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পাই/সুচগ জলুয্যরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণণীর অর্থ নৈতিক ভূগোলের ( Eeonomic 
$ G৫০raELY ) পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত । ] 


হিং মাধ্যমিক 
অর্থনৈতিক ভুগোল 


[ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ] 


অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় 
অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, বনহগলণ কলেজ অফ কমার্স, কলকাতা ও 
গোয়েংকা কলেজ অফ কমাসং আ্ড বিজনেস এযাডামনিশ্ট্রেশন, কলিকাতা । 
ও 
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
প্রধান অধ্যাপক, বাপিজ্য বিভাগ, বঙ্গবাসঁ কলেজ ( মনিং ), কলিকাতা, 


্রান্তন অধ্যাপক, গোয়েংকা কলেজ অফ বমার্সআ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাড মিনিস্ট্রেশন, 
কাঁলকাতা ও 1বধান চন্দ্র কলেজ, রিষড়া ৷ 
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৮1১, চিন্তামণি দাস লেন 

কাঁলকাতা ৭০০ ০০৯ | 


মুদ্রাকর 
শ্ৰীযামিন'ভূষণ উকিল 
দি মুকুল প্ৰিণ্টিং ওয়াক'সং সে 
২০১এ, বিধান সরণী 
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ 

এবং 11. 
কৃষ্ণা রায় 
তারা মুদ্রণ | 
:২৫০/এ, আচার্য‘ প্রফুল্লচন্দ্র রোড ২ 
কালিকাতা ৭০০ ০০৬ ॥ ম 


ভূমিকা 


পাঁশ্চমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যামক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক নর্ধারিত সর্বশেষ সংশোধিত 
পাঠক্রম অনুযায়ী একাদগ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভূগোলের ছাত্রছান্রীদের জন্য 
এই পুস্তক রচিত হইল। পাঠব্রম, পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও পরাক্ষাধারার পারবর্তনের 
সাঁহত সঙ্গতি রক্ষা কয়া সংশোধিত পাঠক্রমের প্রাতাটি বিষয়ের উপযনগ্ত গ্রদ্বসহ 
আলোচনা করা হইয়াছে ৷ সাধ্যানুযায়ী নুতন পাঠক্রগের মূল ব্যঞ্জনাঁটিকে রূপ 
দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রাতাঁট বিষয়ের সহজ, সরল ও {বশদ আলোচনা 
করা হইয়াছে । ম্যাপ, পারসংখ্যান, বারগ্রাফ, সারণী, তুলনামূলক আলোচনা 
ইত্যাদির সাহায্যে বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ ও ব্রিপঃরা 
সম্পকে স্বতন্্ভাবে দুইটি পারচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । প্রাতাঁট 
বিষয়কে কয়েকটি উপায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রাতাট 
উপাঁবষরের শেষে “চালনাত্মক প্রশ্ন” ( Leading Questions) দেওয়া হইয়াছে। 
ইহাতে ছারছারখদের অধীত জ্ঞানের স্বনির্ভ'র পরাক্ষার সুযোগ ঘাটবে এবং অধাত 
পাঠ্যাংশের অন্তর্গত প্রশ্নাবলী গ্রুপকে বাস্তব ধারণার সৃষ্টি হইবে। আঁধকন্তু 
ইহাতে “বাস্তবমুখী প্রশ্ন' ( Objective Q॥e৪i০৷৪) ও ‘সংক্ষপ্ত উত্তর বিষয়ক প্রশ্ন’ 
( Short Answer [506 Questions ) প্রস্তুতিতেও {বশেষ সুবিধা হইবে। 
প্রাতাট পারচ্ছেদের শেষে বাভিন্ন ধরনের িষয়ম:খা ( Essay Type ) প্রশ্নাবলী এবং 
পারাণঞ্টে পাশ্চমবঙ্গ ও পুরা সংসদের প্রশ্নাবলী সান্নবোশত হইল । 

এই পুস্তক প্রকাশে যাঁহাদের অবদান সবশেষ উল্লেখের দা রাখে তাহারা 
হইলেন প্রকাশক এবং ম.দ্রাকর ও মগ্দ্রণ বিভাগের কম্মাঁব্‌ন্দ ৷ তাঁহাদের সব্িয় 
সহযোগিতা ও উদার আন:কুল্য কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্মরণণয়। সমগ্র প.ুস্তকাঁটর প্রুফ 
সংশোধন কারে শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়, প্রীমতগ গণতা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী 
সংহিতা চট্টোপাধ্যায়-এর অকৃত্রিম সহযোগিতা বিশেষ স্বীকাতির দাবি রাখে । 

ছাত্রছাত্রী, ‘শিক্ষাত, শুভানধ্যায়ী সকলের {নিকট পুস্তকখানি সমাদর লাভ 
কাঁরলে সকল প্রয়াস সফল হইবে ॥ এই পুস্তকের সবণঙগঈণ উন্নতির জন্য যে কোন 
মতামত, প্রস্তাব ও উপদেশ কৃতজ্ঞতার সাহত গৃহীত হইবে । 

পাঁরশেষে উল্লেখা সংসদ কর্তৃক ইংরেজী ‘Higher Secondary’-এর পাঁরবতে 
ব্যবহৃত উচ্চ মাধ্যামক' কথাটি এই বই-এর নামের সঙ্গে যন্ত হইল ৷ 


কলকাতা, বনাীত 
রথযাত্রা, | আঁজত কুমার চট্টোপাধ্যায় 
৫ই আষাঢ়, ১৩৯২ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
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WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER 
SECONDARY EDUCATION 


ECONOMIC GEOGRAPHY 


SYLLABUS 
Full Marks—200 
PAPER I (Marks—100) 


Economic Geography: meaning and scope—methods of 
study—relation with other branches of Geography— 
importance of study—dynamic nature. 

Man and his environment: Principal factors of environ- 
ment—(i) Physical: geographical location, topography, 
inland waterbodies, coastline, climate, soil, animals, 
vegetation, minerals etc, (ii) Non-physical : population, 
political and social organisation, adaptation of man to 
his environment, effects of environment on the economic 
life of man. 

Climatic regions of the world: Polar, Temperate (Cool 
and Warm), Tropical and Equatorial ; their influence on 
vegetation, animal life, distribution of population, trans- 
port, economic development etc. 

Meaning and naturé of resources: Resources-creating 
factors—functional theory of resources—concept of conser- 
vation of resources. 

70021 role of man: Man-land ratio and population den- 
sities—causes of uneven distribution of population—world 
distribution of population—concept of optimum population 
— world population trend. 


Principal resources of the world and their utilisation : 


(a) 


(0b) 


Fishing and world fisheries: Economic significance of the 
sea—important commercial fisheries of the world—modern 
methods of sea-fishing—fish trade—fish conservation. 
Forest and forest resources : [01111 of forests—classifica- 
tion of forests—distribution of forest areas of the world 
and their exploitation—timber trade—forest conservation. 


vi 


৫০) 


(৫) 


(সিলেবাস vii 


/ 
Soils: Features—classification—soil problems—soil con- 
servation. 
Minerals and power resources: Features of mining—-min- 
ing and agriculture compared— classification. 
Principal minerals and their uses: (i). Metals: 11010, 
Copper, Lead, Tin, Zinc, Aluminium, Manganese. (ii) 
Non.-metals : Salt, Mica, Building Materials. (iii) Fuel 
minerals: Coal, Petroleum,. Water-power. Principal 
producers, Consumers and Traders. 


3. Principal resources of the world and their utilisation : 


(a) 


(b) 


(c) 


Farming and farm resources: Influence of climate on 
agriculture—types of farming—principal agriculture pro- 
ducts: (i) Food crops: Rice, Wheat, Tea, Coffee, Sugar- 
cane, Sugar-beet. (ii) Commercial crops: Cotton, Jute, 
Hemp, Silk, Rubber, Oil-seeds—Their uses, Principal 
growing areas, Important markets. 

Pastoral Farming : Livestock—importance—principal 
products and their uses—production of Raw Wool, Hides 
and Skins and Dairy article. 

Transport, trade routes and trade centres £ 

Importance of transport— different modes of modern 
transport: Roads, Inland waterways, Railways, Shipping 
and Airways. 

Trade routes: Land routes (road and rail ), Water routes 
(০০৪৪, canal and river ), and Air routes. Examples of im- 
portant routes—a descriptive study. 

The Suez canal and the Panama canal. 

Trade centres: Ports and Harbours—their functions, 
relation with the hinterland, required conditions for 
development. Some important ports of international 
standing. 


Manufacturing Industries : 
Essential factors for development-— location of industries 
—industrial regions of the world—important industries : 


Iron and Steel, Textiles ( Cotton, Wool, Silk, Artificial Silk, 
Jute ), Paper and Chemicals. Chief world centres. 


viii উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


(ii) Trade: Trade as an index of economic development— 
bases of international trade—major commercial regions of 
the world. ( See Note below ) 

Note : The following portions of the syllabus will be treated as 
alternatives to each other, that is, if questions are set from topics of 
one area of study, alteraative questions will be set from topics of 
the other area of study — 

Portion of syllabus stated in sub-section 3 (c)—“Transport, trade 
routes and trade centres’ in item 3 of the printed syllabus under 
the heading “Principal resources of the world and their utilisation.” 

| Or, 

Portion of syllabus as printed under headline ‘Manufacturing 

Industries’'—all topics. 


ECONOMIC GEOGRAPHY OF INDIA 
PAPER II (Marks—100) 


A detailed study of the economic geography of India under the 

following heads :— 

(a) Environmental features. 

(b) Agriculture and agricultural products—pastoral resources 
—fishing—mining and important mineral resources— 
water-power—multipurpose river valley projects—forests and 
forest resources. 

(০) Transport, trade routes, ports and trade centres. 

(d) Manufacturing Industries : Iron and Steel, Textiles ( Cotton, 
Wool, Jute ), Paper, Chemicals, Sugar, Engineering. 

(e) Foreign trade. ৫ 

(£) Distribution of population. 

{g) Economic geography of West Bengal: Principal agri- 
cultural and mineral resources—large scale industries and 
industrial regions, Tea industry—importance of Calcutta 
port. 


প্রথম পত্র 
বিষয় প্‌ষ্ঠা 
অধ্যায় ১: অর্থনোতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ৩-১৬ 
পৃর্বাভাষ__৩; সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়_৫ ; অনুশীলন পদ্ধীত--৯3 
অন্যান্য শান্বের সহিত সম্পক'__১১; অর্থনৈতিক পাঠের প্রয়োজনয়তা-১৩ 3 
অর্থনৈতিক ভূগোল--একটি গাঁতিশখল বিজ্ঞান-_-১৪। 


অধ্যায় ২: মান;ষ ও তাহার পাঁরবেশ ১৭-৪৯ 
পাঁরবেশ : ইহার শ্রেণীবিভাগ ও উপাদান--১৭। 
প্রাক্কতক পাঁরবেণ: ভৌগোলিক অবস্থান--১১; আকার-আয়তন_-২২; 
তটরেখা-২৩; ভূপ্রকাতি_-২৫; জলবায়__২৯3 যন্্রশিজ্প ও জলবায়:_৩১ ; 
আভ্যন্তরীণ জলভাগ--৩৩; প্রাকৃতিক সম্পদ__৩৭। 
অপ্রাক্কাতক পরিবেশ: জনসংখ্যা-৪১; সামাঁজক সংগঠন-_৪১) 
পাঁরবেশের সাহত আভযোজন--৪৬ | 


অধ্যায় ৩: পথিবীর জলবায়ু অঞ্চল 6১:৮৬ 
জলবায়; অণ্চল_৫১; আলোচনার প্রয়োজন'য়তা-_৫৩; প্রাকৃতিক 
অঞ্চল-_৫৫। 
বািওন্ন জলবায়; অঞ্চল ইহাদের প্রভাব: নিরক্ষাঁ় অগুল--&৬ ; মৌপুমী 
অগ্চল-৬০$ সুদান বা নাভানা অগ্ল--৬৪; বলিভিয়া অল-__৬৭) মরু 
অণ্ডল-৬৮: চৈনিক অণ্স_-৭১ } স্তেপ অঞ্চল--৭৩; ইরান আদর্শের 
অগ্চস__৭৫ ; ভূমধাসাগরণয় অগ্চল--৭৫; লরেদ্পীয় অণ্চল--৭৮; সাইবেরিয়া 
অঞ্চল--৮০;  আলতাই অন্তল= ১; বৃটিশ আদর্শের অগ্চল-৮২; 


তুন্দাগল_৮৪ ৷ 
অধ্যায় ৪: সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৮৮-১৮ 
সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টা-৮৮; শ্ৰেণীবভাগ--৮৯; সম্পদ সষ্টর বিভিন্ন 


উপাদান-_-৯২; সম্পদের কার্যকারতা তত্তর_৯৫; সম্পদ লংরক্ষণ_৯৬ ; 
সম্পদ সংরক্ষণের নশীত ও পদ্ধত--৯৭। 


Ix 


রঃ অথনোতক ভূগোল 
বষর প্‌্ঠা 
অধ্যায় ৫: মনযষ্য সম্পদ ১০০ ১১৬ 
মানুষের দ্বৈত ভামকা_-১০০; মন.য্যবসাতির ঘনত্ব ১০৯ মানুষ-জাগর 
অনুপাত--১০২; বসতি ঘনত্বের তারতমোর কারণ--১০৪; কাম্য জনসংখ্যা 
তন্তেবর ধারণা--১০৭ পৃথিবীর জনসংখ্যার গাঁত-প্রকৃতি-_-১১০ ; পাঁথবার 
জনসংখ্যা বণ্টন ৯১৩ ৷ 


অধ্যায় ৬: বাভন্ন পাঁধব সম্পদ _ মৎস্য সম্পদ ১১৮-১৭০ 

সমু [নাতি ১১৮ ; মৎস্য চাষ--১১৯: বাঁণাঁজাক মৎস্য 

চাষের গুরুত্ব -১২০; মৎসাচারণ ক্ষে্সমুহের গঠন-__১২১; পুথবীর প্রধান 

. প্রধান-মৎসাচারণ-ক্ষেতসমহ ১২৫; মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ_-১২৯। 

অধ্যায় ৭: অরণ্য ও বনজ সম্পদ ১৩২-১৪২ 

বনভাঁমর ব্যবহার ও গুরুত্ব ১৩২; অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ _১৩৩ ; 

চরহারং বক্ষের অরণ্য -১৩৪ 2 র্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য =৯৩৭; সরলবগায় 
বৃক্ষের অরণ্য_১৩৮ ; ব্নুভূ'মর সংরক্ষণ _১৪১ ৷ 


অধ্যান্ম ৮: মৃত্তিকা ১35-১৪৮ 
মান্তকার শ্রেণীবভাগ-_-১৪৪ শবাভন্ন প্রকার মাত্তকা--১৪৫ ; ভূঁমক্ষয় 
গাজা 


ও ম্ান্তকার সমপ্যা_-১৪৭ ; ভূঁম সংরক্ষণ ১৪৭ । 
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অধ্যায়ন ১: খাঁনজ সম্পদ ১৪৯-১৭২ 
খাঁনজ সম্পদ ও ইহার বৈশিষ্ট্য _-১৪৯ ; খাঁনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ--১৫১; 

কাঁষকাষ' ও খাঁনজ ?শল্পের তুলনা_-১৫১ ; লৌহ আকারক- ১৫২ ; ম্যাঙ্গানিজ__ 
১৪৮3 তাআঅ-১৬০) টিন-__১৬২ ১ -বক্সাইট__১৬৪ ; সীলা-_১৬৬ ; দক্তা 


১৬৮ ; লবন ১৬৯ ; অভ্র--১৭০ ; গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত খাঁনজ পদার্থ ১৭১ ৷ 


কধ্যায় ১০: শান্ত সম্পদ ১৭৪ ১৯৩ 

শান্ত সম্পদের গুরুত্ব ও উৎস _১৭৪ : কয়লা--১৭৫ ; খনিজ তেল--১/১; 
জলাবদরৎ--১৮৪ ; বাভিন্ন শান্ত-সম্পদের তুলনা _১৯২। 

আধ্যায় ১১: কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ ১৯৫২৫৭ 


কৃষির সংজ্ঞা ১৯৫ ; কৃষি ও ইহার উপাদান -_৯৯৬ ১ কাঁবকার্ষে প্রক্কীতর 
প্রভাব ও মানুষের প্রচে্টা_২০০; কৃষ প্রণালী -২০১; ফদলের শ্রেণী 
দবভাগ-_-২০$ ; ধান_২০$-গ্রম-২১১; ধান ও গম চাবের তুলনা_-২১৭ ১ 


nt 


সূচীপত্র xi 


বিষয় পণ্ঠা 
চাঁ২১৯; কফ-২২৩; চান-২২৭; বাঁটঁ২৩১; ইক্ষ; ও. বাঁটের 
তুলনা-_২৩৩; তুলা-২৩৪; পাট -২৩৯ ; রেশম-_২৪৩; শন_ ২৪৫; 
রবযার_২৪৭ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবারের চাষ- ২৫০; টৈলবীজ-- 
6S । 


ধ্যায় ১২: পশুপালন ২৬১-২৭২ 


পশুজাত দ্রব্যাদি ও পশ্‌পালনের গ:র;ত্ব_২৬১ ; পশঃচারণ ক্ষেত্রসমুহ__ 
২৬৩) পশম-=২৬৪ ; মাংস শশিল্প_২৬৭ 3 চর্স-২৬৯ অন্যান্য প্রাণীজাত 
দ্রব্য--২৬৯; ডেয়ারী শিল্প-২০০। 


অধ্যায় ১৩: পাঁরবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭৪ ৩০২ 


পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ--২৭৪; পাঁরবহণের গুরুত্ব ২৭৫; স্থলপথে 
পাঁরবহণ-__২৭৭ ; রেলপথ - ২৭৮ 3 মহাদেশীয় রেলপথ--২৮০; জলপথ-_ ২৮৫ ; 
অন্তদেশিখয় প্রধান জলপথ _২৮৬ ; সমাদ্রপথ_২৮৮; সংয়েজ খাল--২৯১; 
পানামা খাল-২৯৩) বিমান পথ--২৯$; নলপথ--২৯৭; বাভিন্ন প্রকার 
পারবহণ ও উহার বোঁশণ্টা-_২৯৯; বিভিন্ন প্রকার পাঁরবহণের স্াবধা ও 
অস্মাবধা--৩০০। 


« 


অধ্যায় ১৪: বাণিজ্য কেন্দ্র_ বন্দর ও শহর ৩০৪-৩১০ 


বন্দর ও পোতাশ্রয়__€০৪ ১ বন্দরের শ্রেণীবিভাগ _-৩০৫; শহর ও নগর_ 
৩০৯। 


অধ্যায় ১৫: আন্তর্জাতিক গুরত্বসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর ৩১৯-৬২০ 


য্যন্তরাজ্য--৩১১; ফ্রান্স--৩১২ ; ইউরোপের অন্যান্য বন্দর-_৩৯৩; 
সোভিয়েত ইউীনয়ন_৩১৪; আমোরিকা যা্তরাস্ট্র-৩১৪; কানাডা-৩১৬ 
দক্ষিণ আমোরকা--৩১৭; এঁশয়া__৩১৮ ; ওঁশয়ানিয়া- ৩২০। 


অধ্যায় ১৬: ঘন্ত্রীশ্প বা সন শিঃপ ৩২১-৩৩৩ 


যন্্রশিল্প--৩২১ ; শ্রমশিল্প গঠনের উপযোগ’ উপাদান-_৩২২ ; শিল্পের 
একদেশখভবন ও ওয়েবার তত্তৰ-৩২৫ ; পাঁথবীর প্রধান শিল্পা্ল--৩২৬; 
পশ্চিম ইউরোপীয় শিজ্পা্চল--৩২৭ 3 উত্তর আমেরিকার মধ্য-পুব“ শিজ্পাঞ্ছল_- 
৩২৮ সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাণ্ল-_৫৩০ ; ভারতের শঞ্পাণ্চল_৩৩২; 
দুর প্রাচ্যের শিল্পাপ্চল--৩৩৩। 


xii অর্থনৈতিক ভূগোল 

{বিষয় প্‌্ঠা 

অধ্যায় ১৭: পর্ীথবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমাশল্প ৩৩৫ ৩৬২ 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প _৩৩৫ ; বয়ন শল্প_৩৪৩; কার্পাস বয়ন_৩৪৩ ; প্রশম 
৩৪৮; রেশম বয়ন_ ৩৫৯ কাঁতম রেশম বা রেয়ন বয়ন শিল্প-_৩৫৩ ; 
পাট শল্প_৩৫৫; ক ৩৬৭ ; জপ--৩৫৯ ; 

কাগজ শপ €৭ ; রাসায়নিক শিঙ্প--৩৫৯ + রাসায়ানক 

সার শিল্প _৩৬১। 


অধ্যায় ১৮: বাণিজ্য ও বাণাজ্যিক অঞ্চল ৩৬৫-৩৭৫ 


বাণিজ্য ও উহার শ্রেণীবভাগ-_৩৬৫ আন্তজ্গাতক বাণিজ্যের কারণ 
৩৬৭ পাঁথবীর বাঁণাজ্যক অণ্যল_ ৩৭০; ইউরোপীয় সাধারণ বাজার 
৩৭১; ইউরোপীয় অবাধ বাঁণজ্য সংঘ- ৩৭২) সমাঙ্তান্তক দেশসমুহের 
বাঁণাঁজ্যক অগ্ুল-৩৭৩) কমনওয়েলথভুন্ত দেশসমূহ_-৩৭৩ ; উন্নয়নশীল। 
দেশসমূহের বাঁণাঁজ্যক অণ্ল_৩৭৪। 


+ 


দ্বিতীয় পত্র 
অধ্যায় ১: ভারত- লনা ১৫ 
অবস্থান, সীমা, আয়তন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো; 
অধ্যায় ২: পাঁরবেশ ) ৮-৪৯ 


অবস্থান ও আয়তন এবং ইহার প্রভাব_৮ ; সৈকত রেখা এবং ইহার 
প্রভাব--১০; ভূপপ্রকীত এবং ইহার প্রভাব_১৩ ১ উত্তরের পার্বত্য অণল--১২; 
মধ্যবর্তী সমভৃম_-১৮ ১ দাঁক্ষণের মালভুঁম_২৬ ; পূর্ব ও পশ্চিম উপকুলের 
সমভূাঁম_২৮ ; দ্বগভাম_৩১; ভারতের নদ-নদশ_৩৩; উত্তর ও দাঁক্ষণ 
ভারতের নদ-নদীর তুলনা-৩৬ ; নদ-নদীর গ্রভাব-_৩৭ ; জলবায়* ও ইহার 
প্রভাব-৩১ ভারতে মৌসুম. বায়ুর প্রভাব--৪৩) ভারতের ব:ণ্টিপাত 
অণ্ডল -_86.; মনযষ্য-সম্প্দ সংচ্কত 8৪৭; 


অধ্যাক্স ৩: কঁষকার্ষ ৫২-৭৯ 


ভূঁমর ব্যবহার ও কাঁষর অবস্থা_ ৫৩: কৃঁষজাত পণ্য_68; মাত্তকা 
6৫ ; ভূমিক্ষয়_৫৯, ভূমি সংরক্ষণ_ ৬০; ফসলের খতু-৬১) জলসেচ 


পদ্ধাত_ ৬৪ ; ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য-সমস্যা_ ৭১) 


সূচপর xiii 
বিষয় . . প্চ্চা 
অধ্যায়ন ৪: ভারতীয় কাঁষ ফসল ৮২-১১৭ 


খান_-৬২ ; গম-__৮৭ 5 ভূট্টা-৯২; িলেটঁ_৯৪; চা--৯৭১ কাঁফ__ 
১০০; তুলা--১০১; পাট--১০৪ 3 মেস্তা--১০৬ 3 ইুক্ষ:_ ১০৯; রবার_ 
১১৩; তামাক-_-১১৪ ; তৈলবাঁজ_১১৬ ৷ 


অধ্যায় ৫: ভারতে পশু ও পশু সম্পদ ১২০-১২৩ 
পশু স্পদ--১২০ ; সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেণ্টা--১২২। 
অধ্যায় ৬: ভারতের মৎস্য সম্পদ ৯২৪-১২৭ 


মৎস্য সম্পদ-_১২৪ ; মংস্যশল্পের সমস্যাঁ১২৪; উৎপাদন ও প্রসার__ 
১২৫; উন্নয়ন প্রচেষ্টা_-১২৭। 


অধ্যায় ৭: ভারতের অরণ্য ও অরণ্য সম্গ'দ ১২৮-১৩৪ 


অরণ্যের শ্রেণীবভা--১২৮; বনজ সম্পদ ও ইহার ব্যবহার-- ১৩১; 
বনভাঁমর সমস্যা_-১৩৩। bh he 


অধ্যান্ন ৮: ভারতের খাঁনজ সম্পদ ১৩৭-১৫৪ 


ভারতীয় খাঁনজ-_১৩৭; লৌহ আকাঁরক-_১৩৯; ম্যাঙ্গানিজ--১৪৩; 
তান্র_১৪৫ ; বক্সাইট--১৪৭ ; অভ্র = ১৫০; চুনাপাথর--১৫১ 7 জিপসাম__ 
১৫৩; সীসা ও দদ্তা_-১৫৩; স্বর্ণ--১৫৩ ; হপরক- ১৫৪; ইউরেনিয়াম ও 
থোরিয়াম ১৫৪ । 


অধ্যায় ৯: ভারতের শান্ত সম্পদ ১৫৫-১৭৫ 


কয়লা-_১৫৫ ; খনিজ তেল--১৬২) জল'বিদ্য:ৎ-_১৬৯ ; পারমাণাবক 
শান্ত--১৭৫। 


অধ্যায় ১০: ভারতের বহুমুখা নদী পাঁরকল্পনা ১৭৯-১৯৮ 


বহংম;খা নদী পারকজ্পনা--১৭৯ ; দামোদর উপত্যকা পারঝজ্পনা--১৮০ : 
ভাকরাননাঙ্গাল পরিকল্পনা ও ; মহানদী পারকলনীা= টন 7 কোশী 
পরিকল্পনা-_১৮৮ ; গঙ্গাবধ- ১৮৯ ; ময়ুরাক্মী পারবল্গন।_১৯৩; চদ্বল_ 
১৯৪; তুঙ্গভদ্রা--১৯৫; নাগাজন সাগর- ১৯৬; অন্যান্য কয়্কেটি নদী 
প্রক্প--১৯৬ । ? 


xiv অর্থনৈতিক ভুগোল 
{ব্ষয় গজ্া 


< 


ধ্যান ১১: ভারতের পাঁরবহণ ব্যবস্থা ২০০-২৩ 
পারবহণের শ্রেণীবভাগ ২০০; ভারতের সড়কপথ--২০০; রেলপথ 
২০৩ ; জপ ২০৭; [বিমান পধ__২০৯; ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও 
শহর-২১৯ ; বাণিজ্যকেন্দ্র_২৯৬ ! 
ধ্যাত ১২: ভারতের শ্রমাশহপ ২২৬-২৬৫ 
ভারতের শল্প িকাশ_২২৬ ; ভারতের শিরপাঞ্চল--২২৭ ; লৌহ-ইস্পাত 
দৃশল্প-_-২২৯) কার্সাস বয়ন ধশজপ-__ ২৩৮ 3 পণমবয়ন গশজপ- ২৪৩) পাটাশল্গ 
২৪%; কাগজ শপ ২৪৮; চান শিল্প ২৫২ ১ রাসায়ীনক শিল্প_ 
২৫৬ ; পূর্ত শিল্প ২৬০ | 


অধ্যায়ত ১৩: ভারতের বাহৰণাণজ্য ২৭০-২৭৬ 
বাণিজ্য গঠন__২৭০ ; পাঁরমাণ ও উদ্বৃত্ত ২৭৯; বাণিজ্যের গঠন, 

গাঁত ও পারমাথ--২৭৩ ; বৈদোশক বাণিজ্যের পুনগঠিন_২৭৫। 
আখ্যাক্প ১৪: ভারতের জ্নাবন্যাস ২৭৮-২৮৪ 


ভারতের জনসংখ্যা_২৭৮ ; লোকবসাঁতর তারতম্যের কারণ_২৮১; 
ভৌগোঁলক সম্পদের পাঁরপ্রোক্ষতে ভারতের জনবপ্টন--২৮৩ ! 


অধ্যায় ১৫: পশ্চিমবঙ্গ ২৮৬৩০৬ 
অবস্থান ও আয়তন _২৮৬ ; কাঁষ-২৮৭; খাঁনজ সম্পদ--২৯০ ; ধবদন্যুৎ 


২৯২; শিল্প ২৯২, শ্রিপাণ্তন__২৯৫। বৃহত্তর কাল কাতা শল্পাঞ্চল_২৯৬ 5 
হলাদয়া শিঞ্পসমাবেশ-৩০১ আসলানসোল দর্গোপুর শিল্প [ল_ ৩০৪ ; 


জলপাইগ;ড় দাঁজালং শিশ্পাণ্ডল_৩০৫; কালিকাতা বন্দর _ ৩০৫ 1 


অধ্যায় ১৬: ত্রিপুরা ৩০৮-৩১৪ 
অবস্থান ও আয়তন_ ৩০৮ ; প্রাকৃতিক বৌশল্ট্য_৩:৮ জলবায়ু ও 
প্রাকীতক স্দ্পদ-৩৯০ কৃষির -উন্নয়ন-_-৩১২ ; খাঁনজ ও শান্ত সম্পদ _৩১৩ ; 

- প্রমশিজ্প ও কুটিরশিল্প_৩১৩ ; শহর-_৩১৪। 
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদশ' প্রশ্নাবলী ৩৯৫ 
পাঁশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংদদের প্রশ্নাবলী ৩২৬ 
'্রিপূরা উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবল ৩৪৫ 


উচ্চ-মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


সস) 


ত অর্থ নৈতিক ভূগোল- পূৰ্বাভাষ 


( Economic Geography—Introduction ) 


মানুষের আবাসদ্হল এই পাথিবী প্রকৃতির লীলাবোঁচত্রে অতুজনীয় ৷ ইহার পাহাড়" 
পর্বত,নদা-সমনুদ্র, অরণ্য-প্রান্তর, জীব জন্তু, সবাঁকছুই মানুষের জীবনের সাঁহত আঁবচ্ছেদ্য 
বন্ধনে আবদ্ধ । ইহাদের প্রভাব মানুষের জীবন ও জখাবকার ক্ষেত্রে যে কত গভীর তাহা 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য কাঁরলেই বুঝা যায়৷ 

মানুষের প্রারথামক প্রয়োজন খাদ্য-পানীয়, পরিধান এবং বাসস্হানের। এই 
প্রাথামক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ তাহার জন্মলগ্ হইতেই: প্রকীতির উপর 
নির্ভর কারয়া আসতেছে । অভাববোধ হইতেই মান:ফের সকল প্রকার কার্যকলাপের 
সূত্রপাত 1. অভাবতৃপ্ত বা ভোগের জন্যই তাহার লানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা, বহযীবস্তৃত 
কর্মের আয়োজন ও নিরন্তর সাধনা । 

প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে মান:ষ নানাভাবে সম্পদ আহরণ করে ॥ বিভিন্ন প্রান্রয়ার 
মাধ্যমে উহা হইতে ভোগের উপধোগা সামগ্রী প্রদ্তুত করে এবং দেশে-বিদেশে পারস্পারিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে এ সকল সামগ্রণ বণ্টন কাঁরয়। মানুষ ভোগ করে । য্গ যুগ ধরিয়া 
মানুষের এই কর্ম প্রবাহ নরবাচ্ছিন্নভাবে চালরা আসিতেছে । ইহার রাম নাই ৷ জীবন 
ও জগীবকার প্রয়োজনে মানুষের বাজন্নমুখা কর্মপ্রচেষ্টাই তাহার অথ নৈতিক জীবন । 

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সকল প্রকার কর্মধারাকে বিশ্লেষণ কাঁরলে চারটি 
প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়_(১) ভোগ ( Consumption ), (২) উৎপাদন 
(Production ), (৩) বণ্টন (Distribution ) ও (8) {বাঁনময় (Exchange) 1 
অভাবত্ঁগ্ত বা ভোগের জন্য মান.ষের উৎপাদন, বণ্টন ও 'বানময়মূলক সকল প্রকার 
কার্ধধারা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চাঁলয়াছে। নিয়ীলীখত ছক হইতে মানহষের এই 
বহ;বিদ্তৃত কর্মধারার কিছুটা জাভাষ পাওয়া যাইবে: 


অর্থনোতক কাৰ্যধারা 
১. ভোগ অভাবত্গ্তর জন্য নানাবিধ পণাদুব্য ও সেবার 
( Consumption ) ব্যবহার ! 
ই. উৎপাদন (ক) প্রারথামক- প্রক্বাত হইতে প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ আহরণ _ 
(Production ) কাঁষকাজ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও অন্যান্য জলজ সম্পদ 


আহরণ, খাঁনজ সম্পদ উত্তোলন । 
(খ) মাধীমক-াঁবাভন প্রকার প্রার্থামক পণ্য সামগ্রীর 
রূপান্তর ঘটাইয়া তাহার উপযোগিতা ও মল্যবৃদ্ধি ৷ 
(গ) চুড়ান্ত _সেবামুলক কার্যধারা- পাঁরবহণ, অর্থ 
সংস্থান, ঝুঁক বণ্টন, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি 
; নানাবিধ আনীন্গক কর্মের অনঃষ্ঠান। 


* 


4 ৩ 


বাণিজ্যিক কার্মধারা 


ধার 


অর্থনৈতিক ভূগোল-__পবাভাষ 


ত 
1 
তি 


১১105 


) পণ্যের মালিকানা হান ও স্থানান্তর 
ব্যবসায় ১. ঝাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত গণ্য 
" | ২ বাগিজ্যিক উদ্দেশ্য উৎপাদিত 
প্রাণীজ সম্পদ 


রা আছ তর জা জা জা আআ জার গা আআ আত রর ভা যা ও জাত জাত, আর, গা জা: আজ জল জা জাম তা হত, ভা, রা জা গা আনত তা আঃ 


ৰ ১.১ বাণাজ্যক কার্ধধারা 


অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয় 
অর্থনৈতিক কার্ধধারা 


৩, বণ্টন | (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন ও পারচালনা । 
( Distribution ) | (খ) মালিকানা হস্তান্তর ও স্থানান্তর দ্বারা মল্যব্‌দ্ধি ৷ 
(গ) স্থানীয়, দেশীয় ও সা ব্যবসা-বাণিজ্যের 


সংগঠন । 
৪, খানম (ক) অর্থ-ব্যবস্থা ও অর্থের যোগান, ব্যাংক-বাবস্থা, 
৬০1 ৷ অর্থলগ্নী-ব্যবস্থা ৷ 
' (খ) বিনিময় মাধ্যম নিরুপ্ণ। নক 


(গ) অর্থ-ব্যবস্থার স্থাতশাীলতা রক্ষা ইত্যাদি । 


সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঁথবণর বাভিন্ন অঞ্চলে মান নিজ জ্ঞান, বদ্ধ 
এবং বৈজ্ঞানিক ও কারগরণ দক্ষতার সাহায্যে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া জশীবকার 
সংচ্ছান কাঁরতেছে। ইহার ফলে তাহার অর্থনোতিক কর্মধারার পাঁরাধ যেমন প্রসারিত 
হইতেছে তেমনি তাহার জাবনধারাও ক্রমাগত উন্নত, সুখী ও অমদ্ধতর হইয়া 
উাঠতেছে। 

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাভিন্ন প্রকার কার্ষের মাধ্যমে মানুষ তাহার জীবিকার 

সংস্হান করে । মানুষের জশীবকা সংস্হানের কার্যধারাকে নিষ্নীলাখত প্রধান দুইটি 

ধারায় ও উহাদের অন্তত বিভন্ন উপধারায় বিভন্ত করা যায়! চিত্র ১.১] । 

পাঁথবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের এই বহুবিস্তৃত কমধারা তাহার পারিপািবক 
অবদ্হার উপর বিশেষভাবে িভ'রশখল ! অর্থাৎ মানুষের অর্থনোঁতক জীবন মংখ্যত 
তাহার প্রাক্কীতক আমাজক ও রাজনৈ?তিক পাঁরবেশের সমন্বয়ে গঠিত ও 1নয়ান্বিত হইয়া 
থাকে । মানুষের 'বাভন্ন প্রকার পাঁরবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পাঁরবেশই সর্বাধিক 
ক্রিয়াশীল । কারণ, প্রকতির আশ্রয় ও তাহার সম্পদের ভাণ্ডার-_-জল, আলো, বাতাস, 
বিভন্ন প্রকার বনজ, প্রাণীজ, খাঁনজ সম্পদ-_মানহষের জীবনধারণের ও সংগ্রামের মুখ্য 
অবলদ্বন। সুতরাং প্রকৃতি ও অন্যান্য পাঁরপাশ্বিক অবস্থার সহিত মানুষের 
অর্থনৈতিক ক্রিপ্লাকলাপের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুগ যুগ ধাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে 
তাহার গাঁত-প্রকৃতি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাই অর্থ নৈতিক ভূগোলের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


অর্থ নৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞ! ও আলোচ্য বিষয় 
{ Definition and Scope of Ecoromic Geography ) 


সংজ্ঞা (Definition )}:. অর্থনোঁতক ভূগোল মুলত প্‌ঁথবাীর ভিন্ন 
অঞ্চলে গাঁরবেশ দ্বারা গাঁঠত ও নিয্নান্ত্রিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সমপাঁকিত 
আলোচনা । মানুষের অথনোতিক কার্যাবলী, যেমন--পশদ-শিকার, পশু-পালন, 
কৃষিকাজ, খাঁনজ উত্তোলন, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি অনেকাংশেই প্রকৃত ও 


তে 


৬ অর্থনৈতিক ভূগোল-_পূর্বাভাষ 


্রাকতিক পাঁরবেশ দ্বারা গাঁঠত ও নিয়ান্িত। এই কারণে প্রখ্যাত ভূগ্গোলাবদ্‌গণ 
অর্থ নৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা নিরূপণে প্রান্তিক পারবেশের উপরই সর্বাধিক গর 
আরোপ কাঁরয়াছেন । রন 
ভুগোলবিদ্‌ জে ম্যাকফারলেন-এর মতে __'প্রাকীতক পাঁরবেশের অন্তগত 
ভূপ্রকাতি, জলবায়;, অবস্হান ইত্যাঁদ মানুষের উপর যে প্রভাব {বচ্তার করে তাহার 
তন্তুৰ ?িচারকেই অর্থনোতক ভূগোল বলা হয় 1৮ (The study of influence 
exerted ‘on the economic activities of man by his physical 
environment.—]J. M. Farlane ) 
স্যার ডালি স্ট্যাম্প-এর মতে-_“মানুষের উৎপাদিকা শাক, সীমততাবে 
যাহা শ:ুধুমাৰ পণা উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সাঁহত স্্লন্ট, তাহার উপর প্রভাব- 
িদ্তারকারণ ভৌগ্রোিক ও অন্যানা উপাদানের পর্যালোচনাকেই অর্থনৈতিক ভূগোল 
বলা হয়!” ( Commercial geography involves consideration of 
geographical and other factors which influence men’s productivity, 
but only in a limited depth, so far as they are concerned with 
production and trade.—Sir Dadley Stamp ) 
মানুষের অর্থনোঁতক জীবন তাহার পাঁরবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা 
গাঁঠত ও নয়ান্ৰত । তাহার পাঁরবেশ একদিকে কতকগনল ভৌগোলিক উপাদান ও 
অপরদিকে সমাঙ্গ-জশবনের জটিলতা হইতে উদ্ভূত বতকগনীল সাংস্কৃতিক উপাদানের 
সমন্বয়ে গাঁঠত। মানঃষের অর্থনৈতিক কর্মধারার উপর তাহার ভৌগোলিক ও 
সাং্কৃতিক পরিবেশ, উভয়ই অত্যন্ত সংদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং এই 
প্রভাবের ক্রিগ়া-প্রাতিকিয়ার ফলেই পাঁথবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সমাজে {বাভন্ন 
প্রকার অর্থনোতক কর্মধারার বিকাশ ঘটে । পৃথিবাঁর কোন একাট দেশের অর্থনৌতক 
উন্নতি বা অবনতির মূলে রহিয়াছে সেই দেশের পারপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব । 
মান;ষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময় একরনপ নহে! 
স্থান ও কাল অনুযায়ণ ইহাদের মধ্যে মৌলক পার্থক্য দেখা যায়। মধ্যপ্রাচোর 
সৌদি আরব, ইরাণ, ইরাক প্রভাত দেশে খানজ তৈল উত্তোলন ও পার্বণ সংক্লান্ত 
কার্ধাবলগই প্রধান অর্থনোতিক কাজ। এই সকল দেশে কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নীত ঘটে নাই । কিন্তু অস্ট্রোলয়া ও আর্জে“ণ্টনাতে শিল্পের 
তুলনায় কাষকাজের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। আবার আমেরিকা বা মাঁকন যযন্তরাজ্ট 
ও সোভিয়েত রাশিয়ায় শিল্প ও কৃষ উভয়েরই ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। 
সতরাং দেশভেদে অথনৈতিক ক্িপ়াকলাপের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা মনলত 
পরিবেশগত পার্থক্যের ফল। আধ্নক ভূগোলাবদ্‌ জে ডাঁরউ. আলেকজা"ভার 
এই কারণেই বাঁলয়াছেন যে, “পৃথিবীর বুকে মানুষের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের 
সহিত সম্পাঁকত অর্থনৌতিক কাৰ্যাবলার আগ্চালক 'বিভিন্নতা বিষয়ে তত্তৰ বিচারকেই 
অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়!” (Economic geography is the study 
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of areal variation on the earth’s surface in man’s activities 
related 00 producing, exchanging and consuming wealth.— 
JW. Alexander ) k 

উপার-উন্ত আলোচনার গিপ্রেক্িতে ইহা সৃস্পণ্টরুপে বলা যায় যে পৃথিবীর 
বাঁভন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মূলত তাহার প্রাকৃতিক ও অপ্রাকীতিক 
পরিবেশের ঘাততপ্রাতঘাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে । অতএব, পাথঙীর বাভিন্ন 
অঞ্চলে বসবাসকারণী মানুষের অথ'নৈ1তিক ক্রি£াবলাপের বিকাশ, [বগ্তার ও ক্রমপাঁরবর্তন 
এবং প্রাকৃতিক ও জগ্তাকতিক পরিবেশের সহিত ইহার কার্ধকারণ সম্পরকে'র [বিচার- 
বিশ্লেষণ এবং'গণলোচনাকেই অর্থ নৈতিক ভূগোল বলে । 

আলোচ্য বিষয় ( Scope and Subject-matter ): অর্থনৈতিক ভূগোল 
মূলত গ্রাকাতিক ও অপ্রাককৃতিক পাঁরবেশের সাহত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী 
এবং তাহার বৈষাঁয়ক উন্নতির পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ, 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জাঁবন ও কর্মধারা তাহার পারিপাশ্বিক 
অবস্থা দ্বারা কিভাবে কতটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার তত্তৰ বিচারই অর্থনৈতিক ভূগোলের 
ম.খ্য আলোচ্য বিষয় ৷ পূর্বে ভূগোল বলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান, 
রাজধানপ, শহর-বন্দর, নদ-নদশ-সাগর-উপসাগর, অন্থরগপ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি, 
জীবজন্তু প্রভাঁতর বিব্রণকেই বুকাইত। এই কারণে ভূগোল শাস্লকে এক সময় 
'অন্তরীপ ও উপসাগরের ভুগোল’ ( Capes and Bay Geography ) বলা হইত। 
কিন্তু আধুনিক ভূগোল শুধুমাত্ৰ প্রাকৃতিক তত্তৰ আর তথ্যের বিবরণের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নহে। মানুষে ও তাহার বহুমুখী কর্মপ্রচেণ্টাও আধুনিক ভুগোলের 
আলোচনার অঙ্গীভূত ) 

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব । প্রধানত জখীবকার প্রয়োজনেই অর্থাৎ জাঁবনধারণের 
তাঁগিদেই মানুষের সমাজে 'বাঁজন্নমখী কর্মধারার বিকাশ ঘাঁটয়াছে। পণু-শিকার, 
পশুপালন, মৎস্য-শিকার, বনজ সম্পদ আহরণ, কৃষিকাজ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, 
শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি মানুষের ₹হ:বিচিত্র অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের 
অন্বভৃত্ত। এই সকল কার্য অনেকাংশেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতক পরিবেশ দ্বারা 
{নয়ান্রিত । ইহা ছাড়া মানুষ তাহার সামাজিক জীবনকে অধিকতর উন্নত ও সম 
করবার প্রয়োজনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাঁরগরণ বিদ্যা, খেলা-ধূলা, শিল্প-সাহিত্য 
ইত্যাদি বিষয়েরও অনুশগীলন করে। মানুষের অর্থনৈতিক কমমপ্রচেষ্টায় এই সকল 
গাংকৃতিক কাফ'ধারার সম্মিলিত প্রভাবও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । মোটকথা, পৃথিবীর 
্বাভন্ন অণলে সংগঠিত মানুষের অর্থনৈতিক জগবন ও কর্মধারা একাঁদকে তাহার 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপরাঁদকে তাহার চেতনাজ।ত নানাবিধ সাংস্কাতিক কার্যকলাপের 
সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে । 

প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই মানুষ তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রাথমিক রসদ সংগ্রহ 
করে। কিন্তু €কৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ মান:যের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। 


৮ অর্থনৈতিক ভূগোল--পৰ্বাভাষ 


মানুষের পাঁরবেশ কোথাও তাহার পহঞ্গ জাবকার অনুকুর, কোথাও বা তাহা সম্পূর্ণ 
প্রীতকুল। এই বান্ন শবস্থার মধ্যে মানুষ যুগ যুগ. ধাঁররা অকুন্ত পারশ্রম ও 
সঈমাহখন ধৈ্ষের সাহায্যে জীবনধান্রা নির্বাহ কারা আসতেছে । মানুষের এই 
কর্মপ্রচেণ্টার ফলে একাঁদকে যেমন তাহার বহঞুখী কার্য ধারার বিকাশ ঘাঁটয়াছে 
অপরাঁদকে তেমান মানুষের সাঁহত তাহার পাঁরবেশের সম্পর্কেও পারবর্তন ঘাটগ্নাছে। 
এই পারবর্তনের ধারা অব্যাহত। সনতরাং পাঁরবেশের সাহত মানুষের অর্ধনোঁতক 
ব্রিয়াকনাপের কার্কারণ সম্পর্কের আলোচনাই অ।নোতক ভূগোলের প্রান আলো) 
গবযয়। অর্থাং, একটি 1নাঁ।স্ট স্থানে একটি নাছ সমর পাঁরবেশের সীমায় আবণ্ধ 
মানুষের অর্যনোঁতক জখবনের বিকাশ! অ্ধনোতক ভূঃগালের মুখ্য আলোচা বিষয় । 
মানুষের জীবনধাত্া-প্রণালীর সাঁহত তাহার পাঁরবেশের আঁবরাম ক্রিগা-গ্রাতক্রিয়া 
চাঁলতেছে এবং উচয়েরই রূপান্তর ঘাঁটতেছে। ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও সংভাব্য 
পারণাতর আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তভুন্ত ৷ 

ভূগোলাবদ: এলপওয়ার্থ হাণ্টংটন-এর মতে “মানুষের জশীবস্কার্জনের সহায়ক 
সকল প্রকার দরব্যসামগ্রী, প্রাকীতক সম্পদ, বিভিন্ন কার্ধাধলী, প্রাতথ্ঠান, রগীতনগীতি, 
সামথণ এবং কর্মকুশলতার বণ্টনই অর্থনৌতক ভূগোলের আলোচ্য [বিষয় ।” 
( Economic geography dzals with the distribution of all sorts of 
materials, resources, activities, institations, customs, capacities 
and types of ability that play a part in the" work of getting a 
living.—Elsworth Huntington) অর্থনোঁতক ভূগোলে প্রধানত মানুযের 
উৎপাদনাভীত্তক কার্যাবলী আলেডনা করা হয়। পাথবীতে কোন একটি দেশ 
কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উংপাদ:ন ও রপ্তানিতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে । অপর 
একাঁট দেশ আবার এই সকল দ্ব্যই আমদান কারা থাকে। অর্ধ নৈতিক ভূগোল 
বাভল্ন দেশে সংগঠিত এই সকল কার্যকলাপের দ্বরূপ উন্বাউন করে এবং তাংপর্ষ 
বিগ্লেষণ করে । 

সমগ্র পাথবীতে মানুষের সমাজে যে অর্ধনৌতক কার্য'ধারা চাঁলতেছে তাহাকে 
প্রাথীমক, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনাট ভাগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের এই 
সকল কাফের মধ্যে দেখা যায় দ:স্তর ব্যবধান । কারণ, ইহাদের সংগঠন ও 
{বিকাশ পাঁরবেশের উপর [নভরণীল । এই কারণে অর্থটাতিক ভূগালের আলোচনার 
ক্ষেত্র প্রধানত এই 1তনাট কারধখারাকে লগা গাঁত এবং ইহাদের বিণদ আলোচনার 
অর্থ স্বভাবতই নিয়ালাথত বিষয়গুলির আলোচন।_ 


(ক) পাঁথবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাককীতক সদ্নদের বন্টন_কাঁথজ, খানজ, বনজ 
সম্পদ ও অ-ঢান্য নানাপ্রকার কাঁচামালের অবস্থান ও উৎসাদন ; 

(খ) পযাথবাঁর 'বাঁজন্ন অঞ্চল নানাপ্রার শ্রসবীণল্পের সংগঠন ও ইহ'দের কাৰ্য - 
কারণ সম্পর্ক) | 


অর্থনোতক ভূগোল অনুশীলনের পদ্ধাত ৯ 


(গ) অর্থনৈঁতক দিক হইতে আগাঁলক স্বয়দভরতা এবং বিভিন্ন জঞলের মধ্যে 
পারস্পারিক নিভ'রণীলতা ও সহযোগতা বা বাণিজ্য ; পরিবহণ ও. ফোগাযোগ-বাবগ্থা 
ইত্যাদ। 

মানুষের অর্থনৈতিক জাবন প্রারথামকভাবে পাঁরবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়াত 
হইলেও উহা যে মানুষের কম'প্রচেষ্টার ফলে রূপান্তারত হইয়া ক্রমাগত নব নব পৰ্যায়ে 
উন্নীত হইতেছে ভাহার পর্যবেঙ্ছণ, পর্যালোচনা ও অন;শীলন অবশ্যই অথ নৈঁতক 
ভূগোলের আলোচনার বিষয়বদ্তু । এই আলোচনা যাঁদও মানুষের বর্তমান কর্মধারাকে 
কেন্দু কারয়াই করা হয়, তথাপি ইহার সাহায্যে পাথবীর বিভন্ন তগ্চলে ভাবষ্যতে যে-সকল 
আধনৈতিক কর্মধারার 1বকাশ সণ্ভব তাহারও স্গন্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে । 


[প্রশ্ন : ১৯) অর্থনৈতিক ভূগোল বালিতে ক বংঝায় ? ২) অর্থনৈতিক ভূগে।লের বাভিন্ন সংজ্ঞার 
মধ্যে কোনটি তোমার কাছে অধিকতর যুন্তিদঙ্ত বালয়া মনে হয়? তোমার মতামতের স্বপক্ষে ষংান্ধ 
দেখাও। ৩ অর্চনৌতক ভূগোলের তাৎপর্য ও ইহার বয়বস্তু অ ল্রোচনা কর। ] ঠ 


অর্থনৈতিক ভূগোল অন্ুশীললের পদ্ধতি 
( Methods of Study. of Economic Geography ) 

{বিগত দুই শতকে পৃথিবীর বাভন্ন অলে মানুষের জগবন ও জশীবকার ক্ষেত্রে 
আমূল পাঁরবর্তন ঘটয়াছে। ইহার মুলে রাহয়াছে তাহার গাঁরবেশ, {বিশেষ করিয়া 
সাংস্কীতিক বা অগ্রাকীতক পরিবেশ, পরিবর্তনের প্রভাব ॥ গতিশীল বিশ্বে সবাঁকছুই 
পারবা্তত হইতেছে । বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৯৫০ খু) হইতে এই 
পারবর্তনের হার আরও দ্রুত হইয়াছে। ফলে অন্যান্য গাঁতশীল বিজ্ঞানের মত 
অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা ও অনুশীলন পদ্ধাতর নানা পারবত'ন ঘাটয়াছে। 
এই পাঁরবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের নিগ্নীলখিত 
পন্ধাতসমৃহের আলোচনা করা হইল : 

(১) বিষধ্ধান্ুগ আলোচনা ( Topical Approuch): কোন একাট 
[বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন--কৃষি বা পারবহণ বা কোন যন্শিন্প- 
পাটাণজপ বা ই্পাতাঁশজ্প, পাথবীর কোথায় [কিভাবে গঠিত ও পাঁরচালিত হয় এবং 
বাভিন্ন প্রকার পাঁরবেশের প্রভাবে কিভাবে উহা বিকাশ লাভ করে ইত্যাদ বিষয়ের 
বিশ্লেষণ ও তথ্যনিভ'র আলোচনা করা হয়। 

(২) আঞ্চলিক আলোচন! (Regional Approach ): পৃথিবীর 
'বাভন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অগ্চলকে বিবেচনা করা হয়, অথণৎ নানাপ্রকার 
পাঁরবেশ কিভাবে এ অঞ্চলের আঁধবাসীদের অথ নৈতিক জীবনকে প্রভাবত করে তাহার 
পুঙ্খানুপচজ্খ আলোচনা করা হয়। & অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংদ্কৃতিক পারবেশের 
সমন্বয়ে কিভাবে আঁধবাসীরা বাভন্ন সম্পদকে কাজে লাগাইয়া জাঁবিকার সংস্থান করে, 
কাঁধ, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ কোন. বিষয়ে তাহারা [বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে এবং 
কেন করে ইত্যাদি বিষয়ের কার্য'কারণ সম্পর্ক বিগ্লেষণই - আগালক পদ্ধতির 


১০ অর্থনোতিক ভূগোল_-পর্বভাষ 


আলোচনার মূল তাৎপর্য ৷ পাঠ্যস:চাঁ অনুসারে এই পুস্তকের অন্তভূ্ত আলোচনা 
উভয় পদ্ধাতিতেই করা হইয়াছে। 

(৩) কার্কারণ তত্ব আলোচনা ( Functional Relationship 
Approach): এই তত্তেবর প্রবন্তাগণ্রে মধ্যে Smith, Fredman, Jones প্রমুখ 
ভূগোলবিদগণের,নাম উল্লেখযোগ্য । উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশ ও অগ্রগাঁত কতকগুলি 
পারস্পাঁরক সম্পর্কযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে। এই সকল কারণ ও তাহাদের 
সম্পর্ক অন:সন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আলো চনাকে কার্যকারণ তত্তহ আলোচনা 
বলা যায়। এই তত্তৰ অনুযায়ী আমৌরকা য্ব্তরাষ্টে লৌহ-ইদপাত শিল্পের সংগঠন 
বা অস্ট্রোলয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চ।যের কারণ অন:সন্ধান কাঁরলে ইহাদের 
মাহত সংাশ্লণ্ট সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আলোচনা সম্ভবপর হইবে৷ 

(8) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব তত্ব আলোচনা (Physica! 
Determivism Theory Approach): পৃথিবীর {বাভিন্ন অঞ্চলে সংগাঠিত 
মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর গাঁরবেশের প্রভাব সদ্পাঁকত আলোচনাই 

: ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাঁন্ধলগ্মে এই তত্তেবর উদ্ভব 
ঘাটগলাছিল। Huntington, Vidal de la Blauch প্রমুখ ভূঁবিজ্ঞানীগণ এই 
_ মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ॥ 

(৫) সাংস্কৃতিক প্রভাব তত্ব আলোচন! ( Cultural Determinism 
Theory Approach): মানুষের সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সাংস্কীতিক 
পাঁরবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ( ১৯৪০-৪৫ ) 
এই তত্তৰাট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই তত্তেবর প্রচারকদিগের মধ্যে Miller 
ও ০Und5-এর নাম উল্লেখযোগ্য । এই তত্তর অনুযায়ী সাংস্কাতিক পাঁরবেশই 
বাভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদন-বাবদ্থা গনয়ন্ণ করিয়া থাকে, যেমন-__জাপানে লৌহ- 
ইস্পাত শিল্প ও ব্রিটেনে কার্পাস বয়ন [জপ কাঁচামালের অভাব সত্তেও যথেষ্ট 
উন্নত। ইহার মূলে রহিয়াছে এ দেশগুলির সাংস্কৃতিক পাঁরবেশের আনদকুল্য । 
সহতরাং অর্থনোতক ভূগোলের অনুশীলনে মানুষের সাংদকাতিক পাঁরবেশের 
আলোচনাই মুখ্য বিষয় ৷ 

(৬) সাধারণ পদ্ধতি তত্থের আলোচন! ( Genera! System Theory 
Arch ): মানুষের যে-কোন অর্থনোতক ক্রিয়াকর্মের দুইটি দিক আছে। 
একটি, উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কারিগর দক্ষতা এবং অপরটি, 
উৎপাদিত পণ্যের জন্য নিদিষ্ট ভোগকারী বা ব্যাপক অর্থে বাজার ৷ সুতরাং 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনপয় কাঁচামাল ও আন:যাঁঈক দরব্যাঁদ (19215- উপকরণ বা 
অন্তানিয়োগ ) এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত কারবার মাধ্যম ( medium of 
transportation 0f 0UtPUts= উৎপাদন )-এর পারস্পারিক সম্পর্কগযাল আলোচনা 
দ্বারাই অর্থ নৈতিক ভূগোলের অন্তভূর্ত সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব । বর্তমানে এই 


অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্বের সাহত অর্থনোতিক ভূগোলের সম্পর্ক 8 


তন্তৰ অনুসারেই অর্থনোতক ভূগোলের অন:শগলন করা হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক 
ভূগোল অনুশসলনের ইহাই সর্বধ্ীনক তত্তর। এই তত্তেৰর মুখ্য প্রবস্তাগণের মধ্যে 
Brian J. L. Bury, William L. Thomas ও. Alexanderson-এর নাম 
বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


[প্রশ্ন : > অর্থনোঁতক ভূগোল পাঠের বিভিন্ন প্ধাত কি কি? (২) অর্থনৈতিক ভূগোল 
অনুশঈলনেরবাভন্ন পদ্ধাতর,সংক্ষপ্ত আলোচনা কর। ? 


অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত আর্থ নৈতিক ভূগোলের সম্পর্ক 
( Relation between, Economic Geography and other Sciences ) 


অর্থনৈতিক ভূগোল যেহেতু পাঁরবেশের সাহত মানুষের অর্থনোঁতক্‌ সম্পর্ক 
বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়, সেই হেতু মানুষের জপবন ও জীবিকার সাঁহত সম্পাঁকত 
সকল শান্রের সাঁহত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্পর্ক রাঁহঞ্রাছে ৷ পাঁরবেশের সাহত 
মানুষের সম্পর্কের আলোচনা গবরাট ও ব্যাপক! সভ্যতার বিকাশের সাঁহত নতুন 
নতুন জ্ঞান, তন্তৰ ও তথ্যের সংযোজন হওয়ার ফলে ভূগোল শাস্রকে নানা বিভাগে 
ভাগ করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান {বিভাগ 'িয়রুপ : 

(১) প্রাকৃতিক ভূগোল ( Physical Geography ): ভূ-পৃচ্ঠের গঠন, 


ভূ ত্বকের বৌশষ্টা, ভূপ্রকাতি, জলভাগ ও স্থলভাগের বণ্টন ইত্যাঁদ বিষয়ের আলোচনা 


ইহার অন্তভু্ত ৷ 
(২) উদ্ভিদ সম্পক্ষিত ভূগোল (৮৮5০ Geography ) : প্‌থবীর 
ধবাভন্ন ভৌগোলিক পারবেশে যে বিভিন্ন প্রকার জ্বাভাঁবক উীদ্ভজ্জ দেখিতে পাওয়া, 
যায় তাহাদের বিশদ আলোচনা ইহাতে পাওয়া যায় । ্ঁ 
(৩) প্রাণী সম্পর্কিত ভূগোল (2০০ Geograpby ) : পাথবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রাণীর অবস্থান ও মানব-জশীবনের সাঁহত উহাদের সম্পর্কের আলোচনা ইহার 


{বষয়ব্তু ৷ 4 

(3) মানবিক ভূগোল (Human or Anthro eography ) : 
মানুষের আকাঁত, প্রকৃত, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শান্ত, সামর্থ, বাঁদ্ধ ইত্যাঁদ 
সম্পর্কে আলোচনা মানীবক ভূগোলের অন্তর্'ত। 


ভূগোলের উপার-উন্ত আলোচিত শাখাগলি সম্প্রসারণশীল হওয়ার ইহাকে আরও. 


কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যায়, যেমন_ 

(১) গাণিতিক ভূগোল ( Mathematical Geography): এই বিরাট 
হ্মাণ্ডে পৃথিবীর অবস্হান, আবর্তন, অক্ষাংশ, দ্রাঘমাংশ ইত্যাদি ইহার প্রধান 
আলোচ্য 'ব্ষয়। 

(২) ভূবিস্তা (35০1985): ভূ'ত্বকের গঠন, পাঁরবর্তন ও খানজ পদার্থের 
অবস্হান ইত্যাদি বিষয় ইহার অন্তভুর্ত। 


ছিলি 


উহ অথ নৈতিক ভূগোল-__পরুর্বাভাষ 


(৩). আবহুৰিছা! (011080108$ ):. পীথববীর আবহমণ্ডল ও ইহার 
প্রভাব সম্পাঁকত আলোচনা । 

(8) রাজনৈতিক ভূগোল ( Political Geography ) : সমাজ ও রাষ্ট- 
নৈতিক চিন্তাধারার প্রসার সম্পাঁকত আলোচনা ইত্যাঁদ ইহার অন্তর্ভুন্ত । 

অর্থ নৈতিক ভূগোল ও ভূগোল শাদ্রের একটি অংশবিশেষ । ভূগোল শাস্তের 
উপরি-উন্ত শাখাসমূহের বষয়বগ্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের 
আলোচনার অক্গীভূত। ইহা ব্যতীত অর্থনগীত ( ০০৮০০৪ ), রাস্ট্ীবজ্ঞা 
( Political Science ), দর্খন ( Philosophy ), সৃমান্গ-বজ্ঞান ( S0ci01067), 
পদার্থবিদ্যা ( Physics ), রসায়ন ( Chemistry ) ইত্যাদি বিষয় নানাভাবে 
অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার সাহত সংশ্লিষ্ট । 

অর্থনীতি (90599০75765): অর্থনীত মানুষের প্রাত্যাহক জীবনযাআার 
সাঁহত সংশ্রণ্ট তাহার অর্থনোতিক ক্ি়াকলাপের পর্ষলোচনা করে । অর্থাৎ, বাঁচয়া 
থাঁকবার প্রয়োজনে মানুষ ক করিয়া সম্পদ আহরণ কাঁরয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টন 
করে এবং ভোগ কাঁরয়। তপ্ত লাভ করে, অর্থনগীত তাহারই আলোচনা করে। অর্থনৈতিক 
ভূগোল মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের পাঁহত তাহার পাঁরবেশের সম্বন্ধ বশ্লেষণ করে । 
সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা অর্থনীতির মূল সত্রগ:লির পারবেশীভীত্তক 
প্রয়োগ বিষয়েরই আলোচনা । 

অন্যান্য বিষয় (04১০০ 54৮6০ ) : পাঁরবর্ত নশীল জগতে পাঁরপা্বক 
অবচ্হার সাঁহত মানুষের জাবনযান্রা-প্রণালীর পাঁঃব্তন ঘাটিতেছে। ফলে তাহার 
রাণ্্রীচন্তা, সমাজ-চিন্তা, জীবনদর্শন উত্তরোত্তর তাহার অর্থনৈতিক জখবনের অঙ্গীভূত 
হইয়া বৃহত্তর পটভুমকায় পরোক্ষভাবে অথ নোতক ভূগোলের আলোচনাকে প্রভাবত 
কারতেছে। সম্পদের নানা ব্যবহার ও তাহার বহুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানব অবশ্যই 
রসায়ন ও পদার্াবদযাকে হাতিয়ার হিসাবে প্রধধোগ করিতেছে । দ;র'দরান্তের সাহত 
যোগাযোগ-ব্যবস্হা-গাঁড়য়া তুলিতেও মানুষ এই সকল শাস্ত হইতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ 
কারতেছে ং মানুষের সাঁহত সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয় অপর 
একাটি বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত । এই পারপ্রোক্ষতে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার 
অন্যান্য আনাযাঞ্্রক {বিষয়ের কোনটির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা কোনাঁটর প্রভাব 
পরোক্ষভাবে বর্তমান । সর্বোপার, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নাত, আন্তর্জাতক 
সহযোগিতা, অর্থনৈতিক পাঁরকঞ্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া মানব-সভাতাকে 
এক নতুন গাঁতবেগ দিয়াছে । এই পাঁরপ্রোক্ষতে অর্থনৈতিক ভূগোলের গতানুগতিক 
আলোচনা অবান্তর । নতুন দৃণ্টিভাঁ্গ ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার সাহায্যে অর্থনোতিক 
ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্র এমনভাবে প্রসাঁরত করা প্রয়োজন যাহাতে ইহা আগামী 
দিনে এক মহাবি*ব মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের পটভূমিকা রচনা কাঁরতে পারে । 


[প্রশ্ন : ৯ অর্থনৈতিক ভুগোলের সাঁহত অর্থনীতি ও রাষ্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। 
(২) অৰ্থ নৈতিক ভূগোলের সাঁহত অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর ৷ ] 


অর্থনোতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ১৩ 


অর্ধ নৈতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 
( Importance of the study of Economic Geography ) 


পাঁথবীর বিভন্ন অঞ্চলে মানুষের জগবনধারণের উপকরণ ও উপায়ের দ:স্তর 
ব্যবধান ৷ এই সকল ব্যবধানের কারণ কি? আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান শিল্প- 
বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? কেনই বা আঁফ্ুকার জাইরে, সুদান, নাইজেরিয়া প্রভাতি 
দেশ অর্থনৈতিক দিক হই পশ্চাংপদ ? কেন ব্রাজিল কাঁফ রপ্তানিতে এবং ভারত : 
চা ও পাট রপ্তাীনতে শশর্ধদ্হান আঁধকার করে? লৌহ-জাকারক থাকা সত্তেও কেন 
গ্লেন বা গুইডেন লোহ-ইস্পাত শিজেস পণ্চাৎপদ ? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে 
নাড়া দেয়। অর্থ নৈতিক ভূগোল পৃথিবীর 'বাভন্ন অংশের পারিপাণ্বিক অকহা ও 
প্রাকীতক সম্পদের বণ্টনের সহিত তথাকার মানব-গোষ্ঠীর সাংস্কাঁতক অগ্রগতি 
সম্পর্কে অন;সন্ধান ও আলোচনা করে। ফলে, অর্থনোতিক ভুগোলের আলোচনা 
হইতে আমরা পাঁথবীর বাভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অথনৈতিক জীবনের বিকাশ ও তাহার . 
গতিশীলতা সম্পকে“ জানিতে পার । কোন একাঁটি অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক 
জশবন একট [বিশেষ ধারায় গঠিত হয় । অর্থনৈতিক ভূগোল এই ধারাকে অনুসরণ 
ও পর্যালোচনা করে। 


মানুষের জীবনযাপন-প্রণুলী কোথাও কোন একাঁটি আকাঁদমক ঘটনা নহে। 
ইহা আঁধবাসদের শারশীরক গঠন, প্রকৃতি, শ্রম দক্ষতা ইত্যাদির উপর যেমন ভরি 
করে তেমাঁন এ অঞ্চলের জলবায়ন, প্রাকীতিক সম্পদের অবস্হান এবং সবেণপার এ সকল, 
প্রাকীতক উপাদানকে তাহাদের কাজে লাগ্াইবার. পদ্ধাতর উপর নির্ভর করে 
(The mode of living in any given region is not an accident but 
is the product of enviroment. ) | সুতরাং কোন অঞ্চলের মানুষের জাঁবন- 
ধারা সেখানকার আঁধবাসণ, পরিবেশ ও তাহাদের সংস্কৃতির সমন্বয়ে গাঁঠিত । 
অর্থনৈতিক ভূগোল এই তিনাঁট উপাদানের পহগ্খানঃপদ্ডথ পরণক্ষা কাঁরয়া উহাদের 
সাঁহত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার কার্য'কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে। ইহাতে 
1বাভন্ন অগুলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠার অতীত ও বর্তমান জীবনযাপন-প্রণালণর 
বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। শুধু অতীত ও বর্তমান নহে, ইহা হইতে তাহাদের 
ভাঁবষ্যৎ জীবনধারা সম্পর্কেও সংদম্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল 
ক্ষের্েই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার সার্থকতা ৷ 


অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত আরও প্রসারিত । কোন দেশের সামাজিক 
ও রাজনৈতিক অবদ্হা কির:প, তথাকার অথনোতিক 1ভান্ত কিরূপ, আধবাসীদের 
চাহদার প্বরূপ ক, বাণিজ্যিক সমাদর কোন্‌ স্তরে, দেশের উৎপাদনের গাঁত-প্রকাত- 
কোন: পথে ইত্যাদি বিষয়েও অর্থ নোতক ভূগোল গভীরভাবে সমীক্ষা করে এবং কার্যকরী 
আলোচনার স্রপাত করে । ফলে, দেশের ?শল্প বাণিজ্যের বর্তমান ও ভাবষ্যং 
উন্নাতর প্থানদেশে সহায়তা করে। ইহা হইতেই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উদবত্ত ও 


টি 


৯৪ অৰ্থনৈতিক ভূগোল -পূর্বাভাব 


ঘাটত অনুযায়ী উহার রপ্তানি-আমদানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গাঁত-প্রকৃতি 
সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায় । 

বর্তমান বিশ্বে কোন দেশের সাঁহত অন্য দেশের সম্পর্ক, শত্রুতা, মিত্রতা ইত্যাদি 
[বিষয়ে জ্ঞানলাভ কাঁরতে হইলেও অর্থ নোতিক ভূগোল পাঠ অপরিহার্য ৷ কারণ, বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে সম্পর্ক মুলত এ সকল দেশের সম্পদের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। 
দেশের সামারিক শান্তও দেশের সম্পদের উপর িভ'রশীল । সুতরাং অর্থনৈতিক 
সম্পদের বিষয়ে গভার জ্ঞান ব্যাতরেকে এ সকল বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব নহে। 
সর্বশেষে, বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক জটিলতা সম্পর্কে অবাঁহত হইতে হইলে বিশ্বের 
অর্থনৈতিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । এই সকল বিষয়ের সবিস্তার 
আলোচনা অর্থনৈতিক ভূগেোলের অন্তহূ্ড বাঁলয়াই ইহা বর্তমানকালে একটি আত 
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হর । 


[প্রশ্ন: 1১ অথ'নৈতিক ভূগোল পাঠের প্ররোজন'রতা ও গর্ব আলোচনা কর। ] 


অর্থ নৈতিক ভূগে'ল--একটি গতিশীল বিজ্ঞান 


( Economic Geography is a Dynamic Science ) 


মানব-জাঁবনের সাঁহত বাভিন্ন প্রকার পরিবেশের সম্পর্কের আলোচনাই অর্থনৈতিক 
ভূগোলের বিষরবদ্তু। সুতরাং যে অর্থে পদার্থাবদ্যা বা রনায়নবিদ্যাকে বিজ্ঞান 
বলা যায়, সেই অর্থে অর্থনৈতিক ভূগোল বিজ্ঞান না হইলেও ইহাকে সমাজ-বিজ্ঞনের 
অন্তভূন্ত একটি বিজ্ঞান বলা যার। কারণ অনৈতিক ভূগোল পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সহিত ঘাতপ্রাতঘাতে গাঠত ও পরিচালিত মানুষের অর্থ নোৈঁতক জীবনের িবত'নের 
ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করে। অন্যান্য গাঁতশীল বিজ্ঞান-শাস্তরের মত 
অর্থনৈতিক ভূগোলও একাট গাঁতণীল 'বিজ্ঞান। কারণ, অথনোতিক ভূগোলের 
আলোচনায় মানুষই কেন্দ্রবিন্দ; এবং মানব-জীবন আঁতমান্রায় গাঁতশঈল । প্রাগোত- 
হাপিক যুগের মানুষের সমাঙ্র-ব্যবন্থা ও তাহার জগবনযাপন-প্রণালীর সাঁহত 
আধুনিক সমাজ-ব্/বন্থা ও উহার অন্তভুত্ত মানষের জ'’বনযাপন-প্রণালী ও রশীতিনগীতর 
দপ্তর ব্যবধান ঘাঁটয়াছে ও নিয়তই ঘাটতেছে। ইহার বাস্তবতাকে স্বীকার করিলে 
মানব-জীবনের গতিশলতাকেই স্বাঁকার করিতে হয় । অতএব, পারবেশের পারপ্রোক্ষতে 
অতিমাত্রায় গতণদল মানব-জখবনের অর্থনোতক ক্রিয়াকলাপের আলোচনা অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা অবশ্যই গতিশীল হইবে । 
আদিম মানব অভ্যপ্ত ছিল শিকারে, ফলমূল আহরণে ও পশু পালনে । আগদনের 
আবিৎ্কার ও কৃষির উদ্ভাবন তাহার দেই অভ্যপ্ত জীবনে বিপ্লবের সূচনা করিল। 
কমে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রপার ঘাটল । পত্তন হইল গ্রামীণ সভ্যতার, কৃষির উন্নতির 
সাঁহত ধারে ধারে প্রাণিজ শান্তনিভ'র শিল্পের জন্ম হইল, যেমন বয়নশিল্প ইত্যাদি । 
অগ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিঙ্পশবপ্লব মানুষের পনরাতন সভ্যতার মলস*্ধ 


অথ নৈতিক ভূগেল__একাঁটি গঁতিশ’ল বিজ্ঞান ; ১৫ 


নাড়াইয়া দিল । শ;ুর; হইল নতুন যুগ, নতুন সভ্যতা__শিল্পসভ্যতা__যাহার মুখ্য 
উপাদান মান,ষের উদ্ভাবিত জড়শাক্ত ও প্রযুক্তিবিদ্যা । এই জড়শান্তর সুষ্ঠু প্রয়োগে: 
মানুষ কেবল কৃষিতে বা শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করে নাই । পরিবহণ, যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কা্য‘ধারার নানা শাখায় তাহার {বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটল । 
আধুনিক ম।ন:ষ চাঁদে পা দিয়াছে, গ্রহান্তরে রকেট পাঠাইতেছে, কেবল জড়ণান্ত ও তাহার 
প্রযৃত্তি-জ্ঞানের উন্নত "প্রয়োগের মাধ্যমে । ফলে, তাহার জাঁবনযা পন প্রণাল'ঁতে, 
তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে ও জান্ত্গাঁতক সম্পরকে দ্রুত পারবর্ত'ন 
ঘাঁটতেছে । পাঁরবেশের পারবর্তনের সাঁহত  সঙ্গাতসম্পন্ন মানুষের অর্থনৈতিক 
জীবনের এই যে ক্রম পারবর্তনশীল ধারা_ইহার বিশ্লেষণ ও সুসংবদ্ধ পর্যালোচনা 
অর্থনৈতিক ভুগোলের অন্তভু'ন্ত | 

এই সম্পর্কে উল্লেখ্য, পৃথিবীর 'বাভন্ন অঞ্চলে মানুষের অথনৈতিক জীবন 
একই সময়ে একই ধরনের পাঁরবর্তন বা উন্নাত ঘাঁটিতে দেখা যায় না। আমোরকা 
যান্তরাঘ্ট্ জাপান, ব্রিটিশ বন্তরাজ্য, রাশিয়া বা জার্মানীতে যে ধরনের শিল্পোন্নাত 
ঘাঁটয়াছে, অনুরূপ ?শল্পোনতি দাক্ষণ-পূর্ব এঁপয়ার বা আফ্রকার দে*গ,ীলতে দেখা 
যায় না । আবার, চাঁন ও ভারতের সম্পদ পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ শোষণের ফলে এ সকল 
দেশের উন্নাতর সহায়ক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এ সকল দেশে 
সাংস্কৃতিক পাঁরবেশের আমূল পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে, ফলে বর্তমানে এ সকল দেশ 
অর্থনোতিক উন্নাতর পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 

গাতশীল জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নহে। মানুষের পরিবেশ, প্রাকতিক ও 
সাংদ্কাতক উভয়ই সতত পারবর্তনশাঁল । ভু-আন্দোলন, অগ্ন্ুংপাত, আবহিকাবকার 
প্রভাত প্রাকৃতিক শান্তির ক্রিয়া-প্রাতীক্রিরার ফলে আকপ্মিকভাবে বা ধীর গাঁততে ভূ- 
পৃঞ্ঠের তথা সামাগ্রকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়া চািয়াছে ৷ নদ-নদণ- 
বাহিত পাঁল দ্বারা যেমন নতুন ভূভাগের সৃণ্টি হইতেছে তেমনি বন্যা, প্লাবন, নদ-নদীর 
গাঁত-পারবর্তন ইত্যাদির ফলেও বহু সমন্ধ অঞ্চল কালরমে উষর মরতে পাঁরণত 
হইতেছে । “সাহারা মর? অঞ্চলের বস্তীণ“ এলাকা বা ভারতের “মর:চ্থলণ' এক সময় 
যে সজলা-সুফলা ছিল তাহার প্রমাণ সাম্প্রতিক কালে পাওয়া গিয়াছে । আমোরকা 
ও সোভিয়েত রাশিয়ার শৈত্যপ্রধান অণ্চলে কয়লার {বিপুল সম্ভার এক সময়ে এ সকল 
অঞ্চলে যে উষ্ণ ও আতর জলবায়ুর প্রভাব ছিল তাহাই প্রমাণ করে। 

এই পাঁরবাঁতত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও আমূল 
পারবত'ন ঘাটতেছে ॥ সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাও সর্বদা পাঁরবাঁতত 
ও প্রসারত হইতেছে। 

সভ্যতার অগ্রগাতর সহিত মানুষের 'সাংস্কৃতিক পাঁরবেশেরও দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। মান্য তাহার বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুজাবদ্যা ও উদ্ভাবন! শান্তির 
সাহায্যে প্রকাতি হইতে নিত্য নতুন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত 
কাঁরতেছে। ইহার ফলে প্রকৃতির উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে 


বি 


১৬ অর্থনৈতিক ভূগোল-পূর্বাভাষ 


এবং তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ্রও প্রসার ঘাঁটিতেছে ৷ সমুদ্র হইতে মংস্য-আহরণ, 
নদশর জলের সাহায্যে কাষিকাজ বা নদীতে বাঁধ দিয়া জল-বদযাং উৎপাদন ও বন্যা 
নিয়ল্তণ, বক্ষরোপণের সাহায্যে মরুভূমির আগ্রাসন রোধ ইত্যাদি কাজের ফলে 
মানুষের জগবনযাপন প্রণালধর দ্রুত পরিবর্তন ঘাঁটতেছে এবং পারিবর্তন ঘাঁটতেছে 
তাহার লাংদ্কীতিক পাঁরবেশেরও ৷ সুতরাং পরিবেশের সহিত মানুষের অথ নৈতিক 
কার্যকলাপের যেমন কাধ'করণ সম্পর্ক দেখা যায় তেমান প্রাক্কাতক ও সংংক্কাতক পরিবেশ 
পরিবভনের মধ্যেও কাথ'করণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় । 

যুগ যুগ ধরিয়া প্রাকৃতিক পাঁরবেশ পাঁরবাঁতত হইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও 
আধ্যানক প্রযুক্কিবিদ্যায় উন্নতির ফলে মানুষের সাংচ্কাঁতক পাঁরবেশও ক্রমাগত 
গাঁরবাঁতত হইতেছে । অতএব, প্রকৃতির সাঁহত মানুষের সম্পর্ক সতত পরিবর্ত'নশাঁল। 
ফলে, মানুষের জগবন ও জপ,বকা আতিমান্ায় গতিশীল । মান.ষের সাংস্কৃতিক 
পাঁরবেশের পারবত'ন তাহার অর্থনৈতিক জাবনে ব্যাপক পাঁরবর্তনের সূচনা করে। 
অর্থনৈতিক ভূগোল মান:ষের গতিশীল ভাবনের সহিত তাহার সতত পারবর্তনশগল 
পাঁরিবেশের সম্পর্কের ধারাবাহিক আলোচনা করে । অতএব, ইহাকে একটি গাঁতশীল 
বিজ্ঞান বলা যায়। 


[প্রশ্ন : (১) “অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গাতশগল বিজ্ঞান ।”-ডীন্তিটির তাৎপর্য* ব্যাখ্যা কর। ] 


অনুশগীননশ ১ 


৯.। অথথনো তক ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার আলোচনার ক্ষেত ও গন্ধ ব্যাথা কর। 
zt 70889 Economic Geography and explain its scope and importance. ] 
[ H. B. Covncil : Bp-cimen Question, 1981 ] 


২। অর্থনৈতিক ভূগোলের অর্থ ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর। ভূগোলের অন্যান) শাখার 


সহিত উহার সম্পর্ক নির্দেশ কর। 
[Discuss tha meaning and scr p3 of Economic Geography and ir dioate its relation 
with other branches of Ge-graphy. ] [ W. B. লু, B. Exam., 1978 ] 


৩। অর্থনৈতিক ভূগোলকে একাঁট গাতশদল বিজ্ঞান বলা হয় কেন তাহা উদাহরণের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কর। 

[Explain why Economic Geography is cslled a dynamic scierce. Discuss with 
suitable example, ] [ W. B. B. 8. Exam., 1979, 1961 ] 

৪। প্রাকৃতিক ভূগোল, অুথনাত ও মানবিক ভূগোলের সাঁহত অর্থনাঁতক ভূগোলের সম্পর্ক 
আলোচনা কর। 

[Discuss the relation of Econcmic Gecgrapby with Physical Gecgrapby, Econc- 
mics and Human Gevugaphy,) 

৫। অর্থনৈতিক ভূগোলের অনংশনলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

[ Describe the methods ot study of Fconcmic Gecgrapby. ] 


( Man and his Environment ) 
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পৃথিবপর বাভিন্ন দেশে মানুষের জীবনযান্রা-প্রণালণ বিভিন্ন প্রকার । কোন দেশ 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আবার কোন দেশ সম্প্রসারণের 
পথে সবেমাত্র পদক্ষেপ করিয়াছে । মানব-সভাতার বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্তেও সকল 
দেশ সমভাবে উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। এই বিভিন্নতার মূলে রহিয়াছে মানুষের 
উপুর তাহার পাঁরবেশের প্রভাব । 

মানুষের অভ্যস্ত জীবনযারা-প্রণালী কোন আকাদ্মক ঘটনা নহে। পরিবেশই 
ধরে ধরে গাঁড়য়া তোলে মানুষকে ও অনেকাংশে নিয়ন্তিত করে তাহার অর্থনৈতিক 
ক্লিয়াকলাপকে ৷ পাঁরবেশের আন;কুল্য বা বরূপতা মানুষের অর্থ নৈতিক 'করিয়া- 
কলাপের উপর সদুরগ্রসারণ প্রভাব বিস্তার কারয়া থাকে। মানুষের চারিদিকে 
ভড় কাঁরয়া আছে একদিকে যেমন প্রক্কাতির বিভিন্ন উপাদান- পাহাড়, পর্বত, নদী- 
সমর, বন, প্রান্তর, সমভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদি, তেমনি আর একদিকে রাঁহয়াছে মানুষের 
নিজের তৈয়ার সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, জনসংখ্যা ইত্যাদ। এই সকল উপকরণ- 
উপাদানের 'মালত প্রভাবেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে মানুষের জীবন । 

দৃশ্য ও অদৃশ্য যে-নবল উপাদান-উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবন 
ও জগাঁবকার উপর প্রভাব বিস্তার করে, সাম্মালিতভাবে তাহাকেই পরিবেশ বলা হয়। 


পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়_(১) প্রান্কাতক পরিবেশ ( Physical 
Environment ) এবং (২) অগ্রাকীতক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ( Non-Physical 
or Cultural Environment ) | 

প্রকতর সাঁহত মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । মানুষের পরিবেশের অন্তর্গত 
{বিভন্ন ভৌগোিক উপাদানের সমাণ্টকে প্রাক্কীতক পাঁরবেশ বলা হয়। এই সকল 
উপাদান, যেমন-_ভূ-প্রকৃতি, জলবায়:, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাঁদ প্রকৃতির দান ও 
প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ পক্ষান্তরে, মানুষ সামাজিক জীব । সুতরাং, সমাজ-জীবনকে 
উন্নত ও সমহম্ধ কারবার প্রয়োজনে মানুষ নিজেই বিভন্ন ধরনের সামাজিক ও বৈষয়িক 
রখাত.নগাত, সংগঠন, প্রাতষ্ঠান ইত্যাদি গাঁড়য়া তুলিয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপের উপর প্রভাব (বিস্তারকারী বাভিন্ন সামাঁঞ্কক ও বৈধাঁয়ক উপাদানের 
সমাণ্টকে অগ্রাকতিক হা সাংস্কৃতিক প্রবেশ বলা হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই সকল উপাদানের পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটিতেছে। জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, সমাজ 
ইত্যাঁদ সাংস্কৃতিক পরিবেশের কয়েকটি মৌল উপাদান । 

প্রাকীতক ও অগ্রাক্কৃতক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক িয়ালাখত ছকের সাহায্যে দেখান হইল। 
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প্রাকৃতিক পরিবেশ : ভৌগলিক অবস্থান ১৯ 
প্রাকৃতিক পরিবেশ 


( Physical Environment ) 


প্রাকৃতিক পাঁরবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান হইল-__(ক) ভৌগোলিক 
অবস্থান, (খ) আকার আয়তন, (গ) তটরেখা, (ঘ) ভূ-প্রকীত, (ঙ) জলবায়ু, 
(চ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ ও (ছ) প্রাকীংক সম্পদ । ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও মানুষের 
অর্থনোতক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হইল : 


(ক) ভৌগোলিক অবস্থান 
( Geographical Situation ) 

ভূগৃঙ্ঠের বাভিন্ন স্থানে বিভন্ন দেশের অবস্থান । এই অবস্থান যেমন অক্ষাংশ 
ও দ্রাঘসাংশ দ্বারা নির্দেশ করা যায় তেমান সম:দ্রের নৈকট্য বা সমুদ্রের সহিত 
সম্পর্কের পারপ্রোক্ষিতেও িদেশ করা যায়। 


(i) অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে 

ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায় ও স্থানের অক্ষাংশ ( Latitude) 
ও দ্রাঘমাংশ ( Lon€itude ) দ্বারা । কারণ এ দুইটি রেখা যথাক্রমে বিষযুবরেখা 
ও মুলমধারেখার পরিপ্রেক্ষিতে এ দ্থানের কৌণিক দুরত্ব নির্দেশ করিয়া থাকে। 
যেমন-_আমাদের দেশ ভারত ৮৪ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭'৩০' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে 
এবং ৬৮৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৯৬'২৫' পূর্ব দ্রাঘমাংশের মধ্যে অবস্থিত 

দৰিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা ও ইহার সান্নাহত অণ্যলকে নিম্ন অক্ষাংশের ( [০৩ 
L৭tit৷de ) অণ্ডল ; িষ:বরেখা হইতে উত্তর ও দাঁক্ষণে দুই মের: বৃত্তের ?নিকটবতাঁ 
অণ্যলকে উচ্চ অক্ষাংশের (1718 Latitude) অপ্চল এবং দিয় ও উচ্চ অক্ষাংশের 
মধ্যব্ত অণ্গকে মধ্য অক্ষাংশের (১10 Latit॥Ude ) অঞ্চল বলা হয় । 'বিষুবরেখা 
হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই জলবায়;র পাঁরবর্ত'ন লক্ষ্য 
করা যায় । বষ:হরৈখিক অঞ্চলে সারা বংসর আঁতরিন্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত লক্ষ্য 
করা যায় । কিন্তু বিষ:বরেখার উত্তরে এবং দক্ষিণে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত ক্রমাগত কাঁমতে 
থাকে। ইহার ফলে গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের জাঁবনযান্রা প্রণালীর বিশেষ 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে । 'বিষুবরেখা হইতে উত্তরে সংমের; বৃত্ত ও দক্ষিণে কুমের? 
বৃত্ত পযন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চারটি প্রধান তাপমণ্ডলে বিভন্ত করা হইয়াছে- 
উষ্ণ মণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, হিমে।ফ মণ্ডল ও 1হমমণ্ডল। 

উষ্ণ মণ্ডলে উত্তাপ ও ব:ন্টপাতের পাঁরমাণ আঁধক হওয়ায় কৃষিজ ও বনজ সম্পদের 
প্রাচ্য দেখা যার । ফলে উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশসমূহের (মর; অঞ্চল বাদে) 
অধিবাসীদের প্রধান উপজশীবকা কৃষিকাজ এবং বনজ সম্পদ আহরণ । জলবায়নগত 
কারণেই এই অগ্লের আঁধবাসীদের চাঁরত্রে দঢ়তা ও উদ্যমের অভাব এবং বর্মীবমুখতা 
দেখা যায়। 1হমমণ্ডঙ্ন সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া মন[য্যবাসের সম্পূ্ণ 
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অনুগযোগণ। 1হমোষ্ণ মণ্ডলে অত্যাধিক শীত ও স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিকাজ 
ধবশেষ কষ্টসাধ্য । কৃষিকাজের সাঁহত পশ;পালন, খনিজ উত্তোলন, বনজ সম্পদ 
আহরণ এই মণ্ডলের অধিবাসীদের প্রধান উপজাবকা ৷ মজবুত শারীরিক গঠন, 
চাঁরাতিক দৃঢ়তা ও কর্মে উদ্যম এই মণ্ডলের অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিচ্ট্য ৷ 
নাতশগীতোষ মণ্ডনে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত মোটামুটি স্বাভাবিক বলিয়া জলবায়; 
মনোরম । এই মনোরম জলবায়ুতে কৃষি, বাগিচা কৃষি, মৎস্য আহরণ, শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার দেখা যায় । এই মণ্ডলের আঁধবাসীদের দৈহিক ও মানসিক 
গঠন ও দৃঢ়তা, কর্মনৈপুণা, উচ্চাকাঙ্কা ও কর্মেদ্যম {বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উপার-উন্ত আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অক্ষাংশের পারপ্রেক্ষেতে 
কোন দেশের অবস্থান দেই দেশের জলবায়;, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জনবসাঁত ইত্যাঁদ এবং 
সরবেোপাঁর ও দেশের অধিবাসীদের দৈহক-মানাসক গঠন এবং তাহাদের অথনোতিক 
'কিয়াকলাপের উপর স্থায়ী ও সৃদ:রপ্রসারা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 


(1) সমুদ্র-সানিধ্যের পরি প্রেক্ষিতে 

সমুদ্র তথা বিশাল জলভাগ মানুষের জীবন ও জাীবকাকে নানাভাবে প্রভাবিত 
কারয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্রের সাঁহত দেশের অবস্থানগত সম্পর্ক আলোচনা 
{বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সমুদ্র হইতে দুরত্ব এবং সমুদ্রের সাঁহত সম্পকে'র ভিত্তিতে 

সমুহের অবস্থানকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) দ্বৈপ বা দ্বাপায়, 
(২) উপন্বপীয়, (9) সমবূপ্রান্তীয় বা মহাসাগরীয় এবং (8) মহাদেশীয়। 

(3) দ্বৈপ ব! দ্বীগীপ্প (15818) অবশ্ছান : চাঁরাদকে জল দ্বারা 
বেণ্টিত ভূ-ভাগকে দ্বীপ বলে । দ্বীপের অবস্থানকে দ্বাঁপায় বা গ্বৈপ অবস্থান বলে । 
অস্ট্রোলয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপ । ব্রিটিশ যুত্তরাজ্য, জাপান, শ্রী লঙ্কা, মালাগাসি 
সাধারণতন্র, প্রশান্ত মহাদাগরের হাওয়াই দ্বীপপপুপ্জা দ্বাঁপাঁয় অবন্থানযংস্ত দেশের 
উদাহরণ ৷ দ্বাঁপাঁয় অবস্থানের ফলে--(ক) দেশের প্রান্তভাগ দিয়া প্রবাহিত সমুদ্র- 
স্রোতের প্রভাবে জলবায়: সমভাবাপন্ন হয় । (খ) অধিবাস্গণ পাঁরশ্রমী, উদ্যমশীল 
ও সাহস হয়। (গ) নৌশীবিদ্যায়, বন্দর গঠনে ও নো-শিল্পে দেশ উন্নত হয়। (ঘ) 
অগভীর মহণসোগানে মৎস্যচারণ-ক্েন্র গাঁড়য়া উঠে এবং মৎস্য আহরণে ও মংস্য-শজ্পে 
দেশ উন্নত হয়। (৩) সমুদ্র দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এ 
দেশে একা স্বানিভ'র অর্থ নদীত রূপলাভ করে এবং আধিবাসাদের চরিত্রে দ্বাধীন ও 
চ্বাতন্ত্রা ভাব গারদ্ট হয় । (চ) স্বাভাবিক সীমা ও নিরাপত্তার দিক হইতেও সুবিধা 
ভোগ করে। (ছ) বাহর্বাণজ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । 

ব্রিটিশ যান্তরাজ্য ও জাপান অবস্থানগত সুবিধার জন্য {গলপ ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে | অবস্থানগত সুবিধার জন্যই ব্রটিশ জাতি এত উন্নত । পাঁথব- 
জোড়া সাগ্রাজা হ্থাপনের মুলে ছিল তাহাদের নৌ-বিদ্যাত্স দক্ষতা, অনগনীয় দ্‌ঢতা 
এবং অপূর্ব সাহসিকতা | জাপান ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য মংস্য-শিল্গেরও বিরাট কেন্দ্র ৷ 
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(২) উপদ্বীপীয় ( Peninsula ) জবস্থান : তিন দিকে জলভাগ দ্বারা 
আবদ্ধ ভূ-ভাগকে উপদ্বীপ বলে । সূতরাং যে-সকল দেশের 'তিনাঁদকে সমুদ্র বা 
বিস্তীর্ণ জলভাগ এবং অপরদিকে স্থলপথে অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত এ সকল 
দেশের অবস্থানকে উপন্বীপঈয় অবস্থান বলা হয়। ভারত, ইতালি, গ্রীস, মালয়েশিয়া, 
ইন্দোচখন প্রভাত উপদ্বঁপ'ঁয় অবস্থানযুন্ত দেশ। তিনাদকে জলভাগ দেশের 
স্বাভাবিক সীমা িদেশ করে এবং বাহঃগরুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করে। 
সমদুদ্র-প্রভাঁবত বলিয়া সমবূদ্র-সম্লিহিত অঞ্চলে জলবায়ু মদ; ভাবাপন্ন ও মনোরম ৷ 
উপকূল অণ্লে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হয়। উপকুল অঞ্চলে বন্দর গঠনের 
সুবিধা হয় এবং বাণিজ্যের সুযোগ ঘটে । উপকুল অগ্চলের অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যার ও 
নোৌ-ীশলেপ দক্ষ হয়। মৎস্য-আহরণ ও মংস্য-শিল্পের প্রসার ঘটে। মুল ভূ-খণ্ডের 
সাঁহত যোগাযোগ থাকায় গ্ছলপথে অন্যান্য দেশের আহত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ সম্ভব হয়৷ প্রাচীন ভারতাঁয় ও গ্রীক-রোমক সভ্যতা এই সকল প্রাকতিক 
সংযোগের ফলেই গাড়িন্না উঠিয়াছিল। 

(৩) সমুদ্র প্রান্তীয় ৰ! মহাসাগরীয় (i০৮৭! ) অবস্থান : সমাদপ্ান্তে 
অবস্থিত দেশগুলির অবস্থানকে প্রান্তীয় বা মহাসাগরীয় অবস্থান বলে। এই প্রকার 
অবস্থানে দেশের একটি দিক বা কিছ? অংশ সমদ্প্রান্তে অবস্থিত থাকে ও অন্যান্য 
অংশ দ্থলভাগ দ্বারা অন্যান্য দেশের সাহত যুক্ত থাকে । ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, 
জার্মানী, দাক্ষণ আমেরিকার আর্জোণ্টনা প্রভাতি এই প্রকার দেশের উদাহরণ । 
(ক) দেশের কিছ; অংশ সমদ্র-সান্নাহত হওয়ায় সমুদ্রবায় দেশের জলবায়;কে 
আংশিকভাবে প্রভাবিত করিতে পারে । (খ) সমযদ্রোপকুলে বহ: স্বাভাবিক বন্দর 
গড়িয়া উঠে এবং বাণিজ্যেরও সুবিধা হয়।. (গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়িয়া 
ওঠে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটে । 

(8) মহাদেশীয় (Continental) ভাৰস্থান: সম হইতে দুরে 
মহাদেশের অভ্যন্তরে অবাস্হিত দেশসমুহের অবস্হানকে মহাদেশধয় অবস্হান বলা হয়। 
এশিয়ার নেপাল, [তব্বত, ইউরোপের 44 প্রভাত দেশের অবস্হান 
মহাদেশীয় ৷ 

সমুদ্রের সাহত যোগ না থাকায় এই প্রকার দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয় । 
বৃদ্টিপাত কম, শীত তার এবং গ্রীষ্ম প্রথর হয়। এই জলবায়; কৃঁষকার্ষের পক্ষে 
অনুপযোগী । নিজদ্ব বন্দর না থাকায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে না। রেলপথ ও 
সড়কপথে অন্যান্য দেশের সাহত বাণিজ্যক সম্পর্ক প্রীতবেশা রাষ্ট্রের সম্মতির উপর 
ঠনভ'র করে। নেপাল, আফগানস্তান, বালাভয়া প্রভৃতি দেশের ব্যবসানব্যাণিজো 
অনগ্রমরতার মুলে রহিয়াছে তাহাদের অবস্হানগত অসীবধা । 

ভারত, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যদুক্তরাষ্টর প্রভৃতি দেশ আকারে বৃহৎ 
হওয়ায় ইহার অভ্যন্তরে অবাস্থিত অগ্চলাবশেষে মহাদেশীয় অবস্থানের প্রভাব দেখা 
যায়। পূর্বে মহান অবস্থান: দেশের Sel [মমার 


২২ মানূষ ও তাহার পরিবেশ 


বা নগণ্য ছিল । বর্তমানে 'বশ্ব-পার্থিতর পারবর্তনের ফলে এ সকল দেশ 
প্রাতবেশ' রাষ্ট্র সহায়তায় বিশ্বের বাজারে অংশগ্রহণ করিতে পাঁরতেছে । 

দেশের অবস্থান স:বিধাজনক হয় তখনই যখন একমাত্র অবস্থানের জন্যই দেশের 
জলবায়;, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের কম'দক্ষতা ইত্যাদি 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ‘সহায়ক হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত দেশের সম্মিহত 
দেশগঢলও শিক্প-বাণিজ্যে সমন্ধে হইয়া থাকে। কারণ, উন্নত দেশের সান্নিধ্য এ 
দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈষায়ক অবস্থার উপর প্রভাব বিদ্তার করে। ইউরোপে ইতালি, 
বেলজিয়াম প্রভাত দেশের উন্নতিতে পাম্ব'বতাঁ শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রভাব কম নয় । 

অন্যান্য দেশের সাঁহত সহজ যোগাযোগের দিক হইতেও অবস্থান বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ৷ ব্রিটিশ যুপ্তরাজা উত্তর গোলার্ধে এমন একটি হ্থানে অবাস্থিত যে স্থান 
হইতে পৃথিবীর বৃহৎ বাঞ্জারগ্ীলতে সহজেই পৌঁছান সম্ভব । ফলে ব্যবসা-বাঁণজো 
ওঁ দেশের উন্নীত বিস্ময়কর । প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ভারতের অবস্থান বিশেষ সংবিধাজনক ৷ 
ভারত সেইজন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সহজেই 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে৷ সুতরাং শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগাঁত ঘটার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা রাহয়াছে। 

[ প্রশ্ন: (১) কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান উহার অর্থনৈতিক জশবনের উপর করুপে 
প্রভাব বস্তার করে-তাহা উদাহরণের সাহাষে) বুঝাইয়া দাও। (২) দেশের অংস্থান কাক প্রকারের হয়? 
প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থানের একাঁট কাঁরয়া উদাহরণ দাও । (৩) ব্রিটিশ যনন্তর়াজা এবং জাগান নৌশীবদযা ও 


বৈদোণক বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? (৪) আফগানিস্তান বা নেপালের বৈদোঁশক বাণিজ্যের অসবৎধা 
ক? (৫: ‘বাভিন্ন দেশের সাঁহত যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে ভারতের অবস্থান কিরুপ? ] 


(খে) আকার-আয়তন 
( Shape and Size ) 


দেশের আকার তিন প্রকারের হইতে পারে-- দৃঢ় নংবন্ধ (0008৮), বিচ্ছিন্ন 
( Fragmented ) এবং কৃশান্‌ুকাত (Attenuated )। দেশের অভ্যন্তরদ্থ 
রাজনৈতিক বভাগগুনল, রাজ্য বা প্রদেশ বা ক্যাণ্টন, দৃঢ়ভাবে পরস্পর-সংযযুন্ত হইয়া 
গাঁঠত হইলে উহাকে দূঢ়পংবদ্ধ দেশ বলা যায়, যেমন--ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, 
আমেরিকা যাব্তরাম্ট সুইজারল্যাণ্ড। রাষ্টনৈতিক নিরাপত্তা ও অর্থ নৈতিক ক্রিরাকলাপের 
প্রসার ও উন্নাতর দিক হইতে এই প্রকার দেশ সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। 
পরস্পরশীবাচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশ লইয়া বিচ্ছিন্ন দেশ গঠিত হয়, যেমন গ্রাঁস। পক্ষান্তরে 
দখ্ঘ কিন্তু অপ্রণস্ত ভূভাগ হইয়া কৃণানুকাত দেশ গঠিত হয়, যেমন চিলি । এই সকল 
দেশ রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন । অর্থনোতিক ক্রিয়াকলাপের 
প্রগার ও উন্নতি এই সকল দেশে নানাভাবে ব্যাহত হয়! 
আয়তন অনুযায়ী দেশকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-_আঁত 
বিপাল (1880610)৮ বৃহৎ (Large), মধ্যমাকার (Medium ) এবং ক্ষুদ্র 
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(5mall)। দেশের আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি-এর আঁধক হইলে উহাকে আঁত 
বিশাল দেশ বলা যায়। ১ লক্ষ বর্গ কি. মি. হইতে ১৬ লক্ষ বর্গ ক. মি. আয়তন 
{বাশত্ট দেশকে বৃহৎ এবং ষাট হাজার বর্গ কি. মি. হইতে এক লক্ষ বর্গ 
'ক, মি পর্যন্ত আয়তনের দেশকে মধ্যম আকারের দেশ বলে। অন্যান্য যে সকল 
দেশের আন্নতন ষাট হাজার বর্গ কি. ি.-এর কম উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেশ বলা হয়। 
আয়তনের সাঁহত দেশের অর্থ নৈতিক কার্ধধারার সম্পর্ক আঁত ঘনিষ্ঠ । বৃহদায়তম 
দেশে বাভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে কৃষির ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু 
দেশের বিভিন্ন অণ্চলে বনজ, প্রাণজ, খানজ ইত্যাদি নানাবিধ সম্পদের অবস্থান এ 
দেশের কাষ-শল্প-বাণিজা ভিত্তিক অর্থ নৈতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহা 
ছাড়া এ দেশে বিপুল জনবগাঁত গড়িয়া উঠিবারও সুযোগ ঘটে ॥ ক্ষুদ্র বা মধ্যম 
আকারের দেশে কার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয় না৷ শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধামে 
এ সকল দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বহন কারিতে 
পারে না। বর্তমান বিশ্বের অতি বিশাল ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি। যেমন সোভিয়েত 
রাশিয়া, আমোরিকা যাব্তরাণ্ট্র, চীন, ভারত প্রভাত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ 
দক্ষতার আঁধকারী। এই সকল দেশে অনেকাংশে ব্যাপক কৃষ ( Extensive 
agriculture ) ব্যাস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধ্যম ও ক্ষুদ্র আকারের দেশে 
জননংখ্যার চাপ আতীরন্ব হওয়ার ফলে নিবিড় কৃষি (Intensive agriculture) পদ্ধাত 
গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, এই সকল দেশে শিল্প ও বৈদোশক বাণিজ্যের প্রসারের 
মাধ্যমে অর্থীনতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ যাব্তরাজা, জাপান, পশ্চিম 
জামর্ণান ইহ্যাদ দেশ ইহার উদাহরণ । পাথবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বিগত দুইটি 
মহাযুদ্ধ এই সকল দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলেই ঘাটয়াছিল । সুতরাং প্রাকৃতিক 
পরিবেশের অন্তর্গত আকার-আয়তন দেশের অর্থনৈতিক ক্লিয়াকলাপের গণি গ্রকাত 
নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে । 


[প্রশ্ন £ (১) দেশের আকার কত প্রকারের হইতে পারে ও ঁক ক? 1২) দেশের আয়তনের 
বিভাগগাঁল কি ক? (৩) দেশের অথনোতিক ক্রিয়াকলাপের উপর আকার ও আয়তনের প্রভাব 
আলোচনা কর। 1 ঠা রর 


(গ) তটরেখ। 
( Coast Line ) hd 


কোন দেশের সম:দ্রসান্নিহিত অংশকে তটরেখা বা উপকুলভাগ বা উপকুলভামি 
বলে। দেণের অর্থনৈতিক উন্নীত অনেকাংশে তটরেখার উপর দিনভর করে। পৃথিবীতে 
মহাদেশীয় অবস্হানয্ত দেশগুলি. যেমন নেপাল, সুইজারল্যাণ্ড, বালিভিয়া ইত্যাদি 
সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশের সাঁহত য্যন্ত না থাকায় ইহাদের শিল্প-বাণিজোর প্রসার কম ॥ 
তটরেখা দেণের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায় । ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি নানা 
প্রকারের হইতে পারে; যেমন-ভগ্র ( Irregular or Indented ), অভগ্র 


২২ মানূষ ও তাহার পাঁরবেশ 


বা নগণ্য ছিল। বর্তমানে বি“ব-পারিস্থিতির পারবর্তনের ফলে এ সকল দেশ 
প্রীতবেণন রাষ্ট্রের সহায়তায় বিশ্বের বাজারে অংশগ্রহণ কারতে পারতেছে । 

দেশের অবস্থান সুবিধাজনক হয় তখনই যখন একমাত্র অবস্থানের জন্যই দেশের 
জলবায়;, গ্রাকাতক সম্পদের আহরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের কর্মদক্ষতা ইত্যাদি 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির 'সহারক হয় । শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত দেণের সন্নিহিত 
দেশগযীলও 'শিল্প-বাণিজো সমহ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, উন্নত দেশের সামিধ্য এ 
দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈষাঁয়ক অবস্থার উপর প্রভাব বিদ্তার করে । ইউরোপে ইতালি, 
বেলাজয়াম প্রভূত দেশের উন্নতিতে পা*্ব'বতাঁ শি্পোন্নত দেশগুলির প্রভাব কম নয় । 

অন্যান্য দেশের ' সাঁহত সহজ যোগাযোগের দিক হইতেও অবস্থান বিশেষ 
গরুতবপূর্ণ। ব্রিটিশ যুন্তরাজা উত্তর গোলার্ধে এমন একটি স্থানে অবাস্থিত যে দ্থান 
হইতে পৃঁথবশীর বৃহৎ বাঙ্জারগ্ীলতে সহজেই পৌঁছান সদ্ভব ৷ ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ওঁ দেশের উন্নতি বিদ্ময়কর । প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ভারতের অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক । 
ভারত সেইজন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অগ্চলের সহিত সহজেই 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে ॥ সুতরাং লেপ ও বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগাঁতি ঘটার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা রাহয়াছে । 

[প্রশ্ন : (১) কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান উহার অর্থনৌতক জশবনের উপর কিরুপে 
প্রভাব বিস্তার করে__তাহা উদাহরণের দাহাষে। বুঝাইয়া দাও। (২) দেশের অংচ্থান কি কি প্রকারের হয়? 
প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থানের একাট করিয়া উদাহরণ দাও । (৩) ব্রিটিশ যুপ্তরাজ্য এবং জাপান নৌ-ধদ্যা-ও 
বৈদোণক বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? (8৪) আফগানিদ্তান বা নেপালের বৈদোশক বাণিজ্যের অসথধা 
কি? (৫. বাভন্ন দেশের সাঁহত যোগাযোগ দ্থাপনের পক্ষে ভারতের অবস্থান ?করুপ ? | 


(খ) আকার-আয়তল 
( Shape and Size ) 


দেশের আকার তিন প্রকারের হইতে পারে--দ:ঢ় সংবগ্ধ ( Compact ), বাচ্ছিল্ন 
( Fragmented) এবং কৃণান্‌কীত (Attenuated )। দেশের অভ্যন্তরদ্থ 
রাজনৈতক বভাগগ:লি, রাজ্য বা প্রদেশ বা ক্যাণ্টন, দৃঢ়ভাবে পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া 
গাঁঠত হইলে উহাকে দ্‌ঢ়সংবদ্ধ দেশ বলা যায়, ষেমন-__ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, 
আমেরিকা যড্তরাণ্ট, সইজারল্যা'্ড। রাষ্টনৈতিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্লিরাকলাপের 
প্রসার ও উন্নতির দিক হইতে এই প্রকার দেশ সর্বাঁধক সীবধা ভোগ করিয়া থাকে। 
পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশ লইয়া বিচ্ছিন্ন দেশ গঠিত হয়, যেমন গ্রগ। পক্ষান্তরে 
দশর্ঘ কিন্তু অপ্রণস্ত ভূভাগ হইয়া কৃণানঢকীত দেশ গঠিত হয়, যেমন চিলি । এই সকল 
দেশ রাজ্্নৈতিক দিক হইতে দ:্ব'ল ও নিরাপত্তাহীন । অর্থনৈতিক কিয়াকলাপের 
প্রসার ও উন্নীত এই সকল দেশে নানাভাবে ব্যাহত হয় ৷ ; 

আয়তন অন্যায় দেশকে চারাট প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-_আঁত 
বিপাল (Gi৪anti€), বৃহৎ (7৪:8০), মধ্যমাকার ( Medium ) এবং ক্ষুদ্র 
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(5mall)। দেশের আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি.-এর আধক হইলে উহাকে আঁত 
বিশাল দেশ বলা যায়। ১ লক্ষ বর্গ কি. মি. হইতে ১৬ লক্ষ বর্গ ক, মি. আয়তন 
বাশচ্ট দেশকে বৃহৎ এবং ষাট হাজার বর্গ কি. মি. হইতে এক লক্ষ বর্গ 
কি. মি পর্যন্ত আয়তনের দেশকে মধ্যম আকারের দেশ বলে। অন্যান্য যে সকল 
দেশের আয়তন যাট হাজার বর্গ' কি. ি.-এর কম উহাদিগকে ক্ষ:দ্র দেশ বলা হয় 
আয়তনের সাঁহত দেশের অর্থনৈতিক কার্য'ধারার সম্পর্ক আঁত ঘনিষ্ঠ । বহদায়তন 
দেশে বাভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে কৃষির ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু 
দেশের 'ঁবাভন্ন অণ্ুলে বনজ, প্রাণিজ, খানজ ইত্যাদি নানাবিধ সম্পদের অবস্থান এ 
দেশের কুষি-শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনৈোতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহা 
ছাড়া এ দেশে বিপুল জনবসতি গাঁড়য়া উঠিবারও সুযোগ ঘটে । ক্ষুদ্র বা মধ্যম 
আকারের দেশে কার ব্যাপক প্রগার সম্ভব হয় না । শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধামে 
এ সকল দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ কাঁরলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বহন করিতে 
পারে না। বর্তমান বিশ্বের অতি বিশাল ও. বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি, যেমন সোভিয়েত 
রাশিয়া, আমোরকা যযুনতরাঞ্্, চীন, ভারত প্রভাত কষ, শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ 
দক্ষতার আঁধকারণ। এই সকল দেশে অনেকাংশে ব্যাপক কৃষ ( Extensive 
agriculture ) ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় । কন্তু মধ্যম ও ক্ষুদ্র আকারের দেশে 
জনদংখ্যার চাপ আঁতারক্ হওয়ার ফলে নিবিড় কাষ (Intensive agriculture) পদ্ধাত 
গ্রহণ করা হয় । অধিকন্তু, এই সকল দেশে শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের 
মাধ্যমে অর্থীনতিত উন্নতির চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান, গশ্চিম 
জার্মান ইহ্যাঁদ দেশ ইহার উদাহরণ । পৃথবধীর ইতিহাসে স্মরণীয় বিগত দুইটি 
মহাযুদ্ধ এই সকল দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক্ধ 
পারবেশের অন্তর্গত আকার'আয়তন দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গণি প্রকৃতি 
নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে । 

[প্রশ্ন £ (১) দেশের আকার কত প্রকারের হইতে পারে ওক ক? 1২) দেশের আয়তনের 
বিভাগগৃলি কি ক? (৩) দেশের অথনোতিক ক্রিয়াকলাপের উপর আকার ও আয়তনের প্রভাব 
আলোচনা কর। ] 


(গ) তটরেখা 
( Coast Line ) * 


কোন দেশের সম:দ্রসান্নহত অংশকে তটরেখা বা উপকুলভাগ বা উপকুলভূমি 
বলে। দেশের অর্থ নৈঁতক উন্নীত অনেকাংশে তটরেখার উপর দনভ'র করে। পৃথিবীতে 
মহাদেশীয় অবস্হানযুন্ত দেশগুলি. যেমন__ নেপাল, সুইজারল্যান্ড, বলিভিয়া ইত্যাদি 
সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশের সাঁহত যুক্ত না থাকায় ইহাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কম! 
তটরেখা দেশের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায় । ইহার আকৃতি ও প্রকাত নানা 
প্রকারের হইতে পারে; যেমন-ভগ্র (Irregular or Indented ), অভগ্ন 
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( Regular \, উচ্চ (High ), নিয় ও গভীর (Deep) | ভগ্ন, নিয় ও গভীর 
তটরেখা দেশের উন্নতির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগ । তটটরেখা ভগ্ন হইলে জলভাগ 
দেশের অভ্যন্তরে আধকদুর পযন্ত প্রবেশ করিতে পারে, এবং এ স্হান বাহর সমুদ্রের 
তরঙ্গক্ষেপ হইতে স্বাভাবিকভাবেই মস্ত থাকে । ফলে সেখানে বন্দর ও পোতাশ্রয় 
নিমণণ সুবিধাজনক হয়। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । সমুদ্রপথে 
দেশ-বিদেশের সাহত যোগাযোগ সহঙ্জ হয়। এ অগ্চলের আধবাসীরা নৌ-বিদ্যায 
পারদশাঁ হয়। ইহা ছাড়া সমদদ্র হইতে মৎস্য আহরণ ও ইহার ব্যবসায় আধবাসীরা 
জীবিকা হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারে । প্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভাত দেশের 
সৈকতরেখা অতিমাত্রায় ভগ্ন হওয়ায় ইহার যেকোন অংশ সমুদ্র হইতে মাত্র ১৬০ 
{কিলোমিটারের মধ্যে অবস্হিত। ইহার ফলে পণ্য-পারবহণের বায় অত্যান্ত কম হয়। 
অধিকন্তু ইহার ভগ্ন, নিয় ও গভীর তটরেখা এই দেশকে অনেক বন্দর ও পোতাশ্রয় 
গড়িয়া তুলিতে সাহাধা করিয়াছে । আঁধবাসীরা যেমন নৌ-বিদ্যায় দক্ষ তেমনি মংস্য 
আহরণেও পটু ॥ ব্রিটিশ যু্তরাজ্য আন্তর্জাতিক মৎস্য-ব্যবসায়ের এক বিরাট কেন্দরু। 
ভগ্র তটরেখার এই সুযোগই একদিন তাহাকে [বশ্বজোড়া সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য 
কারয়াছিল। পক্ষান্তরে, আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম তটরেখা বিশেষ ভগ্ন না 
হওয়ার এ অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বন্দর গাঁড়য়া উঠে নাই। ভারতের 
উপকূলভাগও তেমন ভগ্ন, না হওয়ায় ভারতে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের 
সংখ্যা খুব কম। 


আদর্শ তটরেখ।: তটরেখার গুরুত্ব ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নিভ'র 
করে। প্রথমত, তটরেখা ভগ্ন হওয়া প্রয়োজন । তটরেখা ভগ্ন হইলে জলপথে দেশের 
অভ্যন্তরে অনেক দুর দুর অণ্চলের সাঁহত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় । বন্দর ও 
পোতাশ্রয় গঠন সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, তটরেখা খুব গভীর হওয়া প্রয়োজন । 
সমনুদ্রোপকুল, গভীর না হইলে সমনুদ্রগাম জাহাজ প্রবেশ কারতে পারে না। ফলে 
বন্দর বা পোতাশ্রয় গঠন করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, তটরেখা বিন্তৃত হওয়া 
প্রয়োজন । কারণ, তটভাগ 'বিদ্তত না হইলে অধিক সংখ্যক জাহাজ নোঙ্গর কারতে 
পারে না। চতুর্থত, তটরেখা নিয় ও সমতল হওয়া প্রয়োজন। নিয় ও সমতল 
তটভাগ বন্দরের সহিত দেশের বিভিন্ন অণ্চলের যোগাযোগকারণ রেলপথ. ও সড়কপথ 
নির্মাণে সহায়ক হয়। 


তটরেখা অভগ্ ও উচ্চ হইলে পোতাশ্রর নির্মাণ যেমন কষ্টসাধ্য তেমান বন্দরের 
সহিত অন্যান্য অঞ্চলের যোগসাধনও অস্বাবধাজনক হয়। সাধারণত অভগ্র. তটভাগ 
অগভীরও হয় । ফলে জাহাজ তাঁরভূমর সান্নকটে আসিতে পারে না। বাহির সমুদ্রে 
জলযান নোঙ্গর করিয়া থাকা নিরাপত্তার দিক হইতে বিপঞ্জনক । আবার মালপত্র খালাস 
ও বোঝাই কারতে ছোট ছোট জলযানের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ইহাতে পাঁরবহণ-বায় 
অধিক হয়।  সূতরাং এই সকল স্থানে বন্দর বা পোতাশ্রয় নির্মাণ অলাভজনক । 
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[প্রশ্ন : ১১. ভগ্ন ও গভীর তটরেখায় হন্দর গাঁড়বার সুবিধা হয় কেন? (২) অডগ্গ ও অগভীর 
তটরেখার অসুবিধা কি? (৩) ভগ্ন ও গভীর তটরেখাযুন্ক দ:ইাট দেশের নাম লিখ । ভারতের তটরেখা 
শকরূপ? (৪) দেশের তটরেখা কিরূপ হইলে অর্থনৈতিক উক্নাতর সহায়ক হয়? (৫) দেশের বণিজ ও 
1শল্পোন্নয়নে তটরেখার প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর । ] 


(ঘ) ভূ-প্রক্কতি 
( Physical Features or Topogrspby ) 

পৃথিবীর উপরিভাগ সর্বত্র সমান নহে । ইহার কোন স্থান'অত্যন্ত উচ্চ ও খাড়া, 
কোন স্থান গভশর খাদের ন্যায়, কোন স্থান আবার বেশ সমান ও সমতল । ভু-প্‌ষ্ঠর 
এই বন্ধুরতা বিভন্ন অপ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত 
করিয়া থাকে । বন্ধূরতা অন:যায়ণ ভূ-পৃঙ্ঠকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে । যেমন 
(১) পার্বত্যভূঁম ( Mountains ), (২) মালভূমি ( Plateaus ) ও (৩) সমভূমি 
({ Plains ) 1 

(১' পার্বত্যভূমি (81০50658259): পর্বতসংকুল স্থান পাথরে গড়া উচু নচু 
ঢেউ খেলানো হতয়ায় ইহা মানুষের বসতির পক্ষে অস:বিধাজনক ॥ এই অঞ্চলে সমভূমির 
খুবই অভাব । ফলে কৃষিকার্য, বাড়ীঘর নিমণণ, রাস্তাঘাট তৈয়ার, শিল্প স্থাপন ইত্যাদি 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তেমন দেখা যায় না। কৃষিকার্যে'র মধ্যে উল্লেখযোগ্য_ পর্বতের 
ঢাল; পার্বদেশে কোথাও ?সড়র ন্যায় ধাপ কাটিয়া কিছন কিছ? ধান, গম, জোয়ার, 
বাজরা প্রভীতর চাষ-আবাদ ( Terrace Cultivation) করা হয়। কোথাও 
দখঘণমেয়াদগ বাগিচা-কাঁষর প্রসার লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের হিমালয়ের তরাই 
অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতের নগলগগিির অঞ্চলে চা-এর আবাদ, কা*মণীর ও হিমাচল প্রদেশে 
আপেল ও অন্যান্য ফলের চাষ উল্লেখযোগ্য ৷ পার্বত্য অঞ্চলে সভ্যতার আলোক 
এখনও ভালভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই ৷ অধিবাসীরা আজিও পুরাতন জুম 
চাষ’-এর মাধ্যমে জশীবকার সংস্হান করে এবং নানাপ্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাস করে । 

মোটকথা পার্বত্য ভাম জনবসতি বিস্তারে, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সংকাঁতির 
প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃত্টি করে। এই সকল কারণে পার্বত্য 
অগ্চলকে কণ্টের অগ্চল ( Region ০£ 96:81.) বলা হয়। এই অঞ্চলে জনবসাঁত খুবই 
বিরল । নদ-উপত্যকায় বা পর্ব তাণুলের প্রধান পথের উভয় পাশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে 
{ 5cattered ) অথবা রৈখিক (Liner ) পদ্ধতিতে কিছু কিছু জনবসতি গাঁড়য়া 
উঠিতে দেখা যায়৷ 

পার্বত্যভূমি অর্থনৈতিক প্রসারের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃণ্টি কারলেও পর্বতের 
অবদ্হান অনেক দময় দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হয় ; যেমন-__ 

(i) পর্বত দেশের স্বাভাবিক সীমা নিশি করে এবং অনেক সময় বাহঃশত্রংর 
আক্রমণ প্রাতহত করে । হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর দিকের স্বাভাবিক সীমা নিদেশ 
করে। ইহার অবস্হান ভারতের রাজনৈতিক পটভুমকায় শেষ গুরদৃত্বপুর্ণ। 
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(ii) পর্বত দেশের জলবায়্‌কে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের সিন্ধু 
গঙ্গা-্রদ্ষপূত্র সমভূমিকে সুজলা সুফলা কাঁরতে হিমালয়ের দান অপরিসীম । 
দাক্ষণ.পশ্চিম মৌসুমী বায়; বর্ষাকালে হিমালয়ে বাধা পাইয়া সমগ্র উত্তর ভারতে 
পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং ইহার ফলে এই সমভূঁমতে ব্যাপকভাবে কৃষকার্যয হইয়া 
থাকে। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির মূল 1ভত্তি এই মোৌনডম' বৃজ্টিপাত হিমালয়ের 
দান। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুম? বায়ন এই হিমালয় পর্বতে বাধা পায় 
বাঁলয়াই উত্তর ভারতে শীত ততটা তত্র নহে। দিল্লী নগরণীর পার্শ্বে যমুনা নদা ও 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসাসীপ নদীর মোহনা ভৌগোলিক দিক হইতে একই 
অক্ষাংশে অবাঁস্হত। আমেরিকা যুন্তরাণ্ট্রে মিসাপাঁপ নদীর মোহনায় জল শণতকালে 
কখনও কখনও জিয়া বরফ হইয়া যার কিন্তু দিল্লীর নিকট যমুনার জল কোনাদিনই 
জিয়া বরফ হয় না। ইহার কারণ, ভারতের [হিমালয়ের মত আমেরিকা যন্তরাখ্টরের 
উত্তরাংশে পূর্ব-পশ্চিমাংশে প্রসারিত কোন পর্বত নাই ॥ ফলে উত্তর মের; অঞ্চলের 
পৈত্য প্রবাহ সরাসরি আ:মরিকা বযন্তরাণ্টররে দাঁক্ষণ প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়া আসে। 
ভারতের উত্তরে হিমালয় না থাকিলে ভারতের জলবায যে চরমভাবাপন হইত ইহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই৷ 

(ii)  পাৰভ্য ভূঁম নদ-নদীর উৎস । পর্বতের উচ্চতর অংশে প্রচুর বরফ জমে এবং 
পর্বতাণলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়॥ বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল পর্ঝদা প্বতের গান্র 
বাহয়া নামিয়া আসে এবং সমভূমি অঞ্চলে বিরাট নদ'্নদণ সৃষ্টি করে ৷ এই নদ-নদই 
দেশকে শসা-গ্যামলা ও সম্পদশালিনী করে । মিশরের নলনদ, চীনের হোয়াংহো, 
ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই সকল নদী জলপথে 
বাণিজ্য বিপ্তারেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । 

(iv) পার্বত্য অঞ্চলের নদাঁগুলি সাধারণত খরস্রোতা হয় ॥ এই সকল নদাঁতে বাঁধ 
দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় । তাপ-বিদযাতের অভাবে যে-সকল অঞ্চলে শিল্প- 
কারখানা স্থাপন অসাবধাজনক সেই সকল স্থানে জলবিদযাতের সাহায্যে শিল্প সংস্থাপন 
সম্ভব হয়। আবার এ বাঁধের পিছনের দিক হইতে খাল কাটিয়া কৃঁষক্ষেত্রে জলসেচের 
সবন্দোবস্তও করা যায় । ইহার ফলে দেশ কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে। 

(৮) পার্বত্য অগ্চলে বৃষ্টির জলে ও বরফগলা জলে মাটি সন্ত থাকে বালয়া 
পৃথিবীর আধকাংশ বনভূমি পার্বত্য অঞ্চলে দেখা বায় । ইহা খুব ঘন হয় এবং নানা 
প্রকার মুলাবান কাঠ ও বনজ সম্পদে পূর্ণ থাকে । কাগজ ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের 
প্রধান কাঁচামাল__নরম কাঠ ; গৃহ, জাহাজের পাটাতন ও আসবাবপন্ প্রভৃতি নির্মাণের 
জন্য ব্যবহৃত মঙ্জবৃত কাঠ, নানাপ্রকার ফলমূল, মধু, এমনাক ভেষজ [শল্পের 
প্রয়োজনীয় কাঁচামালও এই*সকল বনভূমি হইতে পাওয়া যায় ॥ সুতরাং দেশের 

অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ আমেরিকার রক, ইউরোপের 
স্ক্যাশ্ডিনোভয়া, দক্ষিণ আমৌরকার আপ্ডিজ এবং ভারতের হিমালয় বিভিন্ন প্রকার 
বনজ সম্পদে পূর্ণ । 


এ 


প্রাকীতক পরিবেশ ; ভূপ্রকীত ২৭: 


(৩) পার্বত্য অঞ্চলে কোথাও কোথাও সুন্দর গোচারণ ভূমি গাঁড়য়া উঠে । ওক, 
বাঁচ প্রভূত গাছের ফল শুকরের খাদ্য । এই কারণে ইউরোপের পার্বত্য অগ্লে ওক, 
বগচ অরণ্যপ্রান্তে স্থানে স্থানে শূকর চারণ-ভূমি দেখা যায় । ভারতের হিমালয় অঞ্চলে 
ও স:ইজারল্যাণ্ডে পর্বতের উচ্চ ঢালে তৃণভুমিকে কেন্দ্র করিয়া গো-চারণ ভুমি গাঁড়জা 
উঠিয়াছে। পরোক্ষভাবে ইহা দুগ্ধজাত, দ্রব্যের শিল্প সংগঠনে সহায়তা-করে | 

(Vii) পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই বহুবিধ খাঁনজ সম্পদ পাওয়া যার । ভারতের আসামঃ, 
উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের খনিজ সম্পদে সমন্ধ অগ্তলগুুলি পর্ব তসংলগ্ন ৷ 
আমেরিকার রক ও আপালেচিয়ান পর্বত অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের উরাল পর্বত 
{ব'বধ খাঁনজসম্পদে পূর্ণ ও দেশের শিল্পবিকাশে এই সকল খনিজ পদার্থের অবদান 
অপরিসীম । 

(Vii) পার্কত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক দৃশা ও জলবায়ঃ আত 
মনোরম । এ সকল স্থানে আকর্ষণণয় শৈলাবাস গাঁড়য়া উঠে ও ভ্রমণকারগণের 
আপ্যায়নের জন্য এ সকল স্থানে হোটেল-ব্যবসার প্রসার ঘটে । 

পার্বত্য অঞ্চলে নানাপ্রকার অসুবিধা থাকা সত্তেও ইহা দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নাততে সাহাধ্য করে । 

(২) মালভূমি (721থ5895): লমদ্রসমতল হইতে প্রায় ৩০০ মিটার উচ্চে 
অবাচ্থিত সমতল বা প্রায় সমতল ভূমিকে মালভূমি বলা হয়। ভূতাততবকগণের মতে 
মালভূমি অঞ্চল পৃথিবীর অতি প্রাচীন অংশ ॥ পাঁথবার সমস্ত মালভৃমর গঠন ও 
প্রকৃতি এক নহে। ভূআন্দোলনের ফলে অথবা পর্বতাঞ্চল ক্রমাগত ক্ষয় হইয়া অথবা 
আগ্নেয়াগার িঃনত লাভা সগয়ের ফলেই মালভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে । এই অঞ্চলের 
মাত অনুবর বিয়া কাঁষিকার্ধের সুযোগ কম ॥ তথাপি এই সকল স্থানে পর্ব‘তাণ্লের 
তুলনায় কাঁধিকার্ষে'র প্রদার বোশ । পাাঁথবীর প্রায় সকল মালভূমি তণ্চলই নানা প্রকার 
খনিজ সম্পদে সমুদ্ধ । ভারতের ছেটনাগপুুর মালভূমি অঞ্চলে লোহা, কয়লা, 
ম্যঙ্গানীজ, তা, বক্সাইট ইত্যাদি আঁত প্রয়োজনগয় খানজ সম্পদ পাওয়া যায়। পশ্চিম 
অস্ট্রোলয়ার মালভাঁম অগ্ল হইতে সীসা, দস্তা, সোনা প্রভৃতি উত্তোলিত হয়। দাঁগণ 
আফ্রিকা সম্মেলনের অন্তর্গত মালভূমি অঞ্চলেও কয়লা, সোনা, লোহা ইত্যাঁদ পাওয়া 
যায়। কানাডার মালভূ অণঞ্চর প্রচুর নিকেল, রূপা ও আযাসবেস্টসে সমৃদ্ধ । 
কষ্টসাধ্য হইলেও এই সকল অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা যায় । 
ফলে শিল্প-বাঁণঞ্ের প্রসার ঘটে, জনবসতি ঘন হয় এবং সুন্দর শহর ও শিপ বাণিজ্য 
কেন্দ স্থাপিত হয় । উষ্ণমণ্ডলের মালভূমি অঞ্চলে কোন কোন স্থানে জলবার মনোরম ও 
আরামপ্রদ হয় এবং এ সকল স্থানে জ্বাস্থ্যনিবাস গাঁড়ুয়া উঠে ॥ ভারতের ছোটনাগপুর 
মালভূমি অঞ্চলের রাঁচি শহর উল্লেখযোগ্য ৷ মালভূমি অঞ্চলে বিজ্তীর্ণ তৃণভূমিও 
দেখা যায়। এ তৃণভূমিতে পশ.চারণক্ষেত্র ও দুগ্ধ-শল্পের প্রসার ঘটে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার পূর্ব প্রান্তে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পৃবণথলে, আমেরিকা যযতরাষ্ট্রের মধ্য- 
পশ্চিমাঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার মালভূঁম অণ্ুলে পশুপালন অধিবাসীদের একটি প্রধান: 


২৮ মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


উপজগাবকা। মালভূমি অঞ্চল অর্থ;নাতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে খুব উপযোগী না 
হইলেও খাঁনজ সম্পদের অবস্থান হেতু এই সকল অগলে ক্রমাগত শিল্প-বাণিজ্যের 
প্রধার ঘাঁটতেছে ও অর্থ নৌতক দক হইতে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাই তেছে। 
(৩) অন্ভূমি (18123): নদী-অবাহকা ও সমুদ্রোপকুল অগ্লগলি 
সাধারণত সমভঁম ৷ ইহা ছাড়া মহাদেশের মধ্যভাগেও সমভুমি আছে । অর্থ নৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সমভূঁম আদশ'স্থানায় । সমভূমিগুলি বেশির ভাগই নদীবাহত 
পাল দ্বারা গঠিত বালিয়া উর্ব'র হয় । পথিবীর উল্লেখযোগ্য সমভুমিগহীল কোন একটি 
নদখ এবং তাহার উপনদী ও শাখা নদী বাহিত পাল দ্বারা গঠিত, ষেমন-- ভারতের সিন্ধু- 
গাঙ্গেয় সমভূঁম, মিণরের নীলনদের সমভূমি, চীনের হোয়াংহো সমভূমি এবংআমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রে মাসাঁসপি-মিশোরা সমভূমি । পলি সঞ্চয় ছাড়াও কখনও কখনও মালভূমি 
বা পার্বত্য ভুঁম কষযপ্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পারণত হয় । কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যক্রমে 
তাহাদের গুরুত্ব নগণ্য । 
এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ কৃষিকার্য এবং যুগ যুগ ধরিয়া কৃষির সহজ সুযোগই 
সমভূমি অঞ্চলে মানযকে আকর্ষণ করিয়া আঁসয়াছে। এই অঞ্চলের উর্বর পলল- 
মৃত্তিকা ও জলসেচের সহজ সুযোগ কৃষকার্যে'র বিশেষ সহায়ক বালয়া বিশ্বের প্রধান 
প্রধান কাঁষবলয়গলি সমভূমি অণ্লেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই ভূ-ভাগ উ'চুনিচু না 
হওয়ায় এখানে সড়কপথ ও রৈলপথ নির্মাণ সহজ। পাথবাঁর রেলপথ ও সড়কপথের 
শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ সমভূমি অঞ্চলে নামত হইয়াছে । আঁধকন্তু সমভূমি অগ্চলে 
-প্রবাহত নদ'গুলি নাব্য হওয়ায় জলপথে যাতায়াত ও পণ্য পাঁরবহুণ ব্যবদ্থা সমন্দর- 
ভাবে গড়িয়া উঠে। পরিবহণের সহজ সুযোগ আবার ভারা ঈজ্প-গঠনের উপযোগী । 
জণীবকার সহজ সুযোগ থাকায় এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা ঘনবসাতিপূর্ণ হইয়া থাকে। 
সমভূমি অঞ্চলে নদীর তারে শহর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দু গাঁড়য়া ওঠে । বিশ্বের 
“শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক এই সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। উন্নত পাঁরবহণ ও 
যোগাযোগ' বাবস্থা, বিভন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রশর চাঁহদা ( ঘনবসাঁতর জন্য ) ও পর্যাপ্ত 
শ্রামকের যোগান ইত্যাদির স্ীবধা থাকায় এই অঞ্চলে শিল্প প্রসারলাভ করে । 
পৃথিবীর উন্নত শিক্পাণ্লগযাল, যেমন -_ সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনেংস্‌, জার্মানীর 
রূট, আোরকা যযন্তরাষ্ট্রের ঠিটপবাগ* ভারতের হুগলী নদীর অববাহিকা, দ্কট- 
ল্যাণ্ডের ক্লাইভ অববাহিকা প্রভাত অণ্ডলগলি সবই সমভূমিতে গড়া উঠিয়াছে। 
সংক্ষেপে, সমভূমি অঞ্চল কৃষি, শিল্প ও আন_্যাঙ্গক অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে 
খুবই অন;কুল। ফলে এই সকল অঞ্চলেই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘাটয়াছিল 
এবং এ ধারা অবলম্বন কারয়া সমভূমিতে শিক্ষা-সংস্কৃতির নব নব রুপায়্ণ ঘটিয়া 
চলিয়াছে। 
অবশ্য সকল সমভূমি অগ্চলই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলা পের পক্ষে সুবিধাজনক না-ও 
হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা বায় যে, জলবায়ু ইত্যাদির প্রাতকুলতার 
জন্য কোন কোন সমভূমি অঞ্চল, যেমন--কঙ্গো, আমাজন অববাহিকা অর্থনগীতির দিক 
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হইতে এখনও অনূন্নত। আবার, সাহারা বা আরব মর:-অঞ্চল সমভূমি হইলেও, 
প্রাকীতক কারণেই লোকবসাঁতর অন:পযোগণ এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর । 


[প্রশ্ন : (১) পাতি) অঞ্চল জনাবরল হয় কেন? অথবা, পার্বত্য অঞ্চল মানুষের বসতি, কৃষি 
ও শিল্পের পক্ষে তেমন উপযুন্ক না হইবার কারণ কি? (২) কোন দেশের জনজীবনে পার্বত্য অঞ্চলের 
উপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (উদাহরণ উল্লেখ কাঁরতে হইবে) ) (৩ মালভুঁম কাহাকে বলে ? মালভূমি: 
অঞ্চলে সাধারণতঃ ক প্রকার অর্থনৌতক কার্যকলাপ গরিজাক্ষত হয়? (8) “সমভূমি অঞ্চল মানুষের 
বসাঁত ও অর্থনোতক উন্নাতর পক্ষে আদর্শ স্থান |" উন্তিটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৫) ভূ প্রকাতি 
রুপে দেশের অথ'নৈতিক উন্নতিতে প্রভাব [বস্তার করে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও ।] 


(ঙ) জলবায়ু 
(Climate ) 


জলবায়ুর উপাদান প্রধানত তিনটটি--সু্যে'র উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ও বায়ন। এই 
তিনটি উপাদানের আঁত স্বল্পকাল'ন প্রভাবকে কোন একটি গ্থানের আবহাওয়া বলা 
হয়। আবার এই উপাদানগুলির প্রভাবের অতি দরর্ঘকালখন গড়কেই উত্ত স্থানের 
জলবায় বলা হয় । 

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাবাবিস্তারকারণ প্রাকাতিক উপাদানগুলির, 
মধ্যে জলবায়, অন্যতম প্রধান । মান;ষের সর্বাধিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্র. ও বাসস্থান । 
ইহার সকলই জলবায়ুর দ্বারা নিয়ান্িত। জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গ্রভাবই পুথবীতে 
নানা অংশে মান:যের নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য মুখ্যত দায়গ। ৮ 

জলবায়ুর প্রাতিকুলতার ফলে আজিও আলাঃকা, সাইবেরিয়া বা সাহারা, আটাকামা 
জনবিরল । আবার জলবায়ুর আননকুল্যই এশিয়ার নদ-নদীর অববাহিকাগ্ুলিকে 
সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ' অঞ্চলে পরিণত কারয়াছে। এই কারণে মানুষ্রে অর্থনৈতিক 
কাষধারা বিশ্লেষণে জলবায়ুর আলোচনা অপরিহার্য । জলবায়; প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত সম্পর্কিত যে-সকল বিষয়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, নিয়ে তাহাদের আলোচনা করা হইল: 

(১) স্বাভাবিক উদ্ভিদ: জলবায়ুর সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 
বৃষ্টিপাত মাটিকে রসপিন্ত করে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা করে। বৃষ্টির অভাবে 
মাটি উষর ও কৃষির অনঃপযোগণ হইয়া পড়ে । বৃষ্টিপাতের মত উত্তাগও স্বাভাবিক 
উাদ্ভজ্জের সহায়ক । জলবায়ুর তারতম্যের জনাই নিরক্ষায় অণ্ডলের হন বক্ষশ্রেণ 
ক্রমগ খর্ব ও হাল্কা হইতে হইতে মধ্যাঞুলের তৃণভূমিতে পাঁরণত হয় । নির্ণয় 
চিরহারিং বনভূমি বা নাতিশীতোষ্ণ পণণমোচশ বনভূমি বা সরলবগ*য় বনভূমি জলবায়ুর 
প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ট হয়। এই সকল বনভূমি হইতে কান্ড ও অন্যান্য বনজ দ্রব 
আহরণ করিয়া মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। 


(২) পশুচারণ ও পশুর ব্যবহার : জলবায়ুর তারতম্যের প্রভাবে প:থিবাঁর 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের জাবজন্তুর সমাবেশ দেখা যায়। পশ নানাভাবে 
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আনহযের অর্থ নৈঁতক কম প্রচেপ্টায় সাহায্য করে। পর্বতের দ:গ্ম স্থানে মাল ও যাত্রী 
বহনে বা মরুভূমিতে চলাচলের ক্ষেত্রে পশুই মানুষের প্রধান সহায় । পশচারণ 
ক্ষেত্রগযীল জলবায়ুর প্রভাবেই গাঁড়য়া উঠে, যেমন_নাতিশসতোফ মণ্ডলের মধ্যদেশীয় 
তৃণভূমি । পশুর মাংস, চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভাত মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। 
সুতরাং পশজাত 'বান্ন দ্রব্যের ব্যবহারকে কেন্দ্র কাঁরয়া পৃথিবীর নানা স্থানে 
দগ্ধাঁশজ্প, মাংসাশজ্প, পণমাশলপ, চমণশজপ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প সংগঠিত 
হইয়াছে । ৰ্ 

(৩) কুষিকার্য: জলবায়ুর প্রভাব. কাষকার্ষের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রকট ৷ 
কঁষকার্যের জন্য ন্যুনতম উত্তাপ ও বংণ্টিপাতের প্রয়োজন | পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
জলবায়ুর তারতম্যের ফলেই কৃষি পদ্ধতি ও কাষ-পণোর বিভিন্নতা দেখা যায়। আঁত- 
বাসটি ও আতউভ্তাপ মেমন কৃষির অন্তরায় তেমনি নযানতম উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের 
অভাবও কাঁষির অন্তরায়। নিরক্ষাঁয় অঞ্চলের আতি-উঞ্ণ ও আতি-আার্রু জলবায়; তথাকার 
কাঁষকাষে'র পক্ষে বাধাস্বরুগ । আবার মেরনান্নীহত অঞ্চলের অত৷ল্প উত্তাপও 
কষকাষে'র পক্ষে বিরাট বাধা ৷ 

কাঁষকা জলবায়ুর উপর আঁতমাতায় দন্'রশখল বাঁলয়াই বাভিন্ন অগ্চলের 
জ্বাভাবিক উৎপন্ন ফদলকে এ অঞ্চলের নামেই 'চাহত করা হয়। ধান, পাট ইত্যাদি 
উপক্লান্তীয় ব:ণ্টিবহল অঞ্চলের ফসল । ইহাদিগকে উপ্রান্তণয় অণ্লের ফসল বলা 
হয়। গম, যব, রাই ইত্যাদি আবার অল্প উত্তাপ ও অল্প বৃণ্টপাতযুন্ত নাতিশীতোষ 
অগুলেই প্রধানত জামিয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগকে নাতিশীতোঞ্চ মণ্ডলের 
ফসল বলা হয় । কৃঁষকার্যে'র ক্ষেত্রে জলবায়ুর নিরঙ্কুশ প্রভাব মান,যের অগ্রগতির 
প্রাতবন্ধক বাঁলয়া ইহার 'নর়দ্ঘণে মানুষের চেপ্টার অন্ত নাই। জলস্চ ব্যবন্থা, 
শংক্ককাধ, মিশ্র কাঁষব্যবন্থা ও নানা জলবায়'র উপযোগণী বীজের আবিদ্কার ইত্যাঁদ 
এই বিষয়ে মানুষের বাভন্নমুখী প্রচেণ্টারই ফল! 

(8) পোশাক ও বাসগৃহ : পাঁথবাঁর 'বাভন্ন অঞ্চলে মানুষের পোশাকের 
বাভন্বতা জলবায়ুর কারণেই দেখা যায়। উষ্ণ অঞ্চলের মান'্য সুতীবস্ত্র বেশী ব্যবহার 
করে। কিন্তু শীতপ্রধান অগ্চলের মানুষ গশমের আঁটোসাঁটো পোশাক পছন্দ করে । 
মের; অঞ্চলের অধিবাসীরা পশুর চামড়া দারা প্রচ্তুত পোশাক ব্যবহার করে। 
জলবায়ুর উষ্ণতা ও শাঁতলতার সাঁহত ও সকল অঞ্চলে পাঁরধেয় বন্রর তৈয়ারের উপযোগ 
কাঁচামালের সহজলভ্যতার সম্পর্কও রাঁহয়াছে! উষ্ণ অণ্ডলে তুলা যেমন সহজলভ্য, 
শশতোষ অঞ্চলে তেমনি পণমের যোগান সহজ, স্বাভাবিক ও প্রচুর । বাসগংহের 
ক্ষেত্রেও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুযায়ী বাসগ্‌হের পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
শখঈতপ্রধান অঞ্চলে বাসগৃহের ছাদ সাধারণত চারিদিকে ঢাল্‌ থাকে । ইহাতে বরফ 
জিয়া ছাদের উপর আতিরিন্ত চাপ সৃষ্টি করিতে পারে না! গ্রীক্মপ্রধান দেশে 
ছাদ মোটামুটি সমতল হয়। বৃষ্টিবরল অঞ্চলে বংণ্ট্র জল সংগ্রহ কারবার 
উদ্দেশ্যে ছাদের ঢাল বাড়ির মধ্যেই রাখা হয়। ভাঁমকম্প-বলয়ের অন্তভূ্জ দেশগঢ়াঁলতে, 


যন্তরশিক্প ও জলবায়ুর সম্পর্ক ৩১ 


যেমন-_জাপানে বাঁড়গ্লি সাধারণত কাঠের তৈয়ার হয়। পাহাড় অণ্চলেও কাঠ 
সহজলভ্য বলিয়া সাধারণত কাঠের বাঁড়ই বেশধ দেখা যায় 

€৫) উপনিবেশ স্থাপন: মানূষের বসবাসের উপধোগ্ জলবার়? অঞ্চলেই 
মানুষ বসত স্থাপন করে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রোলয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 
শেতাঙ্গগণের বসবাসের উপযোগী জলবায়; অঞ্চলেই তাহারা প্রথম বসাঁত গড়িয়া 
তোলে । ভারতে দাঁজাঁলং, মূসৌরী, ডালহোৌপী প্রভাতি একাঁদন দুগ‘ম ছিল। 
কিন্তু এ সকল অঞ্চলের জলবায়; শ্বতাঙ্গগণের উপযোগ হওয়ায় এ সকল চ্হানে 
তাহারা কালক্রমে সুন্দর শহর ও স্বাস্হানিবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে। 

(৬) স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠন: মানুষের স্বাস্হা ও কম'দক্ষতার উপর 
জলবায়ুর অশেষ প্রভাব বিদ্যমান। জলবায়ুর ভিন্নতার জনা বিভিন্ন অঞ্চলের 
মানুষের শারণীরক গঠন, কম দক্ষতা, মানসিক বিকাশ ও রশীতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভন্ন 
হয়। উষ্ণ অণ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত দুর্বল, অলস ও ভাগ্যবিশ্বাসী হয়। 
কিন্তু নাতিশীতোঞ্ অণ্যলের অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমী, আত্মানভ'র ও উদ্যম’ হয় । 
তাহারা ভাগাকে জয় কারতেই বৌশ আনন্দ পায়। 

(৭) লোকবসতি: লোকবসাঁত জলবায়ুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা 
বহুলাংশে নিয়ন্রিত হয়। দক্ষিণ পূব এশিয়ার জলবায়; ব্যাপক কৃষিকার্ষের পক্ষে 
উপযোগ’ এবং এই অঞ্চলে জীবিকার সহজ সুযোগ রাহয়াছে বাঁলয়া পৃথিবীর সবণপেক্ষা 
বোণিসংখ্যক লোক এই অঞ্চলে বাস করে। এই কারণে আমোঁরকা য্ব্তরাণ্টের 
পূর্বাঞ্চলে এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব আঁধক। আবার 
মরুভূমি বা মরহদেশীর প্রতকুল জলবায়? অঞ্চলে দেখা যায় স্বাভাবিক জনবিরলতা ৷ 

(৮) যন্ত্ৰশিল্পের সংগঠন : অতাঁতে যন্ত্রশিল্পের-সংগঠনে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাইত, যেমন__বরনশিল্প, সিনেমা শিল্পে । উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু 
ইহার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী | এই কারণে ব্রিটিশ যন্তরাজো ম্যাণ্চেস্টার, জাপানের 
ওসাকা, ভারতের বোম্বাই ও আমেদাবাদ অগ্চলেই ইহার একদেশীভবন লক্ষ্য করা যায়। 
উষ্ণ ও শুক আবহাওয়া ময়দা-শিল্পের সংগঠনে উপযোগণ বলিয়া পাকিদ্তানের করাচণ, 
ভারতের কানপ;র প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার সমাবেশ দেখা যায়। সনেমা-শিল্পের ক্ষেত্রে 
প্রচুর উজ্জল সূয'করণ প্রয়োজন । এই কারণে ইটালি ও আমোরকার লস 
এঞ্জেল্‌স্‌-এ ( হলিউড ) এ শিল্পের বিশে প্রসার দেখা যায় । বর্তমানকালে কৃত্রিম 
প্রক্রিয়ায় কারখানার অভ্যন্তরে উত্তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বাঁলয়া শিল্প 
সংগঠনে জলবায়;র প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটা হাস পাইয়াছে। 


যন্ত্রশিল্প ও জলবায়ুর সম্পর্ক (Relation between Industry and 
Climate ) 


যন্রশিত্পের সংগঠন বহুলাংশে জলবায়?র দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়প্্রিত। 
শিল্প সংগঠনের পক্ষে প্ররোজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ, দক্ষ শ্রমিকের প্রাচ্য পণ্য- 


৩২ মান; ও তাহার পাঁরবেশ 


চলাচলের উপযোগনী পাঁরবহণ-বাবস্থা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা নিয়মিত হওয়া, 
একান্ত দরকার । এই বিষয়গুলির সাহত জলবায়ুর যোগ অতি নিবিড় । এই কারণেই 
যন্ত্রাশল্পকে জলবায়ুর উপর নভরশীল বলা হইয়া থাকে । 

() কাঁগমাল : পাথবীর বিভিন্ন অণ্চলে সংগঠিত শিল্পের মধ্যে অধিকাংশ 
শিল্প প্রধান কাঁচামাল কাঁষজ দুব্য, যেমন- তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ,আঙ্গুর ইত্যাদি । 
এই সকল কাঁবিজ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে জলবায়ুর উপর নিভ'রশীল। ভারতের 
পাটাশল্প বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার শতকরা সত্তর ভাগ মিটাইয়া 
থাকে। এই বিষয়ে ভারতের বিশেষ সুবিধার উৎস ভারতের জলাবায়ু। ভারতের 
পুব'ণ্ডলের আত আদ্র জলবায়ু পাট উৎপাদনের অনুকুল বলিয়া এতদণ্চলে পাটের 
ব্যাপক চাষ হয়। তুলা উৎপাদনে অনুরূপ সৃবিধা রাইয়াছে আমেরিকা যুগ্তরাণ্টর, 
চাঁন, সোভিয়েত রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে । উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়; তুলা চাষের 
উপযোগ, ফলে মিশর ব্যতীত অন্য তিনটি বৃহৎ রাণ্টেই বস্এ্রবয়নশিজ্প বিশেষরূপে 
উন্নত ৷ পৃথিবীতে মদা-শিজ্পে ফরাসী দেশ বিশেষ সম্মানের অধিকার । ইহার কারণ, 
দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূঘধাসাগরায় জলবায়ু আঙ্গুর উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক । ভারতের 
{বহার ও উত্তরপ্রদেণ মধ্যম বৃণ্টিপাতযুন্ত শু্ক অণ্যল হওয়ায় ইক্ষু চাষের বিশেষ 
উপধোগী । এই কারণে এই অগুলে শর্করা-[শজ্পের একদেশী ভবন লক্ষণীয় ৷ 

(i) শ্রামকের যোগান ও দক্ষতা: সকল প্রকার শ্রমাশজ্পের জনাই দক্ষ 
শ্রমিকের যোগান বিশেষ প্রয়োজন । শ্রমিকের যোগান ও তাহার দক্ষতা নির্ভর করে 
জলবায়ুর উপর ৷ অনুকুল জলবায়্‌তে জীবনযাপনের সহজ সুযোগ থাকে বলয়া 
লোকবসাঁত ঘন হয় । আবার এ জলবায়: শ্রমিকের শারশীরক গঠন ও দক্ষতা বাদ্ধিতেও 
সহায়তা করে। ক্রান্তীর় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের আঁধবাসণরা উষ্ণতার আধিক্য সাধারণত 
অনস ও স্বজ্গ পাঁরশ্রমেই কাতর হয়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অণ্ডলের অধিবাসীরা 
কর্মঠ ও বাঁলষ্ঠ হয় এবং একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় কাজ করিয়াও ক্লান্ত হয় না। এই 
কারণেই ইউরোপ, আমেরিকা যুদুস্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা জাপানের শ্রামকেরা 
ভারত বা মানয়োশয়া অণলের শ্রমিকের তুলনায় বেশি পরিশ্রমী ও কর্মীনপূণ হয় 

(10) গাঁরবহণব্যবস্থা : যে-কোন দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে পারবহণ-বাবস্থা 
অপাঁরহার্থ। কাঁচামাল শিল্পক্ষেত্রে পেণছাইতে এবং উৎপন্ন দ্রবা বাজারজাত কাঁরতে 
পরিবহণের গুরুত্ব অপাঁরসীম। পারবহণ-বায় শিজ্পপণোর উৎপাদন-ব্যয়ের একটি 
আঁবচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পারবহণ-ব্যয়ের বিষয়টি বিশেষরূপে 
বিবেচিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠু পাঁরবহণ-ব্যবন্থা জলবায়ুর উপর নিভ'রশগল । আতিরিস্ত 
বৃষ্টিপাত রেলপথ ও লড়কপথ নির্মাণ এবং সংরক্ষণের বিশেষ অন্তরায় । তুষারাছন্ন 
পথঘাট বা নদী পরিবহণের অযোগ্য । যেসকল অঞ্চলে প্রায়ই  ঘণিবাতাস 
দেখা যায় সেই সকল অণ্যলে জাহাজ ও বিমান পাঁরবহণও ভীষণ বিপজ্জনক 
সাইবোঁরয়া, কানাডা প্রভীত অঞ্চলের নদঁগহীল বৎসরের প্রায় ৩/৪ মাস বরফাচ্ছল্ন 
থাকে বলিয়া পারবহণের বিশেষ অসুবিধা হয়। ভারতে কাশ্মীর ও তিব্বত অঞ্চলে 


প্রাকৃতিক পাঁরবেশ : আভান্তরণ জলভাগ ৩৩ 


অধিক তুষারপাতের ফলে কখনও কখনও যোগাযোগ-ব্যবন্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
স[তরাং জলবায়ুর প্রাতকুলতা পারবহণ-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং শিল্পের সংগঠন ও 
প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। 

(1৮) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ! ও বাজার : শিল্পের সংগঠন নিঃসন্দেহে 
চাহদাকোন্দ্িক' অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে আণ্টালক চাহদারই গুরুত্ব বেশি । এই কারণে দেখা 
যায় শীতপ্রধান অঞ্চলে পশমণ পোশাকের চাহিদা বেশি। আবার উষ্ণ অঞ্চলে 
সূতীর পারচ্ছদের চাহিদা বেশি । ফলে এ স্থানীয় চাহিদাকে ভিত্তি কারয়া শতপ্রধান 
অণ্লে পশমীবস্ত্র, বয়নাশল্স এবং উষ্ণ অণ্থলে কাপণাসস্র-নামিত বয়নশিল্প প্রসার লাভ 
কাঁরয়াছে। ইহা ছাড়া শীতপ্রধান অঞ্চলে তীব্র শীতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সহজ 
উপায় হিসাবে মদ্য উত্তেজক পানীয় হিসাৰে গ্রহণ করা একটি সাধারণ স্বাস্থ্ারগীত। 
এই কারণে এ সকল অঞ্চলে মদ্য প্রস্তুত বিষয়াট শিল্প হিসাবে সংগঠিত হইয়াছে । 
অবশ্য বর্তমানকালে সকল দেশেই মদ্যের চাহদা বুদ্ধির ফলে সবই প্রায় মদ্য-শিল্পের 
প্রসার লক্ষ্য করা যায়। 


[ প্রশ্ন : (১) পাথবীর স্বাভাবক উদ্ভিদ নিয়ল্রণে জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। (২) পশুর 
ব্যবহার ও পশুপালন িগুপে জলবায়ু দ্বারা নিয়ান্মিত হয় তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। (৩) 
*কাঁযকার্ষ প্রধানত জলবায়ু দ্বারা 1নরন্নিত।”-_ডীন্ুটির তাংপর্ধ ব্যাখ্যা কর। (৪, কাঁষকার্যকে 
জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণ হইতে মস্ত করিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টাগুলি ?ক? (৫) [তিনটি উপক্রাস্তয় অগ্যলের 
ফসল এবং [তনাটি নাতশপতোষ অণ্যলের ফসলের নাম লিখ । (৬) মান:ষের খাদ্য, পোশাক ও বাসগ:ছের 
উপর জলবায়ুর প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর। :৭) পাঁরবহণ-ব্যবচ্ছা কিরুপে জলবায়ুর দ্বার। 
প্রভাবত হয়, উদ্দাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। 1৮) উদাহরণসহ উল্লেখ কাঁরয়া শ্রমাশক্পের উপর 
জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর। (৯) আদ্র জলবায়; বয়ন শিল্পের অনুকূল কেন? (১০) ভারতের 
বাঁহরে আদ্র জলবায়ুযন্ত দুইটি বয়নাশহ্পকেন্দ্রের নাম লিখ । (১১) হলিউড কোথায়? “প্রধানত 
জলবায়ুর জন্যই হাঁলউডে [সনেমাশিকপ গড়িয়া উঠিয়াছে।’ - কথাটর তাংপর্ষ ব্যাখ্যা কর। ] 


(৮) আভ্যন্তরীণ জলভাগ 
( Inland water bodies ) 

দেশের প্রান্তে বা মধ্যে অবান্থিত নদ-নদ'ঁ, হদ এবং মানুষের তৈরগ খাল ইত্যাদি 
দেশের আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদাহরণ ৷ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ইহাদের 
অবদান বিশেষ তাংপর্য'পূর্ণ। 

নদ-নদী (Rive5 ): প্রকাতর বাভিন্ন উপাদানের মধ্যে নদ-নদাঁই মান;ষের 
জবন উ জীবিকার ক্ষেতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । অত প্রাচীনকাল 
হইতেই নদ-নদীর সাঁহত মানুষের জখবন অতি ঘাঁনষ্ঠভাবে জড়িত । পৃথিবীর প্রাচীন 

... সুভ্যত্যগা;লি নদ-নদাঁকে কেন্দ্র কাঁরয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল : যেমন-_(১) আফ্রিকায় 

নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন মশরঈয় সভ্যতা, (২) মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রীস ও 
ইউফ্লোটিস নদীকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ব্যাঁবলনীয় সভ্যতা, (৩) চাঁনের হোয়াংহো 

৩[১ম] 


৩8 মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


নদের উপত্যকায় প্রাচীন চৈনক সভ্যতা এবং (৪) ভারতে সিন্ধু-গঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া 
প্রাচীন আর্ধ সভ্যতা গাঁড়য়া উাঁঠিয়াহিল। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বর্তমানেও 
নদ-নদ'ঁর গুরুত্ব কিছুমাত্র হাস পায় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে । মানুষের জীবন ও 
জণীবকার ক্ষেত্রে নদ-নদীর প্রভাব নিয়লিখিত বিষয়গুলির দ্বারা সূচিত হয় : 

(i) পাহাড় হইতে বাল, পাথর, পাথরের ক্ষগ্নভূত অংশ নদ-নদী বহিয়া আনিয়া 
একাঁদকে যেমন মোহনায় নতুন নতুন ভূ-ভাগের (ব দ্বীপ ) সৃষ্টি করিয়া নতুন নতুন 
জনপদের অভ্যুথান ঘটায় তেমনি অববাহিকা অগ্চলে পলি বিতরণ করিয়া জমিকে উর্ব'র 
ও শস্যশ্যামল করে । মিশর, চাঁন, ভারত প্রভৃতি দেশের নদ-নদীর অববাহিকাগ?ুলি 
কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ । ৮1471 


চিত ২.২ : নদ-নদপ আশ্রিত পাঁথবণর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দু। 


() স্নান ও পানের জন্য মানুষ তাহার প্রয়োজন'য় জলের বেশির ভাগই নদ- 
নদী হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে । আধুনিক শিল্পোন্নত শহরগ;লিতে ভূগর্ভ' হইতে যাঁদও 
প্রচুর দল সংগ্রহ করা হয়, তথা প্রয়োজনীয় জলের বেশির ভাগ নদ-নদণ হইতেই 
লওয়া হয় । ইহা ছাড়া কোন কোন শিল্পে, যেমন- লৌহ-ইস্পাত শিল্পে প্রচুর জলের 
প্রয়োজন এবং এই জল নিকটবর্তী নদ-নদী হইতে সংগ্রহ করা হয়। 

(iii) কাষিকার্ে জলপেচের গুরুত্ব অপরিসীম ।: এই সেচের জল সকল দেশে 
নদ-নদী হইতেই সংগ্রহ করা হর । নদ-নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল আটকাইরা খালের 
সাহাধো এ জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। আধুনিক কালে বহ; মর্রায় 
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অগ্তলকে সেচের সাহাযো উন্নত কাঁবক্ষেত্রে পারণত করা হইয়াছে । ভারতের রাজদ্থান 
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

(%) দেশের মধ্যে বাঁণাজ্যক পারবহণের ক্ষেত্রে নদ-নদীর দান অতুলনায় । আঁত 
সুলভে পণ্য পরিবহণে নদপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রেলপথ বা সড়কপথ নির্মাণ 
অনেক ক্ষেত্ৰেই অস;বিধাজনক ও ব্যয়বহ:লও বটে । কিন্তু নদাঁপথ এ সকল ক্ষেত্ৰে বিশেষ 
সুবিধাজনক ৷ ইহা ছাড়া আগ্ীলক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সুবিধা আছে। ইউরোপ, 
আমোরকা ও রাশিয়ার শিল্প-বাণজ্যের উন্নতিতে আভ্যন্তরীণ জলপথের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আমোরকায় সে'ট লরেন্স নদা, মিসাঁসাঁপমসৌরণ, ইউরোপে রাইন, 
রোন এবং ইউরোশয়ার ডন, নীপার, ভল্গা ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ॥ ভারতে 
আসামের চা, বাংলাদেশের পাট ইত্যাদি ব্রহ্মপু্র-গঙ্গা-পদ্মার পথেই কলিকাতা 
বন্দরে পেীছয়া থাকে। 

() বর্তমান কালে নদ-নদীকে ইহার উচ্চ ভূ-ভাগ হইতে নিয়ে অবতরণের পথে 
বাঁধ দিয়া আটকাইয়া জল-বিদযাং উৎপাদন করা হয়। এই বিদহ্যং উৎপাদন সলভ হয় । 
জল-বিদয্যং দেশে শিক্পপ্রসারে সাহায্য করে । অধিকন্তু বিদুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে 
যে-সকল বাঁধ নির্মাণ করা হয় সেই সকল বাঁধেরা সহন দিকের দলা বার হইতে জলসেচও 
করা হয । ভারতের দামোদর, ভাকরা প্রভাত বহমহখা নদী-পারকঞ্পনার [মাধ্যমে সেচ- 
বাবন্থার উন্নীত ও বিদযাৎ উৎপাদনের সাহায্য দ্রুত ?শজ্পপ্রসারের কার্যকরণ ব্যবস্থা 
গৃহাঁত হইয়াছে । 

(৮1) দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশের প্রণালী হিসাবৌনদ-নদার গঢর;ত্ব কম নয়। 
নদ-নদীর তীরে পৃথিবীর বহ; শিল্পোন্নত শহর ও নগর গাঁড়গ্না উঠিয়াছে। এই সকল 
[শল্প-নগরীর যাবতীয় নোংরা আবর্জনা নদীপথে বাহিত হইয়া দুরে সাগরে 
{সাজত হয়। 

(vii) দেশের অভ্যন্তরে নদ-নদশতে প্রচুর মাছ পাওয়া যার । ইহা স্বাদ? জলের 
মাছ। চাহিদার তুলনায় ইহা অপ্রচুর হইলেও অর্থনোতক দিক হইতে ইহার গনুরুত্ব কম 
নহে। কারণ মংস্য আহরণ, মৎস্য বিপণন এবং মংসা আহরণের যল্লপাতি ও জলযান 
ইত্যাদি নির্মাণ কার্য‘ ছারা বহ্‌সংখাক লোক জণবিকা নির্বাহ করে। 

নদ-নদী মানুষের অর্থনৈতিক জশবনকে নানাদিক হইতে প্রভাবিত করে। নদ- 
নদীর দানেমানুষের সভ্যতা ও লংদ্কৃত পুণ্টিলাভ করে । মিশরের উর প্রান্তরের মধ্য 
দয়া নীল নদ প্রবাহিত হওয়ায় মিশরের মরঃপ্রায় আবহাওয়ার পাঁরবর্ত'ন ঘাঁটয়াছে এবং 
দেশটি কৃষিতে বিস্ময়কর উন্নীত লাভ করিয়াছে । নল নদের উপর “আসোয়ান বাঁধ” 
মিশরকে আরও সম্পদশালী করিয়াছে । এই সকল কারণেই মিশরকে “নাল নদের 
দান” বলা হয় ( Egypt is the gift of Nile )। 

অর্থনৈতিক দিক হইতে নদীর কার্ধকাঁরতা ইহার কতগ;লি প্রাক্কাঁতক বৌশন্ট্র 
উপর নিভ'র করে। প্রথমত, নদ-নদণ বরফগলা জলে পঢুণ্ট হওয়া প্রয়োজন । কারণ 
বরফগলা জলে পুষ্ট নদী সারা বংসর নাব্য থাকে_ যেমন, ভারতের গঙ্গা, যমুনা 


৩৬ মানুষ তাহার পাঁরবেশ 


ইত্যাদি৷ বাঁত্টপত্ট নদ’ শীত ও গ্রীন্মকালে জলের অভাবে নাব্যতা হারাইয়া ফেলে 
ও গাঁরবহণের অযোগ্য হয় ॥ ভারতের দাক্ষিণাত্যের নদ-নদীগ;ল বৃষ্টির জলে পদ্ষ্ট 
বলয়া সারা বৎসর নাব্য নহে । দ্বিতীয়ত, নদ-নদী গভীর হওয়া প্রয়োজন । নদ- 
নদ’ অগভীর হইলে পাঁরবহণের অসুবিধা দেখা দেয়। বর্ষাকালে অধিক ব:ণ্টিপাতে 
নদগতে প্রবল বন্যা দেখা দেয় এবং তাহাতে প্রচুর শস্য, সম্পদ এমনকি জীবনহানিও 
ঘটে। পক্ষান্তরে, গভীর নদশখাত প্রচুর জলধারণে সমর্থ, ইহা সূনাব্য ও বন্যা 
{নিরোধক তৃতীয়ত; নদ-্নদী খরস্রোত ও জলপ্রপাত হইতে মন্ত থাকা প্রয়োজন ৷ 
নদ'নদশর মধ্য ও নিয় গাঁততে খরস্রোত ও জলপ্রপাত নাব্যতার পাঁরগন্হী। চতুর্থত, 
নদ*নদগ বরফগুন্ত থাকা প্রয়োজন ৷ নদ-নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গেলে ইহা 
সারা বৎসর পরিবহণের উপযোগী থাকে না। 

নদ-নদ? মানুষের প্রভূত উপকার করে । কখনও কখনও নদ-নদী মানঃষের অপকারও 
করে। চাঁনের হোয়াংহো ও ভারতের দামোদর নদে পূর্বে প্রায়ই বন্যা হইত। ইহাতে 
প্রভূত সম্পত্তি ও প্রাণের হানি হইত। এই কারণে হোয়াংহোকে ‘চাঁনের দুঃখ" ও 
দামোদরকে “বাংলার দ;ঃখ' বলা হইত ॥ অনেক সময় নদী গতিপথ পরিবর্তন করে, 
ফলে একাদিকে যেমন শস্যশ্যামল প্রান্তর জলের অভাবে উষর হইয়া যায়, অপরদিকে 
তেমনি শস্যশ্যামল প্রান্তর, জনপদ নদীর গহ্রে বিলীন হয়। বর্তমান কালে 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও কারিগর প্রয়োগরীতির যথেণ্ট উন্নতি হওয়ায় নদীকে বাঁধের 
সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ কারয়া তাহার কল্যাণকর শান্তকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে মানুষ নিজের 
উন্নাতির প্রয়োজনে লাগাইতেছে । আধুনিক কালের বহুমুখী নদ-নদী পারকল্পনাগযীল 
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

খাল (08191): মানুষের কাটা খাল নদ-নদা-হদ-সমদুদ্র ইত্যাদির মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ হ্থাপন দ্বারা দেশের পাঁরবহণ-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটাইয়া 
থাকে। ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাত দেশ বহুসংখ্যক 
খাল কাটিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-বাবস্থায় বৈপ্লাবক পারঝত'ন আনিয়াছে। 
জার্মানীর কিয়েল খাল, ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চ্টোর খাল, হল্যাণ্ডের আমস্টারডম খাল, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জ্ট্যালিন খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আভ্যন্তরীণ পারবহণের 
ক্ষেত্রে ছদ ও খালপথে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপুর্ণ । কিন্তু নদ-নদশীর মত 
ইহাদের সুযোগ সকল দেশে থাকে না ॥ নদ-নদীই আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার 
মুল উৎস ৷ ইহা ছাড়া নদ-নদীর অন্যান্য কাধের জন্যও নদীর গুরুত্ব সর্বাধিক ৷ 

হুদ (155): আমেরিকার পঞ্চ হুদ--স:পিরিয়র, মিচিগান, হরণ, ইরি ও 
অস্টেরিও এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষ্ণসাগর, কাম্পিয়ান সাগর, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া 
হুদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমোঁরকার পণ্ড হদের মধ্যে খাল দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন 
করায় সেপ্ট লরেন্স নদী পথে আটলাণ্টিক উপকূল হইতে পণ্য্রব্যবাহ জাহাজ দেশের 
অভ্যন্তরে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ কাঁরতে পারে, ফলে পণ্যদ্রব্য 
চলাচলের যেমন স:বিধা হইয়াছে তেমনি এ সবিধাকে কেন্দ্র করিয়া এ সকল হদের 


৯৬০১০ 


প্রাকীতক পারবেশ : প্রাকতিক সম্পদ ৩৭ 


তীরে সীপারয়র, চিকাগো, ডুল:থ প্রভৃতি উন্নত বন্দর ও সমদ্ধ শিচপাণ্ডল গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষ্সাগরের সাহত ভূমধ্য সাগরের যোগ থাকায় এ 
একটিমাত্র পথেই মধ্য-্রাচ্য ও দুর প্রাচ্যের দেশগুলির সাহত এ দেশের গুরত্বপূর্ণ 
বাণিজ্যক যোগাযোগ ও রাজঃনতিক সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠিরাছে। পানামা ও 
সংরেজখাল খননেও এ অঞ্চলের ইদগঠীলর যোগাযোগ [বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । 


[প্রশ্নঃ (১) কি প্রকার নদ-নদকে আদর্শ নদ-নদণ বলা যাইতে পারে? একাঁট আদর্শ নদ- 
নদীর নাম উল্লেখ কর। (২) কি প্রকার নদ-নদী পাঁরবহণের পক্ষে (উপযা্ত বা। আদর্শ ্থানীয় ? 
(৩) মানুষ নদীকে কি কি কাজে বাবহার করিয়া থাকে? (৪) মানুষের জীবনে নদ-নদীর উপকাঁরতা এবং 
অপকারিতা কি ক? (৫) কোন: নদণকে ‘চাঁনের দ:খ' বলা হয় এবং কেন? (৬) 1মশরকে ‘নল 
নদের দান’ বলা হয় কেন? 1৭) নদী ইহার গাঁতপথ পারিবর্ত'ন কারলে কি প্রকার অসুবিধার সষ্ট হয়? 
(৮) মানুষের অথ'নৌতক জীবনে নদ-নদীর প্রভাব উদাহর্ণ-সহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৯) ভারতের 
অর্থনৈতিক জণবনে গঙ্গা নদ-নদণর প্রভাব বর্ণনা কর। ] 


ছে) প্রারুতিক সম্পদ 


( Natural Resources ) 


প্রকৃতির অফুরন্ত দানে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ৷ মানুষ এই দানকে অঞ্জলি ভরিয়া 
গ্রহণ বরে, নিজের প্রয়োজনমত নানা রূপ দেয়, ব্যবহার করে তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনে, 
ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকাতক সম্পদের ভূমিকা বিশেষ গররাূর্ণ 
মান:যের জগবনের সাঁহত ঘাঁন্ঠভাবে সম্পাকিত প্রাকৃতিক সম্পদগরীলর মধ্যে (ক) 
মৃত্তিকা, (খ) খনিজ সম্পদ, (গ) বনজ সম্পদ, (ঘ) প্রাণিঙ্গ সম্পদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


(১) মৃত্ভিক। (5০1): ভূ-্বকের বাহিরাবরণকে সাধারণভাবে মযান্তকা বলা 
হয়। কৃষিকার্ষের সংগঠন একান্তভাবে মৃন্তিকার উপর নির্ভরণীল। মত্তিকার গুণাগুণ 
প্রধানত ইহার উর্বরাশীস্তর তারতম্য দ্বারা চার করা হয়। উর্বর মাঁত্তকা কৃষি- 
উন্নাতর সহায়ক । এই কারণে উর্বর ম্াত্তকা-প্রধান অগ্চলে কৃষিকে আশ্রয় কাযা 
ব্যাপকভাবে জনবসতি গাঁড় উঠে । ভারত, চীন, আমৌরকা যযুন্তরাণ্টর প্রভাত দেশের 
নদগ-অববাহিকা অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায় । আবার এ সকল অঞ্চলের কৃষিপণ্যকে 
কেন্দ্র করিয়া নানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে । মূত্তিকার মধ্যে অবস্থিত বাঁভন্ন ধাতব, 
রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের উপর উহার গুণাগুণ নির্ভর করে। একই প্রকার 
মাত্তিকায় যদিও কয়েকটি ফসল ফলানো সম্ভব হয়, তথাপি বিশেষ বিশেষ ফসলের 
উপযোগ মৃত্তিকার প্রকারভেদ আছে । তুলা চাষের মৃত্তিকার সাঁহত চা, পাট, রবার 
চাষের ম্যান্তকার গুণগত পার্থক্য আছে। জল, বাঃ; বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতির প্রভাবে 
মা্তকার গুণাবলী পরিবাঁতিত হয়। পাঁলগঠিত মৃত্তিকা ধান বা পাট চাষের পক্ষে 
[বিশেষ উপযোগী । আবার ধাতব সম্পদে সমন্ধ লাভা মৃত্তিকা তুলাচাষের পক্ষে 
দবণেষ উপযোগী ৷ বনভূমি অঞ্চলে “পডসল' জাতীয় এক প্রকার অগ্লধ্মা মৃত্তিকা 


৩৮ মানুষ ও তাহার পরিবেশ 


দেখা যায় । ইহা অনূ্বর ও কৃষির পক্ষে অনুপযোগী ॥ কিন্তু মধাদেশীয় তৃণাগ্লে 
দবশেষ করিয়া উত্তর আমোরকার প্রেইরণ অঞ্চলে ‘সারনোজেম’ নামক যে মৃত্তিকা দেখা 
যায় উহা খুবই উর্বর ও নানাবিধ খাদ/শসা, যেমন-_ গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ম্ৃত্তকার অন্তাঁনাহত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদাথের 
সংমশ্রণের তারতম্য অনুযায়ী মৃত্তকাকে পডসল, পেডালফার, লোয়েস, সারনোজেম, 
কৃষ-মৃত্তিকা, পাল, দো-আঁশ প্রভাত ভিন্ন বিভাগে ও উপবিভাগে ভাগ করা যায়! 
কৃষিকার্য ছাড়া ম:ত্তকার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে ঘরের দেয়াল, বাসন, পোড়ামাটির 
খেলনা, ইট, টালি, কুপের চাক, দেবদেবীর মতি, পৃতুল ইত্যাদিও তৈরী করা হয়। 
প্রত্যেক প্রকার ম্‌ত্তিকাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত জঙ্গাক্গভাবে জাঁড়ত ৷ 
মানষ ইহার প্রভাবকে অদ্বীকার করিতে পারে না। সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে 
মান্তকার দান অতুলনীয় ৷ 
(২) খনিজ দ্রব্য (1159:915 ): আধুনিক যন্ত্ৰসভ্যতার মূলে রাহয়াছে 
কয়লা, লোহা, অভ্র, খনিজ তৈল প্রভৃতি খানজ দ্রবোর প্রত্যক্ষ অবদান । দেশে দেশে 
অর্থনোতিক উন্নাতর সহিত নানাপ্রকার খনিজ সম্পদের সম্পর্ক এত ঘানষ্ঠ যে, একাট 
হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । বরং খানজ সম্পদের অবস্থান, পারমাণ ও তাহার 
প্রয়োগরণাতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভ'র করে। 
যন্্ণান্তর প্রধান উংসই খনিজ সম্পদ, কয়লা ও খাঁনজ তৈল । ইহার অভাবে শিল্প- 
সংস্থান প্রায় অবাস্তব কল্পনা ৷ আমেরিকা যন্তরাষ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী 
প্রভাত দেশের বিপ্ময়কর অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, খনিজ তৈল প্রভাত 
খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য । বর্তমানকালে কাষও অনেকাংশে খনিজ সম্পদের বাবহারের 
উপর নিভ'রশশল ; যেমন, রাসায়নিক সার বাতীত উন্নত কৃষির কথা ভাবা যায় না। 
কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রধান কাঁচামাল কয়লা, খানজতৈল ফসফেট ইত্যাদি খান 
হইতে পাওয়া যায়। কয়লা, খাঁনজ তৈল, জ্বণণ লোহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদকে 
কেন্দ্র করিয়া পাঁথবার বিভিন্ন দেশে যেমন বিরাট বিরাট শহর-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তেমাঁন বহ জনবিরল মরপপ্রায় অঞ্চলেও শিঞ্গনগর প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে । জামণনীর র্‌ড় 
অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের: ডোনেংস্‌ অঞ্চল বা ভারতের দ্‌গণপনুর, রাউরকেল্লা, 
ভিলাই প্রভাতি শি্পাগ্চলের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি প্রধানত কয়লা ও লৌহ আকাঁরকের 
সুলভ সমন্বয়ে গঠিত ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই ! খনিজ সম্পদের আকারের 
ফলে এ সকল অঞ্চলে যেমন যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তেমান জনবসাতিরও প্রসার 
ঘটে৷ পশ্চিম অপ্ট্রোলয়ার মরপ্রায় কালগ:লি ও কুলগাঁড অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলনকে কেন্দ্র 
করিয়া বিরাট শিল্পণহরের পত্তন ঘটে । মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি-আরব, কুয়েট, ইরাক, প্রভৃতি 
দেশের মর:প্রায় অগ্চলগযীলতেই খনিজ তৈলের বিপুল সম্ভার লুকায়িত আছে বলিয়া 
মন[ষ্য বসবাসের অনুপধোগনী এই সকল অণ্চলেও ঘনবসাঁতপ্‌ণ শহরাঞ্চল গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। খনিজ সম্পদের জাদংস্পর্শেষে কোন অনুন্নত, অবহেলিত অণ্চলের অতি দ্রুত 
শিল্পোন্নত শহরে পরিণত হওয়া বর্তমান পৃখিবাঁতে কোন বিস্ময়কর ঘটনা নহে। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ : প্রাকীতক সং্পদ ৩৯ 


(৩) স্বাভাবিক উদ্ভিদ ( Natural Vegetation ): মানুষের [নিকটতম 
প্রতিবেশী উণ্ভিদ। ইহার সাঁহত মানুষের ঘানণ্ঠ সম্বন্ধ । মানুষের অথ'নোতক 
কার্ধধারার উপর ইহার প্রভাব সুগভীর । ঘন সা্সবিষ্ট উদ্ভিদশ্রেণীকে অরণ্যানী 
বলা হয়। জলবায়ুর তারতম্যের উপর অরণ্যের আকাত ও তরঃশ্রেণীর প্রকৃতি নির্ভ'র 
করে। উষ্ণ আদ্র“ জলবায়;তে শক্ত কাণ্ঠের চিরহারৎ অরণ্য দেখা যায় । হমোষঃ অঞ্চলে 
সর; পন্নাবশিষ্ট দাঁঘ' নরম কাণ্ঠের সরলবগণয় বক্ষে অরণ্যের সমারোহ (দখা যায়। 
বাণ্টাবরল স্থানে তৃণভূমি ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই সবাভাবক ডীদ্ভদ । মানুষের 
অর্থনৈতিক জবনে উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সংস্পণ্ট । মানুষ অরণা 
হইতে কাণ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জ্বালানী হসাবে ব্যবহার করে এবং গৃহ, নৌকা, জাহাজ, 
রেলের কামরা, আসবাবপর প্রভাত নিমশাণ করে ৷ খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম, মোটরগাড়ি 
প্রীত নিমণণে কাণ্ঠের চাহিদা পথবীর সর্বদেশে সর্বকালে । আবার বর্তমানকালে 
নরম কাণ্ঠ হইতে কাগজমণ্ড, রেপ্নন প্রভৃতিও প্রচুর পারমাণে প্রচ্তুত করা হয়। অর্থাং 
উান্ভদ শিল্পের একাট িশিণ্ট কাঁচামালও বটে। ইহা ছাড়া, অরণ্য হইতে মান;ষ 
নানাপ্রকার ফুল, ফল, মধ, মোম, লাক্ষা, রবার, রেশমণগযাট, তাঁপণ তেল, কর্পনুর 
ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অরণ্যাগ্ুলে নানাজাতীয় পণ: শিকার করিয়া অরণ্যচারী মান; 
ক্ষুন্নিবারণ করে ও তাহাদের চামড়া, লোম, দাঁত, শিং প্রভৃতি সংগ্রহ করে, কারণ দেশে- 
বিদেশে ইহার বাণিজ্যিক চাহিদা যথেন্ট রহিয়াছে । 

মানৃষের অর্থনৈতিক জাঁবনে উদ্ভিদের পরোক্ষ প্রভাবও কম নহে। উাঁদ্ভদ জলবায়? 
নিয়ন্্ণ করে, আবহাওয়ার আন্দরতা বৃদ্ধি করিয়া ব.ণ্টিপাত ঘটায় । উদ্ভিদ যেমন ভূঁমক্ষয় 
নিবারণ করে তোঁন প্রবল বড় বা বায়; প্রবাহকে প্রতিহত কারিয়া দেশকে প্রভূত ক্ষাতর হাত: 
হইতে রক্ষা করে। উদ্ভিদ বাতাসে আঁঝ্সজেনের সমতা রক্ষা করে। মরার প্রঙার 
রোধে একমাত্র বনভঁমই সমর্থ ৷ উদ্ভিদই একাঁদন মাটিতে প্রোথিত হইয়া মানুষের 
আঁত প্রয়োজনীয় কয়লায় র;পান্থীরত হইয়াছে । ইহা ছাড়া মানুষের জাশবনধারণের 
উপযোগ পাঁরবেশগত সাম্য ( Ecological Balance ) বিধানে উদ্ভিদের ভুঁমকা 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । [ পারবেশের সাঁহত জীবের স্পক' এবং 'বাভন্ন জীবের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনাকে 'পাঁরবেশ বিজ্ঞান’ বা 'বাস্তুসংদ্থান' 
বলে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে ০০1০৪১. ] উদ্ভদের সবুজ সমারোহ মানুষের 
চির আকাঁঙক্ষত বস্তু । শতল ছায়ার আবেশ তাহার মনেপ্রাণে নতুন কমেনাদ্যম স্‌্টি 
বরে। উদ্ভিদের প্রাচুর্য ও িরলতা উভয়ই মানৃষের সহজ জীবনযাতা নির্বাহের 
পথে অন্তরায় । আমাজন, কঙ্গো অঞ্চলের নিবিড় বন__মন[ব্যবাসের অযোগ্য ৷ মর 
বা মর:প্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদের বরলতাও মন_যাবাসের অনুপযোগী ॥ উদ্ভিদ 
মানুষের নিত্যসঙ্গী। ণ 

(8) জীবজন্ত ( Bioti€ Res০Uurces ): প্রাণিজগৎ মানুষের অর্থনৈতিক 
জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিন্তার করিয়া থাকে৷ প্রাণজ্গতের সাহত মানুষের 
সম্পর্ক নানা দিক হইতে খুবই ঘানষ্ঠ। জলবায়ুর তারতম্য অন;সারে পৃথিবাঁর 


৩৮ মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


দেখা যায় । ইহা অনুর ও কৃষির পক্ষে অনুপযোগী | কিন্তু মধাদেশীয় তৃণাগলে 
বিশেষ করিয়া উত্তর আমোরকার প্রেইরী অঞ্চলে “সারনোজেম' নামক যে ম্‌ত্তিকা দেখা 
ষায় উহা খুবই উর্বর ও নানাবিধ খাদাশসা, যেমন গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগ’ । মুত্তিকার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদাথের 
সংমশ্রণের তারতম্য অনংযায়ঈ মযাত্তকাকে প্ডসল, পেডালফার, লোয়েস্, পারনোজেম, 
কৃষ্ণ-ম;ত্তিকা, পালি, দো-আঁশ প্রভাতি বিভিন্ন বিভাগে ও উপাঁবভাগে ভাগ করা যায়। 
কৃষিকার্য ছাড়া মাত্তকার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে ঘরের দেয়াল, বাসন, পোড়ামাটির 
খেলনা, ইট, টালি, কুপের চাক, দেব দেবার মতি, পৃতুল ইত্যাদিও তৈরী করা হয়। 
প্রত্যেক প্রকার মাত্তকাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সাঁহত অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত ৷ 
মানুষ ইহার প্রভাবকে অদ্বীকার করতে পারে না। সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে 
মান্তকার দান অতুলনীয় 
(২) খনিজ দ্রব্য (Mi৷neral5 ): আধুনিক ন্্রসভাযতার মূলে রহিয়াছে 
কয়লা, লোহা, অভ. খনিজ তৈল প্রভৃতি খানজ দুবোর প্রত্যক্ষ অবদান । দেশে দেশে 
অর্থনোতক উন্নীতির সাঁহত নানাপ্রকার খনিজ সম্পদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একাঁট 
হইতে অগরটিকে বিচ্ছিন্ন বরা যায় না । বরং খাঁনজ সম্পদের অবস্থান, পারমাণ ও তাহার 
প্রয়োগরণীত ইত্যাদি বিষয়ের উপরই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নত নিভ'র করে। 
যন্তরশান্তর প্রধান উংসই খনিজ সম্পদ, কয়লা ও খনিজ তৈল । ইহার অভাবে শিল্প- 
সংস্থান প্রায় অবাস্তব ক*পনা ৷ আমোরকা যযন্তরাষ্ট্, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জামণানী 
প্রভাত দেশের বপ্ময়কর অগ্রগাতর মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, খানজ তৈল প্রভাত 
খনিজ সম্পদের প্রাচূর্য। বর্তমানকালে কৃষিও অনেকাংশে খনিজ সম্পদের ব্যবহারের 
উপর নিভ'রশীল ; যেমন, রাসায়নিক সার ব্যতীত উন্নত কৃষির কথা ভাবা যায় না। 
কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রধান কাঁচামাল কয়লা, খাঁনজতৈল ফসফেট ইত্যাদি খাঁন 
হইতে পাওয়া যায়। কয়লা, খাঁনজ তৈল, জ্বণণ লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদকে 
কেন্দ্র করিয়া পৃথবার বিভিন্ন দেশে যেমন বিরাট বিরাট শহর-বনদর গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তেমান বহু জনাবিরল মর/প্রায় অণলেও শিল্পনগর! প্রাতজ্ঠিত হইয়াছে । জার্মানীর র্‌ 
অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনেৎস: অঞ্চল বা ভারতের দঃগণপ]র, রাউরকেল্লা, 
ভিলাই প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি প্রধানত কয়লা ও লৌহ আকারকের 
সুলভ সমন্বয়ে গঠিত ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই। খনিজ সম্পদের আঁবংকারের 
ফলে এ সকল অগ্চলে যেমন যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তেমনি জনবসাতিরও প্রসার 
ঘটে ৷ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরপ্রায় কালগর্জীল ও কুলগাঁড অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলনকে কেন্দ্র 
করিয়া বিরাট শিজ্গশহরের পত্তন ঘটে । মধ্যপ্রাচ্যের সৌদ-আরব, কুয়েট, ইরাক, প্রভাত 
দেশের মরংপ্রায় অণ্চলগৃলিতেই খাঁনজ তৈলের বিপুল সম্ভার ল:ক্কায়িত আছে বালিরা 
মনুষ্য বসবাসের অন:পধোগী এই সকল অঞ্চলেও ঘনবসাতিপ্‌ণ: শহরাণ্ল গড়িয়া 
উঠিয়াছে ৷ খনিজ সম্পদের জাদ,স্পশে"ষে কোন অন:ন্নত, অবহোলত অঞ্চলের অতি দ্রুত 
শিল্পোন্নত শহরে পরিণত হওয়া বত'মান পাখিবীতে কোন বিস্ময়কর ঘটনা নহে। 


প্রাকৃতিক পরিবেশ : প্রাকীতিক সদ্পদ ৩৯ 


(৩) স্বাভাবিক উদ্ভিদ ( Natural Vegetation ); মানুষের নিকটতম 
প্রতিবেশী উদ্ভিদ । ইহার সাঁহত মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মানুষের অর্থনৈতিক 
কার্ধধারার উপর ইহার প্রভাব সুগভীর । ঘন সান্নবিজ্ট উদ্ভিদশ্রেণীকে অরণ্যানী 
বলা হয়। জলবায়ুর তারতম্যের উপর অরণ্যের আকৃতি ও তরঃুশ্রেণীর প্রকৃতি নির্ভার 
করে। উষ্ণ আদ্র জলবায়্‌তে শব্ত কাণ্ঠের চিরহারৎ অরণ্য দেখা যায় । মোষ অঞ্চলে 
সর; পন্রাবাশিষ্ট দাঁ্ঘ নরম কাণ্ঠের সরলবগ*য় বৃক্ষের অরণ্যের সমারোহ দেখা যায়। 
বৃণ্টাবরল স্থানে তৃণভূম ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই স্বাভাঁবক উদ্ভিদ। মানুষের 
অর্থনৈতিক জঙবনে উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সুস্পণ্ট । মানুষ অরণা 
হইতে কাণ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জবালানন হিসাবে ব্যবহার করে এবং গৃহ, নৌকা, জাহাজ, 
রেলের কামরা, আসবাবপর্ প্রভৃতি নির্মাণ করে ৷ খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, মোটরগাড়ি 
প্রভৃতি নিমণণে কাণ্ঠের চাহদা পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে । আবার বর্ত'মানকালে 
নরম কাষ্ঠ হইতে কাগজমণ্ড, রেরন প্রভৃতিও প্রচুর পাঁরমাণে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাং 
উদ্ভিদ শিল্পের একটি বিশিষ্ট কাঁচামালও বটে ॥ ইহা ছাড়া, অরণ্য হইতে মানুষ 
নানাপ্রকার ফুল, ফল, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, রেশম-গুটি, তাপিণ তেল, কর্পর 
ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অরণ্যালে নানাঙ্জাতাঁয় পশু শিকার কাঁরয়া অরপ্যচারী মান; 
ক্ষ:ন্নিবারণ করে ও তাহাদের চামড়া, লোম, দাঁত, শিং প্রভৃতি সংগ্রহ করে, কারণ দেশে- 
বিদেশে ইহার বাণিজ্যিক চাহিদা যথেণ্ট রাহয়াছে। 

মান;যের অথনোতিক জীবনে উদ্ভিদের পরোক্ষ প্রভাবও কম নহে । উদ্ভিদ জলবায়? 
নিয়ন্ত্রণ করে, আবহাওয়ার আর্দ্রতা বৃদ্ধি কাঁরয়া ব:স্টিপাত ঘটায় । উাদ্ডদ যেমন ভঁমক্ষয় 
{নিবারণ করে তেমান প্রবল ঝড় বা বায়; প্রবাহকে প্রতিহত করিয়া দেশকে প্রভূত ক্ষাঁতর হাত 
হইতে রক্ষা করে। উদ্ভিদ বাতাসে আঁক্সজেনের সমতা রক্ষা করে। মরুভাঁমর পরমার 
রোধে একমাত্র বনভাঁমই সমর্থ ৷ উদ্ভিদই একাদন মাটিতে প্রোথিত হইয়া মানুষের 
আঁত প্রয়োজনীয় কয়লায় রূপাগ্থারত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মানুষের জাঁবনধারণের 
উপযোগণ পাঁরবেশগত সাম্য ( Ecological Balance ) বিধানে উদ্ভিদের ভাঁমকা 
সর্ধাপেক্ষা গুর;ত্বপূণ“। [ পরিবেশের সাঁহত জীবের সম্পর্ক এবং বিভন্ন জীবের 
মধ্যে পারস্পারিক সম্পক বিষয়ে আলোচনাকে ‘পাঁরবেশ বিজ্ঞান’ বা “বাস্তুসংস্থান' 
বলে ইংরেজীতে ইহাকে বলে 7:০০1০45.] উদ্ভিদের সবুজ সমারোহ মানুষের 
চির আকাঁতক্ষত বস্তু ৷ শখতল ছায়ার আবেশ তাহার মনেপ্রাণে নতুন কমেশাদ্যম সৃষ্টি 
ঝরে। উদ্ভিদের প্রাচুর্য ও 'বরলতা উভয়ই মানুষের সহজ জীবনযান্তরা নির্বাহের 
পথে অন্তরায় । আমাজন, কঙ্গো অঞ্চলের নিবিড় বন-_মন;ব্যবাসের অযোগ্য । মরু 
বা মরঃপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদের বিরলতা মনুষাবাসের অন:পযোগণী ৷ উদ্ভিদ 
মানৃষের নিত্যসঙ্গী। 

(8) জীবজন্ত ( Biotic Res0ঢUrces ): প্রাণিজগৎ মানুষের অর্থনৈতিক 
জাঁবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিন্তার করিয়া থাকে । প্রাণিঙ্গগতের সাঁহত মানুষের 
সম্পর্ক নানা দিক হইতে খুবই ঘাঁনণ্ঠ । জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবাঁর 


১0 মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


বাঁভন্ন অঞ্চলে ?বাভন্ন প্রকার প্রাণী, কাঁটপ্তঙ্গ প্রভীতির সমাবেশ দেখা বায় । মানুষ এ 
নকল প্রাণীকে নানাভাবে তাহার জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহার করে । মান: 
সায় সর্বত্রই গরু. ভেড়া, মাহষ, ছাগল প্রভাতর মাংস ও দগ্ধ খাদ্য ও পানীয় হলাবে 
ব্যবহার করে। পাঁরবহণের মাধাম {হিসাবে গাধা, অ*ব, উট প্রভীতর অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মর: অগুলে উট এবং অব পাঁরবহণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ॥ মান্য 
পশুর লোম, দগ্ধ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিকে কাজে লাগাইয়া নানা শিশল্পের সৃত্ট 
কাঁরয়াছে । মাংসাশল্প, পশমীশজ্প, দুত্ধীন্ভপ, চর্ম শিজ্প ইত্যাদি মানব-জীঁবনের সাহত 
স্পাঁকত বিশেষ গুরত্বপূর্ণ শিল্প । ভারতীয় কাষতে পশুশান্তর ব্যবহার এখনও 
সবণাঁধক। অপ্ট্রোলয়া ও দক্ষিণ আমোরকার আর্জেন্টনার অর্থ নগীতিতে পশ-নির্ভর 
মাংস দুগ্ধ ও পশম লেপের গ্রন্থ কোন অংশেই নুন নহে । আধ্যানক কাষিকার্ষে 
কণটপতঙ্গের হাত হইতে ফসল রক্ষা কারবার জন্য ব্যাপক কীটনাশকের ব্যবহার বহল 
পাঁরমাণে কমাইবার বিষয়টি বিশেষ গুর:ত্বের সহিত বিবেচিত হইতেছে । কাঁটনাশকের 
প্রাতীক্িয়ার ফলে মানুষের ক্ষাতর সম্ভাবনা দেখা দদয়াছে। সঃতরাং ফসল নচ্টকারা 
কাঁটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য উহাদের খাদক পতঙ্গের চাষ করা হইলে কাঁটনাএকের প্রাততিয়া 
হইতে মান? রক্ষা পাইতে পারে । অর্থাৎ এমন পতঙ্গের লালন-পালন করা হইবে যাহা 
ফসলের পাঁরবর্তে ফসল নণ্টকারী পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। আশা করা যার, 
প্রকার রাজ্যের এই স্বাভাবিক নিয়মের সম্ছু প্রয়োগ মানব-জীবনের অশেষ উপকার 
সাধন কাঁরবে । সুতরাং মানুষের অথণনোতিক জীবনে জীবজন্তুর ভূমিকা নগণ্য নহে। 


পি রে 
[প্রশ্ন £ (৯) কোন দেশের ্রাকঁতিক সম্পদ বাঁলতে ক বুঝায় ? (২) মানুষের আর্থনৌতক 
জপবনেয় উপর প্রাকাঁতক সম্পদের প্রভাব উদ্ধাহয়ণ-সহ বর্ণনা কর। (৩) মর্ভুমর এমন দুইটি স্থানের নাম 
উল্লেখ কর যেখানে শুধু খাঁনজ সম্পদের আগদ্তিত্ব হেতু বড় বড় জনপদ গাঁড়য়া উাঠয়াছে। (৪) কোন 
অঞ্চলের অর্থনৌতুক উন্নয়ন কিঃুণে বন়্ালাখত উপকরণগবীল দ্বারা প্রভাবত হয়? (ক; স্বাভাবিক 


উাদ্ভদ, খে) মান্কা। (গ) খানজ সমপদ। } 


সাংস্কৃতিক বা অপ্রারুতিক পরিবেশ 
(Cultural Environment ) 


মানুষের অর্থনোঁতক জীবনে প্রাকাতিক পাঁরবেশ নিঃসন্দেহে গঃবত্বপ্ণ প্রভাব 
বিদ্তার করে। ইহার প্রভাব অনেকাংশে প্রত্যক্ষ কিমতু মানুষের সমাজবদ্ধ 
জখবনের জটিলতা হইতে, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ ও প্রসার হইতে এবং তাহার 
জখগবনযাপন প্রণালীর অভ্যস্ত ধারা হইতে কতকগুল বিমূর্ত উপাদানের সষ্টি 
হইয়াছে, যেমন-_জাতি, ধম’, দশক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদি ৷ ইহাদের প্রভাবও তাহার 
অর্থনৈতিক জীবনে কোন অংশে কম নহে। বরং তাহার অগ্রগাঁতর ইতিহাসে এই 
সকল উপাদানের প্রভাব অনেক বেশী সুদুরপ্রসারী। এই উপাদানগহীল মানুষের 
গোম্ঠীচেতনা ও উন্নততর জবনবোধের চেতনা হইতে উদ্ভূত । ইহাদের সাম্মলিত 


J 
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প্রভাবেই মানবের সাংদ্কীতক পাঁরবেশের জন্ম ও বিকাশ । মানবের সাংক্কীতক 
পাঁরবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: যেমন- (ক) জনসংখ্যা এবং (খ) সামাজিক 
সংগঠন । সামাজিক সংগঠনে জাতি, ধম? সমাজ, রাষ্টুতন্দ প্রভাত বিষয়গহীল অন্তভূ'ন্ত ৷ 
(ক) জনসংখ্যা ( Population ) 

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে জনসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা গতিশখল উপাদান । যেকোন 
দেশের অথ'নাতক উন্নীতর ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাঁদ্ধর হার ও জনবসাঁতি বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ । পৃথিবীর {বাভিন্ন অণ্ডলে অফুরন্ত প্রাকীতক সম্পদ রাঁহয়াছে। কিন্তু 
উহাদের আহরণ ও ব্যবহার ি্ভ'র করে মান:যের উপর। সতরাং মানুষই এই 
গাঁথবীর যোগ্য সম্পদ ৷ প্রাকীতক সম্পদের সাঁহত জনসংখ্যার অনুপাত বিশ্লেষণ 
কারয়া কোন দেশকে জনবহুল বা কোন দেশকে জনাবিরূল বলা হয়! 

জনবহুল দেশে জাঁমর তুলনায় জনসংখ্যার আদধকাহেতু শিল্প'বািজ্যের প্রসার 
ঘাঁটয়া থাকে! ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ, বাশ যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম এবং 
এাঁশয়ার জাপান প্রভৃতি দেশের িলেসান্নতর মূলে জনসংখ্যার চাপ । ভারতের 
শল্ল-প্রচেণ্টার মৃূলে৪ রাহয়াছে তাহার জনবাহ*ল্য | জনাবরল দেশগুলিতে প্রচুর 
আবাদযোগ্য জাম সহজলভ্য হওয়ায় কৃষ, পশুপালন প্রভাত প্রার্থামক কার্য'ধারা ও 
উহাদের সাহত সংশ্লিণ্ট কিছু িছ শিল্পের প্রসার ঘটে। ঘনবনাতপূর্ণ অঞ্চলে জামর 
হবল্পতাহেতু খাঁনজ সম্পদ, মংস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি বাভন্নপ্রকার সলভ 
সম্পদকে কেন্দ্র কারয়া ‘শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই শল্প, কৃষ প্রভীতিকে বেন্দর কাঁরয়াই 
আবার জনসংখ্যার ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়। ইহার উদাহরণ চীন, ভারত, আমোঁরকা 
যতত্তরাচ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, ইউরোপায় রাশিয়া ! জনসংখ্যা ও জনবসাঁতর বৃদ্ধি অর্থনৈতিক 
দক হইতে আঁবচ্ছেদ্য । আঁত জনসংখ্যার চাপ অথনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসরতার 
কারণ। জনাবরলতাও আবার অর্থনৈতিক উন্নীতর প্রতিবন্ধক ৷ ইউরোপে ফ্রান্স বা 
জামণনধী এবং আমেরিকা যাব্তরাষ্ প্রভৃতি দেশে জন্মহার যথেন্ট কম হওয়ায় এ সকল 
দেশ জনাবরলতার অপীবধা ভোগ কাঁরতেছে। এয়া ও আফ্রিকা হইতে প্রীত 
বংসর বহু লোক এই সকল দেশে কমের সংগ্থানে যায় । অপ্ট্রোলয়া কৃষ ও শি্পের 
দক হইতে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হওয়া সত্তেও তাহার শ্বেত-অস্ট্রোলয় নাতির জন্য 
(White Australian Policy) জনবিরলতার চাপে অর্থনৈতিক দক হইতে 
আশানুরূপ উন্নতিলাভ কাঁরতে পারতেছে না। চীনে জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট, 
তথাপি সংশৃঙ্খল অর্থনোতক পারকল্পনা গ্রহণের ফলে উহার আঁথক. উন্নীত 
ত্বরান্বিত হইতেছে । ভারতের অর্থ নৈতিক পাঁরকল্পনা এই বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ! 


(খ) সামাজিক সংগঠন (3০০৪1 Organs ) 
() জাত বা প্রবশ (Race): মান:ষের অর্থ নৈতিক উন্নাতর সাঁহত জাতিগত 


বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ আছে বাঁলয়া অনেক ভূগোলাবদ; দাঁব করেন! কিন্তু বিষয়াট 
যঃন্তিতক“-মাপেক্ষ ৷ পৃথিবীতে প্রধানত তিন প্রকার জাত দেখা যায় | 


৪২ মানুষ ও তাহার পারবেশ 


(ক) শ্বেতকায় বা ককেশীয়_ উত্তর ইউরোপ, রাশিয়া, পাণ্চিম এশিয়া, উত্তর- 
পূব আঁফ্রকা, উত্তর আমোরকা প্রভৃতি দেশে দণ্্ঘ শ্বেতকায় অধিবাসী । 

(খ) পাঁতকায় বা মঙ্গোলীর-_ ব্ৰহ্মদেশ, চাঁন, ইণ্দোচাঁন, জাপান প্রভৃতি দেশে 
খর্বকায় হারদ্রাভ অধিবাসী । 

(গ) কৃষ্ণকায় বা নিগ্রোজাতীয়_মধ্য আফ্রিকা, আমাজন অববাহিকা, দক্ষিণ- 
পর্ব এশিয়ার অগুলবিশেষে কালো জাতি বা শন্তগড়ন আধবাসী। 

অর্থনৈতিক ‘দক হইতে শ্বেতকায় জাত বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । পাঁতকায় 
জাতিও উন্নতির পথে অগ্রসরমান। কিন্তু কৃষ্ণকায় জাতি আজও অর্ধোন্নত বা 
অন;ন্নত ৷ শ্বৈতকায় ও পাঁতকায় জাতির উন্নতির মুলে তাহাদের ববাদ্ধ, উদাম, 
নিরলস কম“সাধনা যে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
কৃষ্ণকায় জাঁতর অনগ্রসরতা তাহাদের আলস্য, উদ্যমহীনতা, ভাগ্যাব*বান ইত্যাদির 
ফলেই ঘাঁটয়াছে, এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ বহ:ক্ষেত্রে কৃষ্ণায় জাত 
শ্বেতকার জাতির তুলনায় অনেকাংশে কণ্টসহিষুঃ ও পরিশ্রম ৷ খেলাধূলার আদরে 
ও শিচ্প-বাঃণজো আসেরিকার প্রাধান্যে তথাকার িগ্লো আধবাসগণের ভুমিকা 
যেকোন শ্বেতকায়ের তুলনায় অনেক বেশ' কিয়াশীল। কি"তু প্রাকীতক প্রতিকূলতা 
তাহাদের উন্নাতর বড় প্রতিবন্ধক । ইহা ছাড়া, দী্ঘাদন যাবৎ ইউরোপণয় শ্বেতকার 
জাতিগহীল কৃষ্ণকায় জাতিকে পরাধীন রাখিয়া নিবিচারে শোষণ করিয়াছে । শিক্ষা ও 
সংস্কাঁতর দিক হইতে তাহাদের পশ্চাৎপদ রাখিয়া উন্নত সভ্যতার আদর প্রচার 
কাঁরয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণকায় জাতির উদ্যম, কম'প্রেরণা সকলই উন্মেষের সুযোগের 
অভাবে তলে তিলে বনণ্ট হইয়াছে । কিন্তু '্বিতীয় বিশ্বযুন্ধের পরে রাজনৈতিক 
অবস্থার পাঁরবর্তনের ফলে বহ; কৃষ্ণকায় জাতি স্বাধীন হইয়াছে । অপ সময়ের মধ্যে 
তাহারা বিশেষ উন্নাত করিতেও সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য শ্বেতকায় জাতির প্রত্যক্ষ 
শোষণের অবসান হইলেও অর্থনৈতিক শোষণ অনেক ক্ষেত্রেই অব্যাহত ৷ কৃষ্ণকায় 
জাতির অনগ্রসরতা এবং শ্বেতকায় জাতির উন্নীত জাতিগত বৈশিণ্টোর ফল, কোন 
ন’-তাত্তিৰক সমপক্ষাও বর্তমানে এই মত স্বীকার করে না। বরং জাতিগত বৌশষ্ট্যের 
বিষয়টি সাঙ্জাজ্যবাদশ নগীতিরই একটি ব্যবহারিক দিক। সর্বশেষে বলা যায়, 
পাঁরিপাশ্বিক অবস্থায় প্রত্যেক জাতিরই কিছ; না কিছ; বৈশিষ্ট্য দেখা ষার। এই 
বৈশিষ্ট্য কোন জাতিকে কৃষিতে, কোন জাতিকে শিপ-বাণিজো, বা কোন জাতিকে 
মৎস্য আহরণে আতীরন্ত পটুতা দান করিয়াছে । পরিবেশের আন;কুলেয প্রত্যেক 
জাতিরই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা রহিয়াছে । জাতিসংঘ হইতেও জাতিগত 
বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া ঘোষণা প্রচার বরা হইয়াছে । 

(9) ধম (Reli৪i০n) : অর্থনৈতিক জীবনে ধম'কে উপেক্ষা করা যার না। 
যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রভাব বি্তার করিয়া 
আসতেছে । ধর্মের অনুশাসনের ফলে মানুষ আজও কোন কোন কার্ষ হইতে বিরত 
থাকে । আবার কোন কার্কে পরম শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া থাকে। সংতরাং 
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মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ধর্মের অনুশাসনের বাহভূত নহে ॥। পৃথবগীতে 
চারাটি ধর্মমত প্রাচঈনতা ও ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বিচারে প্রধান, যেমন হিন্দু, 
বৌদ্ধ, প্রীন্টান ও মুসলমান ৷ হিন্দ্‌সমাজে পূর্বে যে বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথা ছিল, 
উহা তৎকালীন সমাজে সকল প্রকার কার্ষের বণ্টন সংজ্ঠু করিয়া সমাজ.জীবনকে 
সহজ-সন্দর কারয়াছল । কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় উহার কোন মুলাই নাই 
কারণ অর্থনৈতিক দিক হইতে এ্রগষ্টগয় ও মুসলমান সমাজে ধায় সাম্য তাহাদের 
অর্থনীতিকে সদ কারয়াছিল । জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলদ্বীগণ আহংস হওয়ায় তাহাদের 
সমাজে জীবহত্যা পাপ। এই কারণে উহাদের মধ্যে মৎস্য ও পশদুমাংসের চাহিদা 
কম। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন অধ্যাষত অঞ্চলে, চাঁন, জাপান, ৱহ্মদেশ, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল এ সকল ‘শিল্পের প্রসার ঘটে নাই ॥ ম?সলমান ধর্মের 
অনুশাসনে মদ্যপান, অর্থের উপর সবদগ্রহণ নিষিদ্ধ । এই কারণে মদ্যাশজ্গে ও 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মুসলমান ধর্মাবলগ্বীদের অংশগ্রহণ দীর্ঘকাল নগণ্য ছিল। 
মুসলমান অধনাষিত অঞ্চলে শুকর প্রতিপালন ধমে'র অনঃশাসনে নিষিদ্ধ 
মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশেই শুকর-ব্যবদায় প্রসারলাভ করে নাই ৷ ধমাঁর অনুশাসনের, 
বিষয়ে প্রপ্টানগণ অনেক বেশি উদার ও প্রগাঁতণশল। ফলে বর্তমান পৃথিবীর 
অর্থনৈতিক প্রগাঁতর ইতিহাসে ধীণ্টান ধর্মাবলম্বঈদের প্রাধান্য লক্ষণীয় । খাম্টান 
সমাজের উন্নতির আদর্শ সাম্প্রতিককালে অন;ন্নত দেশগুলিতে ধর্মের অন:শাসনের' 
অনেক রদবদলে প্রেরণা যোগাইতেছে । 

(ii) সমাজ (5০০165): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ( Man is a social 
being )। সুতরাং সমাজের 'বাভল্ন রাঁত-নণীত, প্রথা, সংগঠন প্রভাত মানুষের 
অথ'নৈতক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় জনস্মাজে ব্যাপক 
প্রচলিত একান্নবতাঁ পাঁরবার প্রথা অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার দিক হইতে আদশ'স্থান'য় 
ছিল। কিন্তু অলসতা ও উদ্যমহীনতাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া বত'মানে ইহা প্রায়, 
অবল/গ্ত । 

ভারতের উত্তরাধিকার-আইন ভূসম্পাত্তর অতিরিক্ত বিভাজনের অন্যতম কারণ 
কৃষকের মত্যুতে তাহার বংশধরগণের মধ্যে কীষজমির খ'ডীভবনের জন্য ইহা দায়ী ৷ 
ইহা অর্থনৈতিক দিক হইতে খুবই ক্ষতিকারক সন্দেহ নাই । মুসলমান সমাজে বিবাহ 
আইন সম্পত্তির খণ্ডীভবনের পারিপন্হি হওয়ার অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ, 
সহীবধাজনক বলিয়া {িবোঁচত হয় । 

(iv) রাষ্রব্যবস্থা বা সরকার ( Government): মানুষের সাংকৃতিক 
পারবেশের বিভন্ন উপাদানের মধ্যে রাষ্ট্রতন্্ বা রাষ্ট্রীয় সংগঠনই সম্ভবত মানুষের 
অর্থনোতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ“ । কারণ সমাজ-বিবত'নের ধারা অনুসরণ 
কারলে দেখা যায় যে, মানব-সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং তাহার বিকাশ মানুষের 
অথনৈ[িক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ কারয়া উন্নততর সোপানে পেশছাইয়া দিবার সংগঠন 
[হিসাবেই কাজ করিয়া চালতেছে। সামন্ততান্তুক সমাজ-ব্যবস্থা হইতে শুর; করিয়া 


৪৪ মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


বত'মান সমাজতীন্নক সমাজ-ব্যবন্থা পর্যন্ত সকল স্তরেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী 
ক্ষমতাবাদ্ধ ও তাহার প্রসার লক্ষণীয় ॥ পর্বে ব্যান্তদবাতন্ত্য মতবাদের আমলে রাষ্ট্র 
দেশের কৃষ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ণকারী কোন ভুমিকা গ্রহণ করে 
মাই। দেশে শাম্তরক্ষা, বাঁহঃশনুর আরুমণ প্রতিরোধ প্রভাত বিষয়েই তাহার দায়িত্ব 
ছিল। অর্থনোঁতক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে ভাঁমকা ছিল পরোক্ষ ও নগণ্য । রাষ্ট্রের এই 
ভূমিকার গাঁরবর্তন ঘাটয়াছে। দেশে শিল্প বাঁণজ্যের প্রসারে রাষ্ট্রের ভূমিকা 
ক্রমশঃই আঁধকতর নিয়ন্্রণমূলক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । সমাজতাল্ক আদর্শের 
প্রসারের ফলে রাষ্ট্র বর্তমানে শুধ আর শান্তরক্ষাকারী সংগঠন নহে, রাষ্ট্র জনগণের 
. আশা-আকাঙ্খার মুত প্রতীক, দেশের শিক্ষা-সংস্কাঁতির প্রকৃত দিশারী । 

দেশের কৃষ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃত বিষয়ক নীতির নিয়ন্ত্রণ ও পারচালনা 
বর্তমানে রাষ্ট্রে এান্তয়ারভুক্ত । বিপ্লবের পুর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিনির্ভর একটি 
দেশ ছিল। শিজ্প-বাণজো তাহার ভুমিকা ইউরোপে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। 
কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ঘিক রাষ্টুরব্যবন্থা প্রবর্তনের ফলে মা 
চাল্লশ বৎসরের মধ্যে শিজ্গ-বাঁণজ্যে বিশ্বে দ্বিতীয় সব্ধোনত দেশের স্থান দখল 
কাঁরয়াছে। ইহা সম্পূর্ণই সম্ভব হইয়াছে এ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক 
ভাঁমকার জন্য । আমোরকা যস্তরাণ্টের “নউ ডিল ইকনামক পলিসি’ দেশকে দুইটি 
ব*বযুদ্ধের মধ্যবতাঁ অর্থনৈতিক মন্দাজনিত অসুবিধা হইতে মন্ত কয়া আরও সমদ 
ভাঁত্তর উপর প্রাতষ্ঠত করিয়াছে । 


যে দেশের রাঞ্রব্যবন্থা যত স্থিতিশীল সেই দেশের অথনোতিক অগ্রগতির 
সম্ভাবনাও তত আধক । রাণ্টের ভূমিকা সর্বত্রই উন্নয়নমূলক না-ও হইতে পারে। 
প্রগতিশীল রাষ্টব্যবগ্থার অভাবে দেশে বৈষাঁয়ক উন্নাতর অন্তরায় সৃণ্ট হইতে পারে । 
মৈস্ককো, যুদ্ধপূর্ব চাঁন, ভারত প্রভাত দেশে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভূমিকা 
বৈষাঁয়ক উন্নতির পারপন্হী ছিল । ভারত স্বাধশনতা লাভের পরবতাঁ কালে যে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন পারিকপ্পনা গ্রহণ কাররাছে তাহার ফল সংদ:রপ্রসারী হইবে সন্দেহ 
নাই। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভাতি সকল প্রকার কাষই 
রাষ্ট্রের প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ নিরম্ঘণের অন্তভূন্ত। সুতরাং বলা যায়, মান;ষের 
অর্থনৈতিক জাঁবনে রাষ্ট্র বর্তমানে এক বিশেষ সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। ১৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত “বশ দফা 
অর্থনৈতিক কম“সূচগ' রাষ্ট্রের উপরিশ্উন্ত ভূমিকার একটি মৌল নিদর্শন । 


(৮) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture): মানুষের 
অর্থনৈতিক ক্িয়াকলাগের সাঁহত শিক্ষা ও সংদ্কাতির যোগ অতি ঘানষ্ঠ। মানুষের 
অথনৈতিক উন্নতি যেমন তাহার সভ/তার অগ্রগতির সাঁহত অঙ্গাঙ্গীভাবে জাড়ত 
তেমনি সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি মানুষের শিক্ষাধারার বিকাশ ও উন্নতির সাহত 
আবচ্ছেদা বন্ধনে আবন্ধ। সিন্ধু, ব্যাবলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক ও চৈনিক সভ্যতার 


প্রাকৃতিক পরিবেশ : সামাজিক সংগঠন ৪& 


উন্নতি এ সকল অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা 
আনে বিপ্লব মান?ষের [চন্থায় ও কর্মে । 

শিক্ষা ও সংস্কীত__একটি অপরটির পারপ্‌রক শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃতির উন্নীত 
ও র:পান্তর ঘটে। সংস্কৃতির প্রভাবে আবার শিক্ষারও উন্নতি ঘটে ॥ ইউরোপে 
শিল্প বিপ্লব ও আধহীনক শিল্প সভাতার বিকাশের মূলে রাহিয়াছে এ দেশসমূহের 
শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও উন্নাত। শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত 
প্রাকৃতক সম্পদের আহরণ ও তাহার সঢুণ্ঠু ব্যবহার আদৌ সম্ভব নহে । ইউরোপের 
উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান-অনঃশীলন ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি 
উৎপাদন পদ্ধাঁতর বৈপ্লাবক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে এবং আধ্দানক শিল্পসভাতার 
ভিত্তি রচনা করিয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও সংস্কাতির 
প্রভাব বতমানে সুস্পষ্ট । উত্তর ও দাঁক্ষণ আমেরিকা এবং অপ্ট্োলয়ায় যে নূতন 
জনপদ গড়িয়া উঠে ও নৃতন সভ্যতার পত্তন হয় তাহার মূলেও রাহয়াছে ইউরোপাঁয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিপাশ্রয়ণ প্রযাভাবদ্যার প্রভাব । এশিয়া ও অাফ্রকার সংপ্রাচীন 
সভ্যদেশগ:লি ইউরোপের এই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগর? দক্ষতার সহিত সমতা 
রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে ক্রমে ক্রমে এই সকল দেশ ইউরোপায়গণের পদানত 
হয় এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রাচ্য দেশগুলির মধো 
একমাত্র জাপান আধনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে এবং উহার 
সার্থক র;পায়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ, একাদিকে যেমন এ দেশে 
নিরক্ষতার অবসান ঘটিয়াছে অপরদিকে তেমনি শিক্ষা ব্যবন্থার আধ্মানকীকরণ ও উহার 
ব্যাপক প্রসার ঘাঁটয়াছে। 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাঁহত সাক্ষরতার প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমান । ভারতের 
শতকরা ৬৮ ভাগ অধিবাসী আজও নিরক্ষর । আমেরিকা যটন্তরাণ্টু, সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
জাপান বা বৃটিশ য্ব্তরাজ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর উন্নাত 
ঘটিয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ সাঁবক সাক্ষরতা । নিরক্ষরতাই সব“প্রকার 
উন্নাতর প্রধান অন্তরায় । নিরক্ষতার জন্যই সুদক্ষ ও উন্নত প্রযুক্তাবদ্যার ধারক 
শ্রমিকশ্রেণীর অভাব দেখা যায় ও দেশের সাংস্কাতক অগ্রগাত ব্যাহত হয় ॥ সৰ্বোপৰি 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অন্ধ কুসংস্কার দূর করে, মানুষের স:গ্ত গুণাবলণর 
সম্যক বিকাণে সাহায্য করে এবং পরিবেশান:সার ও বাস্তবানগ কর্মপ্রচেষ্টায় 


প্রেরণা যোগার । সুতরাং কোন দেশের বৈষায়ক উন্নাতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কাতির 
গুরুত্ব অপরিসীম । 


[প্রশ্নঃ (১) সাংস্কাতিক পারবেশ কাহাকে বলে? তিনাট সাংস্কাতিক পাঁরবেশের উদাহরণ 
দাওা (২) কোন দেশের অর্থনৈ!তক উন্নয়নে জনসংখ্যার গতি ও প্রকাতির প্রভাব উদাহরণ সছ' বদনা 
কর। (৩) দেশের অথনাঁতক উন্না'ততে সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর। (৪) কোন: দেশের 
অথনোতিক উন্নয়নে নিয়ালাখত দাংস্কাঁতক পারবেশগণাঁলর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর $-(ক) ধর্ম, 


(৭) সমাজ এবং গ) জাতি (58০ )। ৫৫) দেশের সম্পদ উন্নয়নে মান.ষের শিক্ষা, নংগ্রাতি 
ও সমাজ ব্যবস্থার গর্ব সরবধিক,-- কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। - 


চর মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন 
( Adaptation of Man to his Environment ) 


একাঁট 'নাঁদল্ট প্রাকাতিক পাঁরবেশে প্রাকীতক নিয়মেই জীবনের প্রথম প্রকাশ 
ঘাঁটয়া'ছল ৷ তাহার পর যুগ যুগ ধাঁরয়া 'বাভন্ন পাঁরপাঁশ্বক অবস্থার মধ্যে সেই 
জীবনের ক্র্মীবকাশ ও রূপান্তর ঘাঁটয়া বর্তমানের বহু িচিত জীব ও জীবনধারার 
স্ঞ্ট হইয়াছে । বিশ্বের এই বহু বাঁচত্র জীবগ্োষ্ঠর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাম্ধদীগ্ত 
ও গাতশসল জপবই মানুষ ৷ পাথবীর বিভন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পাঁরবেশে মান; 
কঠোর সংগ্রাম কাঁরয়া বাঁচা আছে । শুধু বাঁচিয়াই নাই, ভালভাবেই জীবনযাত্রা 
ধনর্বাহ কারতেছে ও উত্তরোন্তর তাহার জীবনযাত্রার মানও উন্নত কাঁরয়া চলিয়াছে। 
মানুষের এই চরম সাফলোর মূলে রাহয়াছে তাহার সহজাত আঁভযোজন ক্ষমতা ৷ 
জপবাবজ্ঞানের আলোচনায় গ্রাকতিক পাঁরবেশের নানা অনুকুল ও প্রতিকূল প্রভাবকে 
আত্মস্থ কাঁরয়া জ'ব্লগতের সহজ ও দ্বাভাঁধক জীবনধারণের শপদ্ধতিকেই বলা হয় 
আঁভযোঞ্জন। প্রাকৃতক পাঁরবেশ অন_ষায়ী জীবনের বিকাশ ও জীবের দৈহিক ও 
মানসিক ক্রিয়া-প্রাতীক্রি্না ঘটে । মানুষের জীবন ও জীবকার ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই কারণেই মানুষের জীবনযাপন প্রণালও বিভন্ন 
পাঁরবেণে 'বাভন্ন প্রকার হইয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাঁরবেণ যেমন 
মানুষের জীবন ও জশীবকা নিয়ন্ত্রণ কারয়া থাকে তেমান মানংষও তাহার বহুবিধ 
কর্মপ্রচেণ্টা ছারা পাঁরবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। মানুষ কৃত্রিম বাঁধের 
সাহায্যে নদ-নদণর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ কাঁরতে পারে, নদ-নদীর জলের সাহায্যে জলসেচ ও 
দয উৎপাদন করতে পাবে, এমনকি বন সৃজন ছারা মরন্ভূমির আগ্রাসনও রোধ 
কাঁরতে পারে ॥ দেখে দেশে নানাবিধ অর্ধনোতক কম্মপ্রচেঞ্টা দ্বারা মানুষ নিয়ত তাহার 
পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইতেছে । স:তরাং পারবেশের প্রভাবে মানুষের জীবন ও 
জীবিকার পারবর্তন যেমন ঘটিতেছে তেমান মানুষের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক কম “প্রচেখ্টার 
ফলে পাঁরবেশেরও নিয়ত পাঁরবর্তন ঘটিতেছে । নিয়ত পাঁরবর্তনশশল পাঁরবেশের সহিত 
নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ( Adaচtati০০ ) জীবন-সংগ্রামে জয় ( Survival ) 
হইবার মানুষের সকলপ্রকার প্রচেণ্টাকে অর্থনৈতিক ভুগোলে অভিযোজন বলা হয়। 
অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানূষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা 
প্রতিনিয়ত প্রাকতিক পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘটাইতেছে এবং এ পরিবাঁতিত পাঁরবেশ 
অন্যায় তাহার জীবন ও জণীবিকার ক্ষেত্রও প্রসারিত কাঁরয়া চিয়াছে। ইহাকে 
মানুষের পারিবেশিক বা পাঁরবেশগত আঁভধোজন বলা হয় । + 
মানুষের আর্থনীতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাৰ 
({ Impact of Environment on Man’s Economic Activities): 
নর্থ নৈতিক ভূগোলে মানুষ ও তাহার পরিবেশের পারস্পারক সম্পর্ক ও নিয়ন্দ্রণের 
আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মানুষের জীবন ও জাঁবিকার সাঁহত সংশ্লিষ্ট 
‘সকলপ্রকার কাযধারা তাহার পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত । মানহযের 


পরিবেশের সহিত মানঃষের অভিযোজন ৪৭ 


পাঁরবেশ দুই প্রকার- প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ও অপ্রাক্তিক বা সাংস্কাতিক পারবেশ । 
মানযের জীবনধারণ ও জীবিকার প্রা্থীমক সংস্থান মূলত প্রাকীতক পাঁরবেশেরই 
দান। কিন্তু ইহাদের সহ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি সাংস্কাতিক পরিবেশের উপর সবণধিক 
[নভ'রশীল। যেমন কৃষিকাষ? প্রাকৃতিক উপাদান, যথা-__ ভূপপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, উত্তাপ 
ও আপ্রতার উপর নিভ'র করে। কিন্তু ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক পরিবেশ , 
অর্থাৎ উন্নত বাঁজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, মূলধন নিয়োগ, যান্তিক কোশল 
অবলগ্বন, চাষার কাঁরগরণ জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নিভ'রশদল। 
সুতরাং প্রাকীতক পাঁরবেশকে সাংস্কৃতিক পারবেশ হইতে আলাদা করিয়া বিচার করা 
চলে না। একট অপরটির পাঁরপুরক ৷ মান:ষের উপর পরিবেশের প্রভাব যেমন 
অপরিসীম, তেমনি মানুষ নিজেও ইহার অন্তভু'ক্ত বলিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ কারবার 
ক্ষমতাও তাহার অসামান্য । এই আলোচন।কে দুইটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়-_ 
(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ণ ও (২) প্রকৃতির উপর মানাবক নিয়ন্ণ বা 
পাঁরবেশের উপর মানুষের প্রভাব । & 
(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ : মানুষের জীবনযাপন প্রণালণ 
বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ অনঃযায়ী বিভিন্ন প্রকতর হইয়া থাকে । পরিবেশ 
ভেদে তাহার খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসম্থান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ এবং 
সবেণপরি তাহার জীবিকার পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান- 
গুলির মধ্যে জলবায়ু? মান;ষের জীবন ও জশবিকার উপর সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
প্রভাব বস্তার করিয়া থাকে। উমণ্ডলের প্রখর সূষ'তাপের ফলে ও অঞ্চলের মানুষ 
যেমন খোর কৃষ্ণবণণ তেমনি বিকট দর্শন ও বামনাকৃতি। এই অঞ্চলে আতিরিস্ত 
বৃণ্টিপাতের ফলে গভীর বনভুমর সৃষ্টি হইয়াছে। আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ ও 
সযাতগে'তে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ অথবা অন্যান্য উন্নত অর্থনৈতিক কাষ'কলাপ 
পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব । এই কারণে ফল-মূল আহরণ, পশুশিকার, পশু- 
পালন ও জাঁবিকাসত্তা-ভিত্তিক সামান্য চাষ আবাদই মানুষের প্রধান উপজাবিকা। 
মর; অ্চলে আরব-বেদঃইনগণ যাযাবরবৃতত্তি অবলম্বন করিয়া কোনপ্রকারে জখীবিকার 
সংস্থান করে। আবার তুন্দ্রা অঞ্চলের আতরিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কানাডার এঁস্কমো 
বা রাশিয়ার উত্তরাণ্লের স্যামোয়েদ ও ল্যাপগণ সল, সিন্ধুঘোটক, মংস্য ও 
পশৃশিকার করিয়া জীবনযাত্রা নিব্ণহ কাঁরতেছে। মোনুমা জলবায়ুর দেশ ভারত, 
বাংলাদেশ, ব্হ্মদেশ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে জলবায়ুগত স্‌বিধার জন্যই অধিকাংশ 
লোক: কাষকার্ষের ছারা জীবিকা নির্বাহ করে। আবার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপণয় 
দেশদম,হে ও আগেরিকা বক্তরাণ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নাতশীতো্ জলবায়ুতে 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। * 
মানষের খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ তাতপর্যপূণ“॥ 
উপক্রান্তীয় অ্লের উষ্ণতায় তুলার চাষ এঁ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনশয় হাল্কা 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও উহা হৈয়ারীর শিল্পের কাঁচামালের অভাব 'মিটাইয়া থাকে। 


৪৬ মানুষ ও তাহার পারবেশ 


পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন 
( Adaptation of Man to his Environment ) 


,. একটি 'নাঁদণ্ট প্রাকৃতিক পাঁরবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনের প্রথম প্রকাশ 
ঘটিগ্নাছিল। তাহার পর যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে সেই 
জীবনের ব্রমাবকাণ ও রূপান্তর ঘটিয়া বর্তমানের বহ: বাঁচত্ জীব ও জাীবনধারার 
সণ্ট হইয়াছে । বিশ্বের এই বহ: দবাঁচত্ৰ জবগোচ্ঠর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব:দ্ধিদাঁ্ত 
ও গাঁতশীল জশবই মানুষ । পৃথিবীর বিভিন্ন অথলের 'বাভন্ন পরিবেশে মানুষ 
কঠোর সংগ্রাম করিয়া বাঁচগা আছে শুধ বাঁচিয়াই নাই, ভালভাবেই জীবনযাত্রা 
নিবণহ কাঁরতেছে ও উত্তরোত্তর তাহার জীবনযাত্রার মানও উন্নত করিয়া চলিয়াছে। 
মানুষের এই চরম সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাহার সহজাত অভিযোজন ক্ষমতা । 
জীবাঁবজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকাীতক পাঁরবেশের নানা অনধকুল ও প্রাতকুল প্রভাবকে 
আত্মস্থ কাঁরয়া জ"বপ্লগতের সহজ ও দ্বাভাঁধক জীবনধারণের পদ্ধতিকেই বলা হয় 
আঁডযোজন। প্রাকৃতক পাঁরবেশ অন্যায় জীবনের বিকাশ ও জীবের দৌহক ও 
'মানাসক ক্রিয়া-প্রতীকিপ্না ঘটে । মানুষের জীবন ও জীবকার ক্ষেত্র ইহার প্রভাব 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ এই কারণেই মানুষের জীবনযাপন প্রণালীও 'বাভন্ন 
পাঁরবেণে বাভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিবেশ যেমন 
মানুষের জীবন ও জশীবকা নিয়ন্ত্রণ কারয়া থাকে তেমাঁন মানুষও তাহার বহযীবধ 
'ক্প্রচেন্টা ছারা পাঁরবেশের ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটাইয়া থাকে । মান; কাম বাঁধের 
সাহায্যে নদ-নদণর গাতপথ নিয়ন্ত্রণ কাঁরতে পারে, নদ-নদীর জলের সাহাযো জলসেচ ও 
বদযাৎ উৎপাদন কাঁরতে পাবে, এমনকি বন সৃজন ছারা মরুভূমির আগ্রাসনও রোধ 
কাঁরতে পারে । দেখে দেশে নানাবিধ অর্ধনোতিক কর্মপ্রচেঞ্টা খারা মান;ষ নিয়ত তাহার 
পাঁরবেশের পাঁরব্ত'ন ঘটাইতেছে। সুতরাং পারবেশের প্রভাবে মানুষের জীবন ও 
জগীবকার পরিবর্তন যেমন ঘাঁটতেছে তেমান মানুষের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার 
ফলে পাঁরবেশেরও নিয়ত পারবর্ত'ন ঘাঁটতেছে। নিত পারবর্তনশীল পাঁরবেশের সহিত 
ধনদেকে খাপ খাওয়াইয়া (4১481965619. ) জীবন"সংগ্রামে জয়ী ( Survival ) 
হইবার মানুষের সকলপ্রকার প্রচেণ্টাকে অর্থনৈতিক ভূগোলে অভিযোজন বলা হয়। 
অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ তাহার জ্ঞান, বরাদ্ধ ও কৌশল ছারা 
প্রতিনিয়ত প্রাকাতিক পরিবেশের পাঁরবর্তন ঘটাইতেছে এবং এঁ পরিবাতিত পাঁরবেশ 
অনুযায়ী তাহার জীবন ও জখীবকার ক্ষেত্র প্রসারিত কাঁরয়া চাঁলয়াছে। ইহাকেই 
মানুষের পারিবোশক বা পারবেশগত অভিযোজন বলা হয় । : 
মানুষের আর্থনীতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাৰ 
{Impact of Environment on Man’s Economic Activities ) : 
অর্থনৈতিক ভূগোলে মানুষ ও তাহার পারবেশের পারস্পারক সম্পর্ক ও নিয়ন্দরণের 
আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ মানুষের জীবন ও জশীবিকার সাঁহত সংশ্লিষ্ট 
সকলপ্রকার কাধণধারা তাহার পাঁরবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্তিত। মান:যের 


পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন ৪৭ 


পারবেশ দুই প্রকার-প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ও অগ্রাকুতিক বা সাংস্কৃতিক পাঁরবেখ। 
মানুষের জীবনধারণ ও জীবিকার প্রাথামক সংস্থান মূলত প্রাকৃতিক পাঁরবেশেরই 
দাম। কিন্তু ইহাদের স:ণ্ঠ বিকাশ ও উন্নতি সাংস্কাতিক পাঁরবেশের উপর সবণাধক 
নিচরিশাঁল । যেমন কৃষিকাষণ প্রাকৃতিক উপাদান, যথা-_ভূপ্রক্কতি, মৃত্তিকা, উত্তাপ 
৪ আদ্রতার উপর নিভ'র করে। কিন্তু ইহার উন্নীত ও সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক গারবেশ, 
অর্থাৎ উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, মূলধন নিয়োগ, যান্ত্রিক কৌশল 
অবলন্বন। চাষীর কারিগর! জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর বহুলাংশে গনভ'রণগল | 
সংতরাং প্রাকৃতিক পাঁরবেশকে সাংস্কৃতিক পারবেশ হইতে আলাদা করিয়া বিচার করা 
চলে না। একটি অপরটির পারপুরক ৷ মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব যেমন 
অপরিসীম, তেমাঁন মানূষ নিজেও ইহার অন্তভু'ক্ত বলিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ কারবার 
ক্ষমতাও তাহার অদামান্য। এই আলোচনাকে দুইটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায় 
(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ধণ ও (২) প্রকৃতির উপর মানবিক নিয়ন্্রণ বা 
গাঁরবেশের উপর মানুষের প্রভাব । 
(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ : মানুষের জীবনযাপন প্রণালী 
বিশ্বের বাভন্ন অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী বাভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে । পরিবেশ 
ভেদে তাহার খাদা, পোষাক-পারচ্ছদ, বাসস্থান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ এবং 
সর্বোপরি তাহার জশীবকার পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক পারবেশের উপাদান- 
গুলির মধ্যে জলবায়; মান:ষের জীবন ও বিকার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উ্মণ্ডলের প্রখর সুর্যতাপের ফলে এ অঞ্চলের মানূষ 
যেমন ঘোর কৃষ্ণবণ' তেমনি বিকট দর্শন ও বামনাকৃতি। এই অঞ্চলে আঁতারিন্ত 
বৃষ্টিপাতের ফলে গভীর বনভূমির সৃণ্টি হইয়াছে । আবহাওয়া সবদা উষ্ণ ও 
সাতসে'তে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ অথবা অন্যান্য উন্নত অর্থনৈতিক নিল 
পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব । এই কারণে ফল-মূল আহরণ, পশ;শিকার, পণ 
পালন ও জাঁবিকাসত্তা-ভিত্তিক সামান্য চাষ আবাদই মানুষের প্রধান উজান? 
মর? অলে আরব-বেদইনগণ যাষাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনপ্রকারে জীবিকার 
সংস্থান করে । আবার তুন্দ্রা অণলের আতরিন্ত শীতল আবহাওয়ায় কানাডার এ্কমো 
বা রাশিয়ার উত্তরাণ্লের স্যামোয়েদ ও লযাপগণ সল, [সিন্ধুঘোটক, মংসা ও 
পশ7 শিকার কাঁরয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কারতেছে । সৌগুমশ জলবায়ুর দেশ ভারত, 
বাংলাদেশ, ব্র্াদেশ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে জলবায়গত সুবিধার জন্যই অধিকাংশ 
লোক: কাঁষকার্ষের দ্বারা জণীবকা নির্বাহ করে। আবার উত্তর-পাণ্চম ইউরোপায় 
দেশসমহে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাণ্ডলে নাতশশতোষফ জলবায়;তে 
শিস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। f 
মানযের খাদ্য, পারচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ॥ 
উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতায় তুলার চাষ এ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজন"য় হাল্কা 
পোশাক-পারচ্ছদ ও উহা ঠৈয়ারণীর শিল্পের কাঁচামালের অভাব মিটাইয়া থাকে। 


৪৮ মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 


নত শগতোফ ও নাতিশতোক অগ্চলে গরম পরিচ্ছদের চাহিদা মিটাইতে পণম- “প্রদায়ী 
মেষ টি করা হয়। ফলে এই সকল অঞ্চলে পণমাশপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
উষ্ণ অথলে, ধান ও নাতিশীতোষ অঞ্চলে গমের স্বাভাবিক চাষ এ সকল অগ্চলের 
মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের 
জ'বন ও জ্গীবকা প্রাথীমকভাবে প্রতি ও প্রাকৃতক পরিবেশ দারা নিয়ন্রিত হইয়া 
থাকে ॥ এই কারণেই এক সমর মানুষকে পারবেশের দাস ( Man is the slave 
of his environment ) বলিয়া আভহিত করা হইত। 

(২) প্রকৃতির উপর মানৰিক নিয়ন্ত্রণ ৰ! পরিবেশের উপর মানুষের 
প্রন্তাৰ: মানূষের জীবন ও জণীবকার উপর পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও 
সঃদ্রপ্রসারী॥ কোন কোন ভুগোলাবদ: বলিয়াছেন, “গাঁরবেশই মানুষকে গড়িয়া 
তোলে” ( Man is the product of his environment. ) | কিন্তু বর্ত মানকালে 
এই বঙ্তবাকে সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ পাঁরবেশের প্রভাব মানংষের 
উপর যত বেশ হউক না কেন, মানুষ নিজেও পরিবেশের অন্তভুত্তি একাট উপাদান-_ 
একট সক্রিয় ও সঞ্জনশল উপাদান ৷ মানুষ নিজবঃদ্ধি ও উদ্ভাবন ক্ষমতাবলে 
পাঁরবেশকে নিজের উপযোগণ কাঁরয়া গাঁড়য়া তুলিতে সর্বদাই সচেষ্ট । ফলে, দেখা যায় 
যে, সম্পূর্ণ বিপরীত পাঁরবেশও কালক্রমে মানুষের পক্ষে অনেকটা অন:কুল হইয়াছে । 
বিখ্যাত ভুগোলাবদ: কার্ল সয়ারের মতে দাবানল দ্বারা কোন বনভূমি বারবার ভথ্মণভূত 
হইলে কালক্রমে এ অগুলে তৃণভাঁমর সৃষ্টি হইয়া থাকে । সাভানা ভূণভাঁম মন.ষ্যস্ট 
দাবানলের ফলেই একাঁদন সৃগ্টি হইয়াছিল বালিয়া বর্তমানে অনেক ভূগোলবিদ: 
উল্লেখ কারয়া থাকেন। সাইবেরিয়া বা আলাস্কা অল একদিন মন[ুষ্যপনচিহ-বাঁজিত 
স্থান ছিল। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে মানুষ এ অঞলের উন্নতির 
জন্য সচেন্ট। তুন্দ্রা অঞ্চলে কাঁচের উষ্ণ ঘর নির্মাণ করিয়া মানুষ কীঁষকার্ধ 
পরিচালনার চেষ্টায় রত। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে এই 'ব্ষয়ে সর্বাধিক সাহায্য 
কারতেছে। যে হোয়াংহো বা দামোদর নদ একদিন বন্যার তাণ্ডবে মাতিয়া মানুষের 
ঘরবাঁড় ভাসাইয়া লইয়া যাইত, গ্রাম-জনপদ ধংস কারয়া সোনালী ফসলের ক্ষেত 
নাচন করিত, তাহাকেই মানুষ বাঁধ দিয়া জলপেচের বাবস্থা করিয়াছে, জাঁমতে 
সবুজের সমারোহ আনিয়াছে। জলাবদযাং উৎপাদন করিরা কলকারখানা দ্থাপন 
কারয়া জীবনধারার আমূল: পাঁরব্তন ঘটাইয়াছে। একাদন কার্পাস-বয়নশিল্প 
স্থাপনে জলবায়;র আন;কুল্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বত'মানে প্রষুন্তীবদ)ার 
উন্নাতর ফ:ল যে-কোন স্থানে কারখানার ভিতরেই প্রয়োজন পরিবেশ সাষ্ট করা 
যায় বালয়া এ শিল্প যে-কোন স্থানেই স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের 
ম্যানচেস্টার বা জাপানের কোবে-গসাকা অঞ্চলের পাঁরবর্তে বর্তমানে মিশরের উষ্ণ 
জলবায়নতে 'বা মধা-এশিক্লার রুশীয় তুঁকদ্তানেও বয়নশিল্প স্থাপন করা সম্ভব 
হইতেছে । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পাঁথবীর কোন হ্থানই আর দুর্গম 
নহে । মালয়েশিয়ার স'যাতসেতে জমিতে বর্তমানে পাথবাঁর শ্রেষ্ঠ রবার বাগিচা 


পারবেশের সাহত মানুষের আভযোজন ৪৯ 


দেখা যায়। অথচ একদিন এই পাঁরবেশে মানুষের জীবনযানা দুঃসহ মনে হইত। 
জাপান বা ইংলণ্ডে কার্পাস আদৌ জন্মে না। কিন্তু কাপাস উৎপাদনকারী দেশ 
হইতে কাপণস আমদানি করিয়া নিজেদের কারিগরণ দক্ষতার গুণে এ দুইটি দেশ 
বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কার্পাস বস্ত উৎপাদনকারণ দেশ হিসাবে প্রাতষ্ঠা অর্জনে সমর্থ 
হইয়াছে । জাপানে লৌহ আকারকের অভাব সত্তেও ভারত হইতে আকরিক লৌহ 
আমদানি করিয়া জাপান লৌহ ইস্পাত শিল্পে প্রভূত উন্নতি কাঁরয়াছে। সাংস্কাতিক 
পাঁরবেশের আন;কুল্যে মান প্রাকাতিক পাঁরবেশের বাধাকে আতিক্রম করিয়া যে বৈষয়িক 
উন্নতি কারতে সমথ ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আবার প্রাকৃতিক পাঁরবেশের 
স:বিধা থাকা সত্তেও সাংচ্কৃতক পারবেশের বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগর জানের 
{কাশ না ঘটিবার ফলে এশয়া-আফ্রিকার বহ; দেশ অর্থনগীত ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি 
কাঁরতে সমর্থ হয় নাই । বাংলাদেশ, পাঁকদ্তাল, জাইরে ইহার উদাহরণ । মরবুভীমর 
বুক চারয়া সংরে্রখাল খনন করিয়া, আরব সাগরের তলদেশ হইতে খানজ তৈল 
টানিয়া প্রতিকূল পাঁরবেশকে যে মানুষ কতটা কাজে লাগাইতে পারে তাহার নতুন নার 
স্থাপন করিয়াছে । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার আমূল পাঁরবর্ত'ন ঘটাইয়া 
শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ কাঁরতেও মান্য অনেকটা আগাইয়া আ'সয়াছে। 
সোভিয়েট ইউনিরন ও চন ইহার উদাহরণ ৷ সুতরাং মানুষ নিজে তাহার চিন্তায় ও 
কর্মে প্রাতনিয়ত রুপান্তারত হইতেছে এবং তাহার পাঁরবেশকেও নতুন করিয়া গড়িয়া 
লইতেছে। সংদ্কতিবান মানূষ ও পাঁরবেশের পারস্পারিক সম্পকে'র সংঘাতে পাঁরবেশের 
রূপান্তর একটি শাশ্বত সতা॥. এবং এই পারবাঁতত পরিবেশের সাহত মানুষ নিয়তই 
তাহার অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গীতীবধান কাঁরয়া চলিতেছে । 


[প্রশ্নঃ (১) “কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের শিক্ষা, সংস্কাতি ও সমাজ-বাবন্থার গর 
অপাঁরসণম ।”-_উীন্তাটির তাৎপর্য ব্যাথ্যা কর। ২। উপযুক্ত উদাহরণ-সহ মানংযের অথ'নোঁতক জীবনের 
উপর পাঁরবেশের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৩) উদাহরণ উল্লেখ কাঁরয়া পাঁরবেশের উপর মানুষের 

প্রভাব আলোচনা কর । ] 


অনুশীলনী ২ 
৯। প্রাকাতিক পাঁরবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্ধাবলীর উপর 
প্রাককাতিক পাঁরবেশের প্রভাব সমালোচনার দর্যান্ট লইয়া পর্ধালোচনা কর। 
[ What are the different factors of natural environment? Critically esamine ৮৪ 


role of envionment on the economic sctivitics of men. ] 
[ Ww. B. 0. B. B, Exam. 1918 ] 


২। প্রাকাতক পাঁরবেশ বলিতে কি শুঝ 2? কোন একটি অণ্টলের মানুষের অর্থনোতিক কার্ধাবলীকে 
প্রাকৃতক পরিবেশ করুপে প্রভাবিত করে তাহা অলোচনা কর । উদাহরণ উল্লেখ কর। 
[ What do you uncerstand by natural environment? Discuss how natural 


envircnment influences tke economic activities of people of a region, Give 
example, ] LW. 8, 0, BH. ৪, Exam, 1980 ] 


৪ [১ম] 


60 মানুষ ও তাহার পারবেশ 


৩। অ-প্রাকৃতিক পাঁরবেশের বিভিন্ন উপাধান ক ক? গারবেশের সাঁহত মানুষ কিভাবে 'নজেকে 
খাপ খাওয়াইয়৷ চলে উদাহরণ-সহ তাহা আলোচনা কর । 

[*What are the differont components of non-physical environment ? Discuss with 
iMustration how man adopts to bis environment.] [W.B.O.E.5B. Exam. 1979 1 

৪) “কোন জগ্লের মানুষের জাবনযাপন গ্রণালণ কোন আকাণ্মিক ঘটনা নহে, বরং উহা পরিবেশের 
প্রভাবের ফলগ্রাঁত।' আলোচনা কর । 

{ ‘The mode of lite in any region is nos an accident but is the result of environ- 
ment.’ —Disouss. ] [ W. B. 0. Specimen Qaestlons—1978 | 

€। প্রারাতি্ পাঁ।বেশের 'বাঁভন্ন উপাদান বি বি? মানহ'ষর কার্য কলাপের উপর নদ-নদণী অথবা 
ভূ-প্রকৃতিয় প্রভাব সমালোচনার দ:ণ্টি লইয়া পর্যালোচনা কয়। 

[ What are the different elements of Physical enviconment ? Critically examine 


tho role of rivers or the topography on the activities of man. ) রি 
[W. B. 0, H. ৪, Exsm. 1980 & 1981 ] 


৬1 কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত ও দেশের নদ-নদ), সমতল ভুমি ও সৈকতরেখার সম্পর্ক 
আলোচনা কর। তোমার আলোচনা উদাহরণের সাহাযেঃ বিদ্হৃত কর । 

[01505 the relation ot rivers, plains and coastline with the economic develop- 
ment of a country. 008989৫ your ideas with illostrations, ] 

৷ ৭। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রধান উপাদান কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্ষাবলগর উপর 
প্রাক্কাঁতক পাঁ/বেশের প্রভাব আলোচনা কর। 

[ What aro the principal tnctors of 89381810105] environment ? Discuss the role 
of phybical factors on the economic activities of man. ] [ W. B.O. H. 6, Exam, 1982] 

৮। জলবায়ুর সংজ্ঞা লিখ । মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলগর উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর। 

[ Define climate. Describe the 10099906 of climate on man's economic activities. ] 

[ W. B.O. H. B. Council Bpecimen Questions, 1980 & 1981 ] 

৯ মানুষের অর্থনোতিক কার্ষাবলশীর উপর (ক) পর্বত, খে) আভ্যন্তরীণ জলভাগ ও (গ) প্রাকীঁতক 
সম্পদের প্রভাব বর্ণনা কর। 

[ Describe the influence of (a) 80০5:018109, (90858 waterbodies & (o) Natural 
20800700807 the economic activities of man, | 

১০। অ-প্রাকৃতিক পাঁরবেশ বলিতে [কি বুঝায় ? ইহার প্রধান কয়েকাঁট উপাদানের নাম কর । 
জনসংখ্যা, ধর্ম ও শিক্ষা এবং সরকার মানুষের অর্থনেতিক ক্রিয়াকলাপকে 1কভাবে প্রভাঁবত বরে উছা 
উদাহরণের সাহাযো আলোচনা কর । 

[ What 18 meant by Non-physical 1005৫০80000 ? Whbatare its main factors ? 
Discuss how Population, Religlon & Education and Government infiuence the 
doonomio activities of man. ) 

৯১) জলধাঃঃ বলিতে ক বুঝায় মানুষের অর্থনৈতিক ছিয়াবলাগের সহিত ইহার সম্পর্ক 
বগ্লেষণ কর। যন্ম'শিল্পের সংগঠনে ইহার ভূমিকা পর্য।লেচনা কর । 

[ What 1s meant by climate? Analyse its relation with the economic activities 
of man. Discuss 167 role in the location of industries. | 

১২। (ক) পরিবেশে সাঁহত মানৃষের সম্পর্ক আলোচনা কর । 

(খ) মানুষ কিভাবে পাঁরবেশের সাঁহত নিজেকে খাপখাওয়ইন্না চলে তাহা উদাহরণের সাহায্যে 

বর্ণনা কর। 

[(a) Discuss human relation with environment. 

(b) Describe how msn adopts himself to his environment. Give Illustration. ] 


পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল 


( Climatic Regions of the World ) 


৩ 


কোন দ্থানে একদিনে সূযে'র তাপ, বুদ্টিপাত, বাতাসের চাপ, আদ্রতা ও বাতাসের 
গাঁত প্রভাীতির সমন্বয়ে যে অবস্থা অনুভূত হয় তাহাকে এ স্থানের এ দিনের আবহাওয়া 
বলে। কমপক্ষে পণচশ-্রশ বৎসরের আবহাওয়ার গড়কে এ স্থানের জলবায়; বলে । 
দরঘ'কালের গড় হিসাবে বিবেচনা করিলে বিভন্ন সময়ের আবহাওয়ার মধ্যে কিছ 
সাদশাপূ্ণ বৈচিত্য ও বৈশিণ্ট্য দেখা যায়। গড় আবহাওয়ার এ সাদশাগ;লিকে 
'ভাত্ত করিয়াই জলবায়ুর ধারা 'নাঁদজ্ট হয় । 

পৃথিবণর বাভিন্ন অংশে জলবায়ুর বিভিন্নতা দেখা যায়। এই বিভিন্নতার মূলে 
রাহয়াছে সূর্যতাপের তারতম্য । 

পৃথিবীর সর্বত্র সূর্য্যকরণ সমভাবে পড়ে না॥ পথবী আপন মেরহদণ্ডের উপর 
চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূব দিকে আবতিত হয়। ইহাই তাহার 
আহিক গাঁত। আঁহিক গাঁত ছাড়া পৃথিবীর আর একটি গাঁত আছে। ইহা তাহার 
বাঁধক গাত। এই গত অনুযায়ী পৃথিবী আপন কক্ষপথের সহিত ৬৬২" কোণ 
করিয়া একি ডিদ্বাকার কক্ষপথে তন শত প'রষাট দিন ছয় ঘণ্টায় একবার স;য'কে 
. প্রদক্ষিণ করে । পাথবগ আপন কক্ষপথের উপর ৬৬২" হোলয়া থাঁকবার ফলে সর্্য- 

প্রদাক্ষণের পথে পৃথিবপর উত্তর মের: ও দক্ষিণ মের; পর্যায়ক্রমে একবার সংযে'র সম্মঃখাঁন 

হয় ও আবার স্‌ঘ" হইতে দরে সয়া যায়। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
স্যতাপের ও বায়;চাপের তারতম্য ঘটে এবং দেখা দেয় খতু পর্যায়। নিরক্ষ অগলের 
উভয় পার্শ্বে কর্কট ক্লান্তি ও মকর কান্ত রেখা দ্বারা আবদ্ধ অণ্চলে সূর্য সারা বৎসর 
প্রায় লদ্বভাবে করণ দেয়। ইহার ফলে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে উভয় 
গোলাধে সমদুরবত কয়েকটি দ্থানে স্থায়ী কয়েকটি তাপমণডলের সৃষ্টি হইয়াছে, 
যেমন 

(১) সষ্ণ মণ্ডল: নিরক্ষরেখা হইতে ৩০" উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 


|| 
(২) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল : ৩০-৪৫" উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 
অবাস্থত। গ্রীত্মপ্রধান। 
(৩) শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল : ৪৬৬৬২" উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের 


মধ্যে অবস্থিত । 
(8) কিম মণ্ডল: ৬৬২" হইতে ৯০' উত্তর ও দাক্ষণ অক্ষাংশের মধ্যে অথাৎ 


উত্তরে স[মের; ও দক্ষিণে কুমের পর্যন্ত বদ্ভৃত। 
এই তাপমণ্ডলের প্রভাবে এ সকল অঞ্চলে কয়েক বায়নচাপ-বলয়ের এবং কয়েকটি 
নিয়ামত বায়; প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য ছ্ছানীয় কারণে অথাৎ ভূপ্রকৃতি 
৫১ 


৫২ পৃথিবীর জলবায়ু অটল 


্রভাতর বৈশিষ্ট্যের জনা স্থানে স্থানে জলবায়ুর কিছ; তারতম্য ঘটিলেও বায়ুর চাপ 
বলয়গরীলই মোটামুটিভাবে পথিবার বিভিন্ন অংশের জলবারণকে নিয়ন্মণ করে। সূর্য 
্রদাক্ষণের পথে উত্তর ও দক্ষণ গোলার্ধ যখন পর্যায়রমে সূর্যের নিকটবতাঁ হয়, তখন 
চাপ বলয়গুল কিছুটা উত্তরে বা দাক্ষণে সরিয়া বার । বিষুব রেখা হইতে উত্তরে 
ও দাঁক্ষণে যতই অগ্রসর হওয়া." 
যায় ততই সর্ষের উত্তাপ ও ৬৬ 
বৃষ্টিপাতের তারতমা লক্ষ্য টি 

করা যায়। ভূপৃঙ্ঠে মহা- 
দেশের অবস্থান, উচ্চতা, সমর 
সান্নিধ্য, ভূ-প্রকীতি, বায়প্রবাহ 
ইত্যাঁদ বিষয়ের উপর জল- 
বায়ুর পার্থক্য নির্ভর করে। 
তথাপি বিষুব রেখা হইতে 
উভয় গোলাধের 'সমদুরবতী 
স্থানগূলির জলবায়ুর মধ্যে 
যথেষ্ট সাদশ্য দেখা যায় । 


yes 


৫৫'দঃ 


যেমন, &' হইতে ৩০+ উত্তর ০০:১১, 
ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 
অবস্থিত মহাদেশগহলির পশ্চিম চিত্র ৩.১; পৃথিবীর বিভিন্ন তাপমণ্ডল 


প্রান্তে আঁত উষ্ণ একপ্রকার জলবায়ু বিদ্যমান ৷ উত্তর গোলাধে আঁফুকার সাহারা, 
এশিয়ার আরব, দক্ষিণ গোলার আফ্রিকার কালাহার ও দক্ষিণ আমেরিকার 
আটাকামা প্রভাত মর:ভাঁম এই অঞ্চলে অবাস্থত। এই মরভুঁমিগ:লির জলবায়ু, 
উদ্ভিদ, এমনাঁক মানুষের জীবনধারার মধ্যে অ'ভূত সাদংশ্য লক্ষ্য করা যায়। 
পৃথিবীর বিভন্ন প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলগনীলর মধ্যে ভূ-প্রকীতি, জলবায়;, স্বাভাবিক 
উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও আঁধবাসীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গভীর 
চিল লক্ষ্য করিয়া এই সকল অঞ্চলকে লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক গণ্ড রচনা করা 
যায়। এই প্রকার গণ্ডিবদ্ধ অণলগহীল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দক হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলেও জলবায়ুর কারণে এক একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের অন্তভূক্ত । আধুনিক ভূগোলের 
আলোচনায় অবস্থান ও জলবায়ুর দিক হইতে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসাঁত 
ও আঁধবাসীদের জীবন ও জীবিকার বিষয়ে পরস্পর মৌলিক সাদ:শ্যযুন্ত অগ্চলগণীলকে 
একটি প্রাকৃতিক অণ্টল ( Natura! [২০1০৮ ) বারা চিহ্নিত করা হয়। অধ্যাপক 
হার্বাট'সন মৌলিক সাদশ্যযুক্ত পাঁথবার বিভন্ন অঞ্চলকে একটি প্রাকীতিক অণ্চল বা 
সমজলবায়;সম্পন্ন অঞ্চল বলিয়া আভাহত কারয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাকীতিক অগ্ুল 
বলিতে বুঝায় “পৃথিবীর এমন একটি অণ্ডল যেখানে মানবজশবন-িয়দ্ণকারাঁ 
প্রাকৃতিক উপাদানগ্ীলর মৌলিক সাদশ্য বিদ্যমান 1৮ (“An area of earth’s 
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surface, which is essentially homogeneous with respect to condi- 
tions that affect human life."—A. J. Herbertson.) কোন কোন ক্ষেত্র 
প্রাকাতক ও সাংস্কীতিক পারবেশের ব্যতিক্রমের ফলে সাদশ্োর পারবতে' ক কিছ; 
বৈষম্য দেখা যাইতে পারে | 


প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয় ও ইহার গুরুত্ব 
{ Factors to be noted and its importance ) 


প্রাকীতক অগ্চল সম্পাঁকত আলোচনার ক্ষেত্রে নিয্নালাখত বিষয়গযাল সম্পর্কে 
বিশেষভাবে অবাহত হওয়া প্রয়োজন । 

(১) প্রাকীতক অঞ্চলের অন্তভূন্ত দেশগুলির মৌলিক সাদশ্য জলবায়ুর ভাত্ততে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সতরাং ইহা মুলত. জলবায়ুুভিত্তিক। ইহাঁদগকে জলবায়ু 
অঞ্চলও বলা হয় । 

* 1২) প্রাককীতক অগ্লগহীল পরস্পর সাশ্লহিত। কোন একাঁট অঞ্চলকে অপর 
একটি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায় না। একটি অঞ্চল ধারে ধাঁরে 
পাঁরবাঁতত হইয়া অপর একাঁট অঞ্চলের সাহত মাশয়া যায়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে 
দুইটি প্রাকীতিক অঞ্চলের মধো একটি সান্ধক্ষেত্র (Transitional Area ) দেখা যায় । 

(৩) দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকীত প্রভৃতি কারণে একই প্রাকীতক অঞ্চলের মধ্যে 
অপর একটি উপ-অপ্চলের সৃষ্ট হইতে পারে । যেমন-_দাঁক্ষিণ আমোরকার ইকুয়েডর 
ও তাহার রাজধানগ কটো। প্রাকৃতিক অঞ্চলের দিক হইতে ইহা রক্ষায় জলবায়; 
অঞ্চলে অবান্থিত হইলেও পর্বতের উপর ইহার অবস্থান বালয়া এই অগ্চলের -জলবায়ঃ 
নিরক্ষীয় জলবায়ুর তুলনায় অনেক বোঁশ শীতল । 

(৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলের কোনও রাজনৌতক জমা নাই৷ ইহা পৃথিবাঁর 
বাভন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া প্রকৃতিগত সাদশোর 
ভিত্তিতে গঠিত । 
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€ Natural Regions—Need for discussion ) 


প্রাকীতিক অণ্যলগুলির গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার কার্করা প্রয়োজন'য়তা 
অদ্বাকার করা যায় না। একাঁট নষ্ট প্রাকৃতিক পাঁরমণ্ডলের অন্তভূ'্ত একাট 
দেশ যাঁদ অর্থনৈতিক দক হইতে যথেষ্ট উন্নীত লাভে সম হয়, তাহা হইলে এ 
পাঁরমণ্ডলের অন্তভুক্ত অন্যান্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রায় অনুরূপ উন্লাতিলাভ নিতান্ত 
অনম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে এ পরিমণ্ডলের অন্তভূর্ত সকল দেশের মধ্যে 
মিল রাহয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত দেশটির আদর্শে অনুল্নত দেশগুলিতে 
সাংস্কৃতিক পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ৷ কীবকার্ব ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
তে ইহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । পূর্বে রবার উৎপাদন দক্ষিণ আমোরকার 


৫২ পাঁথবীর জলবায়; অগ্চল 


প্রভাঁতর বোশজ্টের জন্য স্থানে স্থানে জলবায়ুর কিছ; তারতম্য ঘটিলেও বায়ুর চাপ" 
বলয়গঞীলই মোটামুটিভাবে পাথিবীর বিভিন্ন অংশের জলবায়নকে নিয়ন্মণ করে। সূর্য 
্রদাক্ষণের পথে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ যখন প্য়রমে সর্ষের নিকটবতাঁ হয়, তখন 
চাপ বলয়গ:ল কিছুটা উত্তরে বা দাঁক্ষণে সরিয়া যায়। বিষুব রেখা হইতে উত্তরে 
ও দাক্ষণে যতই অগ্রসর হওয়া এ 
যায় ততই সুর্যের উত্তাপ ও 
বৃষ্টিপাতের তারতম্য লক্ষ্য 
করা যায়। ভূপ্‌ষ্ঠে মহা- 
দেশের অবস্থান, উচ্চতা, সমুদ্র 
সান্নিধ্য, ভূ-প্রকাতি, বায়ঃপ্রবাহ 
ইত্যাদি বিষয়ের উপর জল- 
বায়ুর পার্থক্য নিভ'র করে। 
তথাপি [বষুব রেখা হইতে 
উভয় গোলাধের : সমদুরবতাঁ 
স্থানগলির জলবায়ুর মধ্যে 
যথেষ্ট সাদৃশা দেখা যায়। 
যেমন, ৫' হইতে ৩০ উত্তর 
ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 
অবাস্থত মহাদেশগহীলর পশ্চিম চিত ৩.১ 
প্রান্তে আঁত উষ্ণ একপ্রকার জলবায়ু বিদ্যমান ৷ উত্তর গোলার্ধে আফ্রিকার সাহারা, 
এশিয়ার আরব, দাক্ষণ গোলার্ধে আফ্রিকার কালাহার ও দাঁক্ষণ আমেরিকার 
আটাকামা প্রভাত মরুভূমি এই অগ্চলে অবাস্থিত। এই মর[ভুমগদুলির জলবায়ু, 
উদ্ভদ:, এমনাঁক মানুষের জীবনধারার মধ্যে অদ্ভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা ষায়। 
প:থিব’র বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলগযীলর মধ্যে ভূ-প্রকাতি, জলবায়;, স্বাভাবক 
উাদ্ভদ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও আঁধবাসীদের অ্থনোতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গভীর 
{মল লক্ষ্য করিয়া এই সকল অণ্যলকে লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক গণ্ডি রচনা করা 
যায়। এই প্রকার গণ্ডিবদ্ধ অণ্ুলগঠীল রাজনোতিক ও ভৌগোলিক দক হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলেও জলবায়ুর কারণে এক একটি বিশিষ্ট অগ্চলের অন্ততু্ত । আধুনিক ভূগোলের 
আলোচনায় অবস্থান ও জলবায়ুর দিক হইতে স্বাভাবিক উদ্ভজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি 
ও আঁধবাসীদের জীবন ও জখীবকার বিষয়ে পরস্পর মৌলিক সাদংশ্যয,স্ত অণ্ডলগুলিকে 
একট প্রাকৃতিক অঞ্চল (৪5৪:০1 [২০৪1০ ) বলিয়া চিহ্নিত করা হয় । অধ্যাপক 
হাসন মৌলিক সাদসশ্যযুক্ত পাথবণর বিভিন্ন অঞ্চলকে একটি প্রাকীতক অণ্ল বা 
সমজলবায়ুসম্পন্ন অল বলিয়া আঁভাহত কাঁরয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক অগল 
বলিতে বুঝায় “পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চল যেখানে মানবজীবন' 'িয়ন্গণকারী 
প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান (“An area of earth’s 


পাথবীর বিভন্ন তাপমণ্ডল 
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surface, which is essentially homogeneous with respect to condi- 
tions that affect human life.”—A. J. Herbertson.) কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রাকৃতিক ও সাংস্কাতিক পাঁরবেশের ব্যাতক্রমের ফলে সাদ্‌শ্যের পাঁরবর্তে' ক কিছু 
বৈষম্য দেখা যাইতে পারে। 


প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয় ও ইহার গুরুত্ব 


( Factors to be noted and its importance ) 


প্রাকৃতিক অগ্চল সম্পাঁকত আলোচনার ক্ষেত্রে নিয্নালাখত বিষয়গযীল সম্পর্কে 
বিশেষভাবে অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন ৷ এ 

(১) প্রাক্কীতক অঞ্চলের অন্তভু‘ক্ত দেশগুলির মৌলিক সাদশ্য জলবায়ুর [ভান্ততে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সতরাং ইহা মুলত. জলবার়যরভিত্তিক। ইহাঁদিগকে জলবায়; 
অগ্চলও বলা হয় । 

- 1২) প্রাকতিক অগ্চলগয্রীল পরস্পর সাম্নীহিত। কোন একটি অঞ্চলকে অপর 
একটি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা যায় না। একটি অঞ্চল ধাঁরে ধারে 
গাঁরবতিত হইয়া অপর একাট অঞ্চলের সাহত মিয়া যায়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে 
দুইটি প্রাকৃতিক অণ্চলের মধো একটি সান্ধক্ষেত্র (Transitional Area) দেখা যায় । 

(৩) দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকাতি প্রভৃতি কারণে একই প্রাকৃতিক অণুলের মধ্যে 
অপর একটি উপ-অগ্চলের সৃষ্ট হইতে পারে । যেমন-_দাঁক্ষণ আমেরিকার ইকুয়েডর 
ও তাহার রাজধানগ িটো। প্রাকৃতিক অঞ্চলের দিক হইতে ইহা রক্ষায় জলবায়; 
অঞ্চলে অবাঁচ্থিত হইলেও পর্বতের উপর ইহার অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের _জলবায়ঃ 
'নিরক্ষীয় জলবায়ুর তুলনায় অনেক বেশ শীতল । 

(৪) প্রারীতক অঞ্চলের কোনও রাজনোতিক সশমা নাই। ইহা পাঁথবার 
{বাভিন্ন অংশে অবাস্থিত বিভিন্ন দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া প্রকাতগত সাদ্‌শোর 
ভিত্তিতে গঠিত ৷ 


প্রাকৃতিক অঞ্চলের আলোচনার গ্রত্োজনীয়সতা 


( Natural Regions—Need for discussion ) 


প্রাকৃতিক অণ্লগ:ুলির গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার কার্য'কর! প্রয়োজনীয়তা 
অদ্বীকার করা যায় না। একাট িঁদচ্ট প্রাকৃতিক পাঁরমণ্ডলের অন্তভুত্তি একাট 
দেশ যাঁদ অর্থনৈতিক দিক হইতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এ 
পাঁরমণ্ডলের অন্তভূক্ত অন্যান্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রায় অনুরুপ উন্নাতিলাভ নিতান্ত 
অসম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে এ পরিমণ্ডলের অন্তভুন্তি সকল দেশের মধ্যে 
মল রাহিয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত দেশটির আদর্শে অনুন্নত দেশগহলিতে 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের পারবর্তন ৷ কাঁষিকার্থ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । পুর্বে রবার উৎপাদন দক্ষিণ আমোরিকার 


চিত্র ৩.২; পাাথবীর জলবায়ু অগল। 
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আমাজন অববাহিকায় ও আফ্রিকার কঙ্গো অববাণহকায় সীমাবদ্ধ ছিল ॥ কারণ এ সকল 
স্থানের নিরক্ষণয় জলবায়ু স্বাভাবিক রবার উৎপাদনের পক্ষে অন্দকুল ৷ পরবর্তী কালে 
মালয়েশিয়া অগ্ুলের অনুরুপ জলবার়তে রাবারবাগিচা শর? করা হয় এবং অতি দ্রুত 
রবার উৎপাদনে মালয়োশয়া বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। অর্থ নৈতিক ভুগোলের 
আলোচনায় এই কারণেই বিভিন্ন জলবায়্‌-পাঁরমণ্ডলের তাত্তিক পর্যালোচনা প্রয়োজন । 


প্রাকৃতিক অঞ্চল 
( Natural Regions ) 


অধ্যাপক হাবণটদন-এর সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়া প্রধান জলবায়ুর ভিত্তিতে 
(উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়;প্রবাহ, আদ্রতা প্রভৃতি) পাঁথবাঁকে নয়ালাঁখত প্রাকীতিক 
পারমণডলে ও অণ্লে {বিভক্ত করা যাইতে পারে । Ke ট 

(১) উষ্ণ মণ্ডল ( Warm 2০০০): (ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল ( Equatorial 
206 )1 (খ) পব‘প্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়; অগ্ডল ( Eastern Marginal 
or Monsoonal Region )1  (গ) কাকীয় জলবায়ু অগ্চল ( Tropical 
Reঃion) | (ঘ) বালভিয্না আদর্শের ( Balivi৪ Type) জলবায়ন। (ঙ) 
পাণ্চম প্রান্তের মর; অঞ্চলের জলবায়; অঞ্চল ( Western Desert Region ) | 

(২) উষ্ণ নীতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ( Warm Temperate Zone ) 
(ক) পঢ্ব‘প্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল (Eastern Marginal Region)! 
(খ) অন্তর্দেশীর তৃণভাম অণ্ডল (Interior Grass Land Region) | (গ) অন্তদেশায় 
উচ্চভূমি অঞ্চল ( Interior High land Region ) 1 () পশ্চিমপ্রান্তীয় ভূমধ্য- 
সাগরীয় জলবারু অণ্ডল (Western Marginal Mediterranean Region)! 

(৩) শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ( Coo! Temperate Zone ) 
(ক) ৷ পু্বাণ্চলের লরেন্সীয় আদর্শের জলবার; অঞ্চল ( Eastern Marginal or 
St. Lawrence Type }| (খ) অন্তদেশীয় নিয়ভুমির জলবায়; বা সাইবেরিয়া 
আদর্শের: জলবায়ু শণ্ডল ( Interior Low Lands or Siberean Type )! 
(গ) অস্তদেশীয় উচ্চভুগি বা আলতাই আদর্শের জলবায়; (Interior Highland or 
81691 Type)! (ঘ) পশ্চিম ইউরোপায় জলবায়: বা শাীঁতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়; 
অগ্চল ( Western European Region or Temperate Oceanic Type)! 

(৪8) হিম মণ্ডল (৮০187 Z2০ne): (ক) উচ্চ অংশে বরফাবৃত উচ্চভূমি 
(Ice Cap) | (খ) বরফাদ্তীর্ণ সমতলভূঁম বা তৈগা ( Ice Sheet or Taiga )। 


[প্রশ্ন £ (১) আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য ক? (২) জলবায়ু অঞ্চল বলিতে কি 
বুঝ? পথবীকে কয়াট জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা ধার এবং উহারা কিক? (৩) জলবার়; অগলের 
বৌশঘ্টাগীল ক কি £ (৪) পথবীকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ কাঁঃরা পাঁড়বার সার্থকতা কি? (৫) একই 
প্রকার জলবারুতে পা্বীর 1বাভন্ন অংশে মানুষের জীবনযাল্রার সমতা ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কেন?] 


6৬ প্‌ঁথবাঁর জলবায়; অল 


নিরহ্মীয় উষ্ণ ও আড় জলবায়ু অঞ্চল ৰা ক্ৰান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য অঞ্চল 

( Equatorial Climatic Region or Tropical Rain-Forest Region ) 
িরক্ষ বা বিযুব রেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত রক্ষায় শান্ত বলয় । এই অঞ্চলে 

সারা বংসর অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃণ্টিপাতের ফলে গভগর অরণোর স্াত্ট হইয়াছে। 

নিরক্ষরেক্ষার লিকট ভবাস্থিত বাঁলয়া এই জলবায়; অণ্চলকে নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আদ্র জল- 


বায়ন অণ্ডল বা ক্রান্তাঁয় বৃষ্টি-অরণ্য অঞ্চল বলা হয়। 
অবস্থান (].০08:100.): নিরক্ষরেখার উ ভয় পাবে সাধারণত &* পর্যন্ত অঞ্চলে 


এই প্রকার জল্বায়; দেখা যায় । কোথাও কোথাও প্রায় ১০" উত্তর ও দাঁক্ষণ সমাক্ষরেখা 


টু দই 


অব্খ ন) : 
ঢু ‘৩000 ৬০৫৫ KC 


কিলোমিটার 


150 ৩.৩; নিরক্ষর জলবায় অণ্চল । 


দ্বারা আবদ্ধ অণ্চলেও এই জলবায়ুর কিছ; কিছ; বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দাক্ষণ 
আমোরকার আমাজন নদগর অববা1হকা, কলাদ্বয়া উপকূল অঞ্চল, আ'ফ্িক র কঙ্গো নদীর 
অববাহিকা, গান উপকূল, দাঁক্ষ-প্‌ব+ এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রী লংকার 
কতকাংশ ও ওশিয়ানিয়ার নিউাগাঁন প্রভৃতি অঞ্চল এই প্রকার জলবায়ুর অন্তর্গত। 
আমাজন অববাহিকা অণ্লেই এই জলবায়;র বৈশিষ্টাগুলি সর্বাধক পরিলাক্ষিত হয় 
বলিয়া ইহাকে আমাজন আদশে'র { 409207 Type ) জলবায়হও বলা হয়। 
জলবায়ু (0115786): (ক) এই অণ্চলে সূর্য বংসরের বেশির ভাগ সময় প্রায় 
লম্বভাবে করণ দেওয়ার ফলে সারা বংসর আতিরিন্ত উত্তাপ ,অনভূত হয়৷ উত্তাপের 
তারতম্য খুবই কম। দিল ও রাত্রি বার মাসই প্রায় সমান ৷ উত্তর-পূর্ব ও দাঁক্ষণ-পূ্ব‘ 
আয়ন বায়; নিরক্ষাঁয় নিয়চাপ বলয়ের নিকটে মিলিত হওয়ায় আল্তঃকরান্তীয় সম্মিলন 
( Inter-Tropical Convergence ) ঘটে | ইহার ফলে বাতাস উপরে উঠিয়া 
ঠা'্ডার সংস্পর্শে আসিয়া প্রসারিত হয় ও বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অঞ্চলে জলভাগ বোঁশ । 


নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আদ্র জলবায়; অঞ্চল বা ক্রান্তীয় বৃণ্টি-অরণ্য অঞ্চল ৫৭. 


আঁতীরন্ত উত্তাপের ফলে এই অগুলের জঙ্গীর বাপপূর্ণ বাতাস হাল্কা হইয়া উপরে 
উঠিয়া যায় ও উপরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংদ্পশে আসিয়া বাঁষ্টর্‌পে ঝাঁরয়া পড়ে ॥ 
এই প্রকার বৃণ্টিপাতকে পারচলন বৃষ্টিপাত (0০7৮০০70701 Rainfall ) বলে। 
বৃষ্টির সাহত বজ্াবদগতের সংমিশ্রণ থাকে এবং প্রায় প্রাতাঁদনই [বিকালের দিকে 
আকাশ বেশ ঘনঘটা করিয়া আসে। প্রাতে বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে । সারা 
বংসরই বৃষ্টিপাত হয়। দ্থানাঁবশেষে মার্চএপ্রল ও সেপ্টেত্বর-অক্টোবর মাসে 
বৃষ্টিপাতের পারমাণ অধিক ৷ 

(খা এই অঞ্চলের বাঁষক গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ২৭" সৌণ্টগ্রেড। বট 
গাতের পাঁরমাণ প্রায় ২০৩ সে.মি । কিন্তু স্থানবিশেষে বাষ্টপাতের প'রমাণ প্রায় 
৫০০ সে. মি. হয়। সারা বংসর বাঁন্টপাত হইলেও বংসরে দুইবার সু নিরক্ষরেথা 
আঁতক্রম করিবার পর ( ২১ শে মার্চ ও ২২ শে সেপ্টেম্বর ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক 
হইয়া থাকে। 


(গ) আঁতারন্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলের জলবার; সর্বদাই উফ ও 
আর্দথাকে। 

(i) বাঁষক গড় উত্তাপ 
২৬" সে. । 

(1) বাঁষক গড় বৃণ্টিপাত = 
১৮৩ সে. মি. । 

(0) বাঁষক গড় উত্তাপের 

প্রসর_৯৮০। 

(৬) ইহা নিরক্ষীয় শান্ত 
বলয়ের অন্তর্গত হওয়ার ফলে 
বংসরের প্রায় সময়েই তেমন প্রবল 
বাতা হয় না। 

(৬). খতুচক্রের আবর্তন এই 
অগুলে দেখা যায় না। একমার 
খতু উষ্ণ ও আদ‘; জলবায়; ০ 
স'াতসেতে ও অদ্বাস্ছাকর ৷ জাঙ্গেমা এমেডুনডু আমেজ নি 
জান,য়ার ও জুলাই মাসে প্রায় চির ৩.৪; নিরক্ষর জলবায়ুর নদর্শক। 
একই রকম উত্তাপ অনুভূত হয়। 
প্রাতাদনের আবহাওয়ায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। জলবায়র এই 
একঘে'রোমভাব আঁধধাসশদের অলস ও উদ্যমহীন কারয়া তোলে ॥ 


উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত ( Vegetation and Biotic Resources ) : 
সারাবংসর আঁধক উত্তাপ ও আধক বৃণ্টিপাতের ফলে 'নিরক্ষায় অঞ্চলে চিরহরিং 


৫৮ পৃথিবীর জলবায়? অঞ্চল 


বৃক্ষের গভীর অরণ্য দেখা যায়। গাছপালাগ্ীল বিশাল. কাঠ শক্ত ও মজবুত ৷ 
বক্ষে ও লতাগুল্মে সমস্ত বনভূমি আচ্ছাদিত থাকে । সুর্যের আলো দিনের 
বেলায়ও প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য এই অণ্চলকে 'গোধুল অঞ্চল? 
( Regions 0£ Twilight ) বলে। দক্ষিণ আমোরকার আমাজন অববাঁহকায় 
এই অরণ্যাগলের স্থানীয় নাম ‘সেলভা’ (561%2)। আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার 
বিশাল বনভূমি ‘আফ্রিকার জঙ্গল" বলিয়া খ্যাত) ইহা স্থানে স্থানে তৃণভূঁম দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলভাগ বোঁশ থাকায় উত্তাপের কিছ? তারতম্য দেখা 
যার ও বনভাঁমও তেমন ঘন নহে ৷ আমাজন অববাহিকার 'সেলভা” অরণ্যে রোজউড, 
আয়রণ উড, রবার, ব্রোজলনাট ও বাঁশ জন্মে! আফ্রিকার জঙ্গলে রবার, কোকো, 
সিদ্কোনা ইত্যাঁদ এবং দক্ষিণ-পৃব এশিয়ার অরণ্যে শাল, রাবার, কপূর, আবলুস 
প্রভৃতি বক্ষ জন্মিয়া থাকে। ক্যারিবিয়ান সাগরন্থীপ অণ্চলে 'জাপোটে গাছ 
(29295 Tree ) জন্মে । ইহার রস হইতে চিকল: সংগ্রহ করা হয় এবং চকল; 
হইতে চুইং গাম তৈয়ারি করা হয়! এই সকল অঞ্চলের বনভূমিতে বিষা্ত সাপ, নানা 
ধরনের বানর, বনমানূষ ও নানা জাতের পক্ষা প্রভৃতি দেখা যায়! ইহাদের মধ্যে 
আমাজন অঞ্চলের লদ্বালেজ বানর, পুমা, আফ্রিকার [শম্পাঞ্জ, গাঁরলা, জাগযয়ার, 
হাতি, ইন্দোনোশয়ার ওরাং ওটাং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 
গরিবহণ ব্যবস্থা! (158:55076) ;: এই অঞ্চলে আতিরিন্ত উত্তাপ ও বৃষ্টি 
গাতের ফলে আবহাওয়া অত্যন্ত স্যাঁতসে'তে । বেশির ভাগ অঞ্চলেই গভীর অরণ্য 
বিদামান। আঁত বাঁণ্টর ফলে মাটিও নরম ৷ এখানে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ 
করা বিশেষ অসৃবিধাজনক। সুতরাং এই অঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবন্থা 
আজিও অন:ন্নত।  নদী-উপনদখসমূহ অত্যন্ত খরস্রোতা । নদশগীল মোহনার 
নিকট কিছহদ্‌র নাব্য। 
মনুষ্যবসতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities ): নিরক্ষাঁয় অঞ্চলের জলবায়ু কৃষিকার্য ও মনুষ্াযবাসের উপযোগন 
মহে। এই কারণে লোকবসতি খুবই কম। অধিবাসাঁরা সাধারণত খব'কায়। 
তাহাদের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো, ঘন কালো, ঠোঁট মোটা । আঁফ্রুকার 
এই খর্য'কায় জাতি এপগাঁম' বলিয়া পাঁরচিত। নদীর তরে কোথাও কোথাও 
পিগমিরা গাছের উপর লতাপাতার সাহায্যে মাচা বাঁধিয়া বাস করে। জলবায়ু 
সাঁতসে'তে হওয়ায় আঁধবাসীরা যেমন আলস্যপরায়ণ ' তেমনি উদ্যমহাীন ও 
কর্মাবমহখ ৷ এই কারণে এই অঞ্চলকে দুব'লতার অঞ্চল ( Regions of Debilita- 
tion ) বলা হয়। 
গভীর বনভূমি কাটিয়া কৃষিকার্ষ' করা, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নিমণণ অস্মাবধা- 
জনক। অধিকন্তু সভা দেশগ্ীল হইতে এই অঞ্চল বহু দরে অবান্থিত হওয়ার 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে দশ্ঘদণন যাবং এই সকল অঞ্চল 
খুবই অনুশ্লত ছিল। 


নিরক্ষী় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অণ্চল বা ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল 6৯ 


এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অনুর্বর অয়ধম? গ্ডোলফার জাতায় । একমাত নদা বন্ধীপ 
অঞ্চলে পালিসমদ্ধ মৃত্তিকা উর্বর । আঁতারন্ত ব্‌ণ্টিপাতের ফলে ধাতব উপাদান-সহ 
মাটির উপরের অংশ নিয়ত অপসূত হয়। এই কারণে কাষকাে'র যেমন অসুবিধা 
তেমনি কাঁষও অনুশ্ত। পশচারণ শিল্পও গাঁড়য়া উঠে নাই । 

আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলে প্রতি বর্গাকলোমটারে মাত একজন লোক. 
বাস করে । গভার অরণ্য, অগ্বাস্থাকর পরিবেশ, নানাপ্রকার বিষান্ত মশা, মাছ, সাপ 
ও হিংস্র প্রাণীর উপদুব এই অণ্চলে বিরল বসতির কারণ | নদী অবব্যাহকা ও সমযদ্রের 
উপকূল অঞ্চলে কিছু ঘনবসাঁতি দেখা যার । নাইজেরিয়া, ব্রোজল ও গান উপকূলে 
জনবসাঁতি অপেক্ষাকৃত ঘন কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনোশরা, মালয়েশিয়া 
প্রীত অঞ্চলে যথেষ্ট ঘন জনবসাঁত দেখা ঘায়। ইহার কারণ এই অঞ্চলের উন্নত 
যোগাযোগবাবন্থা । অধিবাসীরা কোথাও-কোথাও পশহ-শিকার, ফলমূল আহরণ: 
এবং ‘জুম’ চাষ-এর মাধামে জীবিকার সংস্থান করে৷ তাহারা অরণ্যের প্রান্তে জঙ্গল. 
কাটিয়া পোড়াইয়া একটি স্থান কারয়া লয়॥ পরে গর্ত খ্ধাঁড়য়া তাহার মধ্যে শস্যবীঁজ 
পুশতয়া রাখে । বর্ষার জলে এ বীজ অঙ্ক:ুরত হইয়া শস্য হইলে তাহা সংগ্রহ করে 
ও অন্য চাঁলয়া যায় । এই প্রকার চাষকে ‘জুম’ চাষ বলা হয় । 

নিরক্ষর জলবায়ু নানা দিক: হইতে উন্নত কৃষির অন্তরায় সন্দেহ নাই । তথাপি 
এই জলবায়; রবার, কাঁফ, কোকো ও নানা বনজ সম্পদ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ 
অনুকূল। এই অগ্চলের বনভূম হইতে বহ; ম.জ্যবান কাঠ, হা্তদন্ত, গাটাপার্চা, বাদাম, 
গদ, চকল: (চ্যুইং গাম), সাপণপোরজসা, নারকেল শাঁস ও. ছোবড়া প্রভৃতি পাওয়া 
যায়। আমাজন অণ্যলের প্রাকৃতিক রবার, কাফি, কোকো, ধাম ও ইচ্ষ7, কঙ্গো অঞ্চলের 
রবার ও কোকো এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়োশরার আবাদ রবার, ধান, ইক্ষু, কোকো, 
কাঁধ, কলা, ধুনা ইত্যাঁদ [বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

এই সকল অগ্লে প্রচুর খানজ দ্রব্যও পাওয়া যায়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় 
টিন ও কিছ; খানজ তেল, কঙ্গো অগলের তামা ও হাঁরক এবং থানা অগ্চলের 
বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ বিশেষ গরুত্বপূণ'। পৃথিবীর আধিকাংগ টন মালয়েশিয়া 
ও ইন্দোনেশিয়ার বাঁকা, সিঙকেশ ও বেলিতুং অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয় । 
ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাতা ও বোঁণিও দ্বীপ হইতে প্রচুর খাঁনজ তৈল উত্তোলন 
করাহপ্প। স:রিনাম ও 'রাটশ গিরানা অণলে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। 

এই অঞ্চলে শ্রম-শিল্পের প্রসার আদৌ ঘটে নাই । খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, খানজ- 
তৈল পাঁরশোধন, টিন ও গন্ধক শিল্প উল্লেখযোগ্য । এই সকল সম্পদের লোভে 
ইউরোপাঁয় জাতিগনুলি দীর্ঘাদন এই অগ্চলের দেশগুলিকে দখল কাঁরয়া নিবিচারে' 
শোষণ কাঁরয়াছে। 

বত'মানে রাজনোতিক অবস্থার পারবতনের ফলে এই অঞ্চলের আঁধবালনীরা 
আবাধণন হইয়া ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এই অগুলে: 
কয়লা ও শ্রমশান্তর অভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠে নাই! এই. 


৬০ পৃথিবীর জলবায়; অগ্ডল 


অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষিজ, বনজ ও খাঁনজ সম্পদের আহরণ ও 
র্তানি। সমগ্র পৃথিবী আজও রবার, কফি, কোকো, তাস ও টিনের জন্য নিরক্ষর 
অগ্লের উপর অতি বেশিমাতায় নিভ'রশঙল । অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলের 
নদাঁগৃলি হইতে প্রচুর জলাবদহাৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে । সুতরাং জল- 
বিদযাতের সাহাধো গ্ানঁয় কৃষিজ, বনজ ও খানজ সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার 
ফরিতে পারিলে এই অঞ্চলে অতি দত শ্রমণিল্পের বিকাশ অবশ্যই ঘটবে । নিরক্ষণয় 
অণ্লের অন্থহু তত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নাতর সম্ভাবনা একটি বাস্তব সত্য । 

{ প্রশ্ন: 1১) নিরক্গাঁয় অঞ্চলের জলবায়; বর্ণনা কর। এই জবার: অণ্টলের বাভিন্ন প্রকার 
্বাধকাধ' ও কাঁষজাত পাবার বাণ দাও | (২) নিরক্ষর জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য যর্ণনা কর। পাথিরশীর 
কোন; কোন: অগ্তলে এই জলবায়; দেখা হার? (৩) কিটো কোথায় অবাশ্থিতঃ এখনকার জলবারুর 
বৈশিষ্ট্য কি? (9; নিরক্ষর অঞ্চলের রপ্তান” দ্রবাগলর নাম লিখ। (৫) পথিবীর একাঁট 
রেখাচিত্র নিরক্জগর জলাহাহ্‌ অঞ্চল চিহিত কাঁরয়া দেখাও। ' 


. পর্বপ্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল 
( Eastern Marginal Monsoon Climatic Region ) 
মোঁসিম একটি আরবি শব্দ, অর্থ ঝতু। অর্থাৎ বৎসরে একটি নিদিষ্ট সময়ে আগত 
বায়প্রবাহের ফলেই এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ইত্যাদি নিয়ন্বিত হয় বলিয়া 
ইহাকে মৌসুমণ জলবার্‌ বলা হয়। মৌসুমণ জলবায়; অধ্যাষিত অগ্চলকেই মোগ:ম 
ছলবায়্‌ অগ্চল বলা হয় । 
অবস্থান (1.3586109): নিরক্ষরেখার উভয় পাম্বে ৫” হইতে ৩০" উত্তর ও 
দক্ষিণ অকাংশের মধ্যে মহাদেশগহলির পৃ্ব‘প্রান্তে অবস্থিত দেশসম্‌হ এই জলবায়;- 
"মণ্ডলের অন্তর্'ত। এশিয়া মহাদেশে _ ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোচাঁন 
উপত্বীপ, চাঁনের দগ্ষিণ-পূর্বাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, শ্রী লঙ্কার দক্ষিণাংশ। আফ্রিকা 
মহাদেশে_ইণিয়োপয়ার প্বণংখ, মালাগাসি। উত্তর আমেরিকায়- মধ্য আমেরিকার 
ব্াজাসমহ, আমেরিকা যবকতরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপছাঁপ । দক্ষিণ আমোরিকায়--ব্রাজলের 
পূ উপকূলের অংশবিশেষ | অস্টোিয়ায়-_কৃইম্পল্যাণ্ড ও উদ্তর টেরিটরির তঁরভূমি 
ইত্যাদি। ক্যারাবিয়ান সাগরে অবাস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মৌসুম জলবায়; 
অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও এই অঞ্চলে শত ও গণন্মকালে বৃণ্টিপাত হয় বিয়া কেহ 
কেহ ইহাকে মৌসুমী জলবায়ংমপ্ডলের অন্তভুক্ত একটি উপমণ্ডলে-_ক্যারাবিয়ান” 
আদশে'র জলবায়; অল বালিয়া চিহ্নিত করেন। কিন্তু ভারতের মাদ্রাজ উপকূলে ও 
শ্রী লঙ্কায় শাঁত ও গ্ৰাঁণ্মকালে দুইবার বৃণ্টিপাত হয়। সুতরাং ইহাকে আলাদা কারয়া 
নিদেশি করিবার প্রয়োজন নাই । ভারত উপমহাদেশে এই প্রকার জলবায়; বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে ভারতীয় আদর্শের জলবায়হও বলা হয় ॥ 
জলবায়ু (0117886) : সূর্য যখন ককট বা মকর ক্লান্তি রেখার উপর লম্বভাবে 
কিরণ দেয় তখন ককটাঁয় বা মকরণয় নিরচাপ অথলে বিপরীত দিকের উচ্চচাগ অণ্ল 


পূবর্ান্তীয় মৌসুমণ জলবায়ু অগ্চল ৬১ 


হইতে প্রবল বেগে বাতাস ছংটিয়া আসে ৷ এই বায়ংপ্রবাহ নিরক্ষরেখা আঁতক্রম কারবার 
সময় ফেরেলের সূত্র অন;সারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্গিণ গোলাধে বাম 


চিত ৩.৫: মৌসুমী জলবায়্‌ অণল। 
দিকে বাঁকিয়া যায়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ দিক হইতে আগত বায়.প্রবাহ দক্ষিণ- 
পশ্চিম এবং উত্তর হইতে আগত বায়? উত্তর-পূর্ব‘ বায়, প্রবাহে পারণত হয়। আবার 
দক্ষিণ গোলাধে উহা বথারুমে 
দক্ষিণ-্পূ ও উত্তর-পশ্চিম 
বায়ুপ্রবাহ সম:দ্রের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইবার সময় এ বাতাস 
জলীয় বাঙ্প সংগ্রহ করিয়া লয় 
এবং নিদিষ্ট অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া 
পাহাড় বা উচ্চভুমভাগে আঘাত 
করিয়া বণ্টিপাত ঘটায় । এই 
ধরনের বৃণ্টিপাতকে শৈলোংক্ষেপ 
বৃণ্টি ( Relief Rain) বলা 
হয়।  ভূপ্রকৃতর বিশেষ গঠন 
এই বংণ্টিপাতের পক্ষে সহায়ক । 
মৌসুমী জলবায়; অথলে 
সারা বৎসর প্রবল উত্তাপ পাঁর- 
লক্ষিত হয়। গ্রীগ্মকাল*ন গড় 
উত্তাপ প্রায় ৩২" সে. এবং শাঁত" 
কালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৫ সৈ.। 
এই অঞ্চলে গ্রা্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু শতকাল প্রায় শুচ্ক। বাৰ্ষি'ক গড় 


চিত ৩.৬: মৌসুমণ জলবায়ুর ?নদর্শক । 


৬২ পৃথবীর জলবায়ু অঞ্চল 


বাঁষ্টপাতের পারমাণ প্রায় ২০০ সে মি. হইলেও সমতলভুমতে প্রায় ৬০২৫০ সে.মি. ৷ 
এবং পাবত্য অঞ্চলে প্রায় ১,০০০ সে.মি. ৷ ভারতের গারো ও খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে 
ও চেরাপঠীঞ্জতে বৎসরে প্রায় ১,২০০ সেম. বৃষ্টিপাত হয়। ভূপপ্রকীত অন:যায়ী 
উত্তাপ ও বৃম্পাতের কিছ; তারতম্য ঘাটয়া থাকে । মৌপুমী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
প্রধানত গ্রগত্মকালের শেষ দিকে হয় এবং এই সময়কে বর্ষাকাল বলা হয়। শীতকাল 
বৃষ্টিহখন, গ্রগত্মকাল উত্তম্ত ও রুক্ষ ॥ অর্থাং বৎসরের প্রায় নয় মাস কাল গরম ও তিন 
মাম কাল শীত অন.ভূত হয় এবং গ্রাত্মকালের এক অংশ উত্তপ্ত ও বাকী অংশ আর । 
(ক। বাঁষক গড় উত্তাপ_-২৯'৪সে । (খ' বাঁষক গড় বৃণ্টিপাত-_-১৬৩ ১০সে মি. ৷ 
(গ) বাৰিক উত্তাপের প্রপর_-১৯' সে. । 
উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু ( Vegetation and Biotic Resources): এই 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বালিয়া স্থানে স্থানে গভীর বনভূঁমির সৃষ্টি হইয়াছে । 
২০০ সে মি-এর অধিক বৃম্টিপাতযন্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যে সেগুন, 
জার্‌ল, অঞ্জন, মেহগিনি, আবলুশ, বাঁশ, বেত প্রভাতি দেখা যায় । ১০০ সেম. 
হইতে ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পর্ণ মোচ বৃক্ষের অরণ্যে শাল, হরীতকণী, 
'বহেড়া প্রভৃতি দেখা যায় ॥ ইহা ছাড়া ১০০ সে.ম.-এর কম বৃণ্টিপাতযুত্ত অগলে 
নানা জাতীয় ছোট গাছ, তৃণগুলা ইত্যাদির আধিক্য লক্ষণীয়। এই অঞ্চলের 
কাচ্ঠপম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান এবং সমগ্র পৃথবীতে সেগুন, মেহাগাঁন, আবলুশ 
প্রভীত কাচ্ঠের যথেণ্ট চাহিদা রাঁহয়াছ্ছে। বনভুমিতে বাঘ, ভল্পক, চিতাবাঘ, গণ্ডার, 
হাতি, হারণ ও নানা ধরনের পাঁখ আছে। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের রয়েল 
বেঙ্গল টাইগার ভয়ংকর, সৌন্দর্যের অপূর্ব নিদর্শন । ইহা ছাড়া গর; মাহষ, 
ছাগল, ভেড়া, গাধা প্রভাত তৃণভোজ! প্রাণী আধক সংখ্যায় পরিলাঁক্ষত হয়। 
পরিবহণ ব্যবস্থা (7:859০:%): মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি 
অনেকাংশে িদ্তীণণ সমতলভূম হওয়ার সড়কপথ ও রেলপথ নির্মাণ সুবিধাজনক । 
নদীগঠীলও জনেকাংশে নাব্য । ফলে এই অঞ্চলে পারবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ 
উন্নাত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন নদশ-অববাহকা অঞ্চলে--যেমন গঙ্গা, ইরাবতী, মেকং 
লো1হত, ?সাঁকয়াং অববাহিকায় ও ব-্বাঁপে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথের উল্লেখযোগ্য 
প্রসার ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে বিমানপথেও পাঁথবশর অন্যান্য অঞ্চলের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ক্রান্তায় অঞ্লের মধ্যে মৌসুমী জলবায়ু অগ্চলেই 
পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত ৷ 
মনুষুবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities ): এই অণ্টল বহুদিন নলাঘজ্যবাদী শাসনের অধীন ছিল বলয়া 
অর্থনোতক দিক্‌ হইতে অনুন্নত ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশগ:লি স্বাধানতা 
লাভ কাঁরয়াছে ও দ্রুত উন্নত লাভ করিয়াছে । জাঁবনযাত্রার সহজ সংযোগ 
থাকবার ফলে সুদূর অতাতকাল হইতেই এই অঞ্চলে জনবসতি খুব ঘন। 
মৌপুমী জলবায়ু অণ্ডলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঘনবসতি পূণ“ এলাকা বলা যায়। 


প্বপ্রান্তী় মৌসুম জলবায়ু অঞ্চল ৬৩ 


বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। চাঁন ও ভারতের 
লোকসংখ্যা বত'মানে যথাক্রমে ১০০ কোটি ও ৭০ কোটি। অধিকাংশ বসাঁতই 
নদাঁ-ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জনবসাঁতর ঘনত্ব কোন কোন অঞ্চলে ৩০০-এর 
অধক। আধিবাসীদের বেশীর ভাগই কাঁষজীবী। অন্টোলয়ার মৌসুম? জলবায়ু 
অঞ্চলে জনবসাঁত তেমন ঘন নহে । অল্প বৃণ্টিপাত ও পার্বত্য এলাকায় জনবসাঁত 
খ্‌বই কম । বত'মানে এই অঞ্চলের বাঁধত জনসংখ্যা একটি বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার 
সৃণ্টি করিয়াছে । বিশ্বের সর্বাধিক জনবসতি মৌসুম? অণ্ুলে দেখা যায় । 

মৌসুম জলবায়; অঞ্চলে নানা ধরনের মত্তিকা আছে। ইহাদের মধ্যে দর 
ব-ঘাঁপ অগ্চলে পলিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা, কৃষ্ণম:ত্তিকা অতিশয় উব'র। কীষকাষ'ই এই 
অণ্লের মানুষের প্রধান উপজ্গবিকা । নদী উপত্যকায় কৃষিকাষ' যেমন সহজ তেমান 
লাভগ্রনক । দ্থানে গ্থানে মূলাবান খনিজ সম্পদও পাওয়া যায় । ফলে এই অঞ্চলে শ্রম- 
শিল্পের প্রসার ঘাটতেছে। তৃণভূমির অভাব হেতু পশ-চারণ শিল্পের অগ্রগতি ঘটে নাই । 

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কাঁধিজ দ্রব্য, যথা 
ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল, তামাক, তুলা, পাট, ইঞ্চ* তৈলবাঁজ প্রভৃতির চাষ হইয়া 
থাকে। পাট উৎপাদনে ভারত ও বাংলাদেশের আধিপত্য উল্লেখযোগ্য । পর্বতের ঢালে 
চা, কাঁফ, রবার, সিন:কোনার আবাদ দেখা যায়। এই অঞ্চলে এক সময়ে জশীবকা 
সম্তাভাত্তক কাঁষর প্রাধানা ছিল॥ বর্তমানে জমির উপর আঁতরিন্ত জনসংখ্যার চাপ 
গড়ায় ভারত, চীন, ভিয়েতনাম প্রভুতি অঞ্চলে কিছ; কিছু নিবিড় কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হইয়াছে । কৃষিকার্যে' যন্্পাতি, রাসায়নিক সার ও সঙ্কর বাজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা 
বুদ্ধি পাইতেছে। চা, পাট, কফ, ইক্ষু প্রভৃতি বাণাজ্যক ভিত্তিতে চাষের প্রচেন্টা শর? 
হইনাছে। বনজ সম্পদের মধ্য রহম ও থাইল্যাণ্ডের মেহাগিনি, নেগ,ন কাষ্ঠ উল্লেখযোগ্য । 
খনিজ সম্পদের মধ্যে ভারতের কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, অর, চুনাপাথর, খানজ তৈল 
প্রভাত, বর্গদেশের খনিজ তৈল ও টিন, চাঁনের কয়লা, লৌহ ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ার 
ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এই অঞ্চলে যন্দ্র-শিল্পের দুত প্রসার ঘাঁটতেছে। 
ভারত, চাঁন, ভিয়েতনাম প্রভাত দেশে বিভিন্ন ভারী শিল্প যেমন-লোৌহ ইস্পাত, 
কার্প” বয়ন, ইক্ষু, পাট, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদড্রাতক ও 
ইলেকট্রনিক যন্তপাতি, জাহাজ নিমণাণ প্রভাতি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘাঁটতেছে। 

কৃষি ও শিল্পের দিক্‌ হইতে এই অঞ্চলের দেশগুলির যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা 
থাকার ফলেই এই অণ্চলকে 'প্রাচুষ ও উদ্ধত্তের দেশ’ ( Regions of Abundance 
and Surplus) বলা হয়। আবার এই অঞ্চলের দেশগহাল অর্থনৈতিক উন্নতির 
পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া 
এই অঞ্চলকে বৃদ্ধির অঞ্চল' ( Regions ০£ Increment ) বলা হয়। এই 
অঞ্চলে কৃষিঞ্র, বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুষ-_ভবিষাতের বিরাট শিল্প সম্ভাবনার 
পক্ষে বিশেষ উপযোগণী। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগর বিদ্যার প্রসার আজিও 
এই অঞ্চলের সর্ব সমানভাবে হয় নাই। ভারত, চাঁন প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ও 


৬৪ পৃঁথবাঁর জলবায়ু অণ্টল 


প্রযদীন্তাবদ্যর প্রসার ঘাঁটতেছে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ আতিরিস্ত হইলেও 
শ্রীমকের প্রাচূর্য ও বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা তথা বাজার অর্থনোতিক উন্নতির পক্ষে 
{বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগাঁতর ফলে ইতিমধ্যেই এই অগ্লের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে । ভাঁবষ্যতে মৌসুমী জলবায় অঞ্চল বিশ্বের 
অন্যান্য ?শল্পোন্নত অঞ্চলের সমকক্ষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় । 

[প্রশ্নঃ (১) করান্তায় মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (২) পাঁথবীর কোন্‌ কোন 
অংশ ক্ৰান্তীয় মৌসুম জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত ? (৩) এই জলবায়ু অণলের প্রধান কৃঁষজাত দ্রব্য কি 


কি? (3) মানুষের অর্থনৈতিক জাঁবনে এই জলবায়ুর প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (৫) “মৌসুম 
জলবায়ু অণ্যল অত্যন্ত ঘনবসাঁজপূর্ণ ।”-_উল্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর ॥ ] 


উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগের নিয়ভূমির ক্রান্তীয় জলবায়ু বা 

সুদীন ৰ! সাঁভানা আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 

( Tropical Climatic Region of the Tropical Central IL ow 
Lands or Sudan or Savana Type of Climatic Region ) 


উষ্ণমণ্ডলে মহাদেশসগূহের মধ্যভাগে বৃষ্টিপাতের দ্বজ্পতাহেতু বিস্তীণ* 
তৃণভূমির সৃণ্টি হইয়াছে । আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে এই তৃণভূমি ও উহার উপযোগন 
জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্টাগযীল 1বশেষরুপে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে সুদান 
আদর্শের জলবায়ু বলা হলা হয়। আবার সাভানা তৃণভুমির নাম অনুযায়ী 
ইহাকে সাভানা আদশে'র জলবায়্‌ও বলা হয়। 

অবস্থান (1.০০৭১০০) : উষ্ণ মণ্ডলের ক্রান্তণয় অণুলে মহাদেশসমুহের মধ্যভাগে 
১০" হইতে ২৫'--৩০" উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলির সমগ্র বা 


চিত্র ৩.৭: উষ্ণ সুদানীয় অণ্ল। 


অংশবিশেষ এই প্রকার জলবায়ুর অন্তভূক্ত । আফ্রিকা মহাদেশেই এই সাভানা অঞ্চল 
একটি ছেদহীন বলয়রুপে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত । দাঁক্ষণ আমেরিকায় 
ইহা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত । দক্ষিণ আমেোরকায়-ভেনেজুয়েলা রাজ্যের ও'রিনকো 


উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগের নিগ্নভূমির ক্রান্তাঁর জলবায়; ৬৫ 


নদীর অববাহিকা, আজেণন্টনার পারানা-প্যারাগ;য়ে অববাহিকা, আফ্রিকার সুদান, 
উগা'ডা, কোনয়ার পশ্চিমাংশ, উত্তর রোডেশিরা, চ্যাড, সিয়েরা লিওন ; অনস্ট্োলয়ায় 
উত্তর টোরটার ও কুইম্সল্যান্ডের অংশবিশেষ এই জলবার; পারিমণ্ডলের অন্তর্গত। এই 
অঞ্চলটি প্রধানত নিরক্ষাঁয় বনভূমি ও পশ্চিম প্রান্তীয় মরুভূমির মধ্যবতাঁ অংশে 
অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ তৃণভাঁম ৷ মধ্যে মধ্যে মৌসুমী অঞ্চলের কিছ; কিছ 
উাদ্ভজ্জ দেখা গেলেও ইহা প্রারীতিক বৈণণ্ট্যে উচণ্ডলণয় তৃণভাগ। প্রত্যেক 
মহাদেশেই এই তৃণভুমির একটি স্থানীয় নাম আছে, যেমন-_-আগ্রিকায় পাভালা 
(58৮৭৭ ), রোডোশয়া অগ্তলে পার্ক'ল্যাণ্ড ( Parkland ), দক্ষিণ আমোরকায় 
ওাঁরনকো নদীর অববাহিকায় ল্যানোস ( L105 ), ব্রা্জলের দাঁকণ অংশে ক্যাম্প 
(Camps ), আজেশ্টিনার উত্তরাংশে এল: গ্রান চাকো ( E! Gran Chaco ), 
অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে সাভানা ( Savana )। 

জলবায়ু (০limate ): রক্ষায় অণ্ডলের উত্তরে ও দক্ষিণে উত্তাপ ও 
বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ ক্রমশ কামতে থাকে। তথাপি নিরক্ষর অণ্ল-সংলগ স্থানে জুন 


হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে পরি- 
সুদানী ys নিদর্মন 


চলন বৃহ্টি (0076০610781 
: ব্যাথার 
অবস্থানঃ ১৬’ ট; অঃ ৪ এগ! দে, 


Rain) হয়। মরু অঞ্চলের 
দিকে প্রসারিত উত্তাপও বেশ, 
ব্‌ণ্টপাত কম। 'দিবা-রান্রির 
উষ্ণতার পার্থকা অধিক, প্রায় 
১১" সে.। এই অঞ্চলের বাঁক 
গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপের পরিমাণ 
প্রায় ২৭" সে. হইতে ৩৩" সে. । 
কিন্তু শীতকালে এই গড় উত্তাপ 
১০" সে. হইতে ১৫ সে.। 
অর্থাৎ শীত ও গ্রম্মে উত্তাপের 
পার্থক্য প্রায় ১৭" সে | ব’চ্টি- 
পাতের ক্ষেত্রেও বাভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে তারতমা পরিলক্ষিত হয়। 
অপেক্ষাকৃত শুক অঞ্চলে বুষ্টি- 
পাত প্রায় ১০০ সে.মি | কিন্তু 
নিরক্ষায় বৃত্তের সংলগ্ন অগুলে ইহা প্রার ১৬৫ সে.মি. ৷ বৃষ্টিপাত গ্রীন্মকালেই হয়। 
শীতকাল শুক ও উচ্জবল। জুলাই হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে এই অগ্চলে 
প্রবল ধৃলিঝড় হয়। এই অঞ্চলে বৎসরে দুইটি খাতুর মধ্যে তিনাটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যার । শদতকাল-শীতল ও শুহ্ক আবহাওয়া, গ্রীত্মকাল--শঈতের শেষে 
শুরু হয় । প্রথম দক যেমন উষ্ণ তেমন শুণক। কিন্তু গ্রীত্মের শেষ দিক উফ ও 


[১ম] 


চিত্র ৩.৮: সুদান’ জলবায়ুর দর্শক । 


৬৬ পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল - 


আর্দ। অথাৎ এই সময়ে উষ্ণতার সামান্য পরিবর্তন ঘটে এবং প্রচুর বর্ষণ হয় । 
মৌস;মগী অণ্ুলের মত এই অণলেও প্রায় লারা বৎসরের বর্ষা এই সময়েই হয় । 

(ক) বাঁষক গড় উন্তাপ_২৩৬ সে. । 

(খ) ১, গড় বৃষ্টিপাত_-১৫০ সে মি.। (গ) উত্তাপের প্রসর--২০৫৫' সে. ৷ 

উদ্ভিজ্জ ও জীৰ্জন্ত ( Vegetation and Biotic Resources}: 
ক্লান্তীয় জলবায়; অণ্চলে দাঁ্ঘ' তৃণ জন্মে । তৃণগডলি (৩-৫) গিটার দীর্ঘ হয় । 
Elephant £ra55 অত্যন্ত ঘন ও দার্ঘ হয় । ইহার মধ্যে হাতীও অদংশ্য হইয়া 
ঘায়। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে মাঝে মাঝে বাংবাব { Baobab) নামক এক 
বিশেষ প্রকারের গাছ জন্মে । ইহা ছাড়া এই অণলে প্রচুর আবরণ গণ্দ উৎপাদনকারী 
গাছ জন্মে ৷ তৃণভমতে জিরাফ, জেব্রা, মরঃপ্রায় অগচলে এমন, আঁচ ( উটপাঁখ ) ও 
বনভূমি অঞ্চলে সিংহ, চিতাবাঘ প্রভাতি দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণণর 
মধ্যে দাক্ষণ আমোঁরকায় তীক্ষাদন্ত। চিনচিল্লা, ক্যাঁপবারা, অপ্ট্রোলয়ায় ক্যাঙ্গার 
{বশেষ উল্লেখযোগ্য । আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল পাঁথবীর বিখ্যাত মগয়া 
ক্েব্রগহীলর অন্যতম । 

মনুষ্যবদতি ও অর্থ নৈতিক আবস্থা। (Population and Economic 
Activities ): এই অঞ্চলের মণত্তকা সাধারণত অগ্নংমাঁ পেডালফার জাতীয় । 
বং্টিপাতের দ্বজ্পতা হেতু মৃত্তিকার ক্ষয় কম হর। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় 
ইহা গণ/্চারণ ও কীষকার্যের পক্ষে কিছুটা উপযোগ । এই কারণে এই অণলে 
পণুচারণ ও কাধকার্ধকে কেন্দ্র ক'রয়া জনবসতি গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের 
আধবানীদের মধ্যে পূব-আঁক্ুকার 'মানাই, পশ্চিম আফ্রিকায় হৌসাস, কোঁনয়ায় 
1ককুয়ু জাতি যাযাবর জীবন ত্যাগ কাঁরয়া স্থায়ীভাবে পশুপালন ও কৃষিকারের 
প্রাত দৃষ্টি দিয়াছে।  তৃণভাম পাঁর্কার কারয়া এই সকল অঞ্চলে গম, ভুট্টা, 
ইক্ষু, জওয়ার, তামাক, তুলা, তৈলবাঁঙ্জ প্রভৃতির চাষ ক্রমেই বাঁদ্ধ করা হইতেছে। 
কম ব্‌াণ্টপাতযুক্ত অঞ্চলে বতমানে সেচেরও প্রসার ঘাঁটতেছে। নিয়ামত পরিশ্রম 
ব্যতিরেকে জীবন-যান্রা নির্বাহ করা কাঁঠন বািয়া এই অগ্ুলকে গাঁরগ্রমের অঞ্চল 
( Region 0f Effort ) বলা হয় । 

খাঁনজ উত্তোলনে এই অগ্চলের গুরুত্ব ক্রমাগত বাদ্ধ পাইতেছে। দক্ষিণ 
আমোঁরকার ভেনেজঃয়েলা খাঁনজ তৈল উত্তোলনে উল্লেখযোগ্য । ওাঁরনকো নদা 
অববাঁহকা ও ম্যারাকাইবো হ্রদের পূর্ব তাঁরে প্রচুর খানিজ তৈল পাওয়া যায়। 
গিরানার উচচভুসতে লৌহ আকাঁরক ও জ্যামেইকাতে প্রচুর বক্সাইট উত্তোলিত হয় 
আফ্রিকার জাইরে রাজ্যের কাটাঙ্গা এবং উত্তর রোডোশরা অঞ্চলে প্রচুর তার পাওয়া 
যায়। নাইজেরিয়ায় কিছু টিন ও কয়লা উত্তোলন করা হয়! 

এই অঞ্চলে চান, তামাক» কুইরকো ( 06:8০:০9) গাছের ছাল হইতে চামড়া 
ট্যান করিবার দ্রব্যাদি প্রদ্তুতের শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে। ভেনেজ;য়েলায় খানজ তৈল 
শোধনাগার প্রধান শিল্প । বিশ্বৈর বাজার হইতে দুরে. অবাস্থত এবং যোগাযোগ 


. 


মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চলের বা বাঁলাভরা আদর্শের জলবায়; অণ্চল. ৬৭ 
ব্যবস্থা: উন্নত নহে বলিয়া এই অগ্চলের উন্নাত খুব মন্হর। তবঃও এই. অঞ্চল 
হইতে িবশ্বের বাজারে চামড়া, গ’দ, তামাক, তৈলবাজ প্রভাত রপ্তানি করা 
হয়। 


[প্রশ্ন : (১) পাথর বিভিন্ন অংশে ক্রাস্তায় ভূণভুমর ভিন্ন ভিন্ন নামগণীল উল্লেখ কর 
(২) এই তৃণভাঁম অঞ্চলের প্রাকাতিক বৌশগ্ট্য এবং ব্যবহার বর্ণনা কর । ! 


মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চলের ৰা 

বলিভিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 

( Central Highland Climatic Region or 
Bolivies Type of Climatic Region ) 


অবস্থান (7.০০৪1০) : ক্ৰান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুমণ্ডলের মধ্যে উচ্চ ভূভাগে 
সাধারণত জলবায়ুর ?কছ7় কিছ; তারতম্য দেখা যায়। এই কারণে ক্রান্তীয় মণ্ডলের 
উচ্চ ভূ-ভাগলম:হকে জলবার;র সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি উপমন্ডলের অন্তভুন্ত করা 
যায়। দক্ষিণ আমোরকার বলিভিয়া, এঁশয়ার তিব্বত প্রভাত অণ্চলে এই ধরনের 
জলবায়; দেখা যায়। বলিভিয়ার মালভ্ীম অঞ্চলে এই- জলবায়; সবশেষ অনুভূত 
হয় বলয়া ইহাকে বাঁলাভয়া আদর্শের জলবায়;ও বলা হয়। 

জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত ( Climate, Vegetation and Biotic 
Res0Urces ): এই অঞ্চলের জলবার; চরম ভাবাপন্ন । সাধারণত শাঁত আঁত 
দাঁঘ' ও তাঁর। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও স্বল্পন্থায়।। তিব্বত অঞ্চলেই এই 
ধরনের জলবায়ুর প্রাধান্য দেখা যায় । কিন্তু বাঁলাভয়া অঞ্চলের জলবায়; শগতপ্রধান 
নাতিশীতোষ্ণ । উদ্ভিদের মধ্যে মালভামর উচ্চতা অননুযায়ী বিভিন্ন অংশে গাছ 
দেখা যায় কিন্তু বোশর ভাগ অগলই প্রায় ব্‌ক্ষহীন ৷ স্থানে স্থানে তৃপভাম 
আছে। বাঁলাভয়ার তৃণভূমি মণ্টানা ( Montana ) নামে খ্যাত । তিব্বতের 
অধিবাসীরা নানা কাজে ইয়াক নামে এক প্রকার পশ; ব্যবহার করে |: গর? ছাগল, 
গাধা, অখ্বেতর জীব, মেষ অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয় । 


মনুষ্যৰসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ( Population and Economic 
Activities): কিছ কিছু তৃণভৃম থাকায় এই অঞ্চলে কৃঁষকার্যে'র নাহত 
প্শুচারণ-শিল্পও গাঁড়য়া উঠিয়াছে। জলবায়ুর কারণেই লোকবসাঁত খুব কম। 
একমাত্র নাতিশধতোফ অঞ্চলে লোকবসাঁত দেখা যায়। উচ্চ অঞ্চল 'বসাঁতহীন ৷ 
জীবন-সংগ্রাম এই অঞ্চলে খুবই কঠোর । খানিজ পদার্থ এই অঞ্চলে কোথাও কোথাও 
পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যানবাহনের তেমন কোন উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় 
এই সকল সম্পদ আহরণ ও তাহার কাষ'কর প্রয়োগ সম্ভবপর হইতেছে না। 
কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, ইচ্ষু,। ফল ইত্যাদি প্রধান । রাজনৈতিক দিক হইতে 


৬৮ *_ পাথিবার জলবায়; অচল 


দতব্বতের অবস্থান বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে এই অঞ্চলে কিছ? কিছ; 
রান্তাঘাটের উন্নীত হইয়াছে । বাঁলভিয়াতে প্রচুর টিন পাওয়া যায়৷ 

[প্রশ্ন ১) বালভিযা কোথায় অবাদ্থত ? এখানকার তৃণভূমি কি নামে পাঁরাচত ? (ই) তিব্বতে 
কোন্‌ কোন্‌ পশু পালন করা হয়? (৩) বালীভয়া জলবায়; অগ্চলে অর্থনৈতিক উল্লাতর পথে প্রধান 
বাধা ক কি? ] 


পশ্চিম প্রাস্তীয় মরু অঞ্চলের জলবায়ু ৰা 
সাহারা আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 
( Western Marginal Hot Desert or 
Sahara Type of Climatic Region ) 
মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে প্রাকৃতক কারণে বিস্তীর্ণ মরুভূমির সৃষ্টি 
ছে । আফ্রিকার সাহারা মর: অগ্চলের জলবায়ন মর জলবায়*র আদর্শ বাঁলয়া 
.. এই জলবায়নকে সাহারা 'আদর্শের জলবায়,ও বলা হর । প?থবঈর গ্থলভাগের প্রায় 
চার ভাগের একভাগ অঞ্চল জ:ড়িয়া এই সকল মর? অঞ্চল অবাস্থিত। 


অৰস্থান (7.০86০5): ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পাশ্বে প্রায় ১৫' হইতে ৩০. 
উত্তর ও দাঁক্ষণ সমাক্ষরেখা দ্বারা আবদ্ধ উত্তর ও দাক্ঘণ গোলাধে মহাদেশগনীলর 
পশ্চিম প্রান্তে এই প্রকার জলবার; দেখা যায়। এই অগ্চলেই পাথিবীর উষ্ণ মর? 
অগ্চলগযীলর অবস্থান ৷ 

উত্তর গোলার্চে__এাঁশয়া মহাদেশে আরবের মরুভ্‌মি, উত্তর-পশ্চিম ভারতের থর 

. অরুভবমি ; উত্তর আমোরকায়_-কলোরাডো ও মোককো মুভি ; উত্তর আফ্রিকায় 
সাহারা মর,ভুম ৷ | 

দাক্ষণ গোলাধে-_দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহার মরুভূমি, দক্ষিণ আমোরকার 

' আটাকামা মর;ভ্ম ; অপ্টরোলয়ায়_ মধ্য ও পশ্চিম অপ্টরোলয়ার মরুভ্ম। 
জলবায়ু (Climate ): এই মর অগ্চলগ্ীলর সকলই মহাদেশগহলির পশ্চিম 
প্রান্তে অবাস্থত। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নরক্ষায় 
দনয়চাপ অঞ্চলের দিকে যে আয়ন বায়; প্রবাহিত হয় তাহা সর্বদাই এই মর? অণ্চলের 
উপর দিয়া পাশ্ববতর্গ সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় কখনও সমহদ্রের দক 
হইতে জলগর বাঞ্পপূর্ণ বায়ন এই অগ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় না। দ্থলভাগের 
উপর দিয়া প্রবাহিত বায়; শুক ও উষ্ণ থাকে। এই অঞ্চলে গ্রীক্মকালশন গড় 
উত্তাপ প্রায় ৩৩" সে. এবং শতকালপন গড় উত্তাপ প্রায় ১৫ সে. ৷ মর; অগ্চলে 
বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। কোথাও বৎসরে ৩০ সে.মি.-এর বেশ বৃষ্টিপাত হইতে 
দেখা ধায় না। কোন কোন অঞ্চলে পরপর তিন চারি বংসর বাঁত্টপাত হয় না! 
আকাশ সারা বংসর মেঘমূন্ত থাকে। সূর্ধাকরণ প্রথর ও প্রচুর। ভাপ 'বাঁকরণ 


পশ্চম প্রান্তীয় মর; অঞ্চলের জলবায়ু বা সাহারা আদর্শের জলবায়ু অচল. ৬৯ 


গত হয় বালিয়া রাত্রি অত্যন্ত শীতল ৷ গ্রীন্ম অত্যন্ত উষ্ণ, শাঁত অত্যন্ত তীর । 
এক কথায় জলবায়; চরমভাবাপন্ন । দিবারাত্র ও শীতশ-গ্রীজ্মের উত্তাপের পার্থক্য 


চিত্র ৩.৯: উচ্চ মরুদেশী় অণ্টল ও মধ্যভাগের মরুভূ'ম অগল। 


অত্যন্ত বেণী । মর; অঞ্চলের সমহদ্রপ্রান্তায় দ্থানগযীলর জলবায়; কিছুটা মৃদু । 
মর; অণলে প্রায়ই বালুর ঝড় হয়। সাহারা অঞ্চলে এই ঝড়কে ‘সাইমডম’ বলে। 


মরু জলবায়ুর নিদর্শন 
স্থানের নাম অবস্থান বৃষ্টিপাত সর্বোচ্চ সৰ্বনিয় 
উত্তাপ উত্তাপ প্রসর 
(১) জেকোবাবাদ পাঁকস্তানা ১২ সে.মি, ৩৭ সে, ১৪০ সে. ২৩ গে. 
(২) কায়রো . সাহারা-সংলগ্র আরব ৩৩০ সে মি. ৩৩" সে. ১৫৫" সে. ১৮" সে. 
সাধারণ্তন্্ 

(৩) ইকুইক আটকামা মর: অঞ্চল বৃণ্টিহীন 
(৪) বাগদাদ জারব মরু সংলগ্ন ইরাক ২ সে. মি. ৩৫ সে. ১৭ সে. ৩৪+ সে. 
উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত € Vegetation and Biotic Resources ) £ 
মর; অণ্যলের প্রান্তদেশে প্রথমে কিছ? কিছু তৃণগুল্ম দেখা গেলেও ধাঁরে ধাঁরে 
ছোট ঝোপ ও কাঁটা গাছ এ তৃণগঢ়ল্মের স্থাম নেয় এবং মরুভ্যামর অভ্যন্তরে 
কোথাও ধু ধু বাল; কোথাও পাথরের রুক্ষতা ছাড়া কিছ? দেখা যায় না। এই 
অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের মধ্যে ফাঁণমনসা (0৪০5 ), বাবলা ( Acacia ), 
ইউকা, উট কাঁটা, সেজ গ:ল্ম এবং খেজুর গাছই প্রধান । মরুভযমিতে উট ও 
উটপাখা প্রধান জাঁব। কোথাও কোথাও শৃগালজাতীয় একপ্রকার জগবও দেখা 
যায়। মরু অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য একমাত্র বাহন উট ৷ এই কারণে উটকে মর[ভ্যামর, 


৭০ পাথবীর জলবায়? অগ্চল 


জাহাজ বলা হয়। মরুভীমতে কোথাও কোথাও জলের উৎস দেখাবার । এই সকল 
স্থানে খেজুর গাছ জন্মে এবং কিছ: দকছু চাষ-আবাদও হয় ; ধান, ভুট্টা, তুলা, আখ, 
তামাক ইত্যাদির চাষ হয় ; কিছু কিছ: লোক বাস করে এবং উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল 
প্রভৃতি পশও প্রীতপালন করে ৷ এই সকল স্থানকে মরদ্যান (02515) বলে । 

মনুয্যবসতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থ। (Population and Economic 
Activities ): মরু অণ্চলের চরম জলবায়ঃ মন:ষ্যবামের অযোগ্য, ফলে লোক- 
বসাঁত অঁত নগণ্য । তথাপ কিছু যাষাবরজাতীয় লোক বাভন্ন মর: অণ্লের 
প্রান্তে বাস করে। প্রকৃতির রুক্ষ পাঁরবেশে তাহারা আকাত ও প্রকাতিতে খুবই 
রুক্ষ ও কঠোর হয়। তাহারা অনেক সময় লুঠতরাজ ও দসহ্যবাত্ত দ্বারা 
খাদ্য সংগ্রহ কাঁরয়া থাকে । অণ্ডলভেদে এই মর? অগ্চলের যাষাবর আঁধবাসাীরা 
{বাভন্ন নামে পাঁরচিতঃ যেমন_ আরব অঞ্চলে বেদুইন, সাহারা অঞ্চলে ট্রেগ 
{ T০uregs ), কালাহার অণ্টলে বঃশম্যান ইত্যাদ। কোনও. কোনও অঞ্চলে 
ভাধিবাসারা বিষান্ত তরের সাহায্যে পণ; শিকার করে এবং কাঁচা ও পচা মাংসও খায়৷ 
তাহারা ক্যারন (18:০9) নামক এক প্রকার পণুচর্ম-া্নামত পোশাক ব্যবহার করে! 
এই অঞ্চলে জীবনযাত্রা দরীবষহ বাঁলয়া এই অঞ্চলকে স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল ( Regions 
of lasting difficulty ) বলা হয় | 

মর; অঞ্চলে বিশেষ করিয়া দাক্ষণ গোলাধে কোথাও কোথাও মূল্যবান খাঁনজ 
পদ পাওয়া যায়। যেমন__চালর আটকামা অগ্চলে নাইট্েট ও তামা, প্রন 
ফালি মর; লে খাঁজ তৈল, আঁফ্রিকার কালাহারি অণ্লে হারক, পশ্চিম অস্ট্রোলয় 
মর; অঞলে দ্রর্ণ (কালগঠীল ও কুলগাঁড ), লৌহ আকাঁরক (আয়রন ওর ), আরবের 
মর; অঞ্চলে (সৌদ আরব, ইরাক, ইরাণ ) খনিজ তৈল পাওয়া যায়। খনিজ পদাথে' 
সমন্ধ অণ্যলগুলিতেই লোকবসাত দেখা যায় । খাঁনজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে এই 
সকল অঞ্চলে ধাঁরে ধারে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘাঁটতেছে। মধ্য প্রাচ্যের খানজ 
তৈল শোধনাগার মিশরের চান ও বস্ম শক্প, দাক্ষণ-পশ্চিম আমোঁরকা য্যন্তরাষ্ট্ে 
সান ডিয়েগোতে বমানপোত শিল্প গাঁড়ারা উঠিয়াছে। ওঁ সকল অঞ্চলে বহঃদ;রবতাী 
বান হইতে কম ্ািয়ায় জল সরবরাহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে খাঁনর কাজ শেষ 
হইয়া গেলে এ সকল স্থান পাঁরত্যন্ত হয় । মর; অঞ্চলে পাঁরবহণ-সমস্যা আঁত তীব্র । 
বাল:কাময় প্রান্তরের উপর রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ দ:রহ ৷ জলের সমস্যাও দুলত্দ্য ৷ 
এই সকল অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চলের মতই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের 1বরাট অন্তরায় ৷ 
কিন্তু বর্তমানে এই অগ্ুলে খনিজ উত্তোলন ও অন্যান্য আন:ষাঁদদক শিল্পের প্রসার 
ঘটায় সাংগ্কাতক পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘটিতেছে। প্রাকতিক প্রাতকুলতা সত্তেবও 
অদূর ভাঁবয্যতে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নাতর যথেষ্ট সম্ভাবনা রাঁহয়াছে। 

[প্রশ্ন : (১) অবস্থান উল্লেখ করিয়া পযথবর উফ মরুভূষিগলর নাগ লিখা (২) ম্ভুম 


অঞ্চলের জলবায়ু বর্ণনা কর। 1৩) বেদুইন, ট্ারেগ, বৃশমান ইত্যাদি জাতিরা কোন: কোন্‌ অলের 
আঁধবাসাঁ? ইহাদের জাঁবন-হাত্রা কিরূপ ? 'দাইমম" কাহাকে বলে? ] 


পররপ্রান্তীর নাতিশীতোঞফ বা চৈনিক আদরের জলবায়ু অঞ্চল ay 
পূৰ্বপ্ৰান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ ৰা চৈনিক আদর্শের জপৰায়ু অঞ্চল 


{ Eastern Marginal Temparate Region or 
China Type of Climatic Region ) 


নাতিশখতোফ মণ্ডলের পুবপ্রান্তে যে বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখা যায়, তাহাকে 
পূবপ্রান্ত।য় নাতিশাতোষ জলবারু বলে। চাঁন দেশের বিস্তীর্ণ“ অঞ্চলে এই প্রকার 
জলবায়? দেখা যায় বালয়া ইহাকে চোৌনক-আদরশের জলবায়?ও বলা হয়। 


অবস্থান (1.০০9607.) : উক্নাতিশীতোষ্ মণ্ডলে ৩০ হইতে ৪৫” উত্তর ও 
দাক্ষণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশসমূহের পূবর্পান্তে এই ধরনের জলবায়? বিদ্যমান । 
এই অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত অনেকটা মৌসুমী জলবায়? অঞ্চলের অনুরুপ । 
এঁশয়া 'মহাদেশে_উত্তর ও মধ্য চাঁন, কোরিয়া ও জাপানের অংশ ; উত্তর আমোরিকায় : 
_আমোরিকা য্যক্তরান্ট্রেরে দক্ষিণ-পৃবাঞ্চল; দাক্ষণ আমোরকায়-_দাক্ষণ-পূব+ 
ব্রাঁজল, উরুগুয়ে ; আঁফ্রকাপ_দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের অন্তর্গত নাটাল উপকুল 
এবং অস্ট্েলেশিরায় _প্রশান্ত মহাসাগরের তরবতর্দ দক্ষিণ-পৃবণঞ্চল প্রভৃতি এই 
জলবায়ুর অন্তর্গত ॥ 


জলবায়ু (01152866) : এই জলবায়] কিছুটা বৈসাদ্‌শ্যপূ্ণ। সমহদ্রোপকুলের 
তুলনায় দেশের অভ্যন্তর ভাগ অনেকটা উষ্ণ। অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতার জন্য আয়ন 
বায়ুর প্রভাবে গ্রীক্মকালে এই অগ্লে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শগতকালে প্রত্যায়ন 
বায়ুর প্রভাবেও স্থানে স্থানে কিছু পারমাণ বৃষ্টিপাত ঘটে । ক্রান্তি বৃত্তের সংলগ্ন 


চিত ৩.৯০: পূব প্রান্তর চৌনক জলবারু অগল। 


এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্থানে জলবায়? মোটাম;টি উফফ ও আদ্র বলিয়া ইহাকে আর 
উপক্লান্তীয় জলবায়?ও বলা হয় । এই অঞ্চলের গ্রাঙ্ম ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে 


৭২ পৃঁথবীর জলবায়? অণ্চল 


১ সে--২১ সে. এবং ১০: সে. ৷ কোথাও ইহা ১' সে -এর নিচে নামিয়া আসে। 
অথণৎ এই অঞ্চলে শীত ও গ্ুম্মের তাপমাত্রার তারতম্য মোস;ম! অণ্চলের তুলনায় 
অনেক বেশগ। এই অঞ্চলে প্রায়ই প্রবল ঘুণিবাতাস হইয়া থাকে এবং বিভন্ন আগলে 
ইহার নাম বাভন্ন । যেমন, চাঁন ও জাপান অঞ্চলে টাইফুন, অস্ট্রেলিয়ার পূবাংশে 
সাদা বাস্টার, ভক্টোরয়ায় 'ব্রকাল্ডার্স) বুক্করাজ্টরের দাঁক্ষণ-পর্বাংশে নদগর 
এবং ব্রাজল ও আঙ্গেশ্টনায় প্যাম্পেরো ও জোণ্ডা ইত্যাদি 

এই ঘ্ীণবাত্যা অনেক সময় বিরাট বিধ্বংসী আকার ধারণ করে এবং জীবন ও 
সম্পত্তির প্রভূত ক্ষাত করে। নিয়ে এই অগলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জল- 
বায়ুর নিদর্শন দেখানো হইল-__ 


স্থানের নাম অবস্থান বাৰিক উত্তাপ বাধিক বৃষ্টিপাতের গড় 
সর্বানয় সর্বোচ্চ প্রসর গড় 


সাংহাই (চাঁন) ৩১১৫ ৩?সে, ২৭" সে. ২৪ সে. ১১৬ সেম. 
উঃ অঃ 

চাল‘সটন (আমোরকা ৩২:৪৮ সে. ১০ সে. ২৮ সে. ১৮ সে. ১১৯ সৈ. মি, 

য্ন্তরাষ্ট্র) উঃ অঃ 


সিষ্টান (অস্ট্রোলয়া) ৩৩৫৫ ১১ সে. ২২’ সে. ১৯ সে. ১১৯ সে. মি. 

রি দঃ অঃ 

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু ( Vegetation and Biotic Resources ): 
মৌসুমী অগুলের ন্যায় এই জলবায়ুতেও প্রচুর বৃণ্টিপাত্্ত অণ্লে চিরহারং 
বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। কম বণ্টিপাতয;ক্ত অণ্ডলে দেখা যায় পণ'মোচা বক্ষে 
অরণ্য । আবার উচ্চ পার্বত্য অণ্যলে মধ্যে মধ্যে কিছ; সরলবগাঁয় বৃক্ষের অরণ্য 
দেখা যায়। শাল, কপূর, ওক, পাইন, ফার, বাঁচ, মেপল, চেপ্টনাট, ওয়াল নাট 
(আখরোট ), নানা ধরনের পরগাছা, বাঁশ এই অঞ্চলের অরণ্যে প্রচুর জন্মে। এই 
অঞ্চলের অরণ্যে বাঘ, হাতি, গণ্ডার আছে। তৃণভুমতে গরু, ঘোড়া, মহিষ, গাধা, 
প্রচুর পালিত হয় ।. এই অগুলে প্রচুর পাঁরমাণে শ:করও প্রাতপালিত হয় 

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities): পৃথিবণীর পর্বাগেক্ষা জনবহুল দেশ চীনের বিদ্তীর্ণ অংশ ও 
জাপানের কিয়দংশ এই জনবায়; অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা রন্ত ও 
গাঁতবর্ণের প্ডোলফারজাতয়। অনুর্ঝর । কিন্তু নদীর বদ্ধীপ অঞ্চলে উব'র মৃত্তিকা 
থাকায় প্রচুর কাঁষজ পণ্য উৎপাদনের সহজ সুযোগ আছে । ইহা ছাড়া কৃত্রিম সার 
প্রয়োগের দ্বারা অননুর্বর অংশেও প্রচুর ফসল ফলানো সম্ভব হইতেছে । কৃষি-পণ্যের 
মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে । সয়াবীন এই অঞ্চলের একটি 
বিশেষ কৃষিজ ফসল । এখানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে রে*মকগটের জন্য তু'ত গাছের 
চাষ হয়। স্থানে স্থানে তুলা, চা ও আনারসের চাষও হয়। কৃষি ও পশুপালন এই 


অস্রদেশণর উষ্ণ তৃণভাঁম বা স্তেপ আদশে'র জলবায়ু অল ও 


অগুলের অধিবাসীদের প্রধান উপজগবিকা ॥ পশুপালনের সুযোগ থাকায় পথ 
শিচ্গও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ কারিতেছে। এই অঞ্চলের নদীগনুলি নাব্য হওয়ায় 
পরিবহণের উপযোগ ॥ রেলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগ বাবাও এই অগলে বিশেষে 
উন্নাত লাভ করিয়াছে । এই সকল কারণে এই অঞ্চলে শ্রমশক্পের প্রসার ঘাটিতেছে। 
জাপানের দক্ষিণাংখ, আমোরকা-য্য্তরাষ্টের দক্ষিণ-প্রণঞগল, চাঁনের উপকূল অঞলে 
নানা ধরনের শিল্প সাঁন্ববেশ অর্থনৈতিক দিকে এই অঞ্চলের উন্নাতর গারচায়ক | 
জাপানে লোহ-ইস্পাত, কার্পাস, রেশম ও সার শিল্প, আমেরিকা য্যন্তরাণ্ লৌহ” 
ইস্পাত, কাপণপ, সার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প ইত্যাদি বিশেষভাবে উন্নাতি লাভ 


কাঁরয়াছে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ আরও সম্ভাবনাময় ৷ 


[প্রশ্নঃ ৯) পাথবীর কোন: কোন: অংশ চো'নক জাদশে'র জলবায়ুর অন্তগ'ত? এই ছলবারহ 
অঞ্চলের বাভত্র অংশে ঝাড়ের নামগুলি উল্লেখ কঃ। (২) এই জলবায়? অঞ্চলের অথনোতক বন 
সম্বন্ধে যাহা জান লিখ |) 


অনস্তর্দেশীশ্ন উষ্ণ তৃণভূমি বা স্তেপ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 
( Interior Tropical Grass Lend or 
Steppe Type of Climatic Region ) 

অবস্থান (1০০৭০০): মহাদেশসমুহের মধ্যভাগে প্রায় ৩০'-_৪6' উত্তর 
ও দাঁক্ষণ অক্ষাংশের মধো অৰাস্থত ‘বাভিন্ন স্থান এই জলবায়;মণ্ডলের অন্তর্গত । ইউ- 
রেশিয়ার মধ্য ভাগের তুরান বা তুঁকস্তান. ইউরোপের মধ্যাঞ্চলের ড্যানিউব অববাহিকা, 
রূমানিয়া ও হাঙ্গের, উত্তর আগোরিকার কানাডা ও আমেরিকা যান্তরাষ্টের উত্তর” 
পাঁশ্িমাগল, দাঁ্ষণ আমোরকার আজে“ণ্টনার উত্তর ধ্যাংখ, অস্ট্রেলিয়ার মারেডা'লিংনদার 
অববাহিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি প্রভাত স্থানে এই প্রকার জলবায় দেখা যায়। 

জলবায়ু (0110086৩) : মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে এবং দুই পাশ্বের সমদ্ 
হইতে বহ: দুরে অবাস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়; অনেকটা চরমভাবাগনন । 
শখতকাল দাঁঘ'স্থায়ী ও তার । গ্রাত্মকাল স্বল্পন্থায়ী ও উষ্ণ । গ্রণধ্মকালীন উত্তাপের 
গড় প্রায় ২২*সে.। শগতকালে উত্তাপ প্রায় মানের নিচে নামিয়া যায় । শীত- 
গ্রণন্মের উত্তাপের প্রসর খুবই বেশী । অবশ্য উত্তর গোলাধের তুলনায় দাক্ছণ 
গোলার্ধে ইহা অপেক্ষাকৃত কম ৷  দিবারাতির তাপের পার্থকাও বেশ বেশী । 

এই অঞ্চলে বাঁষক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সেম. । স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত 
২৫ সেীম.-৩০ গে. এবং ৭০ সে+স.-৭৫ সে.মি হইয়া থাকে। বাঁষ্টপাত গ্রগজ্সের 
প্রথম 'দিকেই সাধারণত হয় । এই অণলের ভূপ্রকাত সর্বত্র সমান নছে। নয়ন, 
মালভাঁম ও পার্বত্যভূঁম ইতস্তত দেখা যায়, এই অণ্লের বৃণ্টাবরল স্থানসম্‌হের 
জলবায়; ও উদ্ভিদ মর/প্রা অঞ্চলের অনুরূপ । এই অগুলে তৃণভূমই প্রধান । রুশ 
ভাষায় বৃক্ষহাঁন_ তৃণভূমিকে স্তেপ বলে এবং মধ্য এশয়ার রঃশ অগলে এই জলরায়ঃ 
বিশেষভাবে পরিলাক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে স্তেপ আদর্শের জলবায়? বলা হয়| 


8 j পাঁথবীর জলবারু অঞ্চল 


উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু ( Vegetation and Biotic Resources ): স্বক্প 
ল্টপাত ও চরম ভাবাপন্ন জলবায়ুর ফলে বিস্তীর্ণ তৃণভাঁমর সৃষ্টি হইয়াছে। 
চান্তীয় অঞ্চলের তৃণাণুলে ব্‌ক্ষ দেখা যায়, কিন্তু এই তৃণভামতে বৃক্ষ দেখা যায় না। 
ান্তীয় অণ্চলের তৃণের তুলনায় ইহা নরম ও আকারে ছোট । শীতকালে বরফ 
পড়ে এবং সমস্ত তৃণভূমি শুত্ক আকার ধারণ করে। বসন্তে বরফ গাঁলয়া গেলে 
'দকে দিকে সবুজের ঢেউ খোঁলয়া যায়। গ্রীজ্মকালে তৃণ শুকাইয়া পিঙ্গলবণ" 
বারণ করে। বিভিন্ন মহাদেশে এই তৃণ্ভীম বাভিন্ন স্থানীয় নামে পারাঁচিত। 
যমন-__ইউরোশয়ায় ন্তেপ ( 365০০৩5), উত্তর আমোরকার প্রেইীরজ ( Prairies ), 
ক্ষণ আমোরকায় প্যান্পাস ( PamচAs }, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড (610 ) এবং 
অস্টেলিয়ায় ডাউন্‌স ( Downs )। 

এই তৃণাঞ্লে বহপ্রকার তৃণভোজী পশহ, হেমন-_ গরু, ঘোড়া, গাধা, মেঘ, উট 
ভীত চাঁরয়া বেড়ার | কিছ; মাংল।শন হিংস্র প্রাণও দেখা যায় । 


মনুয্যব্গতি ও অর্থনৈতিক অবস্থ! (Population and Economic 
Activities ) : তৃণভূমি অঞ্চলে আঁধবাসাদের প্রধান উপজখীবকা একদিন ছিল 
পশুপালন ও পশদীশকার । এই অঞ্চলের আদিম আঁধবাসারা স্তেগ অঞ্চলে 
রাখ, কাজাক, প্রেইীর অঞ্চলে রেড ইশ্ডিয়ান ও আর্জোষ্টনার গোঁচা নামে 
গারাচিত। বর্তমানে এই তৃণভূমি, পরিভ্কার : করিয়া কৃষির প্রসার ঘটানো 
হইয়াছে । এই অঞ্চলের ম;ত্তিকা ক্ষারযঃ্ 'পেডোক্যাল' শ্রেণীর অন্তর্গত । ইহা 
উর জৈব সারসমূদ্ধ । ইহাকে ‘সারনোজেম’ বলা হয়। কৃষির পক্ষে ইহা বিশেষ 
উপযোগনী। গম এই অঞ্চলের প্রধান শস্য ৷ ব’ট, যব, ভুট্টা, রাই প্রভাত প্রচুর উৎপন্ন 
হয়। গম উৎপাদনে ও র’্তানিতে ইহা বিশিষ্ট স্থান আধিকার করে বলিয়া ইহাকে 
গৃথবীর শাস্যভা'ডার ( Granaries of the World ) বলা হয়। লোকবনাতি 
এখনও খুবই কম৷ কৃঁিদ্রবা ছাড়াও এতদণ্ডলে পশুর মাংস, দুগ্থজাত দ্রব্য, পশম, 
চামড়া, হাড়, 'শং প্রভৃতি 1জাননকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরনের হাল্কা শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। কৃষ যন্ত্রপাতি নণণ-শিক্পও উত্তর আমেরিকায় ও সোভিয়েট ইউনিয়নে 
গড়িয়া উঠিয়াহে । আমোরকা য্তরাষ্টের চিকাগো, [িলওয়াক, কানাডার উইলিপেগ 
উল্লেখষোগা শিল্পকেন্দ ! রেলপথ, সড়কপথ নিৰ্মাণ সহজ এবং বিশ্বের অন্ত/মহাদেশীর় 
দীঘ'তম রেগপথগুল, যেমন--রাঁিয়ার ট্রাম্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, কানাডার 
কানাডিয়ান প্যাসাফক রেলপথ বা আমোরকা যুক্তরাণ্ট্রের ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ 


প্রভৃতি এই মধ্যাগুলের তৃণভাঁমর উপর দিরাই বিস্তৃত । খনিজ দ্রব্যের অভাব, এই 
করণে শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনা বিরল ৷ 


প্রশ্ন : (১) বাজ মহাদেশে নাতিশীতোফ তৃণভূমি অণ্ডলগলর নাম কর। (ই। এই 
অ.লর জলবায়; ও স্বাভাবিক উপ্ভদের বৈশ্য বর্ণনা কর। (৩) নাতিশ'তোষ্ণ তৃণভূমগ,লকে 
'কভাবে ব্যবহার কয়া হইতেছে? ] 


পাশচিমপ্রান্তীর নাতিশীতোষ্ণ বা ভূমধ্যসাগরণয় জলবায়ু অঞ্চল... ঞ্ 


আন্তর্দে ীয় উচ্চভুমি বা ইরাণ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল ৃ 
( Interior High Land or Iran Type of Climatic Region ) 


মধ্য অক্ষাংশের অর্থাৎ ৩০” হইতে ৪৫" উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশ- 
সমূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত উচ্চ ভূভাগে এই প্রকার জলবার; দেখা যায়। 

অৱস্থান ( L০০৭i০৭ ) : ' এশিয়ার ইরাণ, বেলঃচিন্থান, মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত ৷ 
গোঁমর:ভাঁম, উত্তর আমোরিকার মধ্য মেক্সিকো, আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণ-পশ্চিমের 
উটা, নেভাডা, ইডাহো প্রভাত রাজা, দক্ষিণ আমোরকার আজে*টনার পণ্চিম ভাগ 
ইত্যাদি এই জলবায়ু পরিমণ্ডলের অন্তর্গত । 

জলবায়ু (01i৷৭৫০ ) :' সমুদ্র হইতে বহংদুরে ও মহাদেশসম হের মধ্যভাগে 
অবান্থিত বাঁলয়া এই অঞ্চলের জলবায়; চরমভাবাপন্ন । শীতের সময় প্রবল শীত এবং 
প্রজ্মকালে গ্রীচ্সের প্রকোপ বেশী) শগত-গ্রঞ্মে উত্তাপের প্রসর বেশী । এই তগ্চলে 
বিভিন্নস্থানে ভূপ্রকাতির তারতমোর জন্য জলবায়ুর কিছ; বিভিন্নতা দেখা যায় । 
বাঁধক উত্তাপের গড় ৯৬" সে. এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ১৬ সে. মি । গোবি অঞ্চলে. 
শগতকালে বরফ জাঁময়া থাকে। গ্রাঁত্মকালে ইহার উত্তাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় । 
এই কারণে ইহা জনশ[ন্য । ইরাণ, বেলনাচন্থান প্রভাত অণ্ডলে শণঁত-গ্রীম্মের তীব্রতা 
খুব বেশী ৷. পশ্চিম প্রান্তীয় ভূমধাসাগরীয় জলবায়;র প্রভাবে এই সকল স্থানে 
শীতকালে সামানা বাষ্টপাত হয় । 

লোকবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities ): জলবায়; প্রতিকূল বাঁলিরা এই অঞ্চলে তৃণভাম এবং বাঁজ্টাবরল 
তালে গরুম ও ঝোপ জাতাঁয় উদ্ভিদ: দেখা যায়।  তৃণাঞ্চলে কৃষি ও পশুপালন 
অধিবাসীদের প্রধান উপজখীবকা ৷ গর, ঘোড়া, মেষ, উট প্রতিপালত হর! 
উৎপন্ন কাঁষ দ্রবোর মধ্যে গম, ভুটা, বাট, ইক্ষনু। তামাক, তুলা ইত্যাদি প্রধান । 
ইরাণ অঞ্চলের গোলাপ ফুল বিখ্ত। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে কিছ; খানজ দ্রব্য 
পাওয়া যায়। ইরাণের খাঁনজ তৈল, আমেরিকার উটা, নেভাডা অগ্চলের তান, 
সণপা, রৌপ্য. ও দগ্তা উল্লেখযোগ্য ॥ কিন্তু ইরাণ অঞ্চলে দক্ষ শ্রামক ও পর্যাপ্ত 
মূলধনের অভাবে শ্রমাশল্পের প্রসার ঘটে নাই। 


প্রশ্ন : (১) ইরাপ-আদশে'র জলবারুর বৈশ্য কি ?. (২) যথেষ্ট খনিজ তৈল থাকা সত্তেও 
ইরাণ শ্রমাশক্পে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই ।--ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর। ] 


পশ্চিমপ্রান্তীয় নাতিশীতোষঃ বা! ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল 

€ Western Marginal Temperate or 

Mediterranean Climatic Region ) j 
নাতশাতোষ মণ্ডলে মহাদেশসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে যে বিশেষ ধরনের জলবার; দেখা, 

যায় তাহাকে পাঁশ্চমপ্রান্তার নাঁতিশীতোষ জলবায়ু বলা হয় ॥ ভূমধ্যসাগরের উভয় : 


৭৬ পাঁথবীর জলবান়? অগ্চল 


তাঁরে ইউরো, আঁফ্ুকা ও এশিয়া মহাদেশের অঞ্লাবশেষে এই জলবায়; বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায় বালয়া ইহাকে ভূমধ্যসাগরায় জলবায়ুও বলা হয়৷ 

অবস্থান ([,9০86100).: প:থবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশসমূহের 
পাশ্চম প্রান্তে ৩০" হইতে ৪৬" অক্ষাংণের মধ্যে অবাস্থিত দেশসমূহে এই জলবায়ু 
দেখা যায়। ইউরোপের ইটালি, দক্ষিণ ফ্রান্স: স্পেন: পর্তুপাল, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, 
বলকান উপদ্বীপ ; আঁফ্রকায় আলাঞজারয়া, টিউানাসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অন্তরীপ 
প্রদেশ এশিয়ার তুরস্ক, সিরিয়া ইত্যাদি ; উত্তর আমোরকার যাক্তরা্ট্রে পশ্চিম প্রান্তে 
ক্যালিফোনিয়া রাজা : দক্ষিণ আমোঁরকার মধ্য চিলি; অঞ্ট্রোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চমাংণে 
সোয়ান সঙ ও দক্ষিণ-পৃবণাংশে ভিক্টোরিয়া এবং নিউিল্যাণ্ডের কিয়দংশ এই 
জলবায়ুর অন্তর্গত ॥ 


জলবায়ু (013585) :  ভূমধ্যসাগরণীয় জলবায়ুর কতকগুলি বোশষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যার । এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শঢ্ক আয়ন বাঃ; এবং শাঁতকালে আর্দ্র প্রত্যায়ন 
বায়; প্রবাহিত হয়! ইহার ফলে গ্রীক্মঙ্কালে মেঘমুন্ত আকাশ, উজ্জল সূু্যীকরণ ও 
‘আবহাওয়া শক থাকে এবং শখতকালে আবহাওয়া আর ও মৃদ[ভাবাপন্ন থাকে । 
্গম্মকালগন গড় উত্তাপ প্রায় ৩৩" সে. কিন্তু শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১০" সে.) 
'বাঁধক বাঁষ্টপাতের পরিমাণ স্থানবিণেষে প্রায় ২৫ সে. মি. হইতে ১০০ সে. মি. 
গার্যন্ত । উষ্ণ মর; অগ্লপংলগ্ন অংশে বৃণ্টিপাত প্রায় ৯০ সে. মি ৷ কিন্তু প্রত্যায়ন 
বায়ঃপ্রবাহের বিপরিত দিকে পর্বতঘ্ন্ত অণ্চলে আঁধক বাষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত 


(S000 ৩০০ 
কিলোমিটার _ 


চিত ৩.৯৯: ভূমধ্যসাগরাঁর জলবায়ু অঞ্চল । 
শাঁতকালেই হয়। এই অঞ্চলে বসন্তকালে ও গ্রীন্মের প্রারম্ভে প্রবল বড় হয়। এই 
ঝড় 'সাঁসালি দ্বীপে ও ইটালিতে িরোক্কো এবং ক্যালফোনিয়ায় “ওয়া” নামে 
পারচিত। কোন কোন স্থানে শীতকালে: একপ্রকার শড্ক হাওয়া প্রবাহিত হয়। 


পশ্চিম প্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ বা ভূ-মধ্যসাগরায় জলবাপ়? অগুল ৭ 


দাক্ষিণ ফ্রান্সে ইহাকে “িষ্টাল” বলে । এইসব সত্তেও এতদণ্ুলের জলবায়ু অতীব 
মনোরম ও স্বাস্থ্াপ্রদ ৷ 


ডুমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর নিন 
স্থান: মার্স (জা) 
অবস্থান; ৪৬:৯০ উ অঃ ও ৩৩০%: ৪, 


চিত্র ৩.১২: ভূ-মধাসাগরীয় জলবায়.র নদশ'ক । 


(ক) বাঁষধক গড় উঞ্চতা--১৫ সে.। (খ) বাঁধক উষ্ণতার প্রসর--১৬"। 
(গ) বাধিক বৃষ্টিপাত--৫৮সে মি। 

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত ( Vegetation and Biotic Resources ): 
শীতকালীন বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে গাছপালা ব.ক্ষলতাঁদ শাঁতকালেই 
বেশি জন্মে । আঙ্গুর ও জলপাই এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য । সারা 
বৎসরই জলপাই পাওয়া যায়।  ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কমলালেব;, আপেল, 
ন্যাসপাত,'দারিদ্ব, বাদাম, পাঁচ প্রভাত ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে । বনভাঁমতে 
কর্ক-ওক, পাইন, চেস্টনাট, সিডার, ইউক্যালিপ্‌টাস প্রভূত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার মধ্যে অস্ট্রোলয়ার কারি ও জারা, পর্তুগালের কর্ক-ওক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ গ্রীত্মকাল শুঙ্ক বাঁলয়া এতদণ্লের ব্‌ক্ষের মূল দাঁর্ঘ হয়। পাতা 
ও ছাল পুর? ও তৈলাক্ত হয় । এই অঞ্চলে তৃগভূমি কম বলিয়া গরু; ছাগল, মহিষ 
ইত্যাঁদর প্রতিপালন কম হয়, কিন্তু স্পেনের তৃণভূমিতে মোঁরনো মেষ, ছাগ প্রাতিপালিত 
হয়। ঘন বন না থাকায় এতদণ্চলে হিংস্র পণ; কমই দেখা যায় । 

মনুস্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities ): ভূমধ্যসাগরায় অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত “পেডোক্যাল' জাতাঁয় 
ক্ষারধমাঁ। স্থানে স্থানে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের সাহায্যে বাঁণাজ্যক কৃষি 


৭ পাঁথবীর জলবায়? অঞ্চল 


সম্ভব হইয়াছে। নিয় অঞ্চলের মৃত্তিকা নদাঁবাহিত পলিসম্‌দ্ধ বলিয়া উর্বর। 
প্রচুর চাষ-আবাদের সহজ সুযোগ থাকায় এই অঞ্চলে লোকবসতি বেশ ঘন। 
জখবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক বালয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই অণ্যলে 
মান:ষের আবাস গাঁড়য়া উঠিয়াছে এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমক সভ্যতা ইহার নিদর্শন ৷ এই অঞ্চল কৃষি ও বনজ সম্পদে সমদ্ধ । কৃষি পণ্যের 
মধ্যে গম, ধান, ভুটা প্রভাতি ও নানাবিধ ফলের চাষ হয় ! রেশমকাঁট প্রাতপালনের 
জন্য তু'তের চাষ এই অঞ্চলে খুব লাভজনক ৷ 
কয়লা ও অন্যান্য খাঁনজের অভাব হেতু এতদ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রমশিজ্পের 
শবকাশ ঘটে নাই। তথাপি চালর নাইট্রেট, কাালিফোঁনয়ার দ্বর্ণ ও খনিজ তৈল এবং 
'ইটালর মার্বেল উল্লেখযোগ্য । শিল্পের মধ্যে খানজ তৈল উত্তোলন ও িগকাশন শিল্পই 
গুরত্বপূর্ণ । লৌহ-ইস্পাত, কার্পান বয়ন, ইঞিনপয়ারং ইত্যাদি শিল্প এতদণ্লে 
এখনও গড়িয়া উঠে নাই ॥ তবে প্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভাতি দেশ শিল্পোন্নত 
ইউরোপের অন্ততুক্ত হওয়ার এই সকল স্থানে বর্তমানে কিছ; কিছ? শিল্পের প্রসার 
ঘাটতেছে। জলবায়; স্বাস্থাকর ও আরামপ্রদ হওয়ায় ইউরোপের বহ; ভ্রমণবার অবসর 
যাপনের জন্য এতদণ্লে আসে । ফ্রেন্স রিভিয়েরা (French Reviera) ভ্রমণকারীদের 
স্বগ' ৷ এই অণ্লে হোটেলের ব্যবসা খুবই লাভজনক । ইহা ছাড়া উচ্জবল স্যীকরণ 
থাকায় [সনেমানশক্পের প্রসার ঘটিয়াছে ইটালিতে ও মাঁকন ( আমেরিকা ) যযস্তরাষ্টরের 
হালউডে। এই অগুন ধাঁরে ধারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
td 


Lag: (১) -ভূমধাসাগরায় 'জলবায়, পাথবীর কোন্‌ কোন: অংশে পরিলাঁক্ষত হয়? এ 
আগলগণাঁল মহাদেশের পাশ্চমাংশে অবান্থত হইবার কারণ ক? +২) ভূসধ্যপাগরণয় জলবায়ুর বৌশগ্টয 
বণনা কর। কোন: কোন: কৃষিজাত দ্রব্য ও ফলাদ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়? (৩) অবস্থান, 
শর ও অর্থনোতক উন্নীত দিক দিয়া ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর গাঁহত মৌসুম জলথায়;র 
ভুলনা কর।] 


পূৰপ্ৰান্তীয় হিযণীতোষ্ণ ৰ! লরেন্দীন্ন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 
( Easternal Marginal Cool Temperate Region or 
St. Lawrence Climatic Region ) 


te উত্তর আমোঁরকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সেন্ট লরেন্স নদী অববাহিকা অণ্ডলে এক 

শষ ধরনের শীতল জলবায়; লক্ষ্য করা যায়। সেণ্ট লরেন্স নদীর নাম অন[যা়ী 

এই জলবার়;কে লক্েন্দায় আদর্শের জলবায়; বলা হয়। 

7 (Tocafion ): উত্তর গোলার্ধে ৪6" হইতে ৬৬৪ উত্তর তক্ষাংশের 
'দেশগনলর পুর প্রান্তে অবাদ্থত দেশগডল এই জলবায়ুর অন্তগণ্ত। দক্ষণ 


গোলার্ধে মহাদেশগ-ল দাক্ষণ 
ন প্রান্তে মণ সরু হইয়া যাওয়ায় এই প্রকার জলবায়; 
অগ্চল খুব কমই দেখা যায়। ke ড 


— 


পূব প্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ বা লরেন্পীয় আদর্শের জলবায়ু... ৭৯ 


উত্তর আমেরিকায় কানাডার পৃব1ংশে, নিউফাউণ্ডল্যান্ড, আমেরিকা যডক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পূর্বাংশে, দক্ষিণ আমেরিকায় আজেন্টনার দক্ষিগ-পূর্বাংশে, এশিয়ায় 
সাইবেরিয়ার নদণর অববাহকার দক্ষিণাংশে, মাগ্চুরয়া ও কোরিয়া ইত্যাদি অণুলে 
এই প্রকার জলবায়- দেখা যায । 
জলাৰায়ু (01125866): পাশ্চমা বায়ন-বলয়ের মধ্যে অবাস্থিত বলিয়া দেশের 
শীতল অভ্যন্তরভাগ হইতে আগত বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে আঁত তার শীত অন[ভূত 
হয়। শীতকাল দর্ঘগ্থায়ী । শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায়ই 1হমাঙ্কের ২" সে. 
৬‘ সে. নিচে থাকে। কণ্তু গ্রীত্মকালের পর্ব প্রান্তীয় সমূদ্রবায়:র প্রভাবে শীতের 
তাঁৱতা হাস পায়। বাঁক উত্তাপের গড় প্রায় ১৫ সে._২০" সে. । গ্রীণ্মকাল 
স্বজগন্থায়ী ৷ বাঁষক গড় বাম্টিপাতের পাঁরমাণ প্রায় ৫০ সেম.--১০০ সে মি. । 
এতদণ্লে প্রায় প্রতি মাসেই সামান্য সামান্য ব:ণ্টিপাত হইয়া থাকে । শীত তাঁৱ 
হওয়ায় নদী ও পোতাশ্রয়গঠীল অনেক সময় বরফে আবৃত থাকে এবং স্থানে স্থানে 
তুষারস্তুপ জাময়া থাকে । 
লরেন্দীপ জলবায়ুর নিদর্শন 
স্থানের নাম অবস্থান সর্বনিয় সর্বোচ্চ প্রসর গড় বৃষ্টিপাত 
উত্তাপ উত্তাপ 
(১) অণ্টটীল কুইবেক প্রদেশ, ১০৫" সে. ২১৭ সে. ৩১" সে. ১০২ সে. মি. 
কানাডা 
(২) হারৰিন মাণ্াররা, -৯৯ সে. ২১ সে. ৪০ সে. ৫০ সে. মি. 
চীন 
উভভিজ্জ ও জীবজন্ত ( Vegetation and Biotic Resources): এই 
অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে পর্ণ'মোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং শখতলতর অংশে সরলবগ্শয় 
বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। পাইন, ফার প্রভাতি বৃক্ষের কাণ্ড দঘ হয় এবং 
শদ্ভাগ মোচার মত হয় বাঁলয়া ইহাকে সরলবগণয় বক্ষ বলে। নাতিশগতোঞ্ 
পর্ণ মোচ? বৃক্ষের অরণ্যে ওক, বাঁচ প্রভাত গাছ জন্মে । এই সকল বনে শ্বেত 
শৃগাল, শ্বেত ভল্লযক॥ আরামন, বীবর, সেবল: প্রভৃতি লোমশ প্রাণী বাস করে। 
ইহাদের লোম, চামড়া প্রভীত দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয় । 
মনুষ্যবসতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থা (Population and Economic 
Activities ): এই অণ্চলের বৃষ্টিবহূল স্থানের মৃত্তিকা অনেকটা অয়ধমণ 
পেডালফারবগাঁয় । কিন্তু বৃথ্টিবিরল অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষারধমণ পেডোক্যালজাতায় ॥ 
কোথাও কৃষ্ণ ও বাদামী রঙের উর্বর মৃত্তকাও দেখা যায়। এই অঞ্চলে শঈতের 
তাঁৱতাহেতু জনবসতি ঘন নহে। আমোঁরকা-যন্তরাণ্ট, কানাডা, কোয়া প্রভৃতি 
অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটায় জনবসতি কিছ? ঘন দেখা যার । এই অগ্চলে 
অনেক বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্র ও পশ;চারণক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। 


yo পৃথিবীর জলবায়? অঞ্চল 

কাঁষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, রাই, ওট, সয়াবীন প্রধান ৷ বনভূমি হইতে 
প্রচুর কাঙ্ঠসম্পদ আহরণ করা হয়। এ কাণ্ঠের সাহায্যে কানাডা প্রভৃতি অণ্ডলে 
কাগজের মণ্ড, রেয়ন প্রভাত প্রস্তুত করা হয়। খাঁজ সম্পদের অভাবে এই অণ্যলে 
শিল্পের প্রসার তেমন না হইলেও আমেরিকা যস্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে নারগ্রা 
জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন জলাবদ্যতের সাহায্যে এই দই দেশের এই অঞ্চলে কিছু 
1কছ; হালকা শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে । জাপানের সহায়তায় মাগারয়া 
অঞ্চলেও কিছু শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন 
উন্নত না হইলেও কানাডা ও আমোঁরকা যুন্তরাণ্ট্েরে এই অণ্চলে রেলপথ, সড়কগথ 
এবং সেণ্ট লরেন্স নদণর সাহায্যে জলপথের যথেষ্ট প্রসার ঘাঁটয়াছে। মৎস্য আহরণ 
এই অঞ্চলের মানুষের একটি গুর;ত্বপূ্ণ' উপজণীবিকা । এই জলবার॥ মৎস্য চারণক্ষেত্র 
সংণ্টির সহায়ক হওয়ায় এই অণ্ুলে প্রচুর মাছ ধরা হয়! {নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর অদূরে 
গ্র্যাণ্ডব্যাংক ও জাপানের তারবতর্ অঞ্চল মৎস্য আহরণের জনা শবখ্যাত ৷ 


অন্তদেশীয় নিয়ভূমির জলবায়ু বা 
সাইবেরিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 
(Interior Low Land or 

Siberean Type Climatic Region ) 


সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত সাইবোরিয়া অঞ্চলে যে 
চরমভাবাপন্ন মহাদেশীয় জলবায়ু লক্ষ্য করা যায় তাহাকে সাইবেরিয়ার নামান:সারে 
সাইবোরগ়া আদর্শের জলবায়; অণ্ল বলে! 

অবস্থান (1.0৫১০০ ) : মহাদেশসমুহের মধ্যভাগে ৪৫ হইতে ৬৬২" উত্তর ও 
দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবাস্থত স্থানসমৃহে এই প্রকার জলবার় দেখা যায়_এাশয়ায় 
সোভয়েট ইউানয়নের অন্তর্গত সাইবোঁরয়ার মধ্যন্থ নিয় ভূভাগ, ইউরোপে পোল্যান্ড ও 
জার্মানীর উত্তরাংশ, নরওয়ে ও সুইডেনের অংশাঁবশেষ, উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি 
অঞ্চলের উন্তরাংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণ প্রান্তের সামান্য অংশ। দক্ষিণ 
গোলার্ধে এই অক্ষাংশে ভূভাগের অভাব বালয়া সাইবেরায় আদর্শের জলবায়ু প্রায় 
দেখা যায় না এই অঞ্চলে সরলবগণর বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ইহার গ্ছানীয় 
নাম তৈগা হইতে এই অণ্চলের জলবায়ুকে তৈগা আদর্শের জলবায়:ও বলা হর 

জলবায়ু (01৪৫০); মহাদেশসমহের মধ্যভাগের জলবারুর বৌশণ্টয 
অন.যায়ী সাইবোরিয়া অঞ্চলের জলবায়:ও চরমভাবাপন্ন ৷ শীতের তাঁরতা অত্যন্ত বেশী 
এবং শঈতকাল দীর্ঘস্থারণ। গ্রশমকাল খুবই স্বল্পন্থায়ী, মাৱ দুই-তিন মাস স্থায়ী। 
গ্রীঁল্মের উষ্ণতা দ্বাভাবিকের তুলনায় বেশী । বাবিক গড় উত্তাপ যদিও ৪৫ সে. 
তথাপ উত্তাপের প্রসর প্রায় ৪0 সে. । অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় তাপযুন্ত অণ্ুলের 
তাপের পার্থক্য এত আঁধক আর কোন জলবায়:-পারমণ্ডলে দেখা যায় না। বৃষ্টিপাত 


অন্তর্দেশয় উচ্চভীমর বা আলতাই আদর্শের জলবার; অঞ্চল ৮১ 


আঁত সামানাই হয়। তুষারপাতই এই অগ্ুলে স্বাভাবিক ঘটনা । স্থানে স্থানে 
৩০ সেমি, হইতে ৫০ সেম. বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে 

স্বান্ভাৰিক উদ্ভিজ্জ ওজীবজন্ত ( Vegetationiand BoiticResources): 
এই অগ্চলে বাঁষ্টপাত কম হইলেও বরফ-গলা জলে মাটি সন্ত থাকে বলিয়া এই 
অঞ্চলে একপ্রকার দশর্দঘ সরল বৃক্ষের অরণ্য দেখা বার! সূর্যের কিরণ এই 
অঞ্চলে হেলানভাবে পড়ে । খুবই স্বলপদ্থায়ী গ্রণত্মের জন্য গাছগনীল সূর্ধালোক 
পাইবার জন্য দণর্ঘ হয়। এই বনভুঁমতে নানা প্রকার নরম,কাম্ঠ পাওয়া যায় 
যেমন পাইন, ফার, লা, স্প্র-স, হেমলক প্রভাত ; স্থানে স্থানে (কিছ; পর্ণ মোচী 
বক্ষও দেখা যায় । এই সকল কাষ্ঠ খুবই মুল্যবান ও নানা শিল্পে ব্যবহৃত 
হয়। শীতল অগ্চল বাঁলয়া এই ভামতে নানা প্রকার লোমশ প্রাণী বাস করে। 
ইহাদের মধ্যে সেবল্‌, আরামন প্রভাত প্রধান । এই বনভূঁমর উত্তর দিক ব্রমশ ছোট 
হইয়া বরফাচ্ছাদিত গুলে ল:গ্ত হইয়া গিয়াছে । 

মনুষ্যবতি ও অর্থ নৈতিক আৰস্থা। ( Population and Economic 
Activities): উত্তাপের স্বল্পতা হেতু এই অঞ্চলে মন[ষ্যবসাঁত প্রায় নাই । 
মৃত্তিকা কঙ্করময় ও অয়ধমাঁ হওয়ায় কাঁষকার্ষের অন:পযোগনী । অপেক্ষাকৃত উষ্ণ 
অণলে সামান্য কিছ; মনুষ্য বাস করে। গছ যব, রাই, আল;, বাঁট ইত্যাদি 
চাষ করা হয়! ইহা ছাড়া পশ;গালন, কান্ত আহরণ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ 
ইত্যাঁদ এই অঞ্চলের আঁধবাসীদের প্রধান উপজীবকা ৷ 

এই অঞ্চলে কান্ঠ নরম হওয়ায় উহা ‘দয়াশলাই ‘শিল্প, কাগজ শিল্প, রেশম শিপ, 
জাহাজ শিল্প প্রীত কাজে কাঁচামাল {হসাবে এবং আসবাবপত্র ও রেলের স্লীপার 
ইত্যাঁদ কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । এই অঞ্চলের কাঙ্ঠ-শজ্পের উন্নতি লক্ষণীয় ৷ 
কাণ্ঠ ছাড়া এই বনভূমি হইতে তাঁপন তেল, রজন, কাষ্ঠ-সুরাসার প্রভৃতি ও লোমশ 
প্রাণীর লোম, চামড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয় এবং বিদেশে রগ্তানি করা হয়। 
সাইবেযায় অণ্ুলে ট্রাম্ন-সাইবের'য় রেলপথ নির্মাণের পর হইতে িছ; কিছ; উন্নত 
ঘাটগ়াছে। বর্তমানে এ অণ্ুলের উন্নতির জন্য রুশ সরকার ব্যাপক পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন । তুষারপাতের ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নহে । 


জস্ত্দে শীয় উচ্চভূমির ৰা আলতাই আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 
( Interior High Lend or Altai Type of Climatic Region ) 


আবস্থান ( [০০৪১০০ ) : 8৪6 হইতে ৬৬ই উত্তর অক্ষাংশে মহাদেশসমূহের 
মধ্যভাগে উচ্চ ভূভাগ এই জলবায়;-পাঁরমণ্ডলের অন্তর্গত । উত্তর আমোঁরকার 
কাঁডলেরা পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশ ( কানাডার বৃটিশ কলদ্বিয়া ও যান্তরাস্ট্রের 
পাঁশ্চমাণ্ডল ) ও এশিয়ায় সাইবোঁরয়ার আলতাই পার্বত্য তণ্চলে এই প্রকার জলবায়; 
[বশেষভাবে দেখা যায় । 

৬ [১ম] 


৮২ প্ঁথবীর জলবায়ু অঞ্চল 


জলবায়ু (01800865) : এই অগ্চলের অবস্থান ও উচ্চতা অনুযায়ী জলবায়;র 
তারতম্য আছে। কিন্তু মহাদেশের মধ্যভাগে অবান্থত হওয়ায় জলবায়; চরমভাবাপন্ন । 
শীতের তাঁবুতা খুবই বেশ, প্রায় সারা বংসরই শঈতকাল। 

মনুষ্যবসতি ও অর্থ নৈতিক আবস্থা ( Population and Economic 
Activities ): উত্তাপের স্বল্পতা, কাষজামির অভাব, ম্যান্তকার অনর্বরতা 
প্রভাত কারণে এই অঞ্চলে কাঁষিকার্য সম্ভব নহে। মন[য্যবসতি প্রায় নাই। 
খুবই স্বল্প সংখাক মানুষ পশু শিকার ও বনজ সম্পদের উপর নিভ'র করিয়া 
স্থানে স্থানে বাস করে। সরলবগাঁয় বংক্ষই প্রধান। ডগলাস, স্প্রুস, ফার, 
লার্ট প্রভাতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে । আমেরিকার এই অঞ্চলে কিছ; খনিজ সম্পদের 
সম্ধান পাওয়ায় এ অঞ্চল এশিয়ার সাইবেরীয় অঞ্চলের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ 
কাঁরয়াছে। পশচারণ ও কাষ্ঠ আহরণ অধিবাসিগণের প্রধান উপজশীবকা। 
সাইবোররার উচ্চ ভূভাগে বর্তমানে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু 
জলবায়ুর প্রাতকুলতার জন্য এ অগ্লের উন্নতি তেমন দেখা যাইতেছে না। পার্বত্য 
উপত্যকার কোন কোন স্থানে পার্বত্য নদা হইতে জলসেচের সাহায্যে কিছ; যব, রাই, 
যই ইত্যাদি চাষ করা হয়। 


পশ্চিম ইউরোপীয় বা হিমোষ্ সামুদ্রিক জলবায়ু বা 

বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল 

€ Western European or Cool Temperate Marine or 
British Type of Climatic Region ) 


পাঁশ্চম ইউরোপ অংশে সমুদ্র প্রান্তীয় দেশসমহহে এই প্রকার জলবায়ু পাঁরলাক্ষত 
হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নামানুসারে এই জলবায়ুকে বৃটিশ আদর্শের জজবায়; 
বলা হয়। 

অবস্থান ([০০৪ti০n ): মহাদেশসমহের পশ্চিম প্রান্তে ৪৫" হইতে ৬৬১৭ 
উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবাস্থিত দেশসম.হে বা উহাদের অংশাঁবশেষে এই প্রকার 
জলবায়; পারলক্ষিত হয় । ইউরোপে_-বৃটিশ য্ত্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন, পশ্চিম 
জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাপ্ড, বেলজিয়াম, উত্তর ফ্রান্স, উত্তর আমৌরকায়-_দক্ষিণ- 
পশ্চিম কানাডা, মাঁকন বাক্তরাষ্ট্ের উত্তর-পশ্চিমাংশ ; দক্ষিণ আমোরকায়__দক্ষিণ 
চিলি ও ওশেনিয়ায়_টাসমানিয়া ও নিউজিলাণড প্রভৃতি স্থানে এই জলবায়ুর প্রভাব 
বিদ্যমান ৷ 

জলবা যু (01105866 ): এই অঞ্চল প্ৰত্যায়ন বায় বা পাশ্চমাবায়; বলয়ের 
অন্তগতি। এই বায়;প্রবাহ সারাবংসর মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবাস্থিত সমুদ্রের উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রচুর জলীর বাৎ্প বহন করিয়া আনে । এই কারণে এই 
সকল স্থানে সারাবংসরই বৃষ্টি হয়। গ্রাম অপেক্ষা শীতকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয় । 


পশ্চিম ইউরোপীয় বা হিমোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়; ৮৩ 


অবশ্য সমুদ্র হইতে দুরত্বের উপর ও ভু-প্রকৃতির উপরই বহষ্টপাতের তারতম্য নির্ভর 
করে। বাঁষক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সে.মি. হইতে ৭৫ সৌশ্টামটার। বায়; 
প্রবাহের গ্তিপথে আড়াআড়ি পরত থাকিলে বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ ২০০ সে মি. হইতে 
২৫০ সেম. হইয়া থাকে । এই অঞ্চলের উপকুলভাগে উষ্ণ সমদূদ্রম্োত প্রবাহিত হওয়ায় 
জলবায়; যতটা শীতল হওয়া উঁচত ছিল ততটা শীতল নহে, বরং মৃদ:-শীতল সামুদ্রিক 
ভাবাপন্ন ॥ বাঁক গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ১০ সে. ৷ সম:দ্রসান্নাহত অণ্চল 
অপেক্ষা দ:রবর্তা অগ্চলের জলবায়; অনেকটা চরমভাবাপন্ন । বাঁণ্টপাতের পারমাণ 
হাপের সাঁহত উত্তাপের বুদ্ধি ইহার বৌশঘ্ট্য । এই অগ্ুলে আঁত দ্রুত আবহাওয়ার 
পরিবর্তন ঘটে । 


চিএ ৩.১৩: হিমোষ্চ সামুদ্রিক জল ধায়; বা বাউিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল । 


উদ্ভিজ্জ ও জীবজত্ত ( Vegetation and Biotic Resources): এই 
অঞ্চলে যে সকল স্থানে উচ্চতার আধিক্য ও বৃণ্টিপাতের অভাব সেই সকল স্থানে 
ওক, এলম, বাঁচ, বাট) মেপল প্রভূত পর্ণ মোচা বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। শীতল 
আদ্র উচ্চভূঁমতে পাইন, ফার, সপ্রনস, সভার, লার্চ', হেমলক প্রভাত ব্‌ক্ষের অরণ্য 
আছে। এই অণ্লে অনেক তৃণভাঁম ও সরলবগাঁয় বক্ষ আছে। এই সকল তৃণভাঁমতে 
ঘোড়া, মেষ, শুকর প্রতিপালিত হয়। বনভাঁমতে বহ লোমশ জন্তু বাস করে। 
ইহাদের মধ্যে সেবল, আরামন, শ্বেত খে'কশিয়াল, বাবর প্রভাত প্রধান । 

মনুষ্যৰসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities): এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অন:র্বর পড়সলঙ্াতায় । একমাত্র নদা 
অববাহকাগুলি উর্বর ৷ সার প্রয়োগে এই মত্তিকা কৃষকাষে'র বিশেষ উপযোগী ॥ 
এই অঞ্চলের জলবায়; মৃদ:ভাবাপন্ন, আরামপ্রদ ও দ্বাহ্থাকর । লোকবসতি বেশ ঘন । 


8৪ পৃথিবীর জলবায়; অঞ্চল 


কৃষিভাঁম কম বাঁলয়া এই অঞ্চলে বনভূমি পারিছকার করিয়া কাষিকাষ' করা হইতেছে । 
গম, যব, আল, ওট, বাঁট প্রভৃতি শস্যের চাবই প্রধান। তৃণভূমি অঞ্চলের পশ;- 
সম্পদের সহায়তায় বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড প্রভূত দেশে দুগ্ধ- 
শিল্প গাঁড়য়া উঠয়াছে। এই অগ্চলের সমযদ্রে. প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। 
মৎস্য শিকার এই অগ্ুলের একটি লাভজনক উপজীবিকা। বৃটিশ যন্তরাজা ও 
নরওয়ে-সুইডেনের মধ্যবতঁ উত্তর সাগরের ডগার্স* ব্যাঙ্ক, গ্রেট-ফিসার ব্যাঙ্ক 
এবং উত্তর আমেরিকার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকুল মৎসা আহরণের 
উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র । 

খনিজ সম্পদে এই অগ্চল বিশেষ সমদ্ধ। কয়লা, লৌহ-আকরিক ও অন্যান্য 
খনিজ পদার্থ প্রচুর পাওয়া যায়। ফলে বৃহদায়তন শ্রমাশঞ্ের, যেমন--লৌহ-ইস্পাত- 
শিল্প, হইঞ্জনীয়ারিং শিল্প, বয়ন-শল্প, নো-শিল্প, রাসায়ানক শিল্প প্রভৃতি শিল্পের 
বিকাশ ঘটিয়াছে। জলবায়; অনুকুল হওয়ায় এই অঞ্চলে রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ 
সহজ হুইয়াছে। ইহা ছাড়া পাশ্চম ইউরোপে ফ্রান্স ও জার্মানী খাল কাটিয়া 
নদাঁগুলিকে পরদ্পর সংযুক্ত কারয়া পাঁরবহণের একট সন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে । 
নদীপথে সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ সহজ হওয়ায় অন্তদেশীয় ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছে। 'িমানপথেও এই অঞ্চলের যোগাযোগ-ব্যবন্থা 
খুবই উন্নত। 

পশ্চিম ইউরোপাঁয় দেশগুলির শ্রমশিল্পে বিশেষ উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই 
অঞ্চলের প্রচুর কাঁচামাল, দক্ষ শ্রামক, উন্নত যোগাযোগ-বাবগ্থা ইত্যাদি । আবার এই 
সকল সঃযোগ-সাবধার জনা লোকবসতিও খুব ঘন ৷ কিন্ছু এই অঞ্চলের দেশগুলির 
মধ্য দক্ষিণ চিল, টাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড [শিল্পে তেমন উন্নত নহে । 


হিমমণ্ডলীয় তুক্্রাঞ্চল 
( Polar or Tundra Region ) 


অবস্থান (Location ): ৬৬3” হইতে ৯০” উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে 
নাতশগতোফ অণ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে এই জলবায়;-পারমণ্ডল অবস্থিত ৷ উত্তর 
গোলার্ধে এশিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরাংশ, উত্তর আমেরিকায় কানাডা ও 
আলাস্কার উত্তরাংশ হিমমণ্ডলের অন্তর্গত । দক্ষিণ গোলার্ধে মন[য্যবসাঁত বজিত 
আ্যাপ্টাকটিকা মহাদেশ এই জলবায়; পরিমণডলের অন্তভূ্ত । 
". জলবায়ু (0৭০) : এই অচল সারাবংসরই বরফাচ্ছন্ন থাকে । বাঁক গড় 
উত্তাপ হিগাঙ্কের নিচে প্রায় ১৪" সে; হইতে ১৫ সোন্টগ্রেড থাকে। বৃষ্টিপাত 
গ্রীক্মকালে ২০ সে.মি. হইতে ২৫ সেম. হইয়া থাকে । অনেক সময় তুষার ঝড় হয়। 
গ্রীষ্মকালে সামানা তুষার গলে৷ গ্রল্মকালে দিনের মধ্যে ২০ ঘণ্টা হইতে ২৩ ঘণ্টা 
আকাশে সূষে'র আলো থাকে, শঈতকালে আকাশে সূয'কে দেখা যায় না। উত্তর 


হিমমণ্ডলণয় তুন্দ্া্ল /৫ 


গোলার্ধে উত্তর সাগরতগরস্থ নরওয়ে রাজ্যের হ্যামারফেণ্ট শহর হইতে গ্রৎ্মকালে রান 
বেলায়ও আকাশে সূর্য দেখা যায় বলিয়া উহাকে নিশীথ স্যের দেশ বলা হয়। 
আবার শীতকালে আকাশে যখন সূ থাকে না তখন মাঝে মাঝে আকাশে এক প্রকার 
জ্যোতি দেখা যায়। ইহাকে মেরু জ্যোতি বলে। উত্তর গোলার্ধে ইছা সঃমেরঃ 
জ্যোতি *( Aurora Borealis) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ইহা কুমের? জ্যোতি 
( Aurora Australis ) নামে পাঁরচিত । এই,অগ্ু্কে তুন্দ্রা অণ্চল ও তুষার অণ্যল 
এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় । 


টিসমঙজীর 


নস অঞ্চল চা উমার অধচল 


চিত ৩.১৪: হিমমণ্ডলীয় তুল্দাল। 


উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত (Vegetation and Biotic Resources ): এই 
অঞ্চলে নয় মাসের অঁধক কাল জলবায়ু তাঁর শীতল থাকবার ফলে গাছপালা 
কিছুই জন্মে না। গ্রীছ্মে দ্থানে স্থানে গুল্ম ও বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে শৈবাল 
(M০55) দেখা যায়। শীতে ইহাদের চিহও থাকে না। এতদণ্চলের সমুদ্রের 
উপরিভাগে জল জাগয়া গেলেও নিচে -মাছ, সীল, 1সম্ধুূঘোটক ইত্যাদি দেখা 
যায়। স্থলভাগে বল্গাহাঁরণ ( Reindeer ), গ্লেন কুকুর, শ্বেত ভল্পক, ক্যারিবু, 
কঞ্তুরঁ বৃষ, সেবল, খে'কশিয়াল প্রভীত লোমশ পশ; বাস করে। 

অনুষ্যবসতি ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ( Population and Economic 
Activities ) : শীতের প্রকোপে এই অঞ্চল মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইলেও 'বাভন্ন 
স্থানে ছোট ছোট গোষ্ঠাঁতে কিছ; লোক বাস করে। ইউরোশয়ার উত্তরে 
সাইবোরয়ার িয়ভাঁমতে 'স্যামোয়েদ' ও ইয়াকুট' জাতির মনুষ্যগণ বাস করে); 
ল্যাপল্যাণ্ডে ল্যাপ জাতি, ফনল্যাণ্ডে ফিন, উত্তর আমোঁরকার উত্তরাণ্ডলে আলাস্কা 
ও কানাডার উত্তরাংশে এবং গ্রণল]াণ্ডে বাস করে এস্কিমো জাত ॥ ইহারা সকলেই 
বরফের তৈয়ার ঘরে বাদ করে। এই ঘরকে স্থানগয় ভাষায় 'ইগল?, (181০9) 
বলে। শগতে এই ঘর বেশ গরম । গ্রীত্মকালে বরফ গাঁলয়া গেলে তাহারা পশহুচামড়া- 
নামত তাঁবুতে বাস করে।  কৃষিকার্যে'র অভাবে. এই অঞ্চলের আঁধবাসীরা সীল, 
1সম্থঘোটক, মাছ, পাখা ইত্যাঁদ শিকার কাঁরয়া জীবন ধারণ করে ॥ তাহারা বগা 
হারণের দুধ ও মাংস খায় । পশুর চামড়া দিয়া পোশাক তৈয়ার করে এবং হাড়ের 
সাহায্যে নানা প্রকার অগ্ত্র তৈয়ার করে ৷ মাছ শিকারে তাহারা হারপদুন (Harpoon) 


৮৬ প্‌থিবাঁর জলবার; অঞ্চল 


জাতীয় এক প্রকার যন্ত ব্যবহার করে। _ স্থানীয় আঁধবাসীরা কুকুর বা বজ্গাহরিণে 
টানা ঞ্লেজ গাঁড় ব্যবহার করে। i 

বতমান কালে এই অঞ্চলে ভুগভে' উঞ্চ ঘর ( Ht House ) তৈয়ার কারয়া 
কাষকার্যে'র সম্ভাবনা বিষয়ে পরণঁক্ষা চালান হইতেছে। এই তুষার অঞ্চলে দুই 
একটি বন্দরও নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার মধো সাইবোঁরয়ার উত্তরাংশে ঈনিসণ 
নদীর তাঁরে ইগাকণ বন্দর উল্লেখযোগ্য । আধুনিক মানুষের সংস্পর্শে আ'সয়া 
ল্যাপ, এঁদকমো প্রভৃতি জাতির কিছু উন্নত হইতেছে । পান'ঁয় জলের সমস্যা 
মিটাইবার জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জল পরস্পর সংলগ্ন পাইপে সরবরাহ কারবার চেষ্টা 
হইতেছে। 

মেরুদেশীয় উচ্চভূমি সারাবংসরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে । উত্তাপ সর্বদা হিমাস্কের 
অনেক নিচে থাকে । কোন প্রকার ডীদ্ভজ্জ বা জীবজন্তু দেখা যায় না। এই অঞ্চল 
হইতে অনেক সময় বিরাটকায় ?হমশৈল আটলাণ্টিক মহাসাগরে ভায়া আসিয়া 
জাহাজের বিপদের কারণ ঘটার। এই হিমশৈলের আঘাতেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জাহাজ “টাইটেনিক” ধ্বংস হইয়াছিল । 


[প্রশ্ন : (৯) কোন্‌ দেশকে শনশীথ সুর্যের ধেশ' বলা হয়? এই কথাটির তাৎপর্য ক? 
সুমেঃ; জো1ত ও কুমের; জ্যোঁত কাহাকে বলে ? (২: তুদ্দ্রা অগ্লের আধবাসী ও তাহাদের জশবনষাঘা 
লম্বন্ধে যাহা জান লিখ । (৩) এই জণ্চলের একাট বন্দরের লাম ও অবস্থান উল্লেখ কর । (৪) হারপুন', 
‘উক্ণৱর’ ও 'টাইটোনিক" সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । ] 
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৯.) জলবায়ু অল ও প্রাকৃতিক অণ্চল ঝ'লতে ক বুঝার? একটি ছকের সাহায্যে প:থিবাঁর 
প্রধান জলবায়; অগলের অবস্থান দেখাও । 

[ফা৪৮ is meant by a Climatic Regicn as well as a Natural Region? :0086:50$ 
৪ diagram to show the potition of the Principal Natural Regions of the world, ] 

২। নয়ালাঁথত প্রাকাঁতক অণ্টলসমূহের বোশষ্ট। আলোচনা কর এবং এ সকল অণ্যলের অর্থনৈতিক 
উন্নতির বর্ণনা কর: (ক) নিরক্ষণয় অণ্চল, (খ) মৌসুম অগ্চল, (গ) ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল, (ঘ) সেণ্ট 
সরেল্স অগুল। 

(Desoribe the following Natnral Regions indicating the valne of economic 
development of each of those regions: (a) Equatorial Regicn? (b) Monsoon 
Region, (c) Mediterranean Region, (a) Bt-Lawrence Region. ] 

[ W. B. Council—BSpecimen Questiens ] 

৩। মৌসুম? অথবা ভূমধাসাগরার জলবায়ু অণ্চলের বিশেষত্ব বর্ণনা কর। এই জলবায়; অণলে 
অবান্থিত দেশগুলির নাম কর। এই জলবার; অগ্যলের উদ্ভদ ও কৃষিজাত দরব্যসমুহের বিবরণ দাও । 

[ Describe the characteristics of either the Monscon or the Mediterranean climatic 
region. Nsme the countries where such type of climate prevails. Givean account 
of the Natural vegetation snd Principal agrisnltural products of such climatic 
regions. 1 


< 
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৪। পরাথবীরবভিন্ন জলবায়; অণ্টলগুলের নাম উল্লেখ কর। ইহাদের যে কোন একাঁট অগুলের 
আঁধবাম'দের জণীবনঘাতার উপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। 

[ Name the differenti climatic reglons of the world. Describs the role of 
ciimats of any region on the activities of the psople. 1 

[ W. B. O. H. B. ৪০, 1979 ] 

৫। নিরক্ষীয় জলবায় অগুলের অস্তর্ণত তিনাটি দেশের নাম উল্লেখ কর। এই প্রকার জলবারনর 
বৌশঘ্টা বি? এই অঞ্চলের আঁধবাসখদের অর্থনৌতিক জাঁবনযাত্রার উপর এই জলবায়এর প্রভাব 
বণনা কর। 

[ Name 0589 countries 100869ত in the 11099602191 Olimatio Region. What are 
the characteristic features of this type ot climate? Describe the role 01 this 
climate on the economic activities of the people, ] 

[ W. B.O HE. 8. Exam, 1978 & 1981 | 

৬ উষ্ণ-নাঁতশাতোফ জলবারুর বোশিখ্ট বণনা কর ৷ যে সকল দেশে এই প্রকায় জলবায়; দেখা 
যায় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। এইরূপ জলবায়; অণ্লে মানুষের অর্থ নোতক কার্যকলাপ সংক্ষেপে 
উল্লেখ কর। 

| What are the charactorlstics of Warm Temperate Olimate ? Name the countrios 
located in this 011099110 region, Briefly describs the cconomio activities of man in 
this region. ] [ W. B. 0. H. B. Exam, 1982 & 1984 ] 

৭! মোসংমণ অল ও ভূমধ্যসাগরায় অঞলের তুলনামূলক আলোচনা কর । 

[ Give a comparison between Monsoon Region and Mediterranean Region. ] 

৮1 ক্রান্তার জলবায়ুর বৈশণ্টা ক? ক্রান্তর জলবায়: অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমুহের নাম লিখ 
এবং এ সকল দেশের অর্থ নোঁতক কাষ'ারা সম্পকে আলোচনা কর। 

[ What are the features of Teopical Olimats. Name the countries where suoh 
climate occurs and describe the economic activities carried on in such countries. | 


সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ব্‌ 


({ Meaning and Nature of Resources ) I 


$ 


পাথবীতে মানুষের আবিভঢবের লগ্ন হইতেই তাহার অভাববোধের সৃত্রপাত। . * 
খাদ্যের অভাব, বস্তের অভাব, শিক্ষার অভাব । অভাব নানাগ্রকার দ্রব্যের ও সেবার । | 
অভাব ব্যান্তগত ও নামাজ্ক। আর এই অভাব পরিতৃপ্তির জন্য তাহার প্রচেষ্টার 
অন্ত নাই। ফলে একদিকে যেমন দিন দিন মানুষের অভাববোধ বা'ড়তেছে 
অপরদিকে তেমন মানুষ তাহার অভাব পরিতৃগ্তির জন্য নানাবিধ উপায় ও উপকরণের 

" সৃণ্টি কারতেছে। অভাব পরিতৃপ্তির উপায় ও উপকরণকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু ) 

সম্পদ প্রকৃত পক্ষে কোন দ্রব্য বা বস্তু নহে। মানুষের ব্যান্তগত বা সামাজিক 
অভাবমোচনে কোন দ্রব্য বা পদার্থ যে কার্য করে তাহাই সম্পদ । (“The word 
‘resource’ does not refer toa thing or a substance 0৫ 0 & 
function which a thing or a substance may perform or to an 
operation in which it may take part, namely the function or 
operation of attaining a given end, such as satisfying a want,”— 
E. W. Zimmermann )| অর্থাৎ দ্রব্যের বা বস্তুর কার্য'কাঁরতাই সম্পদ, দ্রব্য বা 
বস্তু নহে ৷ মানুষের কোন না কোন প্রকার অভাবমোচনের কাষ'করণ ক্ষমতা ছাড়া 
কোন দ্রব্য বা বস্তুর ?নজদ্ব কোন উপযোগিতা নাই । যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, 
ইত্যাদি মানুষ তাহার নানাবিধ অভাব মিটাইবার জন্যই ব্যবহার করে, ইহাদের 
কার্যকারিতা আছে । ব্যবহারিক উপযোগিতা ছাড়া মানুষের নিকট কয়লা বা খাঁনজ 
তেল ইহার আকার-আকাঁত বা দংষ্প্রাপাতার জন্য সম্পদ বলিয়া গণ] হয় না। ইহারা 
মানুষের কোন অভাব মোচন করে বলিয়াই সম্পদ [হসাবে গণ্য হয় ( “means of 
attaining a given end.” ) | সুতরাং সম্পদ বলতে মানুষের নানাবিধ অভাব 
পারিতৃপ্তির ক্ষেত্রে দ্রবোর বা বন্তুর কাষ'কারতাকে ( functi০n-কে । বুঝায় । 

*... মানুষের অভাব পুরণের উপযোগী যে কোন উপকরণের কার্কারিতাই সম্পদ ৷ | 
অতএব সম্পদ বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকারের হইতে পারে । কয়লা, লোহ- | 
আকাঁরক, খাঁনজ তেল প্রভাতি মানুষের বস্তুগত সম্পদ । আবার বিভিন্ন সামাজিক f 
সংগঠন, শ্রামকের দক্ষতা, কারিগর বিদ্যা প্রভাতি অবস্তুগত সম্পদ । কারণ. ইহারাও 
মানুষের চাহিদা বা অভাব মিটায়। 

সম্পদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics 0f Resources ): কোন পদাৰ্থ ? 
বা দ্রব্য সম্পদ কিনা ইহা িভ'র করে বস্তুটির দুইটি বিশেষ গণের উপর । একাট 
ইহার উপযোগিতা, এবং অপরাটি মানুষের ব্যান্তগত বা সামাজিক চাহিদা পূরণে 
ইহার বার্ধকারিতা। লৌহ আকারিক বা খনিজ তেল দশর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে ল:ক্কায়িত ছিল । মানুষ যখন ইহাকে খণাজয়া বাঁহর করিয়া ইহা হইতে 
নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগণী কাঁরল তখনই ইহার 
উপযোগিতা ও কার্যকারিতা মানুষের নিকট ধরা পড়ল এবং ইহা সম্পদে রূপান্তারত টু 

৮৮ 


সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ঠা 


হুইল । যতক্ষণ কয়লা বা লৌহ আকাঁরক ইত্যাদি মানুষের কোন কার্ষে আসে নাই 
ততক্ষণ উহা সম্পদ ছিল না। সুতরাং উপযোগিতা ও কাধ'কারিতা ব্যাতরেকে কোন 
[ছুই সম্পদ নহে॥ সম্পদের মল বৈশিচ্ট্য ইহা বদ্তু বা পদার্থ নিরপেক্ষ । কয়লা 
বা খানগ্জ তেল এই কারণে সম্পদ নহে, কিন্তু উহাদের কার্যকারিতা সম্পদ । ৬ 

সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত (৪০৮০1) ও সম্ভাব্য ( potential ) দুই প্রকারের 
হইতে পারে । কোন দেশে যে পারমাণ কয়লা বা খনিজ তেল উৎপাদিত হয় উহা 
সেই দেশের প্রকৃত সম্পদ । কারণ 'ন'্দণ্ট সময়ে এ পরিমাণ তেলের কার্ধকারতা 
দেশাটিভোগ করে । কিন্তু এ দেশে যে পরিমাণ খনিজ তেল সাঁণ্ত আছে বালিয়া 
অনুমান করা হয় উহা তাহার সম্ভাব্য সম্পদ ৷ প্রয়োজন বোধে দেশটি উহার সত 
তেলের সবটুকুই উত্তোলন করিতে পারে এবং উহা রাবহার করিতে পারে |. একাট 
উদাহরণ হইতে "বষয়াঁটি পাঁরজ্কার হইবে । ভারতে খনিজ তেলের বাঁক উৎপাদন 
৭৫ লক্ষ গোঁট্রক টন । কিন্তু ভারতে খাঁনজ তেলের মোট সয় প্রায় ৫০০ কোটি 
মোদক টন। এই ক্ষেত্রে ৭৫ লক্ষ মোটিফ টন দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং মোট সয় 
অর্থাৎ ৫০০ কোটি মোট্রিক টন দেশের সম্ভাব্য সম্পদ । 


স্থান ও কালের উপর বস্তু বা পদার্থের কার্কারতা ও পারমাণ নিভ'র করে । 
খাঁনজ তেল প্রথম যখন উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় তখন উহার কার্যকারিতা 
প্রধানত জ্বালানি শন্তি ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবেই ছিল ॥ কিন্তু বর্তমান 
কালে প্রযুক্ত বিদ্যার উন্নীতর ফলে খাঁনজ তেলের উপজাত দ্রব্য এত বহুল পরিমাণে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে যে পূবে'র তুলনায় উহার কার্যকারিতা অনেক গণ বদ্ধ পাইয়াছে। . 
পূর্বে বহ; নদ-নদী মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করিত। মানুষ প্রকৃতির 
খামখেয়ালশর নিকট নিতান্ত অসহায় 'ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে 
ওঁ নদ-নদশকেই মানুষ বহ; প্রকার সামাজিক কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করিতেছে । 
আমোঁরকা যু্তরাষ্ট্র ও কানাডা সাগান্তে নারেগ্রা জলপ্রপাতের ধারাকে কাজে লাগাইয়া 
এ স্থানে প্রচুর জলাবদহাং উৎপন্ন করা হইতেছে । কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলিতে 
প্রবহমান জলশান্তকে কাজে লাগাইবার কোন সুব্যবন্থা আজিও হয় লাই। সংতরাং 
বদ্তু বা পদাথে'র কার্যকারিতা স্থান ও কাল অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয় । 


[প্রশ্ন : (৯) সম্পদ কাহাকে বলে তাহা উদাহঃণের সাহায্য বুঝাইয়া দাও। (২) “বস্তু 
বা দুধ সম্পদ নহে, উহার ফাষ'কারতাই সম্পদ ।”-_ডীন্তাটির তাংপর্য ব্যাখ্যা করা (৩) সম্পদের একাঁট 
সংজ্ঞা লিখ এবং ইহার বৈশিষ্টাগ্ঁল বর্ণনা কর। | 


: সই a পি 


সম্পদের শ্রেণীবিভাগ 


( Classification of Resources ) 


সম্পদকে প্রাকীতক সম্পদ (Natural Resources), মান[বক সম্পদ ( Human 
Res0Urces } এবং সাংস্কতক সম্পদ ( Cultural Resources ) এই তিন শ্ৰেণীতে 


৯০ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃত 


ভাগ করা হয়। (৯) প্রাক্কাতক সম্পদ-প্রকতিদত্ত যে সকল উপকরণ মানুষের 
অভাব মোচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন_মত্তিকা, জলবারহ, নদী, অরণ্য, 
খাঁনজ পদার্থ ইত্যাদি ৷ (২) মানবিক সম্পদ-__মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ । মানুষের 
ভ্রমাশশীপতা ব্যাতরেকে সম্পদের উদ্ভব সম্ভব নহে । এই কারণে জনসংখ্যা, মনয্ষ্য- 
বসাত, শ্রাীমকের কর্মদক্ষতা ইত্যাঁদ মানবিক সম্পদের অন্তভূত্ত। (৩) সাংস্কৃতিক 
সম্পদ-_ মানবের ক্রিয়াশীলতা নিভ'র করে মানুষের গোজ্ঠীবদ্ধ জীবনের 'নানাপ্রকার 
জটিল বিষের উপর; যেমন-_নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা-জ্ঞান, উদ্ভাবনী 
ক্ষমতা, প্রযুঞ্তি বিদ্যা প্রভাত । এইগ:লিকে বাদ দিয়া সম্পদের ধারণা করা যায় না। 
কারণ সম্পদ সৃষ্টিতে ইহাদের কার্যকারিতা অসাধারণ ৷: সুতরাং এই সকল বিষয়কে 
সাংস্কৃতিক সম্পদ বলা হয়। .. 
সম্পদ, প্রতিরোধ ও নিরপেক্ষ উপাদান € Resources, Resistance 
and Neutral Staff): গোলাপ যেমন কণ্টকাবিহীন হয় না, দিন যেমন 
রারিবিহশীন হয় না তেমান প্রাকীতক সম্পদের সাহত প্রাকীতিক বাধা আঁবচ্ছেদ্যভাবে 
িলিরা আছে। জল, বাতাস, সুর্যের আলো, উব'র জাম, অন;কুল জলবার;, খানজ 
পার্থ; বনভুমি। উপকার? নদশ্নদঈ'ইত্যাঁদ প্রকাত রাজ্যের সম্পদ । আবার প্রাতকুল 
জলবায়ু, অনুর ভূমি, জলপ্রাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকাতিক প্রাঁতরোধ। ইহারা 
মানুষের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। এমন কোন দেশ দেখা যায় না 
যেখানে প্রকাতর প্রাতাট উপাদানই সম্পদ । আবার এমন দেশও অতি বিরল যেখানে 
প্রকাতর প্রাতাট উপাদানই বাধার দ্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে সকল দেশেরই প্রকৃতি-রাজ্যে 
সম্পদ ও বাধা মাশয়া থাকে। 
গ্রাকাতিক সম্পদের মত মানাবক সম্পদের ক্ষেত্রেও নানাবিধ প্রতিরোধ বা প্রাতি- 
 বধকতা দেখা যায়। কাম্য জনসংখ্যা, উন্নত জনস্বাস্থ্য, উন্নত, কর্মদক্ষতা, সামাজিক 
মনোভাব, প্রগতিশীল দ:ণ্টিভঙ্গী, নীতিবোধ ইত্যাদি দেশের অগ্রগতির সহায়ক। 
ইহারা মানাবক সম্পদ । কিন্তু ইহাদের সাহত মিশিয়া থাকে নানাবধ প্রতিরোধ বা 
প্রতিবন্ধক ; যেমন, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, যন্ধাবগ্রহ, স্বার্থপরতা, স্বল্গ বা 
আতজনাকণণ'তা প্রভৃতি ॥ ইহাদিগকে মানাবক প্রতিরোধ বলা যায়। সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও সম্পদ ও প্রতিরোধের পাশাপাশ অবস্থান লক্ষণীয় । জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুা্তি 
1বদ্যার বিকাশ, প্র্াতিশশল সরকার, জনকল্যাণমূলক শাসন-ব্যবস্থা, সং্টু পরিবহণ ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্য।ঁদ সম্পদ । কিন্তু ইহার বিপরঁত অবস্থাই সাংস্কৃতিক 
প্রতিবন্ধকতা, যেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, সংরক্ষণশঈলতা, শোষণমূলক খাসন- 
ব্যবস্থা, রাটপুণ' যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি ৷ 
মানুষের বান্তগত বা সামাঁজ্জক কল্যাণের সহায়ক সব কিছুই সম্পদ। পক্ষান্তরে 
মানুষের অগ্রগাতির প্রতিবন্ধক বষয়গ্ীলই প্রতিরোধ । পাথিবীতে সব্িই সম্পদ এবং 
প্রতিরোধ পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রাতরোধাবহীন সম্পদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় 
না। সংতরাং সম্পদ আহরণে ও সৃষ্টিতে মানুষকে দ:গ্তর বাধা আতিরুম করিতে হয় ॥ 


সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ৯১ 


প্রকৃতির রাজ্যে এক প্রকার উপাদান দেখা যায় যাহা মানুষের কোন উপকারে: 
আসে না বা মানুষের কোন অপকারও করে না । অর্থাৎ মানুষের জীবন ও জগীবকার, 
সাহত উহার ভালমন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার সম্পক'ই থাকে না। এই 
সকল বস্তু বা উপকরণকে বলা হয় {নিরপেক্ষ উপাদান ৷ এই নিরপেক্ষ উপাদান সম্পকে 
মানুষের কোন আগ্রহ থাকে না। ইহার আঁ্তত্ব বিষয়েও মান:য অজ্ঞ থাকে। কিন্তু 
আশ্চ্যে'র বিষয় বত'মানে মানুষের নিকট যাহা কিছ: সম্পদ প্রাগোঁতহ।সিক মান:যের 
নিকট উহারা সম্পদ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই উহারা ছল প্রতিরোধ অথবা নিরপেক্ষ 
উপাদান । সমুদ্র আদম মানুষের নিকট কোন সম্পদই ছিল না। বরং ভয়ের বিষয় 
ছিল। তেমনি কয়লা মাঁটর অভ্যন্তরে ছিল। আদম মানুষ না জানত তাহার 
ব্যবহার, না জানিত তাহার অবস্থান ৷ ফলে কয়লা তাহার নিকট সম্পদও ছিল না 
প্রতরোধও ছিল না । উহা ছিল নিরপেক্ষ উপাদান । কিন্তু আধুনিক মানুষ সম7দ্রের 
কা্য‘কাঁরতা নিজের উপকারে লাগাইতে সমথ “হুইয়াছে। কয়লাকে খ'জিয়া বাহির 
কাঁরয়া উহার কার্যকারিতাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছে। এই কারণে 
সমুদ্র বা কয়লা সম্পদ। সুতরাং একই বস্তু বা পদাথ' কখনও নিরপেক্ষ উপাদান, 
কখনও প্রতিরোধ আবার কখনও সম্পদ ৷ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে 
নিরপেক্ষ উপাদান বা প্রতিরোধ সম্পদে পারবাঁতিত হইতেছে । 


ভারতে হিমালয়ের উচ্চতর ঢালে প্রচুর কাণ্ঠ সম্ভার রহিয়াছে । কিন্তু পারবহণের 
সুব্যবস্থা না থাকায় এ কান্ঠ এখনও নিরপেক্ষ উপাদান । মানুষের কোন অভাব 
পূরণের ক্ষমতা আপাতত উহার নাই । কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত ও সহজ 
করা যায় তাহা হইলে অতি দ্রুত ও নিরপেক্ষ উপাদান সম্পদে র্‌পান্তারত হইবে! 
এই কারণে প্রগাতশশল ও জনকল্যাণকর রাচ্ট্রে সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় । 
প্রতিরোধ থাকে সামান্যই, কারণ মানুষের অদম্য উৎসাহ সকল প্রাতরোধকে জয় কাঁরয়া 
নিত্যনতুন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া উন্নততর সমাজ জাঁবনের পথে অগ্রসর হয়। এই.. 
প্রয়াস ও প্রক্রিয়ার ফলে নিরপেক্ষ উপাদান খুব সামান্যই দেখা যায়! কারণ 
প্রকাতির রাজো প্রায় সব কিছুকেই মানুষ নানাভাবে তাহার প্রয়োজনে লাগাইবার 
চেণ্টা করে। 

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ কর শ্রেণীর এবং কাকি? 1২) সম্পদ ও বাধার পার্থক্য এক'ট বাকো 
লিখ । (৩) প্রকাত, মানুষ ও সংস্কাত--এই তিন পর্যায়ে সম্পদ ও বাধার তনাট করিয়া উদাহরণ দাও । 
(৪) নিরপেক্ষ উপাদান কাহাকে বলে ? নিরপেক্ষ উপাদানের দুইটি উদাহরণ দাও । (৫) যুন্তি দেখাইয়া 
[নয়ীলাখত বিষয়গুলির কোন:টি আমাদের নিকট সম্পদ, কোন:টি বাধা এবং কোনটি নিরদেক্ষ উপাদ্দান 
তাহা নির্দেশ কর £-স্ুন্দরধন, দামোদর নদ, দিজগালগুলা পরত, মৌদনপপুর জেলায় ভূগভে' নাত লৌহ 
আকর, রাণণগঞ্জের ভূগভে সাত কয়লা, টাটা কোম্পানর শেয়ার, চোর, ডাক্তার, কা'রগরণ বিদ্যা, শ্রামকদের 
দক্ষতা, শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষার নকল কারবার নৈপুণ্য, ইউরৌনয়াম, সমুদ্রের ঢেউ, লাটারাইনট মতকা, 
হিমালয়ের চুড়ায় অবান্থত বরফ) 2 GOAT 


৯২ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকীত 
সম্পদ-স্থষ্টির বিভিন্ন উপাদান 


( Resource-creating factors ) 


মানুষ তাহার ব্যান্তগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের উপায় হিসাবে যাহা কিছ 
ব্যবহার করে উহাই সম্পদ । সম্পদের প্রধান উৎন প্রকৃতি ৷ 
মানুষ প্রাথমিকভাবে তাহার প্রয়োঙ্নর বস্তু সকল প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে 
সংগ্রহ করে এবং নিজ্র বুদ্ধিবলে উহাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করে । 
এই রুপান্তরিত বস্তু বা পদার্থই সম্পদ । প্রকাতির ভাণ্ডার হইতে কোন কছুই 
সহজলভ্য নহে এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারধোগ্যও নহে, উহাকে ব্যবহারোপযোগণ 
কাঁরতে মানের প্রচেণ্টা অপরিহার্য. আবার মানুষের এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে থাকে 
তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান ৷ প্রবহমান জলরাশ প্রকৃতির অবদান। ইহার 
সাহায্যে জলসেচ, পরিবহণ বা বদহযৎ শান্ত উৎপাদন কোন কছুই মানুষের প্রচেষ্টা 
' ছাড়া সম্ভব নহে“ জলশাক্ধির ব্যবহার আদিম মান্‌ষের অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক 
মানুষ তাহার সংস্কৃতির আন্তগ ত প্রযুক্তি জ্ঞানের সাহাযোই ইহার ব্যাপক ব্যবহার 
আবিত্কার করিয়াছে । ইহার ফলে নিরপেক্ষ উপকরণ _প্রবহমান জলরাশ-_ 
সম্পদের পষণয়ে উন্নীত হইয়াছে । অতএব সম্পদ সৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং 
মানুষের সংস্কীত এই তিনটি উপাদান সতত ক্রিয়াশশল । আবার এই তিনটি উপাদানই 
ইহাদের ?নজদ্ব কাষকারিতার জন্য সম্পদ বলিয়া পাঁরগাণত হয় । 
প্রকৃতি ( Nature ) 
ৰ প্রকীত একাধারে সম্পদ এবং সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার । প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান 
মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার ফলে সম্পদে রূপান্তরিত হয় । 'কন্তু কিছ; কিছ; প্রাকৃতিক 


২. উপাদান মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে। 
যেমন বাতাসের অক্সিজেন, ঝরনার জল ইত্যাদি । ইহাদিগকে প্রাকৃতিক সম্পদ 


বলা যায়। অধ্যাপক 'জমারম]ান প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে প্রকৃতির এমন কতকগুলি 

পিকরণকে বুঝাইয়াছেন যাহা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
ব্যবহার কাঁরতে গারে। সুর্যের আলো, বাতাস, নদর জল, বনের ফলমূল ইত্যাদি 
প্রাকীতক সম্পদ । এই ধরনের প্রাকাতিক সম্পদ পশ.পক্ষণীও ব্যবহার কাঁরতে পারে । 
কিন্তু ইহাদের ব্যবহার খুবই সীমিত । ইহার তুলনায় প্রকৃতির সম্পদ সৃষ্টির ক্ষম ঢা 
ভানেক গুণবোশ! সংক্কৃতিবান আধুনিক মানুষ তাহার উন্নত কারিগর জ্ঞানের 
সাহাধো প্রকাতির বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণকে কাজে লাগাইয়া প্রভূত পারিমাণে 
সম্পদ সৃষ্টি কারতেছে। কয়লা, লৌহ আকাঁরক বা প্রবহমান জলকে মানুষ তাহার 
দক্ষতা ও কারগরা জ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নতুন সম্পদে রূপান্তারত করিতেছে । 
প্রকৃতির উপাদান যেমন জলবায়; নদা, সমুদ্র ইত্যাদি মানুষের অর্থনৈতিক জঁবনকে 
নানাভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ জলবায়ুর আননকুল্যে কাকা" পারচালনা করে । 
নদীতে বাঁধ দিয়া জলসেচ, মৎস্য চাষ, জলাবদন্যৎ উৎপাদন প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ 


চে 


fy 


সম্পদ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান : প্রকৃত ও মানুষ ৯৩ 


করে। এইভাবে প্রকৃতির কার্ধকারিতাকে মানুষ ব্যবহার করে ॥ সুতরাং প্রক্কাত 
সম্পদের প্রধান ভাঁত্ত এবং সম্পদ সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান । অধ্যাপক জে, এল, 
গহ লিখিয়াছেন, “-- nature provides the physical base upon which 
man displays his skill ”# 


মানুষ ( Man ) 


মানুষ নিজে সম্পদ সৃষ্টি করে এবং নিজে ভোগ করে! তাহার অভাব আছে 
তাহার প্রচেষ্টাও আছে। মানুষের জনাই সম্পদ ৷ সম্পদের জন্য মানুষ নহে। 
অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের আবভবের পূর্বেও কয়লা বা খাঁনজ তেল ইত্যাদি ছিল 
কিন্তু তখন তাহার ব্যবহার ছিল না । কিন্তু মানুষের আ'বভণবের পরে সে নিজ 
প্রচেষ্টায় এঁ প্রাকীতিক উপকরণকে রূপান্তারত করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
চাহিদা মিটাইতে ব্যবহার কাঁরল ৷ কাঁয়ক ও মানসিক প্রচেষ্টার সাহায্যে মানুষ 
নিয়ত সম্পদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে । সুতরাং মানুষ সম্পদের স্রণ্টা। আর এই 
সৃষ্টির দ্বারা সে তাহার অভাব পুরণ করে। অতএব সম্পদের স্রণ্টা এবং ভোক্তা 
হিসাবে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা গাঁতশাঁল ও কার্ধকর উপাদান বলা যায়। এই 
কারণেই সম্পদের সৃষ্টি ও ব্যবহার জনসংখ্যা ও তাহার দক্ষতার উপর অনেকাংশে 
নিভ'র করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্তেও অস্ট্রৌলয়ায় জনসংখ্যা যথেত্ট 
নহে বাঁলয়া, তথাকার অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশান;রুপ হয় নাই ৷ 


সম্পদের স্রণ্টা সাধে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়__সংস্কাতবান মানূষ 
ও সংস্কৃতীবহীন মানুষ । সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের গ্রাতশলতা নিভ'র করে তাহার 
সাংস্কৃতিক অগ্রগাঁতর উপর। সম্পদ সষ্টির 'প্রচেণ্টায় মানুষের বড় হাতিয়ার তাহার 
জ্ঞান। আদিম যুগে প্রকৃতির বহু উপকরণ মানুষের নিকট নিরপেক্ষ উপকরণ ছিল। 
কারণ মানূষ উহাদের কার্যকারিতা আবিদ্কার কাঁরতে পারে নাই। ধাঁরে ধাঁরে 
তাহার জ্ঞানের পারি বিদ্তারের সাঁহত তাহার সম্পদ সচেতনতা বৃদ্ধি পাইল এবং 
সম্পদ সৃষ্টিতে কম'প্রচেণ্টার স্কুরণ ঘাটল। পক্ষান্তরে শিক্ষা ও সভ্যতার দিক হইতে 
যাহারা পশ্চাৎপদ তাহাদের অবস্থা আদিম মানুষের তুলনায় খুব বোশ উন্নত 
নহে। সম্পদের মূল ধারণা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নহে। আজও আঁক্লকার 
দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে বা উঞ্ণ মর: অঞ্চলে এমন মানব গোষ্ঠী বাস করে যাহাদের, 
জশবনধাণা প্রণালী মোটেই উন্নত নহে। তাহাদের অভাব বোধ এবং সম্পদ সৃষ্টির 
প্রয়াস অত্যন্ত সগীমত। ইহার কারণ তাহাদের অজ্ঞাত ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ৷ 
সুতরাং সংস্কৃতিবান মানুষই সম্পদ সুষ্টি ও ভোগে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। 
Prof. J. L, Guha and Prof. P, R. 088660190 :::4 New Approach to Economic 
Geography—A Study of Resources, page 10, 


৯৪ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকীত 


সংস্কৃতি ( Culture ) 


ব্যান্তগত ও সামাজিক চাহদা পূরণে মানুযের সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস । এই সম্পদ 
সণণ্টতে প্রধান উপাদান প্রকৃত এবং মানুষ নিজে তাহার প্রধান উপকরণ সাধারণ 
ও কাঁরগরণী জ্ঞান, কমণ্দগ্তা ইত্যাঁদ। প্রকাতর ভা*ডার হইতে সম্পদ মাহরণের 
জন্য মানুষ সেই সকল কলাকৌশল, কারিগাঁর ব্যবচ্ছা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 
উদ্ভাবন করিয়াছে উহার সমাণ্টকেই সংস্কাত বলা যার। এই সংস্কাতর রূপ বদ্তুগত 
-৪ অবস্তুগত উভয় প্রকারের হইতে পারে। যেমন _ সংস্কৃতির প্রভাবে মান;যের 
কঃ'প্রচেণ্টার হাঁতয়ার হিসাবে উদ্ভাবিত ষণ্মপাতি, কলকারখানা ইত্যাদিকে সংক্কাতর 
বস্তুগত রুপ বলা যায়; এবং শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্রব্যবস্থা সশংখল সমাজ 
জশবন ইত্যাঁদর জটিল প্রভাবকে অবস্তুগত রূপ বলা যায়। অবশ্য কলকারখানা বা 
যন্দপাতি ইত্যাদি সংস্কৃতির অবস্তুগত রুপের প্রভাবেই সম্টে। কিন্তু এই বস্তুগত 
আকৃতি গানৃযের সংগ্কৃতিকে আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে বলিয়া ইহার বিশেষ 
তাংপর্যয আছে৷ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কখনও প্রত্যক্ষ সম্পদ হিসাবে কখনও 
বা সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ক্রিরাশশীল। সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের সংগ্কৃতিই 
তাহার বড় হাতিয়ার । আদম মানুষ ও আধ্নিক মান-ষের জগবনযান্রা প্রগালশর যে 
দঃগ্তর ব্যবধান ইহা নিঃসন্দেহে উভয়ের সংগ্কাতির পর্যায়গত পার্থক্যের পারণাম। 
আদম মানুষ প্রবহমান জলকে তাহার স্নান-পানের জন্যই ব্যবহার করিত। কিন্তু 
গান[ষের জ্ঞান কমে'র উন্নাতর ফলে এ জল সেচের কাজে, মৎসা আহরণে, পারবহণে 
নিয়োজিত হইল। আধুনিক মানূষ বাঁধ বাঁধিয়া এ জলশীন্ত হইতে বিদ্যা উৎপাদন 
করে ও নদীর ধঃংসাত্মক কাৰ্যকে রোধ করে। মানযের প্রচেণ্টা কিন্তু এখানেই থামে 
নাই। জলের মুল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে আলাদা করিয়া উহা 
হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন বিদদ্যং শত্তির আঁবৎ্কারের জন্য মানুষ গবেষণারত। 
অন্যন্য প্রাণ! হইতে মান:বের পার্থক্য তাহার সংগ্কৃতির জন্যই। সুতরাং প্রকাতির 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কার্যকর প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। 
_ সংক্ষেপে, প্রত, মানুষ এবং সংস্কৃতি এই [তিনটি উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতেই সম্পদের 
সৃষ্টি এবং বিকাশ থটে। 
এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, স্বীয় অভাব পুরণের উদ্দেশ্যেই মানয় সম্পদ 
উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। এবিষয় অধ্যাপক জে. এল. গুহ লিখিয়াছেন_ “A এ 
poseful combination of nature, man and culture is necessary to 
produce resources.” 


[প্রশ্ন : 1১) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান কাক? (২) সম্পদ সন উপাদান হিসাবে প্রক্কাত 
বা মানুষের ভূঁমকা বর্ণনা +র। (৩) “প্রকৃতি, মান্য ও সংস্কাঁত এই 1তন উপাদানের থাত-প্রতিথাতেই 
সম্পদের সৃষ্টি ও বিকাণ ঘটে ।”-_উদ্বাহরণের সাহাযে। উাঁন্তাটর তাৎপর্য বাখ্যা কর। (8) সংস্কাত 
কাহাকে বলে? সম্পদ স:ঘ্টতে সংস্কাতর ভু'গকা ব্যাখ্যা কর । 


সম্পদের কার্ধকারিভা তন্ত্র [ ৯৫. 
সম্পদের কার্যকারিতা তত্ব i 


( Functional Theory of Resources ) 

মান:যের অভাব মোচনে বস্তুগত বা অ-বদ্তভুগত বিভিন্ন প্রকার উপাদানের কার্যঝরণী 
ক্ষমতা আছে বালয়াই ও সকল উপাদান মানুষের নিকট সম্পদ । বর্তমান যুগে 
উৎপাদনযোগ্য লৌহ খাঁন যে কোন দেশের পক্ষে একটি গূুর;ত্বপুণ' সম্পদ । কিন্তু 
আ'দম যুগের মানুষের নিকট ভুগভ্থ লোহ-খানজের কোন গুরন্থই ছিল না 
যদিও ভূ-অভান্তরের স্থানে গানে ইহার অস্তি্ব ছিল। মানুষের নিকট তখন ইহা 
'ছিল নিরপেক্ষ সামগ্রী । যেদিন মানুয লোঁহের ব্যবহার শিখিল সেদিন হইতেই ইহা 
কার্যকর’ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে এবং সেদিন হইতেই ইহা মানুষের কল্যাণে 
নিয়োজিত সম্পদ ৷ 

উপার-উন্ত উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মানংষের প্রচেণ্টাতেই 
সেকালের নিরপেক্ষ সামগ্রী অর্থাৎ লৌহ খানিজের সাঁহত কার্যকারিতা গ্‌ণটি 
সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহাতেই উহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে । সতরাং ইহা বলা 
যায় যে মানুষ সম্পদ সাণ্টি করে । কারণ কার্যকারিতাই সম্পদ। ইহা পর্ব হইতে 
্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে না। 

মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে কিসের সাহায্যে? নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধির 
সাহায্যে ৷ মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমসম্প্রসারণশীল। কাজেই সম্পদের উৎপাদনের 
গাত ও পাঁরমাণও ক্রমেই বাড়িয়া চাঁলয়াছে। অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল, দ্থির বা স্থান; 
নহে। 

কেহ কেহ বালয়া থাকেন যে সৃণ্টিকতণ সম্পদ সৃণ্টি করিয়া রাখয়াছেন। মানুষ 
এ সম্পদের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে 'শখিতেছে ও নিজের অভাবমোচনের জন্য উহায় 
বাবহার কারতেছে। অর্থাৎ প্‌থিবাঁর ভা*্ডার যেন একটি খড়ের গাদা। মানুষ 
প্রয়োদ্নমত এ ভাণ্ডার হইতে খড় টানয়া লওয়ার মত যথেচ্ছ সম্পদ আহরণ 
করে। সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত। এই মতবাদের সত্যতা নির্ভর 
করে সম্পদের সংজ্ঞার উপর। আধুনিক অর্থনপীতীব্দগণ বিশ্বাস করেন সম্পদের 
কাষ'কারতা তন্তেৰ। তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে 
পারে এমন কার্য'কর' ক্ষমতা যে বদ্তুর নাই উহা সম্পদ হইতে পারে না। 
যেমন প্রাগোতিহাসিক যুগে ভূগভগ্ছ কয়লার কোন কায'করণ ক্ষমতা ছিল না। 
কিন্তু এখন কয়লার কাধ'করণ ক্ষমতা আছে। কাজেই অতাঁতে কয়লা সম্পদ ছিল 
না; বর্তমানে ইহ। সম্পদ। মানংযের প্রচেষ্টায় কয়লার ব।বহারিক উপযোগিতা 
আবিজ্কৃত হওয়ায় ইহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে । পূর্বে ইহা ছিল নিরপেক্ষ: 
উপদান। মানুষের গভাব মোচনে সম্পদের কার্ধকারতাই ইহার প্রধান বৈশিঘ্টা 
সম্পদ-বিষয়ে কার্ধকারতার গঢর;ত্ব নিয়ের দন্টাস্তগ;ুলি হইতে লক্ষ্য করা যায়* ; 

* Prof. J. L. Guba and Prot, P, R. Oba'terjee: 4 Now Approach to Economie 
Geography—A Study 0f Resources, pages 8. 
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৯৬ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 

বস্তু+কার্ধকারতা = সম্পদ ৷ যেমন কীষজ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত একখ'ড উব'র 
কাঁষজমি। 

বদ্তু _কার্ধকারতা স্সম্পদ নহে। যে জমি উর্বরতা হারাইয়া কঁষিজ দ্রব্য 
উৎপাদনের অযোগা হইয়া পড়িয়াছে। 


অবস্তু+ কার্য'কারিতা = সম্পদ ৷ কারিগরি বিদ্যা, ডাস্তার বিদ্যা, সমাজ বাবস্থা 
ইত্যাদি । যাহা ব্যন্তিগত ও সামাজিক হিত সাধন করে। 

অবগ্তু - কার্যকারিতা = সম্পদ নহে । প্রাচাঁন গ্রাম্য আচার-ন'তি, বর্ণ শ্রম ধম" ইত্যাদি । 
এক সময় মানযের কল্যাণসাধনে এই বিষয়গুলির যথেষ্ট 
গুরুত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহাদের কার্যকারিতা 
লোপ পাইয়াছে। 


সুতরাং উপরের উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বৃকঝা যায় যে বস্তুগত বা অবস্তুগত 
উপাদানের কার্ধকারিতাই সম্পদের প্রধান লক্ষণ ৷ 

পুরাতন পণ্থাঁদিগের মতান,যায়ী-কাধ'কারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকিয়া পৃথিবীর সকল প্রকার প্রাকৃতিক উপকরণজ্ে সম্পদ বাঁলয়া ধরিয়া লইলে বড়, 
ঝা, ভাঁমকম্প, রোগব'ঁঞ্জাণু, বিষ ইত্যাদি সব কিছুকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতে 
হয়। কিম্তু ইহারা মানবের কল্যাণসাধন করে না, বরং অকল্যাণ আনয়ন করে । 

আবার তাঁহারা একমাত্র প্রার্টতিক বদ্তুসমূহকেই সম্পদ বালিয়া আখ্যায়িত 

করিয়াছেন॥ কিন্তু কয়লা, লৌহ, জমি ইত্যাদির মত মানুষের কারিগরী বিদ্যা, 
শিল্প নৈপুগা, সুষ্ঠু সমাঙ্জ ব্যবস্থা ইত্যাদিও মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করে । 
অর্থাৎ ইহাদের কার্ধকরণ ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল অবস্তুগত উপকরণ বা 
_ উপাদানও সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত ৷ 


Ee (১) “সম্পদের কার্যকারিতা তত্তব" সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (২) চারটি উদাহরণের 


NE CSE UT EE টিসি সিসি: সি 


€ Conservation of Resources ) 


সম্পদ সংরক্ষণের ধারণ! (Concept of Conservation of 
Resources). সম্পদের প্রধান উৎস প্রকৃত ৷ প্রক্লৃতর বিভিন্ন উপকরণ মানুযের 
কম' প্রচেণ্টা ও তাহার সংক্কৃতির কিয়াশাল প্রভাবে সম্পদে পরিণত হয়। কিন্তু 
প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে বা প্রাকৃতিক উপকরণের বণ্টন সর্বত্র সমান নহে। 
কোথাও প্রাকৃতিক দানের প্রাচ্য, কোথাও ইহার নিতান্ত অভাব। এই কারণে সম্পদ 
সংরক্ষণের বিষয়টি অতাঁব গারন্পূর্গ-। 

'সংরক্ষণ' শব্দটির আক্ষারক অর্থ ‘বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা করা ।' সম্পদের ক্ষেতে 
সংরক্ষণ শব্দটি স্থান ও কাল অনুযায়ী পাঁরবর্তনশাঁল। ইহা প্রধানত দুইটি অর্থে' 


সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি ৯৭ 


বাবহৃত হয়। প্রথমত, সংরগগণ বলিতে বুঝায় কোন সম্পদের বর্তমান বারহার 
সখামত করিয়া ভবিষাতের প্রয়োজন মিটাইবার জনা সথয় ( ০১067৬88167) ) বরা । 
ইহাতে সম্পদ বাবারে সংযম দেখা যাইবে এবং ফলে অপচয় নিবারিত হইবে। 
সম্পদের বর্তমান ব্যবহার হাস কারবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষাত্ের জনা 
সম্পদ. সণ্ডিত হইবে। শ্িতীয়ত। সংরক্ষণ বলিতে অনেকে মিতবায়িতাকে 
(economisation ) বুঝাইয়াছেন। সম্পদের চিতবায়িতা আবার উৎপাদনের সহিত 
উৎপাদনের উপকরণের অনংপাতের উন্নতি ঘটানকে বুঝায়। অর্থাৎ যথাসম্ভব দ্বল্প 
উপাদানের সাহাযো উৎপাদনের পরিমাণ বুকে মিত্বায়িতা বলা যায়। ইহাতে 
উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 

কিন্তু সংরক্ষণ বা মিতবায়িতা একই জরে ব্যবহার বরা যায়না। সম্পদের সীমিত 
ব্যবহারে ভবিষাতে অধিক পরিমাণে সম্পদের সঞ্চয় ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং 
স্বজ্প সম্পদ ব্যবহারের ফলে সমাজে যে পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষিত হইবে উহাকে 
সংরক্ষণজাঁনত ণমতবায়িতা" (৫০০০৮১ ) বলা যায়। পক্ষান্তরে, মিতবায়িতার ফলে 
সমাজে সম্পদ উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে । উৎপাদন-দক্ষতা বুদ্ধির জনও 
সমাজে বহুল পারমাণে সম্পদ সংরক্ষিত হইবে৷ ইহাকে “মতবায়িতাজলিত সংরগণ' 
(০0756581505 ) বলা যায়। “মিতব্যয়িতাজানিত সংরক্ষণের’ ফলে যদি দুবাটির 
উৎপাদন বায় কম হয় এবং বাজারে উহার চাহিদা বুদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার ব্যবহার 
বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে সম্পদের সংরগ্গণ সম্ভব হইবে না। বরং এ সম্পদের চাহিদা যাঁদ 
আ্ছিভিষ্থাপক হয় তাহা ₹ ইলে মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষত্রে ফলে সম্পদের সংরগণ 
সম্ভব হইবে। ব্যাপক অর্থে সংরক্ষণ বলিতে যাঁদও সম্পদের সয় বুঝায় তথাপি 
ইহা দ্থান কাল ও পারপাণ্িক অংস্থা ভেদে পারব্তনশশীল, যেমন “মিত্ব্যয়িতাজনিত 
সংরক্ষণ’ শুধ্‌ উৎপাদন দক্তাকে না বুঝাইয়া সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারে অপচয়রোধ 
ও সুষ্ঠু বাবহারকেও বঝায়। $ 


সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি 

(১) ব্যবহারে মিতব্যক্কিতা-_ ভোগের জনাই সম্পদ্র সৃষ্টি । [মিতবায়িতা 
সম্পদের ব্যবহার হাসকে বুঝায় না। বরং সঞ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারকেই 
বুঝায়। সম্পদের স্ব ব্যবহার দেশের উন্নতির অবরায়। এই কারণে সম্পদের কামা 
ব্যবহার প্রয়োছন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের মিতব্যয়িতা নিভ'র করে উপযন্ত ক্ষেতে 
উপযুন্ত পরিমাণ সম্পদের ব্যবহারের উপর এবং সণ্চিত সম্পদের পারিবে প্রবহমান 
সম্পদের ব্যবহারের উপর ৷ 'খনিজ তেলের সাহাযো যেমন উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ি 
চালানো যায় তেমনি কল'কারখানা চালানো যায়। কিন্তু কয়লার সাহাযোও 
কলকারখানা চালানো যায় কিন্তু মোটরগাড়ি বা উড়োজাহাজ চালানো যায় না। 
সুতরাং এই সবল ক্ষেত্রে কয়লার সাহায্যে কলকারখানা চালানো এবং খনিজ তেলের 
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৯৮ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 


সাহায্যে মোটর গাঁড় ও উড়োজাহাজ চালানোকেই খানজ তেলের কাম্য ব্যবহার বা 
খাঁন তেলের ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বলা যায়। সম্পদ ব্যবহারে সণ্িত সম্পদের 
পারবতে“আঁধক পাঁরম।ণে প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত ; কারণ সাত সম্পদ 
ব্যবহারে ?নঃশেবিত হয়, যেমন, কয়লা, লোহ আকারিক। কিন্তু প্রবহমান সম্পদ, 
ধেমন--নদীর জল, সমদু্রত্রোত, মানুষের কম'দক্ষতা ইত্যাদি নিঃশেষিত হয় না। 
চক্লাকারে আবাতিত হয়, ॥ 


(২) উৎপাদনের উপাদানের অনুপাত--সম্পদের সংরক্ষণের বিষয় 
আলোচনা করিতে হইলে উৎপাদনের সকল প্রকার উপাদানকে একরে বিচার করা 
প্ররোজন ৷ কারণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদানগ্‌লর কাম্য 
অনুপাতে নিয়োগের উপর॥ শ্রম ও মূলধনের অনুপাত বৃদ্ধি কাঁরয়া এবং 
প্রাকীতক সম্পদের যোগান অপারবাঁতিত রাখিয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের মোট উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা যায়। 

(5) সম্পদের সম্প্রসারণশীলতা_ ক্ষায়ফ; সম্পদ ব্যবহারে ধহংসপ্রাপ্ত হয় । 
ইহা মানুষ পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের সাংস্কাতিক অগ্রগাঁতির ফলে 
সম্পদের কার্ধকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষা়ধমু সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হয়। জলাবিদযাৎ 
বা আণাঁবক শান্তর আবিৎ্কারের ফলে কয়লা বা খানঙ্জ তেলের সংরক্ষণ সম্ভব । 
আবার [বম্বে জনসংখ্যা নিয়ন্রণের ফলে সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব । 


(৪) সরকারী নিয়়ন্্রণ_ ব্যান্তগত ব্যবসার উদ্যোগ সবই মুনাফাভিত্তিক ৷ 
সুতরাং আঁধক মুনাফা অজনের জন্য সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ধনতান্মিক অথ- 
বাবার প্রধান তি । মানুষের ভাবষাতের ভাবনা তাহাকে সম্পদের কাম্য ব্যবহারে 
প্রেরণা যোগায় ইহার বাস্তব প্রয়োগ একমাত্র সরকার? নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব ॥. এই 

কারণে আধ্দীনক যুগে পৃথবীর সকল রাষ্ট্রেই সম্পদের ব্যবহার রাষ্ট্র কতৃক 
নিয়ন্মিত। লমাজতান্তিক সমাজব্যবদ্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই সকল সম্পদের কাম্য 
য্যবহার । 

(৫) সংরক্ষণ পদ্ধতির ৰিভিন্নত!-প্ৰাকৃতক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সকল 
প্রকার সম্পদের বৌণিষ্ট্য এক নহে। বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 
সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণে একই নীতি কার্যকরী হইতে পারে না । সম্পদের বৈশিষ্ট 
অন;যায়ী সংরক্ষণ নিয়ম ও পদ্ধাত বিভিন্ন প্রকায় হওয়া প্রয়োজন ৷ 


(৬) সম্পদের ধ্বংস নিবারণ_পৃথিবাঁতে বুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি 


সংপদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। শান্তিময় সুন্দর পরিবেশ সম্পদ সংরক্ষণে বিশেষ 
কাকির ও গুরত্বপূর্ণ ।- 


[প্রশ্ন : ১) ‘সম্পদ সংরক্ষণ" কাহাকে বলে? (২) সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীরতা কি? 
(৩) সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতিগযলর সংক্ষেপে আলোচনা কর। ] 


অনশশলনা : সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৯৯ 
অনুশীলনী ৪ 


১। সম্পদ বাঁলতে ক বুঝায়? কোন দেশের অথ'নশীততে সম্পদ-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে 
কঃ উপযান্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর। 

[ Wha is mean; by ‘resource’? Is thereany 20990. for its conservation In the 
economio development ০1 aay couutry? Illustrate your answer with sunitab'e 
examples. ] [ W. B. H. 8. Exam. 1918] 

২। সম্পদের সংজ্ঞা লিখ ও শ্রেনশীব ভাগ কর। সম্পদের কার্য'কারতা তত্ত বিশ্লেষণ কর। 

[ Dafine and olassity resources. 4778] 589 5139 10110610881 6099৮ of rasources. ] 

৩) সম্পদ সযাণ্টর উপাদানসমূহ কি কি? সম্পদ সংরক্ষণ সম্পাঁকত ধারণা ব্যাথা কর। 

[ What are the r2sourca-creating fastors? Explain ths concept of conservation 
of resourcss. ] 4 

৪। সম্পদ-সংরক্ষণ সম্পাঁকত ধারণাট ব্যাখ্যা কর। সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সংরক্ষণের 
নগীত আলোচনা কয়। 

[ Explain 10099300906 of conservation of 116830৮6630. discuss the need রা the 
conssrvation of resources and the policies ot o’nservation. ] 

৫। সম্পদ সণ্টির উপাদান বাঁলতে কি বুঝায়? সম্পদ সাষ্টর উপাদানসম্‌হের বিবরণ দাও। 
উদাহরণের সাহায্যে তোমার আলো5না স্পট কর । 

[ What is meant by resource-oteating fiotors? Dascoribs briefly the rosource= 
crentinz factors. Give sultable illustrations. ] 

৬। সম্পদের কার্য'কারিতা তত্তন ও ক্রমবর্ধমান সম্পদচেতনা সম্পর্কে বিদ্তাঁরত আলোচনা কর) 

[ Discuss in detail the Funcliznal Theory of Resources and th: modern trond in 
resource conciousness, ] 


ভি 


( Human Resources ) 


মানুষের ৈত ভূমিকা 
( Dual Role of Man ) 


মানুষকে কেন্দ্র কাঁরয়া সম্পদের ধারণা গড়িয়া উিয়াছে। মান্‌ষের অভাব 
ব্যান্তগত ও সামাঁজক । ইহা যেমন অন্তহীন তেমনি ইহার অভাব পূরণে 
মানুষের প্রচেণ্টাও বিরামহীন । প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে মান;ষ নিজ কম প্রচেণ্টায় 

সম্পদে পাঁরণত করে এবং ভোগ করে। জমি বা জলশান্ত ছিল নিরপেক্ষ প্রাকীতক 
উপাদান । মানুষ নিঞ্জবুদ্ধি বলে এ জমিতে চাষ আবাদ করিয়া শস্য উৎপন্ন করে এবং 
উহার সাহাযো খাদ্যের অভাব পুরণ করে । জলশান্তর সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে, 
জনাঁবদহাৎ উৎপাদন করে বা পারবহণের ব্যবস্থা করে। এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক 
উপাদ৷ানগ:লির সাহাযো সম্পদ সৃষ্টি করিয়া ভোগ করে। সম্পদের সহিত মানুষের 
সম্পর্ক দ্বৈত। মানুষ একাধারে সম্পদের সৃণ্টিকারী ও ভোগকারণ। 

মান:ষের অভাব দুই প্রকার_মোলিক ও সাংস্কৃতিক । মান;যের জণবনধারণের 
জন্য নযানতম যে সকল উপাদান বা সম্পদ প্রয়োজন উহার অভাবকেই মৌলিক অভাব 
হলা যায়; যেমন খাদ্যের অভাব, বন্তের অভাব, বাসদ্থানের অভাব ইত্যাঁদ। 
মৌলিক অভাব পরণই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন ৷ কিন্তু জীবনমানের উন্নয়নের 
সাঁহত মানুষের আরও বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ও সামাঁঞ্জিক স:যোগস:বিধার প্রয়োজন 
দেখা দেয়। এইগুলি মানুষের বিলাস্রে আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত । এই কারণে এই 
সকল অভাবকে সাংস্কীতিক অভাব বলা যায়, যেমন- মোটর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, 
টোলাভণন ইত্যাদির অভাব । মৌিক অভাবের পাঁরধি সগীমত। কিন্তু সাংগ্কৃতিক 
অভাব মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাঁহত, তাহার জীবনমানের উন্নাতর সহিত 
করম-সম্প্রসারণশীল । 

সম্পদ সৃগণ্টতে মানুষ শারপীরক ও মানাসক উভয় প্রকার শ্রমই নিয়োগ করে। 
প্রাকাতিক সম্পদই মানুষের বাভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের উৎস। মানুষ নিজব;দ্ধি ও 
শ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটায় এবং তাহার প্রয়োজন'য় নানাবিধ 
ভোগ্যবস্তু ও বাবহারযোগা বস্তু উৎপাদন করে। ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ । মানব 
নানা প্রক্রিয়ায় এ ভূমি চাষ করিয়া ফসল ফলায়। বৃষ্টিপাতের অভাবে ব্যাপক সেচের 
ব্যবন্থা করে, উন্নত বাঁজ্জ বপন করে এবং সার প্রয়োগ করে । আবার ভূগর্/' হইতে 
নানাবিধ খনিজ সম্পদ উত্তোলন করিয়া নানা প্রক্রিয়ায় উহাকে ব্যবহার কারয়া মান, 
তাহার প্ররোঞজনীয় বাড়ি, গাঁড়, রেল, জাহাজ কত ক তৈয়ার করে। মান;ষ তাহার 
বুদ্ধি ও কোশল দারা সম্পদ সৃষ্টির বাধাসমূহ দুর করিয়া ক্রমাগত উন্নততর 
ভোগ্যবস্হু ও বিলাসদ্রব্যসমূহ তৈয়ার করে ও তাহার অভাব দ্‌র করে। সুতরাং 

১০০ 


মানয় ও জমির অনুপাত এবং লোকবসাতির ঘনত্ব ১০১ 


প্রাকাতিক সম্পদের সাঁহত মানুষের শ্রমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাতীত মান:যের অভাব 
দূরীকরণের উপযোগ কোন বপ্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্পদ সৃষ্টিকারী 
হিসাবে মানুষের কার্ধকরণ ভূমিকার গুরুত্ব এই কারণেই অপারসগম । 

মানৃষ যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহার একমার উদ্দেশ্য নিজের অভাব পরিতৃপ্ত 
করা। অভাবের তাড়নাই মানুষকে নানাবিধ কার্যে প্রেরণা যোগায়। ভূমি হইতে 
উৎপন্ব শসাদি মানুষ তাহার শ্রুধা নিবৃত্তির জন্য গ্রঃণ করে বা নানা প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে তাহার ভোগ বা বাবহারোপযোগণ বিবিধ পণা সামগ্রণ উৎপাদন কাঁরয়া ভোগ 
করে। বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও মানুষ তাহার জীবন যাপনের 
প্রয়োজনেই ব্যবহার করিয়া থাকে । মোট কথা, ভোগের প্রয়োজনেই উৎপাদন এবং 
ভোগের কর্তা মানুষ নিজেই । মানুষের অভাব পূরণের তথা ভোগের কোন 
প্রয়োজন না থাকিলে এই বহু বিদ্তৃত ব্যাপক উৎপাদন বাবস্থারও প্রয়োজন হইত না। 
সুতরাং সম্পদের ভোগকারী হিসাবে মানয অননা এবং সম্পদের সৃষ্টিকারী ও 
ভোগকারণ হিসাবে মানুষের ভূমিকাও অনন্য ৷ 

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারার পারবত'নের সাঁহত উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্ত'ন 
ঘটে। জনসংখ্যাবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জনা মানুষ 
উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে এবং প্রয়োগ করে। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
প্রসারের সাঁহত সমাজে সম্পদের পরিমাণ বুদ্ধি পায় ও জনকল্যাণের প্রসার ঘটে । 
সম্পদ সৃষ্টিতে ও তাহার ব্যবহারে মানুষই সর্বাপেক্ষা গাতিশগল উপাদান ৷ উৎপাদনের 
উপাদান হিসাবে মানুষের ভূমিকা যাহাতে আঁধকত্র ক্রিয়াশীল ও ফলপ্রস্‌ হয় তাহার 
জন্য [শক্ষা, দীক্ষা, স্বাচ্থা ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য কার্যকর পারকচ্পনা গ্রহণ করা হয়। 

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দ্বৈত ভূঁমকা ব্যাখ্যা কর। 7২) মানুষের অভাব কর 
শ্রেণীর এবং কি কি? প্রতোক শ্রেণীর অভাবের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও । (৩) মানুষের জান ও 
ব:গ্ধির সাঁহত অভাবের সম্পর্ক কিরুপ? ] 


অনুষ্যবসতির ঘনত্ব এবং মানুষ ও জমির অনুপাত 
( Population Density and Man/Land Ratio ) 


মানংষের অর্থনৈতিক জীবনে ভূমির গুরুত্ব অপারসঁম ৷ মানুষের খাদা, বন্দ, 
বাসস্থান সব কিছ:ই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমির সাঁহত সম্পকযুস্ত । এই কারণে 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিচার বিশ্লেষণে 
মানুষের সৃহত ভূমিভাগের আনংপাতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
মানুষের সহিত ভূমির সম্পর্ক: (ক) মনুযাবসাতির ঘনত্ব এবং (খ) মানুষ ও ভূমির 
অনুপাত--এই দুইটি পদ্ধাতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। 

(ক) মনুয্যবসতির ঘনত্ব (Population Density )-_মনুযাবসতির ঘনত্ব 
বলিতে কোন নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারণ আঁধবাসগদের সংখ্যার সহিত এ ভূখণ্ডের 


১০২ মনুষ্য সম্পদ 
পাঁরমাণ্গত সম্পর্ককে বুঝায় । অর্থাৎ কোন অগ্চলের মোট জমি ও লোকসংখ্যার 
অন:পাতকেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয় ॥ মিশরে মোট জমির পাঁরমাণ ১০ লক্ষ বর্গ 
গকলো'মটার এবং মোট জনসংখ্যা ২৬০ লক্ষ । অতএব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মিশরে 
২৬ জন লোক বাদ করে । অথবা মিশরে জনবসাতর ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলো মিটারে 
২৬ জন । জনসংখ্যার ঘনত্ব তত্তেবর সাহায্যে কোন অগ্ুলের অর্থনৈতিক অবস্থা বা 
গাতপ্রকৃতি নিরূপণ করা যায় না। কারণ ইহা জনসংখ্যার সাঁহত ভাঁমর পরিমাণের 
গাণিতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, বৈধায়ক অবস্থা নির্দেশ করে না। যেমন, পশ্চিম 
ইউরোপণয় দেশগুলিতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মন্য্যবসাঁতর ঘনত্ব প্রায় 
একই রকম॥ উভয়ই নিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চল । কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির দিক হইতে 
পাঁ্চম ইউরোপণর় দেশগডলে দাক্ষিণ-পুব* এশিয়ার দেশগুলর তুলনায় অনেক গুণ 
বেশি অগ্রসর ও উন্নত । আবার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, জাইরে, স:দান প্রভাত 
নাতানাবড় বসতিযুন্ত অণ্চল । ইহাদের মধ্যে ব্রাজিল, জাইরে, স:দান অঞছের 
তুলনায় কানাডা ও অস্ট্রোলয়া অনেক বোশ উন্নত । সনতরাং লোকবসাঁতর ঘনত্ব কম 
বা বেশি এই তন্তৰ দ্বারা কোন অণ্ুলের বৈষায়ক অবস্থা নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃত 
পক্ষে বৈষায়ক উন্নতি নিভ'র করে ভুমি ও জনসংখ্যার গুণগত অন:পাতের উপর, ইহার 
সংখ্যাগত বা পারমাণগত অন;পাতের উপর নহে। 

(খ) মানুষ/ভূমির অনুপাত (Man/Land ratio )- মান:ষ/ভূঁমির 
অনুপাত দারা মানঃষের সাহত ভূমির পাঁরমাণগত ও গন্ণগত সম্পর্ক উভয়ই বুঝার। 
ইহা একটি পারমাণ ও গুণগত সংজ্ঞা । কোন নিঁদষ্ট অঞ্চলে জনসংখাার সাহত এ 
অঞ্চলের ভূমিগত পরিমাণ নির্ধারণ কাঁরতে এ অঞ্চলের ভূমিভাগের জনসংখ্যা 
পোষণের কার্যকরী ক্ষমতারও মুল্যায়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে, মিশরের ভূমিভাগের পরিমাণ ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার হইলেও 
উহার বেশির ভাগ অংশই মর:প্রায় এবং কৃষিকার্থ বা অন্যপ্রকার অর্থনৈতিক 
ক্রিপ্নাকলাপের অন;পয্ত । এ সমগ্র এলাকার মাত্র ৩৫,০০০ বর্গ {কিলোমিটার 
এলাকা চাষ আবাদ ও অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কার্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে৷ সুতরাং এই ৩৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগ মিশরের কার্যকরণ ভূমির 
পরিমাণ । ফলে মোট জনসংখ্যার সঁহত ইহার অন:পাত নির্ণর করিলে দেখা যাইবে 
যে ওঁ দেশের জনবসাঁতর ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন । সোভিরেট 
ইউনিয়নের পশ্চিম অংশে বা চীন দেশের দাক্ষিণ-পূর্বাংশে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথেষ্ট 
বেশি। কিন্তু সোভয়েট ইউনিয়ন বা চীনের সমগ্র ভূভাগের তুলনায় এই ঘনত্ব মোটেই 
বেশি নহে । 'মানুষ/ভূমির-অনঃপাত” অনুযায়ী ভূমি বলতে ভূমির পরিমাণকে না 
বুঝাইয়া ইহার কার্থকরণ ক্ষমতাকে বুঝাইয়া থাকে । 

ভঁমর কার্যকারিতা গাঁতশগল । মানব সভ্যতার বিকাশের সহিত, মানুষের জ্ঞান 
দবিজ্ঞানের উন্নতির সাঁহত ভূমির ব্যবহারেও বহ: পারবর্তন ঘাঁটতেছে। কৃষ পদ্ধাতর 
পরিবর্তনের সাহায্যে মানুষ একই ভূমি হইতে পর্যায়ক্রমে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদন 


| 


মন:য্যবসতির ঘনত্ব এবং মানুষ ও জাঁমর অনুপাত ০৩ 


কাঁরতে পারে বা বনজ সম্পদ আহরণ কারিতে পারে এবং এমনাঁক ইহার উৎপাদন 
ক্ষমতাও বহল পরিমাণে বৃদ্ধি কারতে পারে । আবার বর্তমানকালে ভীম শদধু 
কাঁষজ বা বনজ সম্পদের উৎপাদন ব্যবহৃত হয় না। ভূমির অভান্তর ভাগ হইতে 
খাঁনজ সম্পদ উত্তোলন করিয়া মানুষ নানা কাজে এ সম্পদের ব্যবহার করে। সংতরাং 
ভাঁম শুধু দৈর্ঘয-প্রন্থে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বেধ্য্ড ও বিমানক । ইহার ফলে 
জনসংখ্যা পোষণে ভূঁমর যে কার্যকারিতা উহা প্রভূত পারমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

জনসংখ্যা পাঁরপোষণে ভূমির কার্যকরী ক্ষমতাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, 
() আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা (Internal carrying capacity ) এবং 
(11) বাহাক পোষণ ক্ষমতা ( External carrying capacity ) | 

() আভান্তরণ পোষণ ক্ষমতা-_কোন অণ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের পোষণে 
ওঁ অঞ্চলের প্রিমাত্িক ভূমি ভাগের যে কার্যকরী ক্ষমতা উহাকে এ অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ 
পোষণ ক্ষমতা বলা যায়। এই ক্ষেত্রে অঞ্চলটির ভূঁমভাগের আয়তন, ভূপ্রকীত, 
জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ প্রভূত প্রাকৃতিক উপাদানই এ অঞ্চলের 
ভূমির আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতার মুল ভিত্তি । 

(8) বাহক পোষণ ক্ষমতা_বাহাক পোষণ ক্ষমতা বলিতে কোন একাঁট অঞ্চল 
অপর কোন অপ্চল হইতে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধা পাইয়া থাকে উহাকে 
বুঝায় । বাহাক পোষণ ক্ষমতার ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদী শে।ষণমূলক অর্থ-ব্যবস্থা হইতে 
উদ্ভূত ৷ এক সময় সাম্রাজ্যবাদ দেশগুলি নিছক ক্ষমতার জোরে এিয়া ও আফ্রিকার, 
দেশগযলিকে দখল কাঁরয়া উপাঁনবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল এওঁ সকল উপানিবেশের 
বাভন্ন খাঁনজ সম্পদ ও কাঁচামাল আহরণ কাঁরয়া নিজ দেশে উহাকে শিল্পপণ্যে 
রূপান্তারত করিয়া এ সকল পণ্য আবার উপানবেশসমুহে চড়া মুল্যে বিক্রি করিয়া 
সাম্রাজ্যবাদ" দেশগুলি প্রভূত লভ্যাংশ উপার্জন করিয়াছিল । উপনিবেণ হইতে তাহারা 
যে পাঁরমাণ সম্পদ আহরণ করে ও ভোগ করে উহাই তাহাদের দেশের বাহ্যিক পোষণ 
ক্ষমতা । কারণ এ বাড়াত সম্পদ এ দেশগৃলির হিমাতিক ভূমিভাগের মধ্যে উৎপন্ন 
নহে । এবং এ দেশের জনসংখ্যা এ বাঁহরাগত সম্পদের অংশ ভোগ করে। বর্তমান 
কালে উপাঁনবেশবাদবিলহ্তির পথে, তথাপি মূলধন ও কারিগর সহযোগিতার 
মাধ্যমে বৃটেন, আমেরিকা যু্তরাষ্্র, রাশিয়া, জার্মানী, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ 
তাহাদের দেশে প্রভূত পাঁরমাণে বাহক পোষণ ক্ষমতা আমদানি করে এবং বৈষায়ক 
উন্নতির সুযোগ লাভ করে । 

হল্যা্ডের তিমাতিক ভূমিভাগের পোষণ ক্ষমতা অনংযায়ী এ দেখের জনসংখার 
ঘনত্ব হওয়া উচিত প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২০ জন। কিন্তু বাস্তবে এ সংখ্যা ৯১৪ 
জন ৷৷ এই বাড়ীত জনসংখ্যা সত্তেবও দেশটি অতি জনাকীর্ণ নহে এবং উন্নতিশীল ॥ 
ইহার কারণ হল্যাণ্ডের অর্থনীতি অনেকাংশে বাহ্যক পোষণ ক্ষমতার উপর 
নভ'রশাঁল।' এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মূলধনের লগ্ন, উত্তর সাগরের: 
গভীর অঞ্চল হইতে মৎস্য আহরণ প্রভৃতি এ দেশের আয়ের এক একটি বড় উৎস ৷ 


১০৪ . মনুষ্য সম্পদ 


ভূমির আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা ও বাহাক পোষণ ক্ষমতা উভয়ই আধবাদীদের 
মানাবক গুণাবলীর উপর নির্ভার করে। আঁধবাপীদের সংখা, চাহিদা, সাংস্কৃতিক 
মান, উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা প্রভৃতি পারবর্তনের সহিত ভূঁমর পোষণ ক্ষমতারও 
পাঁরবর্তন ঘটে। ফলে আঁধবাপণদের জীবনমানের হাস-বাদ্ধ ঘটে । 

জননংখ্যার সাহত ভূমির পারমাণগত অনুপাত কোন অগ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার 
সঠিক কোন ধারণা দেশ কাঁরতে পারে না। কিন্তু 'মানুষ"ভূমর অনুপাত" 
ভূমির কার্যকর ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বারা ইহা হইতে মানুষের জীবনমান ও 
বৈষাঁয়ক উন্নত সম্পকে সাঠক ধারণা পাওয়া যাইতে পারে । 

জনসংখ্যা অপারবাঁতত থাকিয়া যদ ভূমির পোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
আঁধবাসীদের জবনমানের বৃদ্ধি ঘাঁটবে। পক্ষান্তরে, ভূ'মর পোষণ ক্ষমতা অপরিবাতিত 
থাকিয়া যাঁদ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জীবনমান নিম্নমুখী হইবে । 

সুতরাং 'মানুষ/ভূমির অনুপাত” ভূমির সাহত মানুষের গুণগত ও পাঁরম'ণগত 
সম্পর্ক নির্দেশ করে। কিন্তু জনবসাতর ঘনত্ব’ শুধু পাঁরমাণগত সম্পর্ক নির্দেশ 
করে। ফলে অর্থনোতক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রথমটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই 
উভয় প্রকার ধারণাই নিয়ত পাঁরবত'নশগল | 


[প্রশ্ন : (১) 'জনবসাতর ঘনত্ব এবং 'মান্য/ভুনর অনুপাত*-কথা দুই'টর তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
কর। এই দুইটির কোনটি দ্বারা আমরা মানুষের অর্থ নোঁতক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে ধারণা 
কাঁটতে পার? ।২) কোন দেশের আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা কোন: কোন: বিষয়ের উপর [নর করে? 
(৩) দেশের বাহ্যক পোষণ ক্ষমতা বালিতে ক বুঝার তাহা উনাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও । (৪ 
প্রাকীতক সম্পদে সম[দ্ধ না হইয়াও বৃটেন তথা ইংলাস্ডের জবনযান্তার মান ভারতের তুলনায় উন্নত 
হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর । | 


মনুষ্যবপসতির ঘনত্বের তারতম্যের কারণ 
{ Causes of Uneven Distrib ition of Population ) 


পৃথিবীর সকল দেণে সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব এক প্রকার নহে । কোথাও 
স্বল্প পাঁরপর স্থানে অধিক সংখ্যক লোক বসবাস করে, কোথাও 'বিস্তীণ এলাকায় 
স্বল্প সংখাক লোক বাস করে ॥। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। 
ইহার আয়তন ২২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা পাথিবীর শ্থলভাগের মোট আয়তনের 
প্রায় উ ভাগ । ইহ'র লোকসংখ্যা মাত্র ২৭ কোটি বা পাঁথবীর জনসংখ্যর সদ ভাগ । 
চীনের আয়তন ৯৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার । আয়তনের দিক হইতে ইহা তৃতীয় 
কৃহত্তম দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক হইতে ইহা প্রথম ॥ ইহার বত'মান জনসংখ্যা 
প্রায় ১০২ কোটি। কানাডা ও অস্ট্রোলয়ার আয়তন যথাকুমে ৩৫ লক্ষ ও ৭৭ লক্ষ 
বর্গ কিলোমিটার ৷ কিন্তু এ দুইটি দেশের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২০ কোটি ও ১ 
কোটি ২৩ লক্ষ । সুতরাং আয়তনের সাঁহত দেশের লোকসংখ্যার মিল খায়া 
পাওয়া যার না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলির মোট আয়তন পৃথিবীর 


মনুব্যবদতির ঘনত্বের তারতম্যের কারণ ১০৫ 


স্থলভাগের মাত্র ১৪ শতাংশ । কিন্তু পৃথিবার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই অঞ্চলেই 
বসবাস করে। 

জনবনতির ঘনত্বের মূলে রাহয়াছে অঞ্চল বিশেষের পারিপাণ্বিক অবস্থার প্রভাব ৷ 
মান;ষ চিরাদনই জীবন ও জীবকার সহজ সুযোগকে কেন্দ্র করিয়া ঘর বাঁধে । 
এই কারণে বিশ্বের যে সকল অণ্চলে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগা উপকরণের প্রাচুর্য 
ও সহঞ্গলভাতা আছে সে সকল অঞ্চলেই নিবিড় জনবসাঁত গড়িয়া উঠে । পারিপাশ্বিক 
অবস্থা বা পাঁরবেণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, (১) প্রাকৃতিক পারবেশ 
(Physical Environment ), (২) অর্থনৈতিক পারবেশ ( Economical 
Environment ), (৩) সাংস্কৃতিক পাঁরবেশ ( Cultural Environment ) | 


(3) প্রাকৃতিক পরিবেশ 

মনুষাবসাঁতর ঘনত্বের সাঁহত প্রাকৃতিক পারবেশের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ । প্রাকৃতিক 
পাঁরবেশের অন্তভূর্ত উপাদানগুলিকে তাহাদের কার্ধকারতা অন:যায়ী দুই শ্রেণীতে 
1বভন্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত উপাদানগহুলি দেশের বা অঞ্চল বিশেষের 
ভূ প্রকৃত ও জলবায়? সম্পাকত। এই সকল উপাদান মানুষের সম্পদ আহরণ প্রচেষ্টা 
ও পন্ধাতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 'নয়ন্্রণ করে বলিয়া জনসংখ্যার ঘনত্ব বহল 
পরিমাণে ইহার উপর 1নভ'রণল। ইহাদের প্রভাব সকল স্থানে এবং সর্বদা লক্ষ্য 
করা যায়। 'দ্বিতীর শ্রেণীর উপাদানগহাল- মাত্তকা, জলভাগ, উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, 
খানজ দ্ুব্য ইত্যাঁদ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পাঁকত। এই সকল উপাদান হইতে মানুষের 
জীবিকার উপযোগ’ উপকরন পাওয়া যায়। ইহাদের প্রভাব সকল স্থানে ও সর্বদা 
একপ্রকার নহে । এই উপাদানগুলি আলাদাভাবে বা একঘে জনসংখ্যার বণ্টন 
নিয়ন্লণ করে। লোকবসাতির ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগনুল নিয়ে আলোচনা 
করা হইল । 

ভূ-প্রকৃতি -মান্‌ষের বসবাসের পক্ষে সমতলভাঁম সর্বাধিক উপযোগী । 
গৃহানিমণণ, কৃষিকার্য, শিক্প-পারচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বৈষায়ক ক্রিয়া- 
কলাপের পক্ষে সমতলভূমি স:ীবধাজনক বলিয়া এই সকল অঞ্চল সর্বাধিক জনাকীর্ণ । 
ভারতের 'নন্ধৃ-গঙ্গা-রক্ষপুর সমভূঁম, অস্ট্রোলয়ার মারে-ডাঁলং সমভূঁম, আমেরিকার 
মধ্যাণল, দাক্ষিণ চন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ ৷ পার্বত্য অঞ্চলে গ্‌হ নির্মাণের অস্যাবধা, 
কাঁষকার্য বা অন্যান্য বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপেরও বিশেষ অসুবিধা । এ সকল অঞ্চলে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়া তোলা অতীব দুঃসাধ্য । ভারতের [হমালয় অঞ্চল বা. 
আমোরকার রকি, আনন্দি পার্বত্য অঞ্চল এই কারণেই জনবিরল ৷ 

জলবায়ু _ দেশের জলবার; ইহার আকার, আয়তন ও অবস্থানের উপরানি'রশীল। 
জলবার; আবার মানুষের খাদ্য, বস্ত, বাসস্থান, কৃষকাষণ কর্মদক্ষতা ইত্যাদি নিয়ন্দণ 
করে বলিয়া জনবসাঁতির ঘনত্ব অনেকাংশেই জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। মৌসমী 
অঞলে প্রচুর ব্‌ণ্টিপাত কৃষিকার্ষের পক্ষে অনুকূল ॥ ফলে কৃষানভ'র জনদমাজের 


১০৬ মন, য্য সম্পদ 


বস্তার এই সকল অঞ্চলে দেখা যায় । নাঁতশগঁতোষঃ অঞ্চলে শ্রমাণল্পের বিশেষ 
উপযোগী অবস্থা আছে । ফলে এঁ সকল অঞ্চলে শিল্পনিভ'র জনসমাজ গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
পক্ষান্তরে উচ্চ পার্কত্য অঞ্চলের জলবায়ু; মরুভমির জলবায়ু বা মের; অগ্চলের 
জলবায়ু মান:ষের বদবাসের অন:পযেগী হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে জনবসাঁতর ঘনত্ব 
খুবই কম৷ ভারত, চাঁন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের জনবসাঁতর ঘনত্ব অনেকাংশে 
কাঁষকাষে'র অনুকুল জলবায়ুর দান৷ আবার ইউরোপ ও আমেরিকার জনবসতির 
ঘনত্ব অনেকাংশে তথাকার কৃষ ও শ্রমাঁশজ্পের অনুকুল জলবায়;ুর প্রত্যক্ষ ফল । 

মৃত্তিক!__ কৃষিকার্যে মৃত্তিকার স্থান যেমন গুরত্বপূর্ণ তেমনি মত্তকার গুণাগুণ 
জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাধপর্য পূর্ণ ॥ কোন কোন স্থান শিল্প বিশেষ উন্নত 
হইলেও বিশ্বের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী আজও কাঁষানভ'র। ফলে উর্বর মৃভিকা- 
প্রধান নদশ-বদধীগ অগ্চলগ/লিতেই জনসংখ্যার চাপ আজও সর্বাধিক। অগ্নধমণ পার্বত্য 
ম্াত্তকা অঞ্চলে বা বাল,কা বা কঙ্করমর মাত্তকাণ্চলে কৃষির সুযোগের অভাবে 
জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক নহে ৷ মধ্য অক্ষাংশেরতৃণভূম অঞ্চলের সারনোজেম মৃত্তিকা 
কৃষির পক্ষে উপযোগী বলিয়া মহাদেশগাঁলর মধ্যাংশের তুণভূদম পরিঙ্কার কাঁরয়া 
বর্তমানে বহ: কাঁষ-খামার গড়িয়া উঠিতেছে ও এ অণলে জনবস্াতর প্রসার ঘাঁটতেছে ॥ 

খনিজ সম্পদ্র_-শিজ্প-সভ্যতার বিকাশের শুরু হইতে মানুষ খনিজ. সম্পদের 
আকর্ষণে আত দম. অগলেও বসতি স্থাপন কারতেছে । আধুনিক শিল্প খনিজ 
সম্পদের উপর শনর্ভরশশল এবং খনিজ সম্পদের বণ্টন পৃথিবীতে তেমন পরিবেশান;কুল 
নহে। বহুলাংশে এই কারণে মানুষ অস্ট্রেলিয়ার দুর্গম মর; অঞ্চলে বা আফ্রুকার 
দ:ভেদ্য অরণ্যাঞ্চলে বর্ণ, হীরক, তায প্রভাত খানজের সন্ধানে ছযটতেছে। খনিজ 
তেলের সন্ধানে মানুষ অরণ্যে, পাহাড়ে ঘযায়া বেড়াইতেছে। এমনাক সমুদ্রে ডুব 
দিতেছে ॥ সুতরাং এই সকল খাঁনজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া পাথবার বাভিন্ন স্থানে 
[প-কেন্দ্রু গাঁড়গ্না উঠিতেছে ; ফলে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশে 
শিল্পাঞ্লগুনলতে জনবসাতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। 

উদ্ভিজ্জ, জীবজন্ত ৰ! জলক্ভাগও জনবসতি বিস্তারে সাহায্য করে। দঃগ'ম 
অরণ্য অঞ্চল বসাঁতর পক্ষে অনুপযোগী হইলেও বনজ সম্পদ ও জীবজন্তু আহরণ 
কারবার জন্য বা উহার উপর নভ'র কারয়া অতি দঃগ'গ বনাল বা বনভূমির নিকটবতাঁ 
অঞ্চলে জনবসতি গ'ঁড়য়া উঠে। - জলভাগ সহজ যোগাযোগের ও মৎস্য চাষের 
উপযোগ’ হয়! জলভাগকে কেন্দ্র করিয়া বন্দর, পোতাশ্রয় ও শিলপ-বাণিজ্যের 
পাঁঠস্থান গড়িয়া উঠে । ফলে এ নকল অঞ্চলে ঘনবসাতপুর্ণ অণ্চল গাঁড়য়া উঠে। 


(২) অর্থ নৈতিক পরিবেশ 

দেশের অথ নৈতিক অবস্থার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর বরে। দেশের অর্থ- 
নৈতিক সমৃদ্ধ নিভ'র করে দেশের কাব, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসারের উপর । যে 
সকল অঞ্চলে কৃষি বা শিজ্প-বাণিজ্যের প্রসারের সাহত জনসাধারণের জীবদমানের উন্নাত 


কাম্য জনসংখ্যাতত্তেবের ধারণা ৯9 


ঘটে সেই সকল অঞ্চলে জনবসতি নিবিড় হইয়া উঠে। অনন্ত অচল হইতে উন্নত 
ও উন্নয়নশীল অঞ্চলে লোক-চলাচল শুর? হয়। সাম্প্রতককালে এশিয়া ও আঁফ্রকা, 
হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় মন_ষ্য-চলাচল ইহার উদাহরণ ॥ ইউরোপ বা 
আমোঁরকার মন:য্যবসতির ঘনত্ব শংধু স্থানীয় সম্পদের উপর রভাত্ত করিয়াই গড়িরা 
উঠে নাই । রাজনৈতিক কারণে পৃথিবাঁর বাভিন্ন দেশ হইতে সম্পদ আহরণে «ই অগল- 
গ:লৈর সুবিধা রাহয়াছে। 


(ও) সাংস্কৃতিক পরিবেশ 

শিক্ষাদণক্ষা ও জ্ঞানাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের নানা পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে ৷ 
এই পরিবর্তন বভিন্নম খাঁ । ইহার প্রভাবে মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, জণাবকা- 
প্রচেষ্টা প্রভাঁতর ‘বিরাট পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে এবং জনবসাতর ঘনত্বের তারতম্য ঘটিয়াছে । 
স্থানে স্থানে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পারবেশকে মানুষ অনকূলে আনিয়া সম্পদের পাপ 
ব্যবহার করতে পারিতেছে। এই প্রকার অণ্লে জনবসতির ঘনত্ব লক্ষ্য করা খাম। 
সাংগ্কাতক পাঁরবেশের অন্তগত বিষয়গুলের মধ্যে প্রযুন্তিবদ্যার উন্নতির প্রসার, জন- 
স্বাস্থা-সংরক্ষণ, পারবার-পারকজ্পনার প্রসার, বহিরাগত আর ও সম্পদের পরিমাণ 
ইত্যাদি প্রধান । মানুষের সমাজে প্রুন্তাবদ্যার প্রসারের ফলে কৃষ, শিল্প বাণিজ্যে 
ূবরাট পরিবর্তন ঘটে । ইহাতে আধক সংখ্যক লোকের জীবকার সংস্থান হয় বালা 
জনবপাঁতর প্রসার ঘটে । আবার জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পারবার-পরকজ্গনা প্রভৃতির 
প্রসারে মতাহার কম হয়, উন্নত জীবনযাত্রার প্রসার ঘটে। ইহাতেও জনবসতি কলমে 
শনাবড় হয় । 


[প্রশ্ন : 1৯) জনবসাতর ঘনত্ব কোন: কোন্‌ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ঃ (২) এমন দুইটি 
প্রাকীতক পঠিবেশের নাম কর যাহাদের প্রভা পাঁথবীর সর্বত্রই অনুভূত হর। জমবসাঁত 'য়ন্ণে এই 
প্রাকীতক পরিবেশ দুইটির প্রভাব আলোচনা কর। (৩) কি কারণে মরভূমিতেও ঘনবসাঁতপূর্ণ জনপদ 
গাঁড়য়া উাঠতে দেখা যায়? এই প্রকার দ.ইটি উদাহরণ উল্লেখ কর। (৪) বসতির ঘনত্ব কিরুপে অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কাতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাত হয়, জহার বিবরণ দাও । (6) পাবার তিনটি ঘনবসতি- 
পুর্ণ অঞ্চল নিদেশ কর।] 


কাম্য জনসংখ্যাতত্বের ধারণা 
( Concept of Optimum Population ) 


কোন দেশের আঁধবাসীদের জীবনযাত্রার গান নির্ভর করে এ দেশে উৎপাদিত মোট 
সম্পদ ও উহার বণ্টনের উপর ॥ কোন একাঁট নাঁদণ্ট সময়ে এ দেশে যে পরিমাণ 
সম্পদ ও উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ রুপে কাজে লাগাইতে পারলে যে 
পাঁরমাণ সম্পদ সৃষ্টি হইবে উহার সুষ্ঠু বণ্টনের ফলে আঁধবাসীদের জীবনযাত্রার মান 
সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাইবে |: কিন্তু সম্পদ সৃত্টির সকল সম্ভাবনাকে যাঁদ কাজে 
লাগাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে জাবন যাত্রার মানের আশাননর,প পরিবত'ন' 


১০৮ মনুষ্য সম্পদ 


ঘাঁটবে না৷ সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্ভর করে একদিকে দেশের আঁধবানীদের 
সংখা; তাহাদের কর্সপ্রচেষ্টা, কর্মদক্ষতা ও সাংস্কীতক অগ্রগতি এবং অপরাদকে 
দেশের ‘কার্যকর! ভূমির’ উপর ৷  ভুঁমর কার্যকারিতা এই ক্ষেত্রে উহার আভ্যন্তরীণ ও 
বাহরাগত পোষণক্ষমতাকে বুঝাইয়া থাকে ৷ অর্থাৎ জনসংখ্যার সহিত কার্যকরী 
ভূমভাগের অনুপাতে উপরই জীবনমান নির্ভর করে। সুতরাং জনসংখ্যা যদ 
দেশের কাষ'করাঁ ভূমির তুলনায় বেশী হয়, তাহা হইলে জাঁবনমান নিয়গামশী হইবে । 
আবার জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকরী ভূমির পারমাণ যাঁদ বোঁশ হয়, তাহা হইলে 
জীবনমান উধর্বগামী হইবে । বদ্তুত, এই দুইয়ের মধ্যে একটি আদর্শ অন:পাতকে 
কাম্য (০চ৮::4.) অনুপাত বলা যায়৷ অর্থাৎ মান:ষ ও ভূঁমর ‘আদৰ্শ অনুপাতই 
কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে । 

অর্থনগীতশাগ্রে বমহ্থাসমান উৎপাদনাবাঁধ নামে একটি নিয়ম আছে। ইহাতে 
দেখা যায় যে, একখণ্ড জাঁমতে শ্রীমক, ‘হাল’, বীজ ইত্যাদির পাঁরমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া 
গেলে মোট উংপাদন বদ্ধ পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আঁশুরস্ত যে সকল উপাদান 
নিয়োগ করা হইবে উহার সাঁহত আনুপাতিক হারে উৎপাদন বাদ্ধ পাইবে না। 
নয়ের উদাহরণাট লক্ষণীয় : 

মনে করা যাক: জাঁমর পাঁরমাণ এক বর্গ কিলোমিটার ; উহা স্থির ৷ শ্রমিকের 
হাস-বাপ্ধর সাঁহত উহার কোন পাঁরবর্ত'ন ঘাঁটবে না। 


আমিক+হালের মোট উৎপাদন গম শ্রমিক প্রতি গড় উৎপাদন 


সংখ্যা টন হিসাবে টন হিসাবে 
1178 ২ ২ 
২+২ ঙ ৩ 
1৩+৩ ১২ 85 ৪1 
8+8 ১9 ৩২ 
&+% ১৫ ৩ 
৬+৬ ১৬ ত্ঠ 


উপরের উদ্বাহরণাঁট হইতে দেখা যায় যে, এ একখণ্ড জমিতে ৩ জন শ্রামক নিয়োগ 
কাঁরলেই উৎপাদন শ্রামক পছ: সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। উহার কম বা বেশ শ্রমিক 
নযোগ কাঁরলে উৎপাদন শ্রামক পিছু কম হয় । অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা ৩ এর কম 
হইলে যেমন চাষ ভাল না হইবার জন্য উৎপাদন বাঁদ্ধ পার না তেমান শ্রমিকের সংখ্যা 
৩ এর বেশী হইলে জাঁমর 'নাঁদষ্টতা হেতু অনিয়োজিত অলস শ্রমের পাঁরমাণ বাদ্ধি পায় 
ও শ্রামক পিছু উৎপাদন হাস পায়। সুতরাং এ এক বর্গ কিলোমিটার জাম চাষ 
করতে ৩ জন শ্রামক ও সময়ানুযায়ী তাহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাঁতিই আদর্শ, ইহার 
কমও নহে, বেশও নহে ইহাকেই জামির সাঁহত শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানের কাম্য 
( optimum ) অনুপাত বলা যায়৷ 


কাম্য জনসংখাতত্রেবর ধারণা ১০৯ 


উপাঁর-উন্ত আলোচনার পাঁরঞ্রেক্ষতে একাঁট দেশেয় ভনসংখ্যা ও তাহাদের মাথা' 
‘পছ: সম্পদের বণ্টন আলোচনা করা যায়। প্রকৃতি, মানুষ ও সংদকৃতি এই তিনটি 
উপাদানের সাহায্যে সম্পদের সংঘ্টি হইয়া থাকে৷ যে দেশের বা সমাজের মাথাপিছু; 
আয় যত বেশী সেই সমাজের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত; মানুষের সংখ-সমাদ্ধও 
ততবেশী। পূর্বোন্ত উদাহরণের ভূমির সাহত কোন দেশের প্রকাত ( সদ্পদ-স:ণ্টির 
প্রা্থীমক উপাদান ), শ্রীমকের সাহত মানব (মোট অধিবাস) এবং অন্যান্য 
উপাদানের একক (04 বা uti€!e)- এর সাহত সংস্কৃতির তুলনা করা হইলে নিয়োন্ত' 
ফলাফল লক্ষ্য করা যাইবে : 

মোট জনসংখ্যা, মোট জাতীয় আয় মাথাপিছু গড় আয় 


কোটি হিসাৰে কোটি টাকা হিসাবে টাকা ছিসাৰে 
১০ ৯,০০০ ১০০ 
১৫ ২,২৫০ ১৫০ 
২০ 8,000 ২০০ 
হে 8,৩06 ৯৭৫ 
৩০ 8,৫9০ ১৫০ 


আলোচ্য দেশের প্রাকীতক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের অনুপাতে অর্থাৎ 'ভূমির' 
কাষ'কারতা'র অনুপাতে ১০ বা ১৫ কোটি জনসংখ্যা কম। ইহাতে সম্পদের 
পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার হয় না বালয়াই মাথাপিছু গড় আয় মার ১০০/১৫০ টাকা, জনসংখ্যা 
২০ কোটিতে পেশছাইলে মাথাপিছু গড় আর ২০০ টাকা হয়। {কিন্তু জনসংখ্যা 
২০ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫/৩০ কোটিতে পৌছাইলে মাথাপিছু গড় আয় 
২০০ হইতে কিয়া ১৭৫/১৫০ টাকায় দাঁড়ায়। পর্বের তুলনায় মাথাপিছু গড়: 
আয় হান পায়। কারণ দেশের প্রাকৃতিক ও সাংক্কাতক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা 
বোঁশ হওয়ায় অ-নিয়োজিত অলস শ্রম সম্পদ সৃণ্টিতে সাক্রয় ছয় না। সুতরাং 
২০ কোট মন[ষ্যসংখ্যাই আলোচ্য দেশের ক্ষেত্রে কাম্য ( optimum ) জনসংখ্যা ৷ 
১০ হইতে ১৯ কোটি পর্যন্ত জনসংখ্যাকে অল্পজনাকীণ'তা বা অঃগপ্রজতা ( under- 
population ) এবং ২০ কে 1টর আঁধক জনসংখ্যাকে অতিজনাকা'তা বা আতপ্রজতা 
( overpopulation ) বলা যায় । 

জনসংখ্যার সাঁহত ভূমির কার্ধকাণরতার অন:পাতের উপর ভাঁত্ত কারয়াই জনসংখ্যা 
ষয়ক ধারণাগ:লির সৃষ্টি হইয়াছে । দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যাঁদ কার্যকরী, 
ভূমির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে উৎপাদিত সম্পদের পাঁরমাণ মাথাপিছু কম হয় । 
কারণ সম্পদ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত থাকিয়া শুধু জনসংখ্যাই 
বৃদ্ধি পায়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম সম্পদ অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে বাণ্টিত 
হয়। এই অবস্থাকে আঁতিপ্রজতা বলে । আবার দেশের কার্যকরণ ভূঁমর অনঃপাতে 
যদি জনসংখ্যা স্বল্প হয় তাহা হইলে সম্পদ সংষ্টির উপাদানগর্ীলর পুণগা্গ ব্যবহার 
না হইবার ফলে মাথাপিছ; উৎপাদিত সম্পদের পরিম।ণ বম হয়: কারণ কার্যকরী 


১১০ মন_ষা সম্পদ 


ভূমির তুলনায় জনসংখ্যার চাপ কম৷ এই অবস্থাকে অল্পপ্রজতা বলা যার। 
এই অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাঁহত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন একটি স্তরে 
পোণছায় যখন মাথাপিছ; সম্পদ উৎপাদনের পাঁরমাণ বা আয়ের পাঁরমাণ সর্বাধিক 
হয়। এই অবস্থায় দেশের যে জননংখযা থাকে উহাকেই দেশের আদর্শ বা কাম্য 
জনসংখ্যা ( optinum population ) বলে। 

উপার-উন্ত আলোচনায় সব“ক্ষেত্েই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে অপারবাঁতিত 
এবং কেবলমাত্র জনসংখ্যাই পারবর্তনণল ধরা হইয়াছে । ইহাতে একমান্র জন- 
সংখ্যার বিচারে আতিজ্নাকণণ'তা বা অল্পপজনাকীর্ণতার ব্যাখ্যা করা হইরাছে। 
দকম্তু সম্পদ-সৃণ্টির ক্ষেত্রে প্রাতাট উসাদানই পারবর্তনশীল । মানুষের জ্ঞান' 
ধবভ্ঞানের উন্নাতর ফলে সম্পদের ধারণা গাঁতশগল হইয়াছে! সম্পদের পারমাণও 
ব্‌দ্ধি পাইতেছে। অতএব কোন একটি নিদিষ্ট সময়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কীতক 
সম্পনসমূহের সাঁহত এ দেশের জনসংখ্যার যে অনুপাত গড়িয়া উঠে উহার 
দভাভতেই বিবয়াটি বিবেচিত হওয়া উচচত। কারণ সম্পদ-সাঁষ্টর উপাদানগণীল 
পাঁরবর্তনশশল হওয়ায় কামা জনসংখ্যার ধারণাটিও সতত পাঁরবর্তনশীল। জন্ম, 
মতা, সম্পদ উৎপাদনের হাস-বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে কাম্য জনসংখ্যাও গ্থানাবশেষে 
পারবাঁতত হইয়া আতঙজজনাকীর্ণতা বা অজ্পজনাকীর্গতার পাঁরণত হইতে পারে। 
কাম্য জনসংখ্যার তন্তবাট সর্বক্ষেত্রে আলোচ্য দেশের ভূমির কার্যকারিতার উপর 
নিভ'রশীল । 

[প্রশ্ন : ১) কাম্য জনসংখ্যা কথার তাংপর্য* ব্যাখ্যা কর॥ (২) কোন এক দেশের কাম্য 
জনসংখা সকল সময় এক প্রকার থাকে না কেন? (৩) কাম্য জনসংখ্যা কিঃুপে আদর্শ মানুষ জমির 
অন:পাতের সাহাষে। বাখ্যা কা যায় তাছা নির্দেশ কর।] 


পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি 
€ World Population Trend ) 


{বশ্বের জনসংখ্যার গাঁত-প্রকৃতির আলোচনা বলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা, 
ববাভন্ন অঞ্চলে মনুষ্যবসাঁতর ঘনত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নারাীঁ;পুরুষ-নিবশেষে 
1বভিন্ন বয়সের ব্যাস্তগণের অনুপাত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণকে ব;ঝার । 
কারণ, জনসংখ্যার সাঁহত বিভিন্ন পাখিব সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, মানুষের জীবন- 
যাত্রার মান প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে সম্পাকত ৷ পাঁথবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর 
হইতে যুগে যুগে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে এই বৃদ্ধির কারণ, 
মানুষের জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কম! ১৬৫০ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত 
পৃথিবীর বাভিন্ন মহাদেশে লোকসংখ্যার গতিপ্রকাতির একটি পাঁরসংখ্যানের ছক 
পরবতাঁ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল কোটি হিসাবে: 


পৃথিবীর জনসংখ্যার গাতপ্রকৃতি ৯১১ 
পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি (কোটিতে ) 


মহাদেশ ১৬৫০ ১৭৫০ ১৯০০. ১৯৬০ ১৯৮২ 
উত্তর আমেরিকা. ০'"১ " 0'১ ৮১: ১১৯ ২৫৩ 
দক্ষিণ আমেরিকা: ১২ ১১ ৬৩. ৯১৬ ৩৮২ 
ইউরোপ ১০০ ] “১৪০ | 800 ] ৪২৫ 5৮৭ 
সোভিয়েত রাশিয়া. শর ই ২১৪ ২৭১ 
এশিয়া ৩৩০ 8৮০ ৯৪০. +১৬৯'৩ ২৬৭'২ 
আফ্রিকা ৯০০ ৯৫ ১২০. ২৭৫ ৪৯৯ 
ওশিয়ানিয়া ০২ ০.২ ০৬ ৯৫ ২৩ 
পাথবী 68:6 ৭২৯. ১৬১০ ৩০5৪ ৪৫৮৬ 


প্রাচীন উীদ্ভিজ্জ সভ্যতার যুগে ( Vegetable civilisation ) মানুষের জন্ম ও 
মৃত্যু উভয়ের হারই ছিল অধিক, ফলে জনসংখা বাঁদ্ধর হার ছিল সামান্য । এই 
সময়ে শিশ: মৃত্যুর হার ছিল সর্বাধিক । অবৈজ্ঞানিক ও অনুন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান, 
জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা, যুন্ধ, রাষ্ট্রবিপ্পব, দক্ষ প্রভাত তৎকালশন সমাজে উচ্চ 
মতাহারের কারণ। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে জীবকা-নিবণহের জন্যও মধ্য যুগের 
শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত ।' ইহাতে অকালে তাহারা অক্মণণ্য ও জরাগুস্ত 
হইয়া পড়িত। ইহার ফলে আবার সমাজে কর্মক্ষম শ্রামকের সংখ্যাও হাস পাইত। 
শিল্পযুগ তখনও শুর; হয় নাই । সুতরাং উদ্ধততপ্রদায়ণ উৎপাদনব্যবন্থা, মূলধনের 
সৃষ্টি ও ব্যবহার, উন্নত: কারিগরি দক্ষতা ও কম'কুশলতা, উন্নত জীবনমান ইত্যাদি 
এ যুগের মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । 

শিল্পবিপ্রবের পরবতাঁ কালে যান্ত্রিক সভ্যতার ( Machine civilisation ) 
সূত্রপাত হয়। যন্বের সাহায্যে স্বল্প আয়াসে বহুল উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়। ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘকাল উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের বাধাও 
অপনারিত হয়। কারিগার বিদ্যার নতুন নতুন প্রয়োগ, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর 
আবিৎকার ইত্যাদি মানুষের সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ফলে 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, মানু দাঁর্ঘায়; লাভ করে এবং মৃত্যু হারও 
বথেন্ট পরিমাণে হাস পায় । শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে খুবই সামান্য ৷ 

উীদ্ভজ্জ-সভাতার যুগ ও যন্ত্র-সভ্যতার যুগের ক্ম“ক্ষম ব্যান্ত ও কর্মে“ অনুপযুক্ত 
ব্যান্তগোষ্ঠীর একটি তুলনামূলক ছক নিয়ে দেওয়া হইল : 


যুগ ব্যক্তিগোষ্ঠী | অনুপাত 
উীদ্ভজ্জ-সভ্যতার যুগ | শিশু, বৃদ্ধ ও অকর্মণণয, | বৃহত্তর গোষ্ঠী 
কমরক্ষম | ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী 


যন্ব-সম্যতার যুগ | শিশু বৃদ্ধ ও অকৰ্মণ্য, 
ক্মক্ষম 


ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী 
বৃহত্তর গোষ্ঠী 


১১২ মনুষ্য সম্পদ 


শিশুমত্যু হাস পাওয়ায় এই সকল শিশু ভাঁবষ্যতে কর্মক্ষম হইয়া সম্পদ 
সংাণ্ট দ্বারা সমাজের অর্থনোতক উন্নাততে সহায়তা কারতে পারে। কারগরণ 
'বদ্যার প্রসারের ফলে শ্রামকের উৎপাদন-ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
শ্রীমককে পূর্বের ন্যায় ১২1১৬ ঘণ্টা কোথাও পরিশ্রম কাঁরতে হয় না। ইহাতে সমাজে 
অবসর যাপনের অবকাশ সং্ট হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে সাংগ্কৃতিক মানোন্নয়নেরও 
সুযোগ ঘাটরাছে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুন্তি বিদ্যার প্রসার ইত্যাদির 
ফলে মান;ষের সম্পদ-সৃষ্টির সম্ভাবনাও ব্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে ৷ 

শিজ্প-বিপ্লরবের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত ঘাঁটতেছে 
এবং বর্তমানে এই হার আরও দ্রুত হইয়াছে । জীবনমানও বিশেষভাবে উন্নত 
হইয়াছে। ফলে জন্ম-মৃত্যুর হারও হাস পাইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু হার যে পাঁরমাণে 
হাস পাইয়াছে উহাতে পূথবীর জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক 
জনসংখ্যাতকেরর ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য । বর্তমান পাঁথবীতে লোকসংখ্যা যে হারে 
বৃদ্ধি পাইতেছে উহাতে অনেক অর্থনীতাবদ: ও সমাজবদ আতাঁঙ্ধত ৷  ইউরোপ- 
আমেরিকার: শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনাশক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে জনসাধারণ 
প'রবার-পাঁরকজ্গনার মাধমে জনসংখ্যাকে ৷ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু 
এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে এখনও জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘাঁটয়া উঠে নাই ৷ 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত হার কি এবং ভবিষাতে পাঁথিবীর মোট জনসংখ্যা {ক হইবে 
এই শীবষয়ে নানা মুনির নানা মত। 

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে গড়ে শতকরা ২ জন। 
১১৬০ হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অপারবাঁতত। কিন্তু 
১৯৭৫-/০ সালে এই হারের পারবর্তন লক্ষণীয় । নিয়ে বিভিন্ন মহাদেশে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির শতকরা হার ও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ভ নবসাতির গড় ঘনত্ব দেখান হইল : 


পৃথিবীর জনৰসতির ঘনত্ব ও বুদ্ধির হার 


(গড়) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%) 
মহাদেশ ২ 

জনঘনত্ব ১৯৬৩-৭১ ১৯৭৫-৮০ 
পৃথিবী ৩৪ ২০ ১৭ 
-আঁফ্রকা এ] ১৬ ২৬ ২৯ 
উত্তর আমোরকা ১২ ১৫ ১০ 
দক্মিণ আমোরকা ১৯ ২৭ ২৫ 
এশিয়া ৯৭ ২৩ ২১ 
ইউরোপ | ৯৯ ০৮ 9৪ 
সোভিয়েত রাশিয়া ১২ ৯১৭ ০৯ 
ওশিয়ানিয়া 0৩ ২১ ১৫ 


.___ শু টা? 
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জনসংখ্যাবাদ্ধর এই গাঁত অপরিবাঁতত থাকিলে আগাম ২০০০ খ্‌ণ্টাব্দে 
পাঁথবীর জনসংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহার একটি আন;মানিক হিসাব 
নিয়ে দেওয়া হইল : 
লোকসংখ্যা ( মিলিয়নে বা ১০ লক্ষে ) 


১৯৮০ ১৯৮৫ ১৯৯৫ ২০৪৩ 
পৃথিবী 8৪,৪৩২ ৪,৯৩৩ 6,৯৬১ ৬,৪৯৩ 
আফ্রিকা__ ৪৭০ &৫০ ৭১২ ৮১৭ 
আমোরকা__ ৬১২ ৭১৫ ৮৮৯ ৯৮৫ 
এশিয়া ২,৫৭৯ ২,৮৭৪ ৩,৪৮০ ৩,৭৭৮ 
ইউরোপ 8৮৪ 6১৫ ৫৫০ ৫৬৮ 
ওঁশায়ানিয়া_- ২৩ ২৬ ৩২ ৩৫ 
সোভিয়েট রাশিয়া. ২৬৫ ২৮৬ ৩১৬ ৩২৯ 


জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই হার নিঃসন্দেহে ভয়াবহ । কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই 
হার সম্ভবত কিছুটা [স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। কারণ ১৯৮০ সালে পাঁথবণীর 
জনসংখ্যা ছিল ৪৪৩'২ কোট । আঁধকন্তু বাভিন্ন দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
কার্য'করী পাঁরকল্পনা গ্‌হাঁত হইয়াছে । ফলে আগামণ ১০ বংসরে এই বৃদ্ধির 
হার হাস পাইবার সম্ভাবনা, ইহাতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা দ:র'ভূত 
হইবে আশা করা যায়। 


[প্রশ্ন :; (১) পরিবার জনসংখ্যার গাঁত প্রকৃত সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (২) '্ভিজ্জ-সভযতা। 
এবং, ন্র-সভ্যতা'_কথা দুইটির তাৎপর্য কি? এই দুই প্রকার সভ্যতায় জনসমষ্টির কাঠামোগত পার্থক্য 
কিরূপ হয়? ] 


পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন 
( World Distribution of Population ) 


পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্যবসতি সমান নহে। লোকবসতির সাহত মানুষের অর্থ- 
নৈতিক অগ্রগতির বিশেষ সম্পক' আছে। জলবায়ু, ভূপপ্রকৃতি ও অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের সহজ সুযোগকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে মানুষের বসাতি। 
জনসংখ্যা গতিশীল, এই কারণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সযোগ-সমবিধাই 
মানুষের বদতাবস্তারে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল । পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্চলে 
লোকবসাতির ঘনত্ব বিচারে পৃঁথবীকে চারটি বগাত-ঘনত্ব অগ্চলে ( Density 
Z০ne ) ভাগ করা যায়, যেমন-(১) প্রায় জনবপতিহধীন অণ্ডল, (২) বিরল 
বসাতযক্ত অঞ্চল, (৩) নাতিনিবিড় বসতিযুদ্ত অঞ্চল এবং (৪) নিবিড় বায 
অঞ্চল । 


৮ [১] 


১১৪ মনুষ্য সম্পদ 


(১) প্রায় বসতিহীন অঞ্চল (Lowest Density Area ) 


এই অগ্চলের মন[ৃষ্যবপাতির ঘনত্ব কোথাও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২ জনের বেশ 
নহে। জলবায়ুর প্রাতকুলতাই ইহার জন্য মুখ্যত দায়ী । পৃথিবার ভূমিভাগের প্রায় 
অধণংশ জলবায়ুর প্রাতকুলতার জনা প্রায় জনহীন। শীতল মেরুদেশীয় জলবায়  অণ্চল 
_ দুই মেরু অঞ্চল, আ্টার্কটকা, সোভিয়েট ইউনিয়নের সাইবেরিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া 
ও কানাডার উত্তরাংশ প্রায় বসাঁতহগন । কৃষিকার্ধ, পশুপালন নিতান্ত অসম্ভব ॥ উষ্ণ 
মরু ও মরপপ্রায় অ্ল-_আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, এশিয়ার আরবের মরুভূমি, 
পশ্চিম অস্ট্রেলয়ার মরু অগ্চল, উত্তর আমেরিকার যবস্তরাষ্ীমোক্সকোর অন্তর্গত 
মর; অণ্চল। দক্ষিণ আমোরকার আটাকামা ও প্যাটাগোনিয়া মর; অঞ্চল ইত্যাদি আঁত 


চিত্র ৫.১: টন জনবণ্টন। 


উষ্ণ জলবায়ুর কারণেই বসতিহীন । উষ্ণ আর্দ্র {রক্ষায় অঞ্চল-_দক্ষিণ আমোরকার 
আমাজন অববাহিকা, আঁফ্রকার কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ-পূ্ এশিয়ার কালমস্তান 
(বোণিও) ও নিউাঁগান দ্বীপ ইত্যাদি অণ্লের উষ্ণ আর জলবায়; মন,ব্যবাসের 
উপযোগ’ নহে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকাও অনুবর । ফলে অস্বাগ্থ্যকর পাঁরবেশ ও 
অর্থনৈতিক 'ক্রিয়াকলাপের অসুবিধাই এই অগ্চলে জনবসাত বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ৷ 
পার্বত্য অঞ্চল_ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল, ভারতের হিমালয় প্রভৃতি 
অঞ্চলে ভাঁমর বদ্ধযুরতা ও জলবায়ুর 9৮১০ ইত্যাদি কারণে জনবসাত গড়িয়া 
উঠিতে পারে নাই। 


(২) ৰিরল মনুয্যবসতিযুক্ত অঞ্চল ( Sparsely Populated Area ) 


এই অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রাত বর্গ কিলোমিটারে ২ জন হইতে ২৫ জন । 
মহাদেশসম;হের মধ্যবতাঁ তৃণাগ্চলেই প্রধানত এই প্রকার জনবসতি দেখা যায়। পূর্বে 
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এই সকল অঞ্চলও প্রায় জনহীন ছিল, কিদ্তু জনসংখ্যাবদ্ধি হেতু এই সকল অঞ্চলের 
তৃণভূমি_ পারিৎকার করিয়া কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটান হইয়াছে ও হইতেছে। 
আমোরকার প্রেইরী, পম্পাস, অস্ট্রোলয়ার ডাউন্স, এশিয়ার প্টেপুস ইত্যাদি অগলে 
কাষনির্ভর জনবসতি ক্রমবর্ধমান । : উত্তর ইউরোপের শীতল বনাকাঁণ অঞ্চল, 
এশিয়ার মালভূমি ও পার্বতা অঞ্চলের নিয়াংশ, আফ্রিকার মালভূমি অল ধাঁরে 
ধাঁরে কাঁষক্ষেত্রে রুপান্তারত হইতেছে, ফলে জনসংখ্যার চাপও এই সকল স্থানে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


(৩) নাতিনিৰিড় ৰসতিমুক্ত অঞ্চল (Moderate Density Area ) 


মনহব্যবসতির ঘনত্ব এই অঁঞ্চলে প্রত বর্গ কিলোমিটারে ২৫ জন হইতে ১২৫ জন । 
পথবীর কৃষিপ্রধান দেশগুলিতেই প্রধানত এই প্রকার জনবসতি দেখা যায় । [বিদ্তীর্ণ 
কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন ঘনবসতিপূ্ণ গ্রাম এই অগ্চলের বৈশিষ্টা ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগয্ল__ভিয়েখনাম, লাওস, কাদ্বোিয়া, ব্র্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, পশ্চিম 
এশিয়ার ইরাণ, ইরাক, তুরস্ক, আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি উপকূল, ভূমধ্য- 
সাগরাঁয় জলবায়; অঞ্চল -আলাঁজরিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ ও পূর্ব-ইউরোপের অন্তর্গত 
দেশগৃুলি--রুমানিয়া, বুলগোরয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইতাল?, স্পেন প্রভূতিও উত্তর ও 
দাক্ষণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়; অধ্যাষিত কৃষি অঞ্চল নাতানাবড় 
বসতিপূর্ণ। ইহা ছাড়া আমোরকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপকুলভাগেও 
নাতানাবড় বসাতযান্ত অঞ্চল দেখা যায়, যেমন - দক্ষিণ আমোঁরকার বয়েনস এয়াসৎ 
ভ্যালপ্যারাইজো, অস্ট্রেলিয়ার মেলবো, পার্থ, {সিডনি ও আফ্রিকার নীল অববাহিকা 
প্রভাত । এই অঞ্চলে কাঁষকাবে'র সাঁহত স্থানে স্থানে বিশেষত ইউরোপও আমেরিকায় 
খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও আনুষাঙ্গিক কিছু কিছ; অনৈতিক র্রিয়াকলাপের প্রসার লক্ষ্য 
করা যায়। কৃষিনির্ভ'র দেশগুলির মধ্যে বোশর ভাগই কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ । কোন 
কোন দেশ উদ্বৃত্ত কাষজ রপ্তানি করিয়া থাকে । 


(8) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল ( Highest Density Area ) 

এই অঞ্চলে জনবসাতর ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৫ জনের আধক। 
পণীথবঈর তিনটি জলবায়; অঞ্চলে সর্বাধিক ঘনবসতি দেখা যায় । ফলে এ সকল 
অঞ্চলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বাস করে । 


(ক) মৌন্মুমী ও চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল-_এই অণ্লে পহাঁথব৭র প্রায় অর্ধেক 
লোক বাস করে। এই অঞ্চলের জলবায়; এবং নদী-অববাহিকা অঞ্চল ম:ত্তিকার গুণে 
কৃষির বিশেষ সহায়ক। ইহা ছাড়া, এই সকল অঞ্চলে প্রচুর খানজ সম্পদের অবস্থানও 
অত্যধিক জনবসতির জন্য দায়ী । চাঁন, ভারত, জাপান, বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল 
দেশ এবং এই সকল দেশের স্থানে স্থানে জনসংখ্যা প্রতি বগ“ কিলোমিটারে ১,০০০ 
জনেরও আঁধক। 


১১৬ মনুষ্য সম্পদ 


(খ) বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল_উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, 
যেমন-__বৃটিশ য্ত্তরাজ্য, উত্তর ফ্রান্স, হল্যা'ড, বেলজিয়াম, জার্মান, সুইজারল্যাণ্ড, 
ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, চেকোগ্রোভাকয়া, অটন্ট্রয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি এই অঞ্চলের 
অন্তভূন্ত। এই অঞ্চলে নিবিড় কৃষি, পশুশিল্প, প্রচুর খাঁনজ সম্পদনিভ'র বৃহদায়তন 
শিল্প ও সামযা্রক মৎস্য আহরণ প্রভাত অর্থনৈতিক ব্রিয়াকলাপের স্াবধা থাকায় 
নাড়ি জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অগ্চলের স্থানে স্থানে জনবসাঁতর ঘনত্ব 
২০০ হইতে ৩০০ জনের মধ্যে ৷ 


(গ) লরেন্দীয় জলবায়ু অঞ্চল-__আমোরকা যন্তরাষ্ট্রে উত্তর-পূর্বাগলে 
প্রধানত শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র কারয়া ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চল গাঁড়য়া উঠিয়াছে। রোড 
আইল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেটস, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ওঁহও, ইলিনয় প্রভীত রাজ্যে 
বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক প্রসার নিবিড় মন:ষ্যবসাঁতর জন্য দায়ী । 


[প্রশ্ন : (৯ পাথিবীর মনংয্য'বরলবসতি অণ্যলগৃলি উল্লেখ কর ? (২) কোন্‌ কোন: জলবায়্‌ 
অঞ্চলে নিবিড় মনুয'বসাঁত দেখা যায_কারণ উল্লেখ কাঁরয়া বর্ণনা দাও । | 


অনুশীলনী & 


৯। সম্পদ সষ্টি ও ব্যবহারকারী হিসাবে মানের দ্বৈত ভূমিকা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। 
[ Explain with example the dual role of man as creator and user of resoUrCEE, ] 
[ W. B. O. লু, B. Exam, 1989 ] 

২। মানুষ/জামর অনুপাত বলিতে কি বংঝ? লোকবসাঁতর ঘনত্বের সাঁহত ইহার তুলনা কর। 

[ What do you mean by ‘mavfland ratio’? Compare this concept with 
‘population density’. ] এ 

৩। 'মান্য/জামর অনুপাত তন্তর' 1বস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর এবং আদর্শ লোকবসাঁতি কিভাবে 
মান:/জামর অন:পাতের ভান্ততে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা নির্দেশ কর। 

[ Explain in detail the concept of ‘manlland ratio’ and indicate how for 
population optima can be exp'ained in terms of ideal man land ratio. ] 

৪। পাথিবীর বিভন্ন অপ্চলে অসম লোকবসাত বণ্টনের কারণ দেশি কর। পূর্ব গোলার্ধে 
অবস্থিত নিবিড় বসতযন্ত অগুলগালর উল্লেখ কর। 

[ Account for the uneven distribution of population in the world, Identify the 
regions of densely populated areas of Eastern Hemisphere, 1 

[ W. B. 0. লু, ৪, Exam. 1980 ] 

€। মানুয)জামর অনুপাত এবং লোকবসাঁত ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য কি? পাথবতে বিভন্ন অণ্চলে 
বসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণসমুহ আলোচনা কর। 

[ What is the differencs between ‘manjland ratio” and ‘population density’ ? 
Discuss the reasons for the varying density of population in different regions of 
the world. 1 [0. U. B. Gom, 1970) 
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৬। আদর্শ লোকবসাঁতর সংজ্ঞা লিখ । যে সকল উপাদান দ্বারা উহা নির্ধারিত হয়, উদ্রাহরণসহ' 
তাহার আলোচনা কর। 

[ Define optimum population. Discuss the {actors which determine this with 
specific example. ] 

৭। মানুষ/জাঁগর অনুপাত বাঁলতে ক বুঝ? দণ্ট্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর। পাাথবীর ঘনবসাত 
অঞ্চলের নিবিড় বসাঁতর কারণগুঁল আলোচনা কর। 

[ What do you understand by man/land ratio? Explain with the help of 
examples. Dlisouss the causes ot high density of population in densely populated 
reglons ot the world. ] [ Tripura H. 8, Exam. 1979 ] 

৮। প:ঁথবার লোকবসাঁত বণ্টনের প্রকীত বর্ণনা কর। 

[ Describe the natures of population 01982100100, in the world. | 

[ H. 8. Cceuncil ~Bpecimen question ] 


বিভিন্ন পাখিব সম্পদ 
( World Resources ) 

মস্য-সম্পদ ও মৎস্য-চাষ 
( Fish Resources and Fisheries ) 

সমুদ্রের অর্থ নৈতিক তাৎপৰ্য ( Economic significance of the 
5০৪): ভু-প্‌ষ্ঠে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগের পাঁরমাণ অনেক বেশী। ইহা 
ভু-প্‌ষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা ষাট ভাগের কিছ; বেশী । দিগন্তাবস্তৃত অতলান্ত 
সাগর-মহাসাগর মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইহার 
প্রভাব নিয়ে আলোচিত হইল ৷ 

মৎসাক্ষেত্র হিসাবেই মানুষের নিকট সমুদ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা আধক। সমদদ্র 
'বাভন্নপ্রকার মংস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার । পাথবগতে ধৃত মংস্যের প্রায় [িন- 
চতুৰ্থাংশ সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে মৎস্যের প্রধান ব্যবহার হইলেও 
ইহা হইতে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্যও পাওয়া যায়। তাম, সিল প্রভাতি সাময্ুক 
প্রাণীর তেল, চর্ম, হাঙ্গর, কড ইত্যাদির যকৃতের তেল প্রচুর পারমাণে আহরণ করা 
হয়। তিমির তেলের সাহায্যে মোমবাতি, সাবান, রং প্রভাতি তৈয়ার হয় এবং 
ইহাদের হাড় হইতে চুল ও সার প্রস্তুত হয়। মৎস্য ছাড়া সমদদ্র হইতে স্পঞ্জ, প্রবাল, 
মতা, শঙ্খ প্রভীত নানাবিধ দ্রব্যও পাওয়া যায়। 

সমুদ্র নানাবিধ খাঁনজ সম্পদের ভাণ্ডার । যুগ যুগ ধরিয়া সমদ্রজল হইতে লবণ 
প্রস্তুত করা হইতেছে । এই লবণ হইতে ক্ষার ও ক্লোরিন প্রস্তুত করা হয়। ম্যাগনে- 
শিয়াম, ব্রোমিন ইত্যাদি মূল্যবান খাঁনজ পদার্থও সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয়। 
সমদুদ্রের নানা উদ্ভিজ্জ হইতে আয়োডিন, পটাশ তৈয়ার করা হয় । আমোরকা য্ন্তরাষ্টে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রোমিনের কারখানা গ্াঁপত হইয়াছে ৷ আমৌরকা যাল্তরাষ্টে 
উৎপাদিত ম্যাগনেশিয়ামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয় । 

শান্তর বিরাট উংস সমদ্্রু। সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাঁটা ও ম্োত হইতে 
অফুরন্ত বিদনযৎ-শান্তি পাওয়া যাইতে পারে । পৃথিবীতে কলকারখানা চালাইতে যে 
পরিমাণ বিদযযতের প্রয়োজন উহার প্রায় সবটুকুই সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। 
সত সম্পদের তুলনায় ইহা অনেক বেশ মুল্যবান, কারণ ইহা প্রবহমান সম্পদ । 
,. সমদদ্র দেশের জলবারুকে প্রভাবিত করে । সম:দ্রসান্নাহত দেশগুলির জলবায়? 
মদ ভাবাপন্ন  আধবাসীরা উদ্যোগ ও পারশ্রমী হয়। সমুদ্রতীরবতশ লোকেরা 
নো-বিদ্যার় দক্ষ ও সাহস! হয় । 

সমুদ্রপথে নানা দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ও বাণিজ্য বদ্তার করা 
সহজ। স্থলপথে বা আকাশপথে পাঁরবহণ আঁতারিন্ত বায়সাপেক্ষ। কিন্তু জলপথে 
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পারবহণ অতিশয় সুলভ ৷ স্থলপথ বা আকাশপথের তুলনায় জলপথে পণ্যসামগ্র 
পাঁববহণে সময়ের বেশ! প্রয়োজন হইলেও পরিবহণ-ব্যয় খুবই সামান্য । এই কারণে 
জলপথে আন্তজ্ীতক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে । 


অনন্তকাল ধাঁরয়া সমুদ্রের তলদেশে পাল সাত হইয়া নতুন ভূ-ভাগ সৃষ্ট 
হইতেছে এবং এই সকল ভূ-ভাগের অভ্যন্তর হইতে খনিজ তৈল ও নানাপ্রকার মূলাবান 
খানজ পদাৰ্থও উত্তোলিত হইতেছে । 


সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করিয়া বত'মানে চাষের কার্যে“ ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । ইহা সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে মানুষ ভয়ংকর মরূভুমিকেও সেচের সাহাযো 
'নিয়ন্্ণ করিয়া সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করিবে । বর্তমানে মানুষ সমুদ্রের 
নিচে শহর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কারতেছে । 


মতম্য-চাষ 
( Fisheries ) 


আদিম যুগ হইতে মানুষ খাদ্য হিসাবে মংস্যের ব্যবহার কাঁরয়া আসতেছে । 
দেশের অভান্তরের খালশীবল-নদী-নালা হইতেও মংস্য সংগৃহীত হয়। (কিন্তু মংস্য- 
ক্ষেত্র বাঁলতে প্রধানত সমনুদ্রকে বুঝায় । বিজ্ঞানীদের মতে, সমদুদ্রে প্রায় ১,৮০০ 
প্রকারের মৎন্য আছে। ইহার মধ্যে বোঁশর ভাগ মংস্যই মানুষের অপাঁরাঁচিত। বহ; 
মৎস্য বিষান্ত ও ভাখাদ্য। পঢ়কুরে বা ঝিলে মৎসোর ডিম ফুটানো বা পোনা প্রাতপালন 
কারয়া মাছের চাষ করা যায়; কিন্তু প্রবহমান জলভাগে, যেমন, নদীতে, সমুদ্রে 
স্বাভাবিকভাবেই মৎসোর জন্ম হয় । মৎস্য-চাষ বলিতে নদ, সমুদ্র বা হদ হইতে 
মৎস্য আহরণকেই বুঝায় । মংসা আহরণের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি অনুযায়ী মংসা-চাষকে 
দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 


(১) স্বাদু জলের মৎস্য ( Fresh-water Fish )-_খাল, বিল, নদী, হদ, 
পুকুর হইতে ধৃত মৎস্য ও (২) সাম:ঁদ্রক মংস্য ( 52 চi5॥ )_-সমদদ্র হইতে ধৃত 
মৎস্য । সামঢঁদ্রিক মৎস্য আহরণক্ষে্রকে দই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন_-() 
উপকুলায় মংস্যক্ষেত্র ( Coastal Fisheries ) এবং (ii) : গভীর লমুদ্রের মংস্য:কষ 
( Deep Sea Fisheries) পূর্বে মৎস্য কেবল ব্যন্তিগত ও দ্থান'য় চাহদা 
মিটাইবার জন্য সংগৃহীত হইত, কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মৎস্যের চাহিদা- 
বাদ্ধর ফলে গভীর সম7দ্রু হইতেও মংস্য আহরণ করা হয়। পণ্য হিসাবে মংস্য 
{বাঁভন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ এবং 
মৎসা-চাব একটি বাণিজ্যে পাঁরণত হইয়াছে । মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি 
করিয়া মংস্য-চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-(৯) দ্বয়ংসম্পূ্ণ' 
বা জীবকা-সন্তাভীত্তক: মৎসা-চাষ এবং (২) বাণাজ্যক মংস্য-চায ৷ গভাঁর 


১২০ বাভন্ন পাঁথব সম্পদ 


সমনুদ্রে তিমি, হাঙ্গর প্রভাতি জলজ প্রাণী শিকার এবং প্রবাল, স্পঞ্জ, মূক্তা প্রভাত 
আহরণ মৎস্য-চাষের অন্তভূ্ত ॥ 


মস্য-চাষ 
রিকি ::-....:৯ 
| | 
স্বাদ; জলের মৎস্যক্ষেত | সামুদ্রিক মৎসাক্ষেন্র 
( Fresh-water Fisheries ) { Sea Fisheries ) 
| | 
| | | 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎন্য-চাষ বাঁণাজ্যক মৎস্য চাষ 


( Subsistence Fishing ) ( Commercial Fishing ) 
| | 
উপকূলীয় মৎস্য-চাষ গভীর সমুদ্রের মৎস্য 
(Coastal Fishing) (Deep Sea Fishing) 


ৰাণিজ্যিক মৎস্য-চাষের গুরুত্ব 
( Importance of Commercial Fishing ). 


মানুষের খাদ্যতালিকায় চাল বা গমজাতায় খাদ্যের পরেই মংস্যের অন্যতম স্থান । 
ধমাঁর় অন;শাসনে কোন কোন জাতির মধ্যে মংস্যের ব্যবহার সীমিত হইলেও পৃথিবীর 
বেশির ভাগ মান;ষই গৎস্মভোজশী। সুতরাং পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত 
মংস্যের চাহিদাও ক্রমাগত বাড়িয়া চালয়াছে। ফলে, বাণিজ্যিক মৎসাক্ষেত্গ্টলরও 
প্রসার ঘটিতেছে। সমংদ্রসম্লিহিত যে সকল দেশে কাঁষ'জাঁমর বিশেষ অভাব সেই 
অকল দেশের উপকুলভাগের অধিবাসীরা অনেকেই ধাঁবর বৃত্তি দ্বারা জীবিকার সংস্থান 
করে। বৃটিশ যান্তরাজা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভাত দেশে মংস্য-চাষ 
বাণাঁজ্যক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। . মৎস্য আহরণকে কেন্দ্র করিয়া এ সকল 
দেশে নৌশশজ্পের প্রসার ঘটে ।: মংস্য আহরণের নিমিত্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন 
জাল, সূতা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক শিজ্পও গাঁড়য়া উঠে। মৎস্য কৌটাজাত করিয়া 


সরবরাহ কারবার জন্য কৌটা উৎপাদন-শিল্প, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন-শিজ্প 
ইত্যাদিও গাঁড়য়া উঠে । 


[প্রশ্ন : (১) মংস্য-চাষকে কর ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি ক ? (২) সামহাদ্রুক মৎসাক্ষেত্র 
কয় প্রকার ও কিক? (৩) বাণা্জাক মৎস্যচাষের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৪) পৃথিবীর কোন: 
কোন দেশ মংস্য-শকারে অধিক উন্নত? ! 


রাজার. নাল... 


বাণিজ্যিক মসাচারণ ক্ষেত্রসমহের গঠন ও উন্নতির কারণ ১২১ 


সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ 
( Modern Methods of Sea Fishing ) 


অতাঁতে সাম;দ্লিক মৎস্য আহরণ উপকুলভাগ হইতে ৫ হইতে ৬ কিলোমিটার দুরত্বের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । ফলে সাধারণ নৌকা, ডিঙ্গা বা পালতোলা কাঠের জাহাজ ও 
সাধারণ জালই মৎস্যজীবীদের সম্বল ছিল॥ বর্তমানে উপকূলে মৎস্যের দংজ্প্রাপাতার 
জন্য ক্রমাগত সমহূদ্রের গভীরতর প্রদেশে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে । 
এই কারণে জড়শান্ত-চাঁিলত উন্নত জলযান, মাছ খাঁরবার যন্ত্রপাতি ও 1হমায়ন যন্ত্র, 
জলযান ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে । মাছ ধারবার নানা যাগ্ঘিক কৌশলও 
প্রয়োগ করা হইতেছে । শব্দ দ্বারা বা আলো দ্বারা মাছকে আয়ত্ত করা হইতেছে। 
[ণজ্পোন্নত দেশগুলিতে প্রচুর মূলধনের যোগান থাকায় মৎস্য-শজেপ যান্ত্রিক কৌশল 
প্রয়োগ সহজ হইরাছে। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস/.আহরণে নিগ়াীলখিত 'তিনাট 
প্রদ্ধাত বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয় । 


(3) ডিফট নেট (79,165 Nt) পদ্ধতি. ট্রলার-এর সামনের দিকে জলের 
মধ্যে পদ্ণার মত জাল ঝুলাইয়া রাখা হয় । জলের উপরের স্তরে বিচরণকারণ মৎস্য 
প্রধানত এই প্রকার জালে ধরা পড়ে। হেরিং বা ম্যাকারেল জাতীয় মৎস্য ঝাঁক" 
বদ্ধভাবে ঘারয়া বেড়ার । ইহারা এই প্রকার জালে বেশি ধরা গড়ে ॥ 

(২) ট্রল নেট (11 Net ) পদ্ধতি: সমহুদ্রের তলদেশে বচরণকারাী 
মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে একপ্রকার ঝুলন্ত জাল পাতা হয় । ইহার তলদেশে পকেটের 
মত থাকে । সাধারণত অগভীর সমুদ্রে ইহা ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ 
এলাকার মধ্যে টানিয়া যান্লিক কৌশলে উপরে তোলা হয়। সমুদ্রে মগ্ন পাহাড় বা 
ভাঙ্গা জাহাঙ্গ ইহার সম্মুখে পাঁড়লে বিপদের সম্ভাবনা থাকে । 

(৩) লং লাইন (L০০৪ Line) পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে একটি মোটা 
তার বা দাঁড়র সাঁহত প্রচুর বড়াশ থাকে । মাছের খাদ্য গাঁথয়া এ বড়াশিগদ্াল সমদ্রের 
জলে ফোঁলয়া রাখা হয় । মাছ এ টোপ গিয়া বড়শিতে আটকাইয়া থাকে | উত্তর- 


পূর্ব আটলা?ণ্টক উপকুলে স্থানে স্থানে এই পদ্ধতিতে মৎস্যণশকার করা হয়। 


রি [ প্রশ্ন: ₹ (১) মংস্য-শিকারে আধুনিক যন্তরপাঁত ও সাজসরঞ্জামের একটি বিবরণ [লিখ । ] 


বাণিজি।ক মৎস্তচারণ ক্ষেত্রসমূহের গঠন ও উন্নতির কারণ 
( Factors for the Development of Commercial 
Fishing Grounds ) 


পৃথিবীর প্রধান প্রধান মংস্যচারণ ক্ষেত্রগ:লি নাতশীতোফ অঞ্চলের অগভার 
সম[দ্রোপকুলে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। ইহাদের বৌশষ্ট্য আলোচনা কারিলে দেখা যায় যে, 


৯২২ বাভিন্ন পার্থিব সম্পদ 


কাঁতপয় প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও মানাবক উপাদানের আন:কুল্যই ইহাদের গঠন ও 
উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক । প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে (১) অগভাঁর সমুদ্র ও 
মগ্ন চড়া, (২) প্ল্যাঙ্কটন, (৩) নাতিশীতোফ জলবায়ন, (৪) ভগ্ন সৈকতরেখা ও 
(&) ভূপপ্রকৃতি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ সাংস্কৃতিক ও মানাবক উপাদানগুলির মধ্যে 
(১) সহদক্ষ ধাঁবর, (২) মুলধন ও মৎস্য.আহরণের যান্ঘিক ব্যবস্থা, (৩) মৎসোর 
ব্যাপক চাহিদা, (৪) উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও (৫) হিমঘর ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


কে”) প্রান্কতিক কারণসমুহ 
( Physical Factors ) 


(১) অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়! (Shallow Seas and Sub-merged 
Banks): মহাদেশসমূহের সান্নিহিত সমুদ্রোপকুলে জলের গভীরতা বেশি থাকে 
না। এঁ সকল স্থানে প্রচুর মৎসা পাওয়া যায় । ইহার ‘কারণ (ক) মানুষের, খাদ্য 
যেসকল মৎসা। উহারা গভীর জলে বাস করিতে পারে না । গ্রল্প-চাপযুন্ত 
অগভাঁর জলেই তাহাদের আনাগোনা । (খ) মংস্য সাধারণত অগভার জলে তাঁরের 
নিকট 'ডদ্ব প্রসব করে এবং এ স্থানেই তাহাদের বংশবিস্তার ঘটে ।. (গ) দেশের 
অভ্যন্তর হইতে বহু নদ-নদী আসিয়া সমুদ্রে পাতিত হয় এবং এ অগভীর অংশে 
নদীবাছিত বহ; আবর্জনা জমিয়া উঠে । এ আবঙ্গ'না হইতে মৎস্য তাহাদের খাদ্য 
আহরণ করে। 

(২) প্র্যা্টন(15915:00.): নাতিশগতোঞ, অঞ্চলে সম[দ্রের অগভীর 
অংশে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিজ্জ ও পোকার জন্ম হয় । এককথায় 
এই সকল জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও কাঁটকে প্লাাহ্নটন বলে ৷ ইহা মৎস্যের প্রধান খাদ্য ৷ 
প্লাক্কটনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়__(ক) উদ্ভিচ্জ প্র্যাঙ্কটন এবং (খ: প্রাণজ 
প্রাঙ্কটন ৷ লবণান্ত সমুদ্রজলে ভাসমান আবর্জনার মধ্যে সূঘণকরণের প্রভাবে পচন 
ধরে এবং রাসায়ীনক, বিক্রিয়ার ফলেই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্রাঙ্কটনের সৃষ্টি হয় । জলের 
প্রায় ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সৃযে'র আলো প্রবেশ করিতে পারে। প্ল্যাঙ্কটনের 
সৃষ্টিতে সুয্ণীকরণ ও নানা প্রকার লবণ অপারহায“। নদীর মোহনা ও মগ্ চড়া 
অঞ্চলে প্রচুর খানঙ্গ লবণ জলের উপরের স্তরে জলের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং 
প্র্যাঙ্কটন সষ্টিতে সাহায্য করে। প্র্যাঙ্কটনের অর্থাৎ খাদের প্রাচুষে'র জন্যই এই 
সকল অগুলে নানাবিধ মংস্যের প্রচুর সমাবেশ ঘটে । 


(৩) নাতিশীতোষ্ণ: জলবায়ু (Temperate Climate ): পৃথকীর 
বিভিন্ন সমনুদ্রোপকুলেই কম-বোঁশ মৎস্য পাওয়া যায় । কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়;- 
মণ্ডলেই সর্বাধিক মৎস্য পাওয়া যায় ৷ ইহার কারণ (ক) ক্রান্তীয় মণ্ডলে আহরণ- 
যোগ্য মৎস্যের মধ্যে মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী অথণৎ বিষান্ত মংস্যের সংখ্যাই 


সাংস্কাতিক ও মানাবক কারণসমূহ ১২৩ 


বেশি । পক্ষান্তরে নাতিশশতোক্ মণ্ডলের মৎস্য বোঁশর ভাগই মানুষের খাদ্যোপ- 
যোগী । (খ) ক্রান্তঈয় অঞ্চলে একই প্রকার মৎস্য একস্থানে প্রচুর পাওয়া যায় না। 
নাঁতশশতোঞ্ অঞ্চলে একই প্রকার মৎস্য একস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (গর) 
নাতিশীতোষ মণ্ডলে বাভিন্ন প্রকার সমদুদ্রপ্রোতের সংমিশ্রণ ঘটে। উত্তর ও দ'ক্ষণ 
মের; অপ্চলের ঠাণ্ডা স্রোত ও ্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ্লোত পরস্পর এই অগ্চলে সম্মিলিত 
হয়। ইহার ফলে এই সকল স্থানে মংসোর চলাচল ও বংশবিস্তারের অন,কুল অবস্থার: 
সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া এই বিপরীতংম স্রোতের িলনস্থলে প্রচুর মৎসাখাদ্য প্ল্যা্কটন 
জন্মে। ইহাও মংস্যের চারণক্ষেত্র গঠনে সহায়ক । (ঘ) ক্রান্তীর অঞ্চলের জলবায়;তে 
মৎস্য আতি দ্রুত পাঁচয়া যায়৷ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৎস্য অধিক সময় তাজা 
থাকে এবং ইহার সংরক্ষণ সহজ হয়। (ঙ) নাতিশাঁতোষ্ণ অঞ্চলের মদ? জলবারঃ 
মৎস্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক ৷ (চ) নাতিশগতোষ্চ অঞ্চলের বাভিন্ন প্রকার 
কাণ্ঠের সহজলভ্যতা মৎস্য আহরণের উপযোগ জলযান ইত্যাঁদ নিমাণে বিশেষ 
উপযোগী । yg 

(8) ভগ্ন সৈকত রেখ! ( Broken Coast Line ) : দেশের ভগ সৈকত" 
রেখা উন্নত বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের উপযোগণ॥ বাণিজ্যিক মংস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি 
সমুদ্রে অবা্থিত বলিয়া বন্দরের গঢুরুত্ব কোন অংশেই নযান নহে) উন্নত বন্দর ও. 
পোতাশ্রয় মৎস্য আহরণের পক্ষে অপরিহার্য ৷ শখ মৎস্য আহরণই নহে, মৎস্যের 
বাণিজ্যের জন্যও বন্দরের প্রয়োজন'য়তা যথেষ্ট বেশ ॥ এই সকল কারণে ভগ্ন তটরেখা 
মৎস্য-শিল্পের গঠন ও উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 


(৫) ভূ-প্ররূতি ( TOPSSEABBT ): মংসাচারণ ক্ষেত্রের সাহত ভূ-প্রকৃতির' 


. সম্পক্ পরোক্ষ । ভূ-প্রকৃতি স্থলভাগে কোন অঞ্চলের ভু-সংস্থান ইত্যাদি নিদেশ করে। 


সমুদ্র-সান্নহত অণ্চলে ভূ-প্রকৃতি যাঁদ কৃষিকার্যে'র অন;কুল না হয়, তাহা হইলে 
জীবিকার জন্য স্বাভাবিকভাবেই অধিবাসীরা মৎস্য আহরণে সম:দ্রের উপর 
িভ'রশীল হয় এবং এইভাবেই মৎস্য আহরণকেন্দ্র গাঁড়য়া উঠে। পশ্চিম ইউরোপের, 
দেশগুলির ভূ-প্রকৃতি কৃষির পক্ষে বথেন্ট অনুকুল না হওয়ায় এবং কৃষিজমির 
অভাব থাকায় এ অগ্চলের বহু অধিবাস উত্তর সাগর হইতে মৎস্য আহরণকে 
বৃত্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । এইভাবেই উত্তর সাগরে উন্নত মংস্যচারণ ক্ষেত্রের 
সৃষ্টি। 


(খ) সাংস্কৃতিক ও ছগানবিক কারণসমূহ 


( Cultural and Human Factors ) 
শুধু প্রাকৃতিক উপাদানগুনলই নহে, মানুষের কর্মপ্রচেন্টা ও উন্নত কারিগাঁর" 


দক্ষতা ইত্যাদির সংশিশ্রণেই বাণাজ্যক মৎসাচারণ ক্ষেত্রগুলির বর্তমান উন্নতি 
ঘাঁটয়াছে। সাংস্কৃতিক ও মানাবক কারণগুল এই কারণেই গুরত্বপূর্ণ! 


১২৪ বাভন্ন পাঁথব সম্পদ 


(১) সুদক্ষ খ্বীবর (Skilled Fisherman } : ইউরোপ, আমোরকা ও 
জাপানের উপকুন অঞ্চলে যে-সকল বিস্তীর্ণ মৎস্যক্ষেত্র গাঁড়য়া উঠিয়াছে ইহাদের 
উন্নাততে ওঁ অঞ্চলের মতসাজীবী আঁধবাসাদের ভূমিকা [বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । মূল 
ভূখণ্ডে কাঁষজামর অভাবই প্রধানত তাহাদের এই বৃত্তি গ্রহণের জন্য দায়ী। তথাপি 
তাহারা নিজেদের আভজ্ঞতা ও দক্ষতার গুণে মৎস্য-শিজ্পকে একাটি আন্তর্জাঁতক 
শিল্পের মর্যাদা দিয়াছে এবং দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই {শিল্পকে বাশিষ্টতা দান 
কারয়াছে। 


(২) মূলধন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capital and Equipment ) : 
বর্তমান কালে মংস্য আহরণ উপকুলভাগেই সীমাবদ্ধ নাই । গভীর সমহদের 
{বাভন্ন অংশে ও মগ্ন চড়া ইত্যাদি স্থানেও ইহা প্রসারলাভ কারয়াছে। সঃতরাং 
জাহাজ, ট্রলার, ড্রিপটার ইত্যাদি ও মৎসা আহরণের উপযোগী জাল, যন্পাতি 
ইত্যাদির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মৎস্য আহরণ বর্তমানে লাভজনক 
বাবসা হওয়ায় ইহাতে প্রচুর মূলধন 'নয়োগও প্রয়োজন । শিল্পোন্নত দেশ- 
গলির পক্ষে এইগুলি যোগান দেওয়া সম্ভব বালয়াই মৎসাচারণ ক্ষেত্রের উন্নতি 
ঘাঁটতেছে। 

(৩) মৎস্যোর ব্যাপক চাঁদ] ( Wide demand for Fish ) : মৎস্য 
প্রোটিন খাদ্য {হিসাবে মানুষের খাদ্য-তালকার অন্তভূক্তি॥ ক্রান্তায় অঞ্চলে উন্নাতশগল 
দেশগ:লিতে এখনও ইহার চাহিদা কিছনু কম, কিন্তু নাঁতিশীতোষ অঞ্চলের শিল্পোন্নত 
দেশেই ইহার চাহিদা ক্লমবর্ধমান । এই কগবর্ধমান চাঁহদা পুরণের প্রয়োজনেই 
মংসাচারণক্ষেপ্রের উন্নত ঘাঁটতেছে । রর 


(8) উন্নত পরিবহণ ও যোগীযে।গ-ব্যবস্থী। ( {nproved Transport 
and Communication): মৎসা-বন্দর হইতে দেশের অভ্যান্তরের বাভন্ন 
বাজারে মংসোর দ্রুত সরবরাহ দিনভর করে উন্নত পাঁরবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 


উপর ৷ শিল্পো্ত দেশগুলিতে ইহার সহজ সংযোগ মৎস্য-বাণিজোর প্রসারে 
সহায়তা করিতেছে । 


(৫) হিমঘর (0০1d 5০৮৪6০): মৎস্য সংরক্ষণে হিমঘর অপরিহার্য ৷ 
মংসা পচনশাঁল ৷ ইহাকে বাঙ্গারজাত করিবার উপযোগ’ অবস্থায় আনিতেও কিছ: 
সময় প্রয়োজন । এই সময়েই হিগ্রঘরের আবশ্যকতা ৷ বর্তমান কালে ?হমঘরের 
সুযোগ মৎসাচারণ ক্ষেত্রের উন্নতিতে সহায়তা কার তেছে। 


[ প্রশ্ন : (১) সামুদ্রিক মৎসাক্ষেত্রের অনুকূল অবস্থাগুল পর্যালোচনা কর। (২) নাতশশতোষ 
অণল সামুদ্রিক মৎসা-ঢাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগ কেন ? এ বিষয়ে ক্রান্তয় অঞ্চলের অস্ীবধাগাল 


তুলনামুলকভাবে আলোচনা কর। (৩). সংগক্ষণ্ত টীকা লিখ; মগ্ন চড়া, প্রযাঙ্কটন, মহপসোপান, ভগ্ন 
তটরেখা ও হিমঘর।] 
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পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্ৰসমূহ 
( Fisheries of the:World ) 

বাৰ্ণাজ্যক মংস্যক্ষেত্র হিসাবে পৃথিবীতে চারিটি অঞ্চলকে চাহিত করা হইয়াছে ৷ 
যেমন_ $ 

(৯) উত্তর-পাশ্চম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকুলভাগ । 

(২) উত্তর সাগর ও ইউরোপের পাঁশ্চম উপকুলভাগ । 

(৩) উত্তর-পাশ্চম আটলা'্টিক মহাসাগরার উপকুলভাগ | 

(৪) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরাঁয় উপকুভাগ । 

(১) উত্তর-পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরীয় উপকূভাগ : ইহা বিশ্বের' 
অন্যতম প্রধান মৎস্যচারণক্ষেত্র। জাপান, চীনের পৃব' উপকুল, কোরিয়া, সাখালিন ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পূব উপকূল সা্নহিত সমদূদ্রবলয়কে ঘারয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
ইহা দক্ষিণে অস্ট্রেলয়ার উত্তরাংশ হইতে উত্তরে প্রায় মেরুসাগর পযন্ত বিস্তৃত 
এই মতসাক্ষেত্রের আয়তন প্রায় তেইশ লক্ষ বর্গ কি.মি. । এই অঞ্চলে বিস্তৃত অগভীর 


ত ৬.১: পাঁথবীর মৎসাচারণ ক্ষেত্র । 


সমর, উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল [িউরাইল স্রোতের মিশ্রণ, প্রচুর প্র্যাঙকটন ইত্যাদির, 
অবাস্থাতর জন্য ব্যাপক মৎস্যচারণ ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মংস্যক্ষেত্র হইতে 
মৎস্য আহরণে প্রধানত জাপান, রাশিয়া ও চাঁনের আঁধবাসীরা অংশগ্রহণ করে । 
দেশের অভ্যন্তরে মাংসপ্রদায়ী পশ;পালন-ণজ্গ তেমন উন্নত না হওয়ায় মৎগোর উপর. 
নির্ভরণধলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র মৎস্যের প্রায় ৮০ ভাগ মংস্যই উত্তর 
চান, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, হনস7, হোক্কাইডো, কোরিয়া, সাখাঁলন ও সোভিয়েট 
ইউনিয়নের উত্তর-পুবণঞ্লের িকটবতাঁ সম:দ্র হইতে ধৃত হয়। সাডিন, হোরং,, 
বাঁনটো, চিংঁড় প্রভৃতি মাছই এই অগলের প্রধান আহরণ ! ইহা ছাড়া গপলকাড. 
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ম্যাকারেল, কড, পোলক, টুনা, কাটলফিস, ঝিনুক, কাঁকড়া এবং মাঝে মাঝে এই 
অঞ্চলে হাঙর ও অক্টোপাসও ধৃত হয় ॥ এই অঞ্চলে জাপানের আঁধবাপীরা সর্বাপেক্ষা 
বোঁশ মৎস্য আহরণ করে। জাপানের পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের স্থান ! 
অখাদ্য মৎস্য নষ্ট না কাঁরয়া ইহার দ্বারা সার প্রস্তুত করা হয়। এই অঞ্চলে কৃত্রিম 
মযন্তার ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতেছে । মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাপানের 
অংশ তেমন উল্লেখযোগা নহে । কারণ ধৃত মৎস্যের প্রায় ৮০% আভান্তরণণ চাহিদা 
পূরণে প্রয়োজন হয় । 

(২) উত্তর সাগর ও ইউরোপের পশ্চিম উপকুলভাগ : উত্তর-পূর্ব 
‘আটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত স্পেনের উপকুলভাগ হইতে ইউরোপের সমগ্র 


চিত্র ৬.২: উত্তরসাগর ও উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক মংস্যাঞ্চল। * 


পশ্চিম উপকুলভাগ, বৃটিশ যুন্তরাজ্যের উত্তরে অবাস্থিত উত্তর সাগর এবং উত্তর-পূর্ব 
দিকে রাশিয়ার উত্তরে অবস্থিত শ্বেতপাগর পযন্ত এই অণ্ল বিস্তৃত । এইটি বিশ্বের 
অন্যতম বৃহত্তম মৎসাচারণ ক্ষেত্র । সমগ্র মৎস্য ক্ষেন্রুটি একাঁটি বিশাল অগভীর 
মহাঁসোপান বা মগ্ন চড়া । এই মগ্ন চড়ার মধ্যে ডগার্স ব্যাংক, গড উইনব্যাংক, স্যাণ্ড 
ব্যাংক, পিট ও ওয়েলস ব্যাংক, বার উইক ও মার ব্যাংক, লংফোরটিস, হন“রপ প্রভৃতি 


সিসটেক অত 
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বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে ডগার্স ব্যাংক সর্বাঁধক প্রসিদ্ধ মংস্যক্ষেত্র ৷ 
এই ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ {কি.মি ॥ ইহার উন্নতির মূলে রহিয়াছে 
(ক) এই অগ্চলের নাতিশীতোফ জলবায়ু, (খ) অগভীর সমুদ্র ও বুহৎ- মগ্লচড়া, 
উত্তর সাগর ডগার্স ব্যাংক, লফোটোন দ্বীপ প্রভাতি অণ্চল মৎস্যের 'ডিদ্বপ্রসার ও 
খাদ্য আহরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র । (গ। শীতল স্রোত ও উষ্ণ আটলা্টিক স্রোতের 
মিলনহ্থল নানা প্রকার মংস্যের আবাস। (ঘ) ইউরোপের বহ; নদ-নদপ-বাহিত 
আবজনা এই অগ্চলের মৎস্য-খাদ্য সৃষ্টি করে । (ও) ইউরোপের জনবহুল দেশগঃলিতে 
মংস্যের প্রচুর চাহদা ৷ বংটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং আইসল্যান্ড এই অণ্যলের 
প্রধান মৎস্য আহরণকার দেশ। বেলাঁজয়াম, ডেনমার্ক এবং স্পেনও এই অঞ্চলে মৎস্য 
আহরণে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে । নরওয়ে এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণে ও ব্যবসায় 
শাঁষ'স্থান অধিকার করে। বৃটিশ যন্তরাজ্োর গ্রমসাবি, ইয়ারমাউথ, এবারডগন, 
পটারহেড প্রভাতি বিখ্যাত মৎস্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এই অঞ্চলে ধৃত মংস্যের মধ্যে 
কড, হেরিং, স্যামন, হ্যাডক ও ম্যাকারেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ নরওয়ের উপকুলভাগে 
ফিয়্ড বা খাঁড় এবং লফোটন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে বিস্তৃত অগভীর অঞ্চল । মৎস্য 
আহরণের প্রধান কেন্দ্র। নরওয়ের আঁধবাসীদের এক বৃহৎ অংশ মৎস্য-শল্পের উপর 
িভ'রশীল, এই অঞ্চলে প্রধানত কড ও হোঁরং ধৃত হয়॥ এই অঞ্চলে প্রচুর তাম 
মাছও ধরা পড়ে। হ্যামারফেপ্ট, বাজে'ন, টমসো, প্রভাত নরওয়ের প্রধান মৎস্য 
ব্যবসার কেন্দ্র। ফ্রান্সের সাঁন্নাহত সমুদ্র উপকুলে প্রচুর সাঁডন ধরা পড়ে। উত্তর 
সাগরের তারে হল্যাণ্ডের অবস্থান এই দেশকে মৎস্য আহরণে প্রভূত স:বিধা দান 
করিয়াছে । এই কারণে হল্যাণ্ডের সমহাদ্ধকে হোঁরং মাছের দান বলা হয়। 

(৩) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলভাগ : উত্তর 
আমেরিকার লারাডার, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড, কানাডা ও নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগ 
এই মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের অন্ততুপ্তি । মৎস্য আহরণে এই অঞ্চল বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্পূ্ণ 
স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলে উপকূল ভাগের তুলনায় গভগর সমুদ্র হইতে বোঁশ 
মৎস্য আহরণ করা হয়। গভার সমুদ্রের মগ্ন চড়াগ:লির মধ্যে গ্র্যাণ্ড ব্যাংক, জর্জে'স 
ব্যাংক, সেবল ব্যাংক, সেণ্টাঁপয়েরে' ব্যাংক, ব্যাংকার; ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ৷ অগভীর 
সমুদ্রের মিডল ব্যাংক, জেরি ব্যাংক, ক্যানপো ব্যাংক ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য । এই 
বিরাট মৎসা ক্ষেত্রটর আয়তন প্রায় চার লক্ষ বগ ক, মি.। ইহার গঠন ও প্রসারে 
বিশেষ অনুকুল: (ক) এই অগ্চলের নাতিশীতোফ জলবায়ু। (খ) শাঁতল 
লাব্রাডর স্রোতের সাঁহত উঞ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে মৎস্য চলাচলের 
উপযোগী পাঁরবেশ । (গ) অগভার উপকূল ও মগ্ন চড়া, যেমন, গ্রেট ব্যাংক ইত্যাদ । 
(ঘ) নদী মোহনায় সাত আবজ'না হইতে মংস্য-খাদোর সৃষ্টি হয়। (ও) সন্নিহিত 
বনভূমি হইতে জলযান নির্মাণের উপযোগ’ কাণ্ঠের যোগান (5) দেশের 
অভ্যন্তরে মৎস্যের ব্যাপক চাহিদা । এই অঞ্চলের ধৃত মৎসোর মধ্যে কড, হাযালব;ট, 
ম্যাকারেল? হেরিং প্রধান । সে'ট লরেন্স অঞ্চলের চিংড়ি ( Lobester ) বিখ্যাত ৷ 
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এই অঞ্চলে পুর ঝিনুক ও কাঁকড়া পাওয়া যার । হালিফ্যাক্স, বোস্টন, সেণ্ট জন, 
মাণ্টল ইত্যাদি মংসা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত৷ 


চিত্র ৬.৩: উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মংস্যঞগল । 


(8) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলভাগ : উত্তর আমেরিকার 
ক্যালিফোনিয়া রাজোর উত্তরাংশ হইতে উত্তরে আলাদকা (বোরিং সাগর ) পর্যন্ত এই 
অঞ্চল বিদ্তৃত । আমেরিকা যযুন্তরাষ্ট্ের রিগণ, ওয়াশিংটন, কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া 
এবং আলাগ্কার উপকুলভাগ ইহার অন্তর্গত । নাতিশশতোষ জলবায়; ও অগভাঁর 
উপকূল এই অঞ্চলে মংসাচারণ ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ উপযোগণী। হ্যালিবাট এই 
অঞ্চলের প্রধান শিকার । পৃথিবার প্রায় অর্ধেক হ্যালিবাট এই মৎস্যচারণক্ষেত্র হইতে 
আহরণ করা হয়। ইহার তেল প্রধান উপজাত দ্রব্য। হ্যালিবাট ছাড়া সাঁডিন, 
1পলকাড' হেরিং, উটম্যানন, কড প্রভাত মংস্যও ধরা হয়। ভ্যানকুভার, ভিক্টোরিয়া, 

পরিরংপা্ট প্রভাত উল্লেখযোগ্য মংস্কেদ্র। 

উপারউন্ত চারটি প্রধান মৎস্যকেন্দ্র ছাড়াও ক্লান্তয় অঞ্চলের সম.দ্রোপকুলে ও পূব 
গোলার্ধে বিভিন্ন নদ ব-দ্বীপ অঞ্চলে মংন্য আহরণকেন্দ গড়িয়া উঠিতেছে । 
অস্টোলিয়া ও নিউাল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির দাঁ্িণাংশ 
১, তাঁরবতাঁ অঞ্চলেও প্রাতিবংসর প্রচুর মৎস্য ধৃত হয়। কিন্তু নানাপ্রকার 
রী টা সাংস্কাতিক প্রাতকুলতার জন্য এই সকল স্থানে বাণিজ্যিক মংসাক্ষেত্ 

ডা উঠিতে পারে নাই। ভারতে মৎস্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় ইহার উপকুল- 


he: বতমানে মৎসা আহরণক্ষে্র গড়িয়া তুলিবার জন্য কা্করা ব্যবস্থা গৃহাঁত 
তছে। 


মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ১২৯ 


পৃথিবীর মৎস্য আহরণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন ) 
-১৯৮১ মোটের শতাংশ 
পৃঁথবশ কা নাভ টি ১০০ 
জাপান ১০৭ ১৪২ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯৬ ১৩০ 
চীন ৪৬ ৬২ 
আমোঁরকা যাত্তরাষ্ট্ ৩৭ 6০0 
চাল ৩৪ 86 
নরওয়ে ২৬ ৩৪ 
ভারত ২1৪ ৩২ 
দক্ষিণ কোরিয়া ২৩ ৩১ 
আইসল্যাণ্ড ১৪ ১৯ 
কানাডা ১৩ ১৮ 


[প্রশ্ন £ (১ পরীথবাঁর বৃহত্তম চাঁগাট সামুাদুক মস ক্ষেত্রের নাম কর। (২) যে কোন একাঁট 
মৎসাক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ দাও। (৩) মংসা ক্ষে্গীলর প্রাকীতক বৌশঘ্টা বর্ণনা কর। (৪) বহৎ 
মংসাক্ষেগ্রোল সবই উত্তর গোলাধে* গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? দাঁক্ষণ গোলার্ধের নাঁতশীতোফ অগলে 
বূহদাকার মংস্যক্ষেত্র গাঁড়য়া উঠে নাই কেন ? 

যাহা কাঁরতে হইবে : পাবার একটি রেখা চিতে বৃহত্তম চারিটি মৎসাক্ষেত 'চাঁহত কর। 
মংসাক্ষেত্্ের আশপাশের দেশগুলির নাম বসাও । 


মৎস্যের আন্তজতিক বাণিজ্য 
( International Trade in Fish ) 


পৃথিবীর প্রধান মৎস্য উৎপাদনকারী দেশগুনলর সংগৃহীত মৎস্য আধকাংশ 
গ্থানণয় চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয় বাঁলয়া রগ্তানিযোগ্য মংস্যের পরিমাণ কমই থাকে । 
এই কারণেই শিজ্পপণ্যের মত মংপ্যের আন্তজগাঁতক বাঙ্জার ও আমদান-রগ্তানর 
পাঁরমাণ খুবই কম ৷ রপ্তানকারক দেশের মধ্যে বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, স;ইডেন 
ও আমোঁরকা যযন্তরাণ্ট প্রধান । আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইটালী, দ্পেন, পর্তুগাল, 
প্রভীত উল্লেখযোগ্য ৷ 


মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ 
€ Conservation of Fish Resources ) 
মংস্য একটি প্রবহমান সম্পদ । কিন্তু পারতে লোকসংখ্যার দ্রতহারে বৃদ্ধির 
জন্য মৎস্যের চাঁহদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মৎস্যের চাহিদা ও শিকারের . 
পরিমাণ গুণের মত বৃদ্ধি এক দশকেই হইয়াছে । এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধেও 
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১২৮ {বাভিন্ন পাঁথব সম্পদ 


এই অঞ্চলে প্রচুর ?ঝনুক ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। হাালফ্যাঝ, বোস্টন, সেণ্ট জন, 
মাণ্ট:ল ইত্যাদি মৎসা ব্যবসায়ের জনা বিখ্যাত৷ 


চিত্র ৬.৩: উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মংস্যগল। 


(8) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরায় উপকূলভাগ : উত্তর আমৌরকার 
ক্যালিফোনিয়া রাজোর উত্তরাংশ হইতে উত্তরে আলাদকা ( বেরিং সাগর ) পন্ড এই 
অঞ্চল বিস্তৃত! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগণ, ওয়াশিংটন, কানাডার ধ:টিশ কলাদ্বয়া 
এবং আলাগ্কার উপকুলভাগ ইহার অন্ত্গত। নাতিশশতোষণ জলবায়? ও অগভীর 
উপকূল এই অগ্চলে মৎসাচারণ ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ উপযোগী । হ্যালিবাট এই 
অথলের প্রধান শিকার | পাথবাঁর প্রায় অর্ধেক হ্যালিবাট এই মৎস্যচারণক্ষেন্র হইতে 
আহরণ করা হয় ॥ ইহার তেল প্রধান উপজাত দ্রব্য। হ্যালিবাট ছাড়া সাঁডন, 
গিলকার্ড হোরিং, উটম্যানন, কড প্রভাতি মংস্যও ধরা হয়! ভ্যানকুভার, ভিক্টোরিয়া, 
প্রন্পর পার্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মংস্যকেন্দর । 

উপার-উন্ত চারটি প্রধান মৎস্যকেন্দ্র ছাড়াও কান্তয় অঞ্চলের সমযদ্রোপকুলে ও পর্ব 
গোলাধে* বিভিন্ন নদা ব-দ্বীপ অঞ্চলে মংন্য আহরণকেন্দ্র গাঁড়য়া উাঁঠিতেছে। 
অপ্ট্রোলয়া ও নিউজল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ আমোরকার চিলির দাক্মণাংশ 
ভুমধাপাগরের তাঁরবতাঁ অঞচলেও প্রাতবৎসর প্রচুর মৎস্য ধৃত হয় । কিনতু নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক ও সাংস্কাতিক প্রতিকূলতার জন্য এই সকল স্থানে বাণিজ্যিক মংসাক্ষেত্ 
গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতে মৎসোর প্রচুর চাহিদা থাকায় ইহার উপকুল- 
ভা মৎস্য আহরণক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য কারা ব্যবস্থা গৃহীত 
হইতেছে। 


মংস্য সম্পদের সংরঙ্গণ ১২৯ 


পৃথিবীর মৎস্য আহরণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন) 
-১৯৮১ মোটের শতাংশ 

পরব 8 :4--১21৮9 

জাপান ৯০৭ ৯৪২ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯৬ ১৩০ 

চীন ৪৬ ৬৯ 

আমোরকা যাত্তরাষ্ট্ ৩৭ &০ 

চাল ৩৪ ৪৫ 

নরওয়ে ২৬ ৩৪ 
ভারত ২৪ ৩২ J 
দাক্ষণ কোরিয়া ২৩ ৩১ 

আইসলাণ্ড ১৪ ১৯ 

কানাডা ১৩ ১৮ 


[প্রশ্নঃ (১ পাবার বৃহত্তম চাঁঃটি সামুদ্রিক মৎস ক্ষেত্রের নাম কর। (২) যে কোন একাঁট 
মৎসাক্ষেত্রের বিশদ বরণ দাও। (৩) মৎস্য ক্ষেব্গালির প্রাক্বীতক বোশিখ্টা বর্ণনা কর। (8) বৃহৎ 
মংসাক্ষেগ্ল সবই উত্তর গোলার্ধে গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? দক্ষিণ গোলার্ধে'র নাঁতশাতোষ অগলে 
বৃহদাকার মৎস্যক্ষেত্র গাঁড়য়া উঠে নাই কেন? 

যাহা কাঁরতে হইবে : পণথবাঁর একটি রেখা চৰে বৃহত্তম চারটি মৎসাগের চিহ্নিত কর। 
মংসাক্ষেত্রের আশপাশের দেশগ্াঁলর নাম বসাও । 


মৎস্যের আন্তজাতিক বাণিজ্য 
( International Trade in Fish ) 


পাথিবণর প্রধান মংস্য উৎপাদনকারী দেশগৃলির সংগৃহীত মংপা আঁধকাংশ 
গ্থানণয় চাঁহদা প্‌রণে ব্যবহৃত হয় বাঁপয়া রগ্তানযোগ। মংস্যের পাঁরমাণ কমই থাকে ৷ 
এই কারণেই শিক্গপণ্যের মত মংস্যের আঞ্র্জ1াঁতক বাঙ্জার ও আমদাান*রগ্তানির 
পাঁরমাণ খুবই কম। রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বূটেন, কানাডা, নরওয়ে, স:ইডেন . 
ও আমেরিকা য্ততরাণ্য প্রধান । আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইটালগ, প্পেন, পর্তুগাল 
প্রভীত উল্লেখযোগ্য । 


মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ 

( Conservation of Fish Resources ) 
মংস্য একটি প্রবহমান সম্পদ । কিন্তু পৃথিবাঁতে লোকসংখ্যার তারে ব:গ্ধির 

জন্য মৎস্যের চাঁদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিদ্তু মৎস্ের চাহিদা ও শিকারের A 

পাঁরমাণ 'দ্বগুণের মত বৃদ্ধি এক দশকেই হইয়াছে। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধেও 
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১৩০ বাভন্ন পাৰ্থিব সম্পদ 


নতুন নতুন অণ্ডলে মৎস্য আহরণের চেণ্টা প্রসারিত হইতেছে। দাক্ষণ আফ্রিকার 
উপকুলভাগ চাল, আঙজে“শ্টনার উপকুলভাগ ও তঅস্ট্রোলয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের 
উপকুলভাগ হইতে বর্তমানে কিছ কিছ; মৎস্য আহরণ করা হইতেছে। এই অণ্চল- 
সমুহের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান । বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মৎস্য, সীল, তিমি ও অন্যান্য 
সামনীদ্রুক প্রাণীর যথেচ্ছ নিধনের ফলে এ সকল সম্পদের বংশ লোপ পাইবার সম্ভাবনা 
দেখা দেয়। এই কারণে মৎস্য আহরণকারা দেশসমূহের মধ্যে বর্তমান শতাব্দগতে 
বিভিন্ন সময়ে বহ: সংখ্যক আন্তজাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে সাল, তিমি 
ও মৎস্য শিকারে নানাবিধ নিয়ন্্ণ আরোপ করা হয় । স্তর ও বাচ্চা সীল ও তিমি 
শিকার ননাষদ্থ করা হয়। ছোট মাছ ধরা বা ডদ্ব প্রসবের সময় মংস্য শিকার 
নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিষয়ে ১৯৩৬, ১৯৪৩ ও ১১৪৬ সালের উত্তর সাগর সম্মেলন 
( North Sea Convention ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভবিষ্যতে মৎস্য সম্পদের 
যোগান অব্যাহত রাখবার জন্য ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিয়লিখিত 
পদ্ধীতসমহ অবলম্বন করা হইতেছে; 

(১) মংস্যের ডিম্ব প্রসবকালে আইনসঙ্গতভাবে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ বরা, 
(২) মৎস্যের উন্নত চাষের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা ও 
এই বিষয়ে গবেষণা করা, (৩) মৎস্য আহরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলদ্ধন, (8) 
মংস্যের অপচয় রোধ করা, (৫) চাহদার সাহত সঙ্গতি রক্ষা কারয়া মৎস্য আহরণ। 

ক্রমবর্ধমান মৎসোর চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে একদিকে যেমন নতুন মৎস্য- 
ক্ষেপ্রের সন্ধান করা হইতেছে, অপরদিকে তেমনি বর্তমান মৎস্যক্ষেত্রগ;ুলি হইতে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণের চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন দেশে যেমন, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, আমেরিকা, বূটেন, জাপান, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 
ছাপন করিয়া মংসোর বংশবিস্তার ও ধৃত মৎস্যের উন্নততর ব্যবহার সম্পর্কে গুরুতব- 
পণ’ গবেষণা চালান হইতেছে। (বাভিন্ন প্রকার মংস্য আহরণ, জাল ব্যবহার ইত্যাঁদ 
সম্পকে বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি ইতিমধ্যে জ্বাক্ষারিত হইয়াছে। আশা করা যায়, 


মংস্যের ন্যায় গুরত্বপূর্ণ একটি সম্পদের ব্যবহার মানুষের জীবনযাপনের উন্নীত 
ঘটাইতে অধিকতর সাহায্য করিবে ৷ 


[ প্রশ্ন : (৯. মংসোর আন্তজণতিক ব৷ণিজ্যে আমদানিকারক ও রস্ভানকারক দেশগুলির নাম লিখ । 


(২) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনগরতা কি? সংরক্ষণের জন্য কোন: কোন: নগাত অন,সরণ করা 
তছে?] 


অনুশীলনী ৬ 
৯। সমুদ্রের অর্থনোতিক তাৎপ্ আলোচনা কর। পীথবাঁর প্রধান মৎসাক্ষেত্গুলিয় অবস্থান 
নিদেশ কর এবং তাহাদের উন্নতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। 


| Dizcuss the economic significance of Bea. Locate the important fisherles 01 the 
world and analyse the factors responsible for thelr develcpment, ] 
৬ 


মংস্য সম্পদের সংরক্ষণ ১৩১ 


₹। পাথবীর উল্লেখযোগ্য মংস্যক্ষেগলির বিবরণ দাও এবং উহাদের বাঁপাজ্যক উন্নতির কারণ 
বিশ্লেষণ কর। 

[ Give an account of the important fisheries cf the world and analyse the factors 
of their commercial development. ] “ H. §. Council: Specimen Question, 1981 ] 

৩। পাঁথবীর প্রধান মৎসাক্ষেত্রগুলি একটি বিশেষ জলবায় অঞ্চলে সান্ববোশত হওয়ায় কারণ 
নির্দেশ কর। 

[ Point out the reasons which have led to the concentration of the principal 
fishing grounds in a particular climatic belt. ] 

৪। পহাথবাঁর প্রধান মংস্যক্ষেগেীলির বিবরণ দাও । 

[ Describe the principal fishing grounds of the world. ] 

&। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। মংস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কাক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? 

[ Discuss the necessity for preservation of 811 resources. What sieps should be 
taken for preserving fish resources ? ] 


] বিভিন্ন পাথিব সম্পূদ_অরণ্য 
৭ | ( World Resources—Forest ) 


অরণ্য ও বনজ সম্পদ 
( Forest and Forest Resources ) 

কোন স্থানে একজাত’য় বা নানাজাতাঁয় বক্ষের একত্র সমাবেশকে অরণ্য বা বনভূমি 
বলা হয়। জলবায়; মাঁত্তকা ও পরিবেশের অন]ান্য উপাদানের তারতম্যের উপর 
বনভূঁমর গঠন ও প্রকৃতি নিভ'র করে। এক সময়ে পাঁথবীর মোট স্থলভাগের শতকরা 
প্রায় ৪০ ভাগ বন দ্বারা আবৃত ছিল । মান:ষের বসত বিস্তার ও বনজ সম্পদের 
যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে বর্ত'মানে ইহার পাঁরমাণ কমিয়া শতকরা ১৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে ৷ 


প্রাণিকুলের সহিত বনভূমির সম্পক আত ঘনিষ্ঠ । উদ্ভিদের জন্ম ও বিকাশ আবার 


পৃথিবীর বিভিন্ন অণলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাঁহত আঁত 'নাবড়ভাবে সম্পাঁকত ৷ 
কারণ প্রাণকুল প্রয়োজনমত দ্থান পাঁরবর্তন করিয়া পাঁরবেশের সমীবধা গ্রহণ কাঁরতে 
পারে। 'কন্তু উাদ্ভদ অচল হওয়ায় পাঁরবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ইহার উপর 
সর্বাপেক্ষা বোৌশ। 

ৰনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব (Uses and Importance ) : পথিবগতে 
মান;ষের জীবন ও জশীবকার সহায়ক বিভিন্ন প্রকার উপাদানের মধ্যে অরণ্য অন্যতম 
প্রধান মৌলিক উপাদান ॥ ইহার ব্যবহার ও প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় 
প্রকার । 

প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct 8565): বনভূমির প্রধান সম্পদ কাচ্ঠ । এই 
কাষ্ঠ নানাপ্রকারের হয়। (১) কান্ঠের প্রাথীমক ও প্রধান ব্যবহার জবালানি 
হিসাবে । আও পাঁথবণর বিভিন্ন অঞ্চলে আগুন জবালাইবার ইন্ধন হিসাবে কাঙ্ঠের 
ব্যবহার হইয়া থাকে । (২) আসবাবপত্র নিম্মাণ ও যানবাহনের নির্মাণ ও পারচালনায় 
প্রচুর পাঁরমাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। রেলের দ্লিপার, গাঁড়র কামরা, জাহাজের 
পাটাতন, মাস্তুল, স্টধমার, নৌকা, মোটর, বাস, লাঁর প্রভৃতি নির্মাণে ও নানাপ্রকার 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিঞ্পে ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । (৩) গৃহাঁদ নির্মাণ, খেলাধূলার 
সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতিতে ও মালপন্র প্যাঁকং-এ প্রচুর পরিমাণে কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়। 
(৪) নরম কাণ্ঠের সাহায্যে কাগজ, কারিম রেশম, 'দিয়াশলাই প্রভৃতি প্রস্তুত করা 
হয়। (6) বনঙ্গ বক্ষ হইতে ধূনা, তাঁপন তেল, গর্জন তেল, কৃত্রিম সংরাসার প্রভাত 
সংগ্রহ করা হয়। কান্ঠ হইতে ব্যাপকভাবে প্রা।্টিক, আযাসাঁটিক আযাসিড ইত্যাদও 
পাওয়া যায় । (৬) বনভূমি হইতে বাদাম, চকল, গণ্দ, গাটাপার্চা, নানাবিধ ফুল, 
ফল, মূল ও ওষধ পাওয়া ষায়। (৭) রবার, কপুর, লাক্ষা, চন্দন তেল ও কাষ্ঠ, 

১৩২ 
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রেশম গ:টি, মধু, মোম প্রভাতি বনভূমি হইতেই সংগৃহীত হয়। (৮) অরণা ছইতে 
বনাপশ; ও পণ:র মাংস, চামড়া, হাড়, শিং. লোম, দাঁত প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। 
(৯) হাল্কা বনভূঁমতে ও তৃণভাঁম অঞ্চলে গবাদি পশু প্রাতপালিত হয়। (১০) কাষ্ঠ 
ও বনজ সম্পদ আহরণে প্রচুর লোক নিযুক্ত থাকিরা জগীবকা অর্জন করে। ইহার 
ফলে বনভূমি সংলগ্ন অণ্লে সুসংবদ্ধ কাণ্ঠাশল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 


পরোক্ষ ব্যবহার (Indirect 555 ): অরণ্যের পরোক্ষ ব্যবহার প্রতাক্ষ 
ব্যবহারের তুলনায় কম গুরত্বপূর্ণ নহে । (১) অরণ্য অঞ্চলে বাতাস শীতল ও ভার? 
থাকে বালিয়া বাতাসের আদ্রতা বৃদ্ধি পায়। (২) অরণ্য জলায় বাত্পপূর্ণ মেঘকে 
আকর্ষণ করে ও বৃষ্টিপাত ঘটায় । পক্ষান্তরে, অরণ্য অঞ্চলের ধংস সাধনের ফলে 
বাতাসের শুষ্কতা বদ্ধ পায় এবং ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কাময়া যায়। (৩) 
অরণ্য ঝড়ের গতিবেগ প্রশীমত করে ও কতকাংশে গাঁতপথ নিয়ান্িত করে। 
(8) অরণ্য মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে ও মৃত্তিকাকে উর্বর করে। (৫) অরণ্যাঞ্চলের 
শখতল আবহাওয়া পাশ্ব‘বর্তা স্থানের আবহাওয়াকে মনোরম করে৷ ইহার ফলে এ 
সকল স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গাঁড়য়া উঠে ৷ (৬) অরণ্য মর;ভাঁমর প্রসার রোধ করে ও বন্যা 
নিয়ল্পণ করে । (৭) অরণ্য পশুর আবাসস্থল । : লঃপ্তপ্রায় পণ; ও নানাপ্রকার হিংস্র 
জখবজন্তু সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য সৃষ্ট করা হয় । এ সকল স্থানে প্রচুর ভ্রমণকারীর 
সমাগম হয় বাঁলয়া ইহা সরকারী আয়ের একটি উৎসাঁবশেষ। 


অরণ্যের শ্রেণীৰিভাগ 


( Classification of Forest ) 


ভূপ্রকাতি, জলবায়? ও মৃত্তিকার প্রকারভেদে পাঁথবীর 'বাভন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
প্রকার উদ্ভিদের সমাবেশ দেখা যায়। ইহাদের গঠন, আকৃতি ও কার্ধকারিতার 
সাদশ্ের প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া বনভুমর শ্রেণীবিভাগ করা হয়। [নিরক্ষরেখা হইতে 
উত্তর ও দাঁক্ষণ দিকে অগ্রদর হইলে যেমন বাভিন্ন প্রকার জলবার; দেখা যায় তেমনি 
1নরক্ষরেখা হইতে মের? অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলে উদ্ভিদেরও প্রকতিভেদ লক্ষ্য করা 
যায় ॥ পৃথিবীর বনভুমকে প্রধানত চারি ভাগে ভাগ করা যায়! যেমন, (১) উষ্ণ 
ও আদ্র চিরহারিং বৃক্ষের অরণ্য, (২) পর্ণমোগী বৃক্ষের অরণ্য, (৩) রলবগাঁয় বৃক্ষের 
অরণ্য এবং (8) নাতিশীতোষ্ণ ( অণনীয় ) মিশ্র অরণ্য । 

উপার-উন্ত প্রধান চার প্রকার অরণ্য ব্যতীত সমুদ্রোপকুলে, নদী ব-দ্বীপ অঞলে, 
জোয়ারের জলে প্লাবিত ভূভাগে এবং বংষ্টিহীন মর; অঞ্চলে বিশেষ ধরনের বক্ষ ও 
গণুজ্মাদ জন্মায় ৷ ও সম:দোপকুলের অরণ্যকে উপকূল অরণ্য ( Littoral Forest ) 
এবং নদী মোহনার প্লাবিত অঞ্চলের অরণ্যকে প্লাবন অরণ্য ( Tidal Forest ) বলা 
হয়। মরু অঞ্চলে সংগঠিত অরণ্য দেখা যায় না। এ অর স্বাভাবক উ্ভিচ্জ, 
কাঁটা গাছ বা ঝে(পঝাড়কে মরু অরণ্য ( Desert Shrubs ) বলা হয় । 


১৩৪ 


{বাভিন্ন পাঁথব সম্পদ_ অরণ্য 


অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ 
dL SMM ES a ES Us ES SOIT cr Np Has ts NBC EIS Nt 
অরণ্যভাম জলবায়্‌ অল বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ উৎপন্ন বৃক্ষ 
৯, ক্ৰান্তীয় অণ্লের ক্রাস্তীর অণ্টল ২০০২৫০ সে, মি, 


তরণ্যান (Tropical 


০০১০০ উঃ ও দঃ 


গড় বাান্টপাত-এবং 


আবলুস, মেহাগান, সভার 
আররণ উড, রোজ উড, 


Temperate Forest) 


সরলবগাঁয় বুক্ষের 


৪৫’-৬০° উঃ ও দঃ 
অক্ষাংশ 


| 


সে. গড় উত্তাপ 


Forest) অক্ষাংশ ৩৫০ সে. গড় উত্তাপ | রবার, সিচ্কোনা, কোকো, 
ক। ক্রান্তীর বাণ্টি ক্রানতীর মৌসুমী অঞ্চল | ১০০-২০০ সে. সি | তাল জাতীর বৃক্ষ প্রভাত । 
অরণ্য বা চির হ'রিং | ৯০:-৩০০ উঃ ও দঃ | গড় বৃষ্টপাত ও ; শাল, সেগুন, জারুল. 
" বক্ষের অরণ্য অক্ষাংশ ৩০০ সে. গড় উত্তাপ | চন্দন, বাঁশ‘ বেত, মহ:য়া, 
খ। ক্ৰান্তীয় পর্ণ- গজন, চাপলাস প্রভৃতি । 
মোচা বুক্ষের অরণ্য 
২. নাঁতশাঁতোষ্ণ ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল | ৭৫-১০০ সে. 'ম. | কর্ক'ওক, কাঁর, জারা, 
অরণ্যানী (075226- | ৩০৪৫০ উঃ ও দঃ | বষ্টিপাত এবং ২৫ | আঁলভ প্রভীত। 
rate Forest) অক্ষাংশ সে. গড় উত্তাপ । | ওক, ম্যাপল, বার্চ, ওয়াল- 
ক। ভূমধ্যসাগরায় মধ্য অক্ষাংশের নাতি- | &০ সে. ম.-এর আঁধক ৷ নাট, এলম, আযাশ প্রভীত। 
অঞ্চলের বনভাঁম শশিতোষ অগ্চল ব্াষ্টপাত ৯৬ সে. ৷ 
খ। মিশ্র বনভুম গড় উত্তাপ 
৩, হমোষঃ অগ্চলের | উচ্চ অক্ষাংশের শীতল | ৫০ সে. ি-এর কম লাইন) ফার, কল, 
জারণ্যানী (0০০!- | নাতিশীতোষ অণ্চল বুণ্টিপাত এবং ৯০০ ৷ হেমলকপ্তিভত। 


বনভূমি এ 


15 ৭.৯: পাাথবশীর অরণ্যাপ্ললের ভৌগোলিক বণ্টন । 


উষ্ণ ও আদ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভাঁম ৯৩৫ 
- পুথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর বনভুমির আরতন (প্রায় লক্ষ হের ) 


মহাদেশ চিরহারিৎ বৃক্ষের পর্ণমোচঈ ব্‌ক্ষের সরলবগাঁয় মোট ভূভাগের 
বনভূমি বনভূমি বৃক্ষের বনভাঁম শতাংশ 

এশিয়া ২:৪০ ২,২৮৮ ৩,৫৫৬ ২২% 

আফ্রিকা ৩০৯২ ৬৮ ২৮ ১১% 

- ইউরোপ - ৭৮০ ২৩১৬ ৩৯% 
অস্টেিয়া ১০১২ ৬০ ৬০ ২৭% 
উত্তর আমেরিকা ৪৩২ ১,১৬০ 8,১৮৪ 89% 
দাক্ষণ আমোরকা ৭১৪৭৬ ৪৬০ ৪৩৬ ১৫% 


১৪,৫৫২(৪৯%) 8,৮১৬(১৬%)  ১০,৫৮০(৩৫%) 


[প্রশ্ন : (৯) মানুষের অথ'নোতক জাবনে অরণোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা আলোচনা বর। 
ই) প:থিধাঁর বনভূঁমকে মোটাম]াট কর শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং উহারা কক? (৩. দ্বাভাঁধক 
উদ্ভিদ ও অরণ্যের মধ্যে সাদশা ও পার্থকা ব্যাখ্যা কর । (৪) একটি ছক: অঙ্কন কাঁরয়া উত্তর গোলাধেরৈ 
স্বাভাঁবক উদ্ভিদের অবস্থান দেখাও । 


উষ্ণ ও আদ্র" চিরহুরিৎ বৃক্ষের বনভূমি 
( Hot and Wet Evergreen Forests ) 


স্টৌগোলিক বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য (Regional distribution and 
£০atu৮e5 ):  নিরক্গীয় অঞ্চলের অন্তর্গত মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গো অববাহকায়, গিনি 
উপকূলে, দাক্ষণ আমোরকার ব্রোজলে আমাজন অববাহিকায় ও দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার 
মালয়োশয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভাত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূঁম দেখা যায়! এই 
সকল অণ্চলে সারা বংসর প্রচুর উত্তাপ (গড়ে ৩৮* সে-৪০০ সে. ) ও প্রচুর বৃষ্টিপাত 
গড়ে (২০০ সে ম.-২৫০ সে মি ) পাঁরলক্ষিত হয় ॥ বাতাসের আদ্র'তাও খুব বেশি 
( গড়ে ৮০% ) থাকে । ইহার ফলে এই সকল অরণ্যে মেহাগাঁন, আবল;স, সিডার, 
গোলাপ গন্ধ, লোহা কাঠ, বাদাম, রবার, তালজাতাঁর প্রচুর কাণ্ঠধুন্ত বক্ষ জন্মে। এই 
গাছগহীলির ছয়-সাতাঁট স্তরে বিভক্ত বহ; শাখা-প্রণাখা থাকে (ইহারা উচ্চতায় ৫০ মিটার 
হইতে ৬০ মিটার পর্যন্ত হয় । ইহাদের গ'াঁড় মোটা হয়, পাতা খুব বড় ও ভারা হয় । 
ইহাদের পাতা মাটির রসের অভাবে কখনও একই সময়ে ঝরিয়া পড়ে না। বক্ষগ্ীল 
সর্বদাই সবূজ থাকে । এই কারণে এই অরণ্যকে চিবহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য বলা হয়। 
দনরক্ষণয় অগ্চল ব্যতীত মৌসুম জলবায়; অঞ্চলে যে সকল স্থানে বেশি উত্তাপ ও 
“বো বাঁষ্টপাত পাঁরলাক্ষত হয় সেই সকল স্থানেও এই প্রকার শঙ্ত,কাষ্ঠযনুন্ত চিরহারং 
বুক্ষের অবণা দেখা যায়! ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল, উত্তরপর্ব হিমালয়, 
ব্ৰহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচাঁন প্রভাত মৌসুম অঞ্চলে ও মধ্য আছা পানামা, 


১৩৬ 'বাভন্ন পাঁথব সম্পদ-অরণ্য 


দনকারাগ:য়া প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অরণ্য দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রোজলে 
এই প্রকার বনভূঁমর হ্থানীয় নাম সেল্ভা ( selvas ]। 5 
কাঁন্ঠ-সম্পদ (R০un৭ ০০০৫): উষ্ণ মণ্ডলের অরণ্য হইতে বহ মংলাবান 
কাণ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপর প্রদ্তুত। নৌকা, জাহাজ, যানবাহনের 
কাজে সেগুন, মেহগানি, আবলুস, রোজ উড প্রভাত কাণ্ঠের ব্যাপক ব্যবহার হয়। 
জবালানধ হিঙ্গাবেও এই সকল অঞ্চলে প্রচুর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় । . কিন্তু এই সকল 
অরণ্যের কান্ঠ খুবই মূলাবান হওয়া সত্তেব কাণ্ঠ-শিজ্পের তেমন উন্নাত ঘটে নাই। 
ইহার কারণ (১) এই সকল অরণ্য খুবই গভীর ও এই সকল অঞ্চলে আঁতারন্ত 
বাঁণ্টপাতের ফলে পরিবেশ খুবই অস্বাচ্থাকর। (২ রান্তাঘাট ও যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা খুবই অনঃমত এবং কাণ্ঠ পাঁরবহণের উপযোগণ রাদ্তাঘাট নির্মাণ দঃঃসাধ্য । 
(৩) বিষান্ত কটপতঙ্গ ও 'হংস্র জীবজন্তুর প্রাদুর্ভাব। (৪) বৈদ7যতিক শান্ত ও দক্ষ 
শ্রীমকের অভাব। (6) এই অঞ্চলে একই ধরনের বক্ষ একগ্ছানে প্রচুর পাঁরমাণে 
পাওয়া যায় না। একই প্রকার বৃক্ষ নানাস্থানে বিক্ষত থাকে বাঁলয়া উহা সংগ্রহ 
করা সমর ও বায় সাপেক্ষ । (৬) এই অঞ্চলের কাণ্ঠ প্রধানত শক্ত বালয়া উহার 
সংগ্রহ অত্যন্ত পারশ্রমসাধ্য ৷ অরণ্যাঞ্চলের সন্নিকটে সমংদ্ধ কাণ্ঠ ব্যবসায়ের কেন্দ্রের 
অভাব । 
1চরহারৎ বৃক্ষের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব না হইলেও বত'মানে আমাজন ও কঙ্গো 
অববাহকা অগ্চলেও বাণণাঁজাকভাবে কান্ত আহরণের প্রচেণ্টা চলিতেছে । কঙ্গো, 
জাইরে, নাইজিরিয়া, রোজল প্রভাত দেশে ধারে ধারে কাণ্ঠাশল্প গাঁড়য়া উঠিতেছে । 
এই অঞ্চলের রবার ও অন্যান্য বনজ সম্পদের রপ্তান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে । 
মালয়েশিয়া. ও ইন্দোনেশিয়া অগলে স্থানে স্থানে বন কাটিয়া ?িছ? আবাদের ব্যবস্থা 
হইতেছে । এই অগলেও কাঙ্ঠশিল্পের প্রসার ঘটতেছে। ভারত, র্রহ্মদেশ প্রভাতি 
অগলে কাণ্ঠ আহরণের পারমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাণ্ঠের বাজার প্রধানত 
দেশিয় হওয়ায় ইহার উন্নীত ও প্রসার নির্ভার করে দেশের অনৈতিক উন্নতির উপর । 
এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বৈষায়ক উন্নতির উপরই এই সকল অণ্যলের 
কাচ্ঠাশজ্পের উন্নতি ও প্রসার নিভ'রশীল। 
অন্যান্য ৰনজ সম্পদ ( Other forest resources ); চরহাঁরৎ বৃক্ষের 
অরণ্য হইতে কাণ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। এই 
অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাস? উগ্চবাত্ত দ্বারা জীবকা নির্বাহ করে। অন্যান্য বনজ 
সম্পদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) মধা আমৌরকা ও আমাজন অববাহকার 
জাপোটে বৃক্ষের রস বা চিকল। ইহা হইতে চিউইংগাম প্রস্তুত করা হয়। (২) 
বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন ব্রেজিলের বোঁজল নাট, মধ্য আমোরকা অঞ্চলের আইভরণ 
নাট, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের পাম নাট প্রভীতি। (৩) বন্য রবার। (৪) পানামা 
হ্যাট তৈয়ারির কাঁচামাল পানামা অঞ্চলের টোকুইলা পাম গাছের তন্তু (6) 
কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলের কুইনাইন প্রস্তুতের কাঁচামাল পিঙ্কোনা । 


পর্ণ মোচা! বৃক্ষের অরণ্য ১৩৭ 


(৬) ভারত ও দাঁঞ্ষণ-পৃব' এশিয়ার অণ্ডল হইতে লাক্ষা, মোম, গ'দ, দারুচান, লবঙ্গ, 
এলাচ প্রভৃতি মসলা দ্রব্য এবং (৭) তাল তৈল, কলা, আনারস প্রভৃতি । (৮) বাঁশ, 
বেত, হরিতকনানাবধ ক্ায়নও পাওয়া যায় 


[ প্রশ্ন : (১) উষ্ণ ও আন্দর চিরহারৎ অরণ্যের অবস্থান বর্ণনা কঃ। রৌ্জলে এই অরণ্যের দ্ছানায় 
নামি? (২) পঠাথবীর একাট রেখ। চিত্রে উষ্ণ চরহাঁরং অরণ্যের অবস্থান দেখাও । (৩) এই অরণোর 
জলবায়ঃগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৪) চাঁরাট চিরহারৎ বৃক্ষের নাম লিখ । এই অরণ্যের বাণাঞ্জক 
গুৰত্ব আলোচনা কর। (৫) চিরহারৎ অরণ্য হইতে কোন: কোন: সম্পদ সংগ্রহ করা হয়? এখানে অরণা- 
সম্পদ সংগ্রহের অসনাবধাগনল উল্লেখ কর। (৬) এই অরণ্য হইতে কোন: কোন: দ্রব্য বিদেশে রান 
বরাহয়।] 


" পর্ণ মোচী বৃক্ষের অরণ্য 
( Deciduous Forests ) 


ভৌগোলিক ৰণ্টন ও বৈশিষ্ট্য ( Regional distribution and 
{ea৫Ures ); উপকান্তীয় ও নাতিশীতোষণ মণ্ডলের অনেক স্থানে গড় বংণ্টিপাতের 
পারমাণ ১০০ সে. মি. হইতে ২:০ সে. মি. ও গড় উত্তাপ প্রায় ৩০" সে. হইলেও বাংসাঁরক 
মোট বৃষ্টিপাত একটি নির্দিষ্ট ধাতৃতেই হইয়া থাকে । এই সকল স্থানে শত কাণ্ঠিযন্ত 
পর্ণমোচণী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। বৎসরের বঙ্টহপন সময়ে এই অগ্লের 
বূক্ষগদীল মাটি হইতে পর্যাপ্ত রস পায় না বাঁলয়া কোনক্রমে টাকিয়া থাকবার 
প্রয়াসে পরশূন্য হইয়া পড়ে। আবার বসন্ত সমাগমে নতুন পাতার উহারা সাঁচ্জত 
হয়। এই কারণে এই বনভূঁমকে পর্ণচোরা বা পাতা বারা বৃক্ষের অরণ্য বলা হয়। 
চীন, ভারত (উত্তর ও মধ্য প্রদেশ ), মধ্য রাশিয়া, আমেরিকা য্ব্তরাষ্টের প্বাংশ, 
রোঁজলের দাঁক্ষণাংশ, ভূমধ্যসাগরণীর অঞ্চলের পাবত্য প্রদেশ, যেমন দক্ষিণ চিলি, 
ফ্রান্সের আজ্সসত, [পরেন প্রভৃতি অঞ্চলে প্ণণমোচশ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। 
্রান্তীয় মণ্ডলের কোন কোন স্থানে বৃণ্টিপাতের পাঁরমাণ ১০০ সে. {মি -এর কম 
হওয়ায় ইতস্তত 'বাক্ষণ্ত বক্ষ সমাত্বিত তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল 
'তৃণভুগকে সাভানা বলা হয়। পর্ণমোচাঁ বৃক্ষের অরণোর মধ্যে ওয়ালনাট, চেষ্ট 
নাট, {হকোঁর, ওক, বাচ', আস, এলম, শাল, সেগুন, শশারষ, পলাশ, মহুয়া, 
গর্জন, চাপলান প্রভাতি দাঁ্ঘ'পত্রাবশিষ্ট কঠিন কাণ্ঠযয্ত বক্ষ বিখ্যাত ৷ এই অঞলে 
স্থানে স্থানে বাঁশ ও বেত জন্মে । ? 

কাঁ্ঠ-সম্প্ (০৪৫ ০০৫): চিরহারিৎ অরণ্যভামর তুলনায় পণমোচী 
বুক্ষের অরণোর অর্থনোতক গুরুত্ব বেশি। কারণ এই অঞ্চলের জলবার়* মদ; 
ভাবাপন্ন হওয়ায় বনভূমি অত্যন্ত গভীর নহে। এই কারণে এই অগ্চলের কাণ্ঠ ও 
অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ সহঙ্গসাধা । এই অঞ্চলের কাষ্ঠ গৃহনির্মাণে, আনবাবপঞ্ন 
তৈয়ারিতে, রেলের 'দ্লপার, কামরা, মোটর, ট্রাক, নৌকা স্টামার, জাহাজ প্রভাতি 
নির্মাণে ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, ব্যাট, র্যাকেট ও অন্যান্য খেলার দামগ্ী প্রস্তুতিতে 


১৩৮ বিভিন্ন পাথিব সম্পদ-_অরণ্য : 


ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় 1. এই অঞ্চলের ক: নরম জাতীয় কান্ঠ কাগজ শিচ্পেও 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই অঞ্চলেও যানবাহনের অপাবধার জন্য বনজ সম্পদের 
আহরণ 1বশেষ ব্যয়সাধা ও কণ্টসাধ্য ৷ s 

অন্যান্য বনজ লম্পদ্দ ( Other re50U7০e৪ ); এই অঞ্চলে ওক গাছের 
বাকল. হইতে কক প্রস্তুত হয়। এই অণ্চলে জলপাই, বাদাম, আখরোট, খুবানি, 
আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি প্রচুর ফল জন্মে। ইহা ছাড়াও মধু, মোম, রেশমগণ্টি, 
বেত ইত্যাঁদ সংগ্রহ করা হয়। 


[প্রশ্ন £ (৯) পর্ণমোচী বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য কি? (২) পাবার কোন: কোন: অংশে পণণমোচী 
বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়? (৩) পণ'মোচট অরণ্যের বাঁপাঁজাক গর্ব বর্ণনা কর। ] 


সরলৰগাঁয় বৃক্ষের অরণ্য 


( Coniferous Forests ) 


ভৌগোলিক বণ্টন ও. ঠৰশিষ্ট্য ( Regional distribution and 
features ); এই জাতীয় অরণ্য প্রধানত পৃথিবার উত্তর গোলার্ধে ৫০ হইতে ৭০" 
উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে হিমোঞ্চ অঞ্লেই দেখা যায় । ইহা ছাড়া প্রায় ৩,৫০০ মিটার 
‘উচ্চ পর্বত গানে বরফ-গলা জলে সন্ত ভূমিতেও এই প্রকার বনভূমি দ্‌্ট হয়। 
শীতকালে এই সকল স্থানে প্রচুর তুষারপাত হয় । তুষারপাতে গাছের যাহাতে 
বিশেষ ক্ষতি না হয় এইজন্য এই অণ্ডলের গাছের আকৃতি মোচার. মত উপরের দিকে 
সর; হয় এবং পাতা ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে ঝুলন্ত থাকে |. ইহাতে সহজেই বরফ ঝারয়া 
পাঁড়তে পারে। এই সকল গাছের পাতা সর? ও নরম হয়। উত্তর গোলার্ধে এই 
অরণাভীমি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূব সীমা হইতে পশ্চিমে ইউরোপের অন্তর্গত 
1ফনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত । সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় অধনংশ 
জঃড়য়া এই বনভুঁম অবস্থিত । ইহার স্থানীয় নাম তৈগা (72188 )). এশিয়ায় 
জাপান ও চীনের উত্তরাংশে, ভারতের 'হমালয়ের উচ্চতর অংশে, ইউরোপের প্রায় সবর 
এইশ্রকার বনভূমি দেখা বায়। 
উত্তর. আমোরকার কানাডার সমগ্র উত্তরাংশে, আলাস্কায় ও আমেরিকা যযু্তরাপ্টরর 
উত্তর-পর্বাঞ্চলে এই প্রকার বন খুবই বিদ্তুত। দক্ষিণ গোলার্ধে আন্দিজ পর্বতের 
উপরিভাগে ও অ্ট্রোলয়ায় গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের উপরিভাগে ও নিউজল্যাণ্ডে 
সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভুম দেখা যায়। এই প্রকারে অরণ্যে নানাজাতীয় পাইন, 
ফার, আসপেন, সিডার, দেবদার; প্রভাত বক্ষ জন্মে ৷ 
কান্ঠ-সম্পদ (Round ০৮০০৫): সরলবগাঁয় বক্ষ হইতে যেমন হাল্কা, 
স্থায়ী ও দৃঢ় কাষ্ঠ পাওয়া যায় তেমান প্রচুর নরম কান্ঠও- পাওয়া যায়। হালকা ও 
দৃঢ় কাণ্ঠ হইতে জাহাজের মাস্তুল, পাটাতন, রেলের স্লিপার, কামরা ইত্যাদি নমণণ 
করা ধায় । নরম জাতাঁয় কাণ্ঠের সাহায্যে কাগজের মণ্ড. কারিম রেশম, দিয়াশলাই, 


সরলবগাঁয় বৃক্ষের অরণ্য ১৩১৯ 


প্লাইউড প্রভাত প্রস্তুত করা হয়। সরলবর্গাঁয় অরণ্যাণ্ডল কাচ্ঠ?গজ্পের উন্নতির 
বিশেষ সহায়ক । শীতের প্রাক্কালে গাছ কাটিয়া নদশর তারে শ্রেণগবদ্ধভাবে 
সাজাইয়া রাখা হয় । শীতকালে সমস্ত অঞ্চল পর; বরফে আবৃত হইয়া যায় ॥ বসন্ত 
সমাগমে এ বরফ গলিতে থাকে এবং এ বরফ-গলা জলের স্রোতে গাছের গঃড়গনাল 
ভাসাইয়া নদশী তীরবতণ করাতকলে বা কাগজের মণ্ড কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। 
এই অঞ্চলে কাণ্ঠাশল্পের প্রসার ও. উন্নতির মূলে রহিয়াছে : (১) শিল্পের কাঁচামাল 
হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা । (২) এই প্রকার অরণ্যে এক জাতাঁয় বক্ষ এক স্থানে 
প্রচুর সংখ্যায় জন্মে । (৩) রক্ষায় চিরহরিৎ বনের মত ইহা দগ্গম নহে এবং ইহার 
পাঁরবেশও অগ্বাস্থাকর নহে। (৪) বরফ-গলা নদণপ্রোতে কাণ্ঠ.ভাসাইয়া শিল্পকেন্দ্ 
আবার সুবিধা থাকায় পাঁরবহণ সহজ হয় ॥ (৫) এখানে সুলভে জলাবিদ?্যুৎ পাওয়া 
যায়॥। (9) কাষ্ঠ নরম হওয়ায় দুত গাছ কাটা সুবিধাজনক ৷ 

সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে ব্যাপকভাবে কাণ্ঠ-সম্পদ আহরণকারণ দেশগুলির 
মধ্যে আমৌরকা-যান্তরাষ্ট্, সোভয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ফিনল্যান্ড ৪ সুইডেন 
প্রধান। জাহাজ-শজ্গে, মোটর ও রেল পরিবহণ শিল্পে, কাগজ শিল্পে, আসবাবপত্র 
প্রচ্তততে ও হীর্জানয়ারং শিল্পে এই সকল দেশে প্রচুর কাণ্ঠের ব্যবহার হইয়া থাকে । 


আমোরকা যযত্তরাষ্ট্র কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত 
ইউানরনের তৈগা বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫২ কোটি হেক্টর! নরম কাচ্ঠের সাহায্যে 
কাগজের মণ্ড ও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতিতে এই দেশ [বিশেষ উন্নাত লাভ কারয়াছে। 
কাগজ উৎপাদনে কানাডা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশ বিশ্বের 
বাজারে সর্বাধিক 1নউজাপ্রপ্ট রগ্তানি করিয়া থাকে৷ ফিনল্যাণ্ড ও স:ইডেনের 
বৈষাঁয়ক অবস্থা কাণ্ঠজাত দ্রব্য রপ্তানির উপর অনেকাংশে নিভ'র বরে । 

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জামান, ইটালী 
প্রভৃতি দেশে পর্বঙগাত্রে উৎপন্ন সরলবগণয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে নানাবিধ কান্ঠ ও 
বনজ সম্পদ আহরণ করা হয় । বর্তমানে ভারতের হিমালয় অণ্চল হইতে এই কাণ্ঠ- 
সম্পদ আহরণের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । ভারতের কাগজ শিল্পে এই অরণ্যাণ্লের 
নরম কাষ্ঠ ব্যবহারের ব্যাপক প্রয়াস চলতেছে । 


বিশ্বের মোট কাষ্ঠ (2২০4০ W০০৭ ) উৎ্পাদল (১০ লক্ষ ঘন মিটারে ) 


১৯৭৯ ১৯৮০ ১৯৭৯ ১৯৮০ 
গোঃ রাশিয়া--৩৫৬২ ৩৫৬২ ভারত ২১০'০ ২১৪৭ 
আঃ যয্তরাম্ট্র_-৩৪৭৯. ৩২২৩ কানাডা... ১৬১৪ ১৬৯৪ 
চীন__ ২১৮৫ ২২৪৬ ইন্দোনোশয়া__ ১৫৪৯ ১৫৭২ 
ব্রোজল_ . ২১২৭. ২১৭৩... পাঁথবী. ২৯৯৩২. ৩০২০৩ 


[Source : UNO Statistical Year Book, 1981] 


১৪০ বাভিন্ন পাঁথব সম্পদ_ অরণ্য 


কাঠ ব্যবসায় 
{ Timber Trade ) 


আন্তঞ্জাতিক বাণিজ্যে কাণ্ঠ ও বনজ সম্পদের গুর;ুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইডেছে। 
সরলবগাঁয় অরণ্যের নরম কাণ্ঠই এই ব্যবসায়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। নরম কাষ্ঠ 
রপ্তানিতে কানাডা, রাশিয়া, আমোঁরকা যুক্তরাণ্ট, সুইডেন, ফিনল্যান্ড বিশেষ 
গ:র;ত্বপূর্ণ হ্থান অধিকার কাঁরয়া আছে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, 
ফ্রান্স, জার্মানি ও'বেলজিয়ামের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

আসবাবপন্র-ও অন্যানা নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য চিরহরিং ও পর্ণমোচা 
বনাঞ্চলের শন্ত কান্ঠ, সেগুন, মেহাগান, রোজ উড প্রভৃতির চাহিদা শিল্পোন্নত 
দেশগুলিতে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগলিতে ও 
মধ্য-আমেরিকায় কাণ্ঠ-ব্যবসায়ের উন্নাত ঘটিতেছে । বংটেন ও অন্যান্য ইউরোপণয় 
দেশগদুলি এই সকল কাণ্ঠের প্রধান আমদানিকারক ৷ রপ্তানিকারক দেশের 
মধ্যে ব্রহ্ধদেশ, থাইল্যান্ড, পানামা, নিকারাগয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
ইত্যাদি প্রধান । ব্র্গদেশের রেঙ্গুন ও থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক কাঠ রপ্তানির বিখ্যাত 
বন্দর । 

[ প্রশ্ন : (১) সরপবগাঁর বক্ষগণ্লর আকাতগত বৈশিষ্ট্য কিরূপ? কয়েকাট সরলবগাঁয় বাক্ষের 
"নাম উল্লেখ কর । ইহারা চিরহরিৎ না পর্ণ মোচা বৃক্ষ? (২) পরদ্ঁথিবাঁর-কোন: কোন্‌ অংশে সরলবগাঁয় 
বনভূমি রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। (৩) পঢ্থিবাঁর একটি রেখাচিত্রে সরলবগর্ণর বনভূঁম চাঁহত কাঁরয়া 
দেখাও। (8) সরলবগাঁয বনভাঁমর অর্থনোতক গুরুত্ব আলোচনা কর। (6) সরলবগাঁয় বনভুঁম 
হইতে কিরুপে কণ্ঠ সংগ্রহ করা হয়? এই বনভাঁম হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। 
এই কাণ্ঠ নরম না শন্ত? এই কাণ্ঠ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? ] 


নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মিশ্র বনভূমি 


(Temperate Mixed Forests ) 


নাঁতশাঁতোষ মণ্ডলে স্থানে স্থানে পরিবেশ অনুযায়ী চিরহারৎ ও পর্ণমোচা 
বৃক্ষের এক সমাবেশ দেখা যায়। ইহাকেই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মিশ্র বনভূমি 
বলে। জলবায়ু অঞ্চলের ক্ষেতে দুইটি জলবায়; মণ্ডলের সীমানায় যেমন সন্ধিক্ষেতর 
( Transitional space ) গাঁড়য়া উঠে তেমান ভিন্নধমণ জলবায়ুর প্রভাবে এই 
প্রকার বনভূমির সৃষ্টি হয়। সেগুন, শাল, জারুল, শিশুর, তু'ত, কর্ক', িডার 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখা যায় । ভারতের মধ্যভাগে, ব্ললদেশের ও শ্যামদেশের 
উত্তরাংশে, চীনের উত্তর-পাঁশ্চমাংশে, রাশিয়ার হদ অঞ্চলে, আমোঁরকা যযন্তরাষ্ট্রের 
আপালেচরান-সংলগ্ন অণলে প্রধানত এই ধরনের মিশ্র বনভূমি দেখা যায় । 
এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু ও পরিবেশ অনুকুল বালিয়া কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদ 
আহরণ সহজসাধ্য ৷ ভারত, ব্ৰহ্মদেশ, আমেরিকা যবু্তরাষ্ট্র, চন, রাশিয়া প্রভৃতি 
“বিভিন্ন দেশে জলঘান নিমণণ, পারবহণ ইত্যাঁদ নানাবিধ কার্যে এই মিশ্র বনভাঁমর 


ভূমধাসাগরণয় চিরহারৎ বৃক্ষের বনভাঁম ১৪৯, 


কাণ্ঠের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে মধ, মোম, 
লাক্ষা, হরিতকাঁ, মহুয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 


ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের ৰনভুমি 


( Mediterranean Evergreen Forests ) 


এই অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরক্ষয় ও মৌসুম জলবায়ু 
অগলের তুলনায় কম । কিন্তু শীতের তীব্রতাও বেশি নহে। গ্রীত্মকাল শ.ুৎক ও 
বৃণ্টিহীন । শীতকাল আর্র। এই অগ্চলের গাছের গঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যায়। ইহাদের বাকল পুর; এবং পাতা ভার ও প্রশস্ত। কোন কোন গাছের 
পাতায় মোম বা তেলজাতাঁয় এক প্রকার পদার্থের প্রলেপ থাকে । কোন গাছের 
পাতায় রেশমী রেশায়া থাকে । ইহাতে গ্রীচ্মের শুচ্ক খতুতে খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া 
রাখবার সুবিধা হয় এবং গাছের পাতা কখনও ঝাঁরয়া পড়ে না। এই কারণে এই 
বনাণ্চলকেও [চরহারৎ ব্‌ক্ষের বনভূমি বলা হয় ॥. এই প্রকার গাছের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, 
কোর ও জারা, পতুগালের কক'-ওক ও অন্যান্য অঞ্চলের সিডার, ইউক/ালিপটাস, 
জলপাই প্রভৃতি প্রধান । এই প্রকার গাছের বাড় ( ৪৮০৮৫ ) খুব ধাঁরে ধারে হয় । 
এই বনভুঁম খুব গভীর নহে, 'বিক্ষিপ্তভাবে ইহার অবস্থান । ফলে সুসংগঠিত 
কাষ্ঠ শিল্পের পাঁরবর্তে এই বনভাম পাঁরঘ্কার কারয়া ধরে ধারে ফল বাগচার 
প্রসার ও উন্নতির চেষ্টা চাঁলতেছে । 


[প্রশ্ন : (৯) মশ্র অরণ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান বর্ণনা কর। ] 


বনভূমির সংরক্ষণ 
( Conservation of Forests ) 


সভ্য জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ কাণ্ঠভাণ'্ডার 
ক্রমেই নঃশেষিত হইতেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা বিশেষভাবে দেখা 
দিয়াছে । অধিকন্তু বনভূমি ধৰংসের সহিত জলবায়ুর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাইতেছে। 
ফলে বতমানে বনভূঁম সংরক্ষণের প্রাত বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে । বনভূঁমর 
সংরক্ষণ-পারকল্পনাকে দুইটি স্তরে ভাগ করা যায়,_(১) নিঃশোঁষত অরণাভাগের 
পাঁরপুরক হিসাবে নতুন বনাঞ্চল রচনা এবং (২) বনভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা 
ইহার সংরক্ষণ ৷ বনভুমর সুষ্ঠু ব্যবহারের ছারা সংরক্ষণ বলিতে নিয়লিখিত ব্যবস্থা- 
গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে-_(১) প্রায় প্রতি বৎসর দাবানলে বহ; 
বনাণল ক্ষাতিগ্রস্ত হয় ; সুতরাং দাবানল হইতে বনভূঁমিকে রক্ষা করা $ (২) যথেচ্ছ- 
ভাবে কাষ্ঠ আহরণের পরিবর্তে কেবল পরিপডুণ্ট বৃক্ষ ছেদন করা; (৩) 
আহরণের সময় অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষতি না করা; (৪) কাঁটনাশক উঁষ্ধপনর দ্বারা. 
নতুন চারার সংরক্ষণ করা ; (৫) নতুন চারাযুন্ত অঞ্চলকে পশহ্চারণের কে 
ব্যবহার না করা । 


১৪২ 'বাভন্ন পাঁথব সম্পদ_অরণা 


বশেষজ্ঞদের মতে জলবায়; ও মানুষের দ্বাস্থোর প্রয়োজনে দেশের স্থলভাগের 
প্রায় এক-তৃতয়াংশে বনভূমি থাকা একান্ত আবশ্যক । কিন্তু যে হারে নতুন বক্ষ 
জন্মায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশ বৃক্ষই মান? প্রতি বংসর কাটিয়া ধ্বংস করে । 
এই অবস্থার নিরসনক্পেই পৃণথিবার বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বন সংরক্ষণ পাঁরকচ্পনা 
গ্রহণ করা হইয়াছে। উঞ্চমণ্ডলের অরণ্যভীমই বর্তমান বশ্বের সর্ববৃহৎ কাহ্ঠভাপ্ডার । 
সঃতরাং ইহার স:্ঠু সংরক্ষণ ও পঠষ্টর উপর আগামী বিশ্বের সুখসমযদ্ধ অনেকটা 
নির্ভর করে। ভারতে বনমহোৎসবের মাধ্যমে নতুন বনভূমি সৃষ্টির পারকল্পনা 
সাফল্যজনক অগ্রগাঁত লাভ কাঁরয়াছে । 


[ প্রশ্ন : (১) 'বনভুমর সংরক্ষণ! বালতে কি বুঝায়? (২) বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
কি? (৩) সংক্ষেপে বনভূমি সংরক্ষণের নাত ও পদ্ধতি বর্ণনা কর ।] 


অনুশীলনী ৭ 


১1 বনভূঁমর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকার আলোচনা কর। 

‘T Discuss the direct and indirect benefits of forest. ] 

২ জলবায়ুর ভিত্তিতে পুথিবার বনভূঁমর শ্রেণীবিভাগ কর বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
ব্যবহার আলোচনা কর। 

[ Olassity forests of the world on the basis of climate. 
indirect uses of forest resources. ] 

৩। জলবায়ুর ভীঘ্ততে পরুথবয় বনভূঁমির শ্রেণশীবভাগ কর। এই সম্পদ সংরক্ষণের সমস্যাবলশ 
ক ঁক? 

[ Olassity the forest types ot “the world ০০ the basis of climate." What are the 
problems ofjconservatlon of this resource ? ] ( W. B. 0. BH. B. Exam., 1980 ) 

৪1 পথিব’॥ প্রধান প্রধান বনভুঁমর নাম দলিখ। ইহাদের যে-কোন একর ভৌগোলিক বন্টন 
‘নদে'শ কর। বনজ সম্পদের ব্যবহার কি ক? 

‘ Name the principal torest types of the world, Give geographical distribution 
of nny one of the forest types. What ate the ৩৪6২ of forest products  ] 


৫ প:থিবাঁর সরলবগাঁর বক্র বনভুমর ভৌগোলিক অবস্থান নিদে'শ কর এবং এ বনাগ্চল হইতে 


-সংগৃহপত সম্পদের বাঁণাজ্যক ব্যবহার আলোচনা কর। 
[ Indioats the geographical location of the coniferous forest of the world and 


disouss the commercial uses of the products of those forest belts, ] 

৬ পরীথকীর চিরহারত বনভূমির ভৌগোঁলক কন্টন দেখাও এবং ওঁ বনভুঁমর বাণাজাক ব্যবহার 
আলোচনা কর। এ সকল বনাগুল হইতে সম্পদ সংগ্রহের অস্বাবধাগ্ীল ক কি? 

[ Indicate the geographical distribution 01 the Evergreen Forests of the world 
aud discuss the commercial uses of such forests, What are the difficulties of 


exploitation of resources of those forests. ] 


৭ । পথবার প্রধান প্রধান বনভূমিসমুহের ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর। বনভূমি সংরক্ষণের 


গুরুত্ব আলোচনা কর! 
- [Indicate the geographical distribution of the principal forest 0818 of the 


World. Discuss the importance of preservation of forests. টু} 


Discuss the direct avd 


' 


অন;শীলনগ ১৪৩ 


৮। প্যঁথবর [বিভিন্ন অংশে সরলবগাঁর ও চিরহাঁরৎ বনভূমিসমূহের অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর। 
রাস্তায় অঞ্চলে বনভুম সমূহের ব/বহার সম্পর্কে আলোচনা কর। 
| Account for the location of Coniferous and Evergreen Forests in different parte 


“ of the world. Discass the uses of the forests in the troplcal regions. ] 


৯। ইউরোঁশয়া ও উত্তর আমোঁরকার সরলবগ্াঁয় বন্ভূঁমর কাণ্ঠাশংপ সংক্রান্ত কার্যাবল' বর্ণনা কর। 

[ Discuss the lambering activities in the conifergns forest belts of Eurasia and 
North Amerion, | ft 

৯০। বনভূমি এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের সচেতনার কারণ দেশ কর। 
[বিশ্বে স্বঘ্ বনভূমি সংরক্ষণের জন্য যে-সকল বাবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে তাহার সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 

{ Point out the reasons for consciousness of modern world in regard to the 
preservation. of forests and forest rezources, Give a short acccuot of the etepe whioh 
are being taken to preserve forests ৪11 over the world. ] 

১১ । বনভূমিকে প্রবহমান সম্পদ বলা হয় কেন? ক্রাস্তাঁর বনভূমির তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ বনভূমির 
বহুল ও ব্যাপক ব্যবহারের কারণ বর্ণনা কর। 

[ Why are forests describad as flow resources’? Describe the causes of wider 
exploitation of temperate forests than tropical forests, ] 


৮ | | বিভিন্ন পাথিব সম্পদ মৃত্তিকা 


( World Resources—Soil ) 


ভূ-ত্বক স্তরে স্তরে সচ্জিত বিভিন্ন প্রকার £শলা, নুড়ি. পাথর ও মৃত্তিকা দ্বারা 
গাঁঠত। সূ্ধতাপ, বায়ংপ্রবাহ, বৃষ্টপাত, জলস্রোত প্রভৃতি প্রাকতক কারণে এই 
শিলাদ্তরে ফাটল ধরে ও শিলা চুর্ণ-বিচ্ণ হইয়া ত্রমাগত আঁত সুক্ষ কাঁণকায় 
পাঁরণত হয় ॥ এবং এই শিলাচুণে'র সাহত জৈব ও টীদ্ভক্জ (বিভন্ন পদার্থ মিশ্রিত 
হইয়া এক প্রকার নরম ও হাল্কা পদার্থের সৃণ্টি হয়। ইহাকে মৃত্তিকা (5০11) 
বলে। মযাত্তকার মধো একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবাণদ থাকে। ইহারাই মাত্তকার উৎপাদিকা 
শান্তর উৎস ৷ ইহাদের অভাবে মান্তকা নাক্কিয় উপাদান মাত । 

মানুষের অথনৈতিক জীবনে মৃত্তিকার অবদান অপারমেয় । মানুষের অন্ন, বক, 
বাসস্থান ইত্যাঁদ সব কিছুই ম্‌ত্তিকার সাহত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে স্াগ্র্ট । 
কৃষিকার্যে'র প্রধান এবং প্রাথামক উপাদান মাত্তকা ও ইহার উরধরা শক্তি। কাঁষকার্ষ 
ছাড়া ম্তকার সাহায্যে মাটির পাত, মতি, ইট, টাল, খেলনা, পুতুল প্রভীতও 
তৈয়ার করা হয়। গাৃত্তিকা ?িলাচূ্ণ দ্বারা গাঠত বালিয়া ইহার গুণাগুণ প্রাথামক- 
ভাবে সংগ্রণ্ট মূল প্রস্তরের বৈশিষ্ট্য, ক্ষয়ীভূত ?শলাচুণের আকার ও গঠন, বণ? 
রাসায়ানক ধর্ম, জলধারণক্ষমতা, গভশরতা, জলবায়; ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর 
নিভ'র করে। 

জলবায়ুর প্রভাবে মৃত্তিকার গডণাগডণের তারতম্য ঘটে । আত বৃণ্টিপাত অঞ্চলে 
মৃত্তিকার উপরিভাগের রাসারানক পদার্থের সমূহ ক্ষয় হয় এবং চুয়াইয়া মত্তি্কার 
গভগরে নামিয়া যায় । ইহাতে মৃত্তিকা অনুর্বর হয়। আবার তৃণা্চলে তৃণগণ্ট্ম 
ইত্যাদি পটিয়া মত্তকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সরলবগাঁর বনাঞ্চল জৈব 

পদার্থের অভাবে ও বরফ-গলা জলে মৃত্তিকা প্রায়ই {ভজা ও স্যাঁতসে'তে থাকবার 

ফলে মৃত্তিকা খুবই অনুব'র হয়। 


মৃত্তিকার শ্রেণীবিস্ভাগ 


( Classification of Soil) 


মৃত্তিকার অবস্থান অনুযায়ী ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়_ 
(ক) অবশিষ্ট বা স্থাণ? মৃত্তিকা ( Residual 5011) এবং (খ) অপসত বা 
পাঁরবাহিত মৃত্তিকা ( Transported Soil)! 
(ক) অবশিষ্ট বা স্থাণু মৃত্তিক।_ভূ-পচ্ঠের কোন দ্থানে প্রাকীতক কারণে 
জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা মত্তিকায় পাঁরণত হইয়া যাঁদ এ স্থানেই সাত থাকে তাহা 
হইলে ইহাকে অবশিষ্ট বা ম্থাণদ মৃত্তিকা বলা হয়। 
১৪৪ 


মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ ১৪% 


4 
(খ) অপ স্বত ৰ! পরিৰাহিত মৃত্তিকা ভূপণ্ঠের কোন চ্থানের শিলাচুর্ণ 
মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাঁদ এ স্থান হইতে বায়ুপ্রবাহ বা ভলম্রোত অন্য কোন দ্থানে 
পাঁরবাহিত হইয়া সঞ্চিত হয়, তবে ইহাকে অপসৃত বা পারবাহত মযান্তকা বলা হয় । 
মৃত্তিকার গঠনে শিলার অভ্যন্তরস্থ ধাতব পদার্থ স্থানীয় জৈব পদার্থ, জলবায়;ু 


ইত্যাদির প্রভাব অত্যন্ত সপণ্ট হইলেও জলবায়ুর তারতমা অনুসারে মৃত্তিকার গুণাগুণ * 


বহুলাংশে পরিবাঁতত হয় বলিয়া জলবায়; অনুযায়ী মৃত্তকাকে প্রধানত দই 
শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়: (১) আর্দ্র বনাগলের মৃত্তিকা ( Pedalfers ) এবং 
(২) শুক তৃণাগচলের মৃত্তিকা ( Pedocals ) | 


(১) আর বনাঞ্চলের মৃত্তিকা ( Pedalfers ): 

ব্‌ণ্টবহংল অঞ্চলের মত্তিকায় লৌহ ও আ'যালুমিদ্য়িমের ভাগ বেশি থাকে বলিয়া 
ইহাকে প্ডোলফার মৃত্তিকা বা আর্দ্র বনাঞ্চলের ম্‌ত্তিকা বলা হয়। ইহা আল্নধমাঁ ও 
অন;ু্ব'র ৷ ইহাকে কিছ: জৈব, ধাতব ও নাইটোজেন ঘটিত পদার্থ থাকে। বিতু আঁত 
বৃষ্টিপাতের ফলে ম:ত্তিকার চুনের অংশ কমিয়া যায়'ও ইহা অগ্নধ্মা হয়। ইহা ধুসর 
বাদাম’ বর্ণের অথবা রন্ত ও পাত বর্ণের হয় । এই ম:ত্তিকার স্তর ভূ-পৃ্ঠ হইতে 
৫০ সে.মি. হইতে ৬০ সে মি.-এর বেশ গভার হয় না। এই প্রকার মৃত্তিকাকে আবার 
কয়েকটি ভাগে বিভন্ত করা হয়। 

(ক) ধুসর বর্ণের মৃত্তিকা বা পডসল (০৫5০1): এই মান্তকা প্রধানত 
তৈগা বা সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনালে এবং মিশ্র পর্ণমোচাঁ বৃক্ষের বনালে দেখা যায়। 
ইহা ধূসর, অগ্লধমশ ।- চুন ও সারের ব্যবহার ছারা ইহাতে আলুর চ'য করা যায়। 

(খ) খুসর-বাদামী বর্ণের মৃত্তিকা, (Gray-brown 5০11): এই 
মৃত্তিকা ইউরোপ ও আমেরিকার আর বনাঞলে দেখা যায়। ইহা অয্নংমাঁ হইলেও 
মোটামুটিভাবে উর্বর ৷ «ই ম্যান্তকায় ফলের চাষ ও তামাকের চাষ ভাল হয়। 

(গ) রক্ত ও গীত বর্ণের মৃত্তিকা (Red end Yellow 911): ক্রান্তায় 
ও উপক্লান্তীয় অগলের উষ্ণ আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলে সাধারণত এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা 
অত্যন্ত অয্নংমা। চুন ও সারের প্রয়োগে ইহাতে তামাক, তুলা, ফল ইত্যাদির চাষ 
করাযায়। £ 

(ঘ) রক্ত বর্ণের ল্যাটারাইট মৃত্তিক! (Red I aterite 5051): আগর 
ক্রান্তযয় তলের ভূমিভাগে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা ধায়। এই মৃত্কার গভীরে 
লোহার ভাগ বেশ থাকে বলিয়া স্থানে স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ প্রস্তর গঠিত হয় । 
ইহা অত্যন্ত ভমধমণ । সার প্রয়োগ করিয়া এই মৃত্তিকা্লে শস্যাদি উৎপন্ন করা যায়। 


(২) শুক্ষ তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা! (৮০৫০০৪]৪) : 


এই প্রকার মৃত্তিকা চুণপ্রধান, উব'র ও নানা ধাতব পদার্থে পূর্ণ । ইহ। ক্ষারধমাঁ। 
ইহা স্বল্প বৃজ্টিগাত্যুস্ত জঞেই দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে ইহার উৎ116কা 
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১৪৬ বিভিন্ন পাথিব সম্পদ : মৃত্তিকা 


শান্ত বৃদ্ধি করা যায়। ইহার স্তর ভূ-পঞ্ঠ হইতে ৫ হইতে ৬ সে. মি.-এর বেশি গৃভার 
নহে। বাণ্টিপাতের তারতম্য অন:ধায়ী এই মত্তিকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। 

(ক) কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা সারনোজেম ( Chernozen): এই মৃত্তিকা 
প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিক বাঁন্টপাতযস্ত স্থানে দেখা যায়। ইহা গাঢ় 
কৃষ্ণ্ণ'। ইহাতে সার মৃত্তিকা (00023) অধিক থাকে। সেচের সাহায্যে এই 
মৃত্তিকাণলে গন, যব, ভুট্টা, বাঁট, কার্পাস প্রন্তাত উৎপাদন করা যায়। রাশিয়া ও 
আমেরিকার 'বদ্তীণ“ সমভূঁম অণুলের ভূমিভাগ এই প্রকার মত্তিকায় গঠিত ৷ 

(খ) চেস্টনাট মৃত্তিকা (০০৪০৫ 9০11): ইহা গাঢ় বাদামী রঙের 
মীন্তকা, নাতিশশতোষ তৃণভূমি অণ্ুলে দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে এই মাত্তকায় 
দক; তৃণ, গম, ভুটা, কার্পস উৎপন্ন করা যায়। 

(গ)' বাদামী মৃত্তিকা (০5০11): নাতিশীতোফ তৃণভুমর খুব অল্প 
ব:ণ্টিপাতয;ুক্ত অণ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাতে জৈব ও উীদ্ভজ্জ পদার্থ 
থাকে । শব প্রথায় কৃবিকার্য করা যায়। 

(ঘৰ) শিয়ারোজেম ও মরু মৃত্তিকা ( Siarozem and Desert soil): 
এই মান্তকা খুবই হাংকা । ইহাতে সার মাটির খুবই অভাব । ইহা অনেকটা ধূসর 
বর্ণের ।“ জলসেগের সাহায্যে ইহাতে কিছ: কিহ: চাষ-আবাদ করা গেলেও ইহা খুবই 

অনুর ও প্রায় সকল কার্ষের অন_পযুন্ত। 


প্রশ্ন (১) মকা কাহাকে বলে? কিভাবে ইহা গঠিত হয়? (২) অপস্যত মবান্তকা ও 
স্থান; মা্তকার মধো পার্থক্য কি? (৩) জলবায়; অনুসারে মৃত্তিকাকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং 
ইহারা কি কি? প্রত্যেক শ্রেণণর তিনটি কাঁরয়া উদাহরণ উল্লেখ কয়। ] 


জঅপস্থত মৃত্তিকা 
( Transported Soil ) 


উপার-উক্ত প্রধান দুই প্রকার মৃত্তিকা ব্যতীত নদী ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অঞ্চলের 
পা মাত্তকা ও পার্বত্য অঞ্চলের পার্বত্য ম্া্তকা উল্লেখযোগ্য । এই মুত্তিকাকে গঠন 
ও গুণভেদে নিগ্নীলখিত কয়েকাট ভাগে বিভন্ত করা যায় । 

(১) নদী ব-দীপ ও উপত্যকা অঞ্চলের পলি মৃত্তিকা ( Alluvial 
5০11): ইহা নদশবাহিত শল্লাচ ছারা.গঠিত এবং নদগ ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অণলে 
জিয়া থাকে. ইহা খংবই উর্বর ৷ ভারতের নদী-উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে 
প্রধানত এই প্রকার মান্তকা দেখা বায়। ধান, পাট, গম, ইক্ষু তুলা ইত্যাদি 
উৎপাদনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী । 

(২ লোকে মৃত্তিকা (7,995): শিলাচুণ* বার; দ্বারা স্থানান্তারত 
হইয়া গেন স্থানে সাত হইলে ইহাকে লোঠেস মৃত্তিকা বলা হয়। চীনে এই 
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প্রকার মৃত্তকা দেখা যায়। ইহা খুবই উব'র । ইহা ধান, কাপণস, গম ইত্যাদি 
উৎপাদনের সহায়ক । 


ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্যা 
( Soil erosion and Soil problems ) 

কাষকাষে'র জন্য মৃত্তিকা অপরিহার্য । কিন্তু এই সম্পদ সর্বদাই ক্ষয় হইতেছে। 
ভূমিক্ষয় প্রধানত স্বাভাবিক কারণে অর্থাৎ প্রাকৃতক কারণে ও মানুষের আবিবেচনা 
প্রদূত কাষে'র ফলেই হইয়া থাকে। 

(৯) প্রাকাতিক কারণের মধ্যে ভূমির ঢাল, অতি ব:ণ্টিপাত, বন্যা, তুষারপাত, 
বায়,প্রবাহ, মরমভুমির অগ্রগাঁত প্রভাত উল্লেখযোগ্য । ব:ণ্টিপাত, বন্যা, তুষারপাত 
বা বায়ংপ্রবাহ ইত্যাদির ফলে.মৃত্তিকার উপরের স্তর সর্বদা স্থানচ্যুত ও ক্ষয় হয় এবং 
ক্রমণ।মযান্তকার উবরাশন্তি হাস পায়৷ 

(২) ইহা ছাড়া মানুষের নিয়লিখিত কার্ষে'র ফলেও ভূমিক্ষয় হয়। 

(ক) বনোৎপাটন ( Deforestation ): গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে 
মাটিকে আফড়াইয়া থাকে । ইহাতে প্রাকৃতিক কারণে ভূমিক্ষয় খুবই কম ঘটে। 
কিন্তু মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছামত গাছপালা কাটিয়া, বনভূমি পারৎকার করিয়া, 
জনপদ গড়িয়া তোলে বা কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। ইহাতে ভূমিক্ষর ঘটে। 

(খ। অতি চারণ (0৮০78582108): স্বল্প বৃণ্টিপাত অঞ্চলে গবাদি 
পণ; চারণের ফলে ভুমক্ষয় ঘটে। গবাদি পশুর ক্ষুরের আঘাতে মৃত্তিকা আলগা 
হইয়া যায় ও উত্তাপে এ মৃত্তিকা শুঙ্ক হইয়া বৃষ্টি বা বায়; প্রবাহের ফলে 
স্থানছাৎ হয়। 

(গ) বৈজ্ঞানিক চাঁষ-পদ্ধতি (Unscientific method of cultiva- 
£i০n): ফসল কাটিবার পরে মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রচেণ্টা প্রায় কোথাও হয় না। 
আঁধকন্তু অনেক সময় জমির উ্ব‘রাশান্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না 
করিয়া কৃষিক্ষেত্রের উপরের কিছ: মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করা হয়। কোথাও বংসরে 
ক্রমাগত যতবারই চাষ করা হয়, ততবারই ভূমিক্ষয় ঘটে । 

(ঘ) ত্রুটিপূর্ণ সেচব্যবস্থা ( Faulty irrigation system ) : ভু-গভে'র 
জল অতিরিন্ত মারায় সেচের জন্য ব্যবহার কাঁরলে কালর্লমে ভুগর্ভে* সত লবণের 
প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা লবণান্ত হইয়া যায় ও উহার উব'রা শান্ত নণ্ট হয়৷ 


ভূমি-সংরক্ষণ 
( Soil Conservation ) 


মানঃষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মৃত্তিকা একটি মৌলিক সম্পদ । ইহার 
ক্ষয় সাধন ও উ্বরাশীন্তর হাস করা প্রয়োজন । ম:ত্তিকা-সংরক্ষণ বিষয়টি ভূমিক্ষয় 
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রোধ ও ভূঁমর উর্ব'রাশক্তি অক্ষ রাখা-এই দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
সুতরাং মন্তকা-সংরক্ষণে নিয়ালখিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ কার্যকর হইবে। 

(১) অকাঁষ জামতে নতুন অরণ্য রচন ও বনোৎপাটন রোধ । 

(২) মরূভূমির অগ্রগাঁত রোধে ও বায়; প্রবাহ রোধে গ্রভগর অরণ্য বলয় রচন। 

(৩) বৃষ্টি ও জলপ্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধে কাঁষক্ষেত্ে আল নির্ম।ণ ও সং্ঠু 
জলানকাশী ব্যবস্থা করা। 

(৪) অনিয়ন্ব্ৰিত পশুচারণ রোধ করা । 

(6) অবৈজ্ঞানিক চাষপ্রথা বর্জন ও বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তন । 

(৬) কাষতে সারের ব্যবস্থা করা, শস্যাবর্ত ন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এই বিষয়ে 
কৃষকগণের দায়িত্ববোধ সুঞ্টর সহায়ক প্রচার অভিযান পাঁরচালন করা! 

[প্রশ্ন : (৯) ভূমিক্ষয় কহাকে বলে? (২) ভূ'মক্ষয়ের অপকারিতা বর্ণনা কর। (৩) ক 
কি কারণে ভূঁমক্ষয় হইয়া থাকে? (৪) ভুম-সংরক্ষণের প্রয়োজন'য়তা আলোচনা কর। (&) ভূঁম- 
সংরক্ষণের নগাত ও পদ্ধাত বর্ণনা কর। ] 


অনুশ্শীলনী ৮ 


৯। মীত্তকা বালতে 1ক বুঝায়? উদ্ভব অনযায়ণ মান্তকার হেণাঁংভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার 
মান্তকার বৌশ'্ট। আলোচনা কর। 

[ What is meantiby soll ? Olassity scil types sccording to formation and Ciscuts 
85919859168 of eash type ০1511, ) 

২। পযথবাতে প্রধান প্রধান মংত্তিকার ভৌগো'লক বন্টন দেখাও এবং তাহাদের বৈশিচ্ট্য 
নির্দেশ কর। 

[ Give the geogeaphl.al distribution of the m jor soil types of the world and 
identify th:ir characteristic features, ] (W. 9.0.» BH. ৪. Exam , 1919 ) 

৩। পথবাঁর মৃত্তিকার শ্রেণণাবিভাগ:কর এবং উহাদের ব্যবহায়ের প্রকৃতি আলোচনা কর। 

[01578115 toils of the world and indicate the nature of their utilltat:on. ] 

৪1 পাাথবীর চারিটি প্রধান মত্তকার নাম লিখ এংং তাহাদের প্রধান বোশিষ্টাসমূহ ও ব্যবহার 
নির্দেশ বর। 

[ Name four important sol typ‘s of the world. Broadly indicate thiic 
characterist' cs and 0336, ] 

৫। ভূঁমক্ষযের প্রধান কাঃণগুলি বর্ণনা কর এবং মৃভকার সংরক্ষ পর পদ্ধাতগাল উল্লেখ কর। 

[ Describs the ohiet cuss of 50°l erotion a.d mentimn the methods ct toil 


conservation. 1 ( Tripura H, 8S. Exam. 19:1 ) 
৬। ভূঁমক্ষয় রোধের প্রয়োজনপয়তা কি? ভূমিক্ষ রর কারণ ক ক? ভূমিক্ষয় রোধে গৃহীত 
ব্যবস্থাসমহের আলোচনা কর। 


[ Why is it nccestary to prevent soll erosion? What are the causes cf.ol 
ero-ion? Discuss the methods acopted for scil oc nservation. ] 


টি বিভিন্ন পাথিব সম্পদ : খনিজ দ্রব্য 
6) 


( World Resources : Minerals ) 


আধুনিক যুগ যন্ত-সভ্যতার যুগ । যন্্ সন্যাতার ব্রমবিকাশের সাঁহত ধাতু ও 
অন্যান্য খাঁনজ দ্রবোর আবিচ্কার ও ব্যবহার অত্যন্ত ঘানষ্ঠভাবে যুক্ত । খনিজ 
পদ।থে'র আঁবচ্কার মানষের সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । বর্তমান 
যন্ত-সভ্যতার মূল ভিত্তি লৌহ ও ইপ্পাত শিল্প। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি ও এ 
চাহিদা পূরণের উপযোগী কারিগাঁর জ্ঞানের প্রসারের সাঁহত নিত্য নতুন খনিজ 
পদার্থের সন্ধান মালতেছে। আবার আঁবক্কৃত খানজ পদার্থের (বিভিন্ন প্রকার 
সংমিশ্রণে তৈয়ার নতুন নতুন মিশ্র ধাতু বা সংকর ধাতুর প্রয়োগও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
শক্ৰ ধাতু কখনও ব্যবহারোপযোগণ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহা 
সাধারণত পৃথিবীর অভ্যন্তরে ?শলাস্তরে নানা প্রকার পদার্থের সহত মিশিয়া থাকে। 
এই মিশ্র পদার্থ উত্তোলন কাঁরয়া নানা রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় ইহা হইতে প্রয়োজনীয় 
ধাতু নিচ্কাণন করা হয়। ভূর্ভ বা খনি (70103) হইতে যে সকল পদাৰ্থ 
উত্তোলত হয় উহাদিগকে খনিক্ক পদার্থ ( Mineral5 ) বলা হয়; যেমন--কয়লা, 
স্বণ লৌহ, খাঁনজ তৈল ইত্যাদি । কখনও কখনও এই সকল পদার্থকে পাঁথবীর 
উপারভাগেও সত দেখা যায় । অর্থাৎ ভূ-সান্দোলন বা অগ্নযাৎপাত্রে ফলে 
পৃথিবীর অগ্যন্ত্ররের পদার্থ মুহ পৃথিবাঁর উপরিভাগে উঠিয়া আসে । শিলাস্তরের 
গঠন ও িন্যাসের উপরই প্রধানত খাঁনজ পদার্থে'র প্রকারভেদ নিভ'র করে। 

খনিজ পদার্থ প্রাথামকভাবে দুই প্রকারের (১) জৈৱ ( Organic) ও 
(২) অজৈব ([90£8871০)1 জৈব পদাৰ্থ সমুহ উদ্ভজ্জ. জীবজন্তু প্রভাত হইতে 
উদ্ভুত; যেমন _কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি ৷ উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর অবস্থান জলবায়ুর 
উপর নিভ'রশগল। ইহাদিগকে অধাতব খনিজ পদার্থ বলা হয় । অঞ্ৈব পদার্থ'সমুহ 
* ধবাভন্ন উপাদ।নের.রাদায়ানক 'বাকিয়া হইতে উদ্ভূত ; যেমন -লোঁহ, নকেল, তায় 
প্রভাত ৷ জলবায়ুর, সাঁহত ইহার কোন সম্পক নাই । ধাতুই ইহার মুল বলিয়া 
ইহাদিগকে ধাতব খাঁনজ পদাথ বলা হয়। . খান হইতে উত্তোলিত এই সকল পদার্থকে 
আকাঁরক (01০) বলা হয়। 


খনিজ সম্পদ ও ইহার বৈশিষ্ট্য 


( Minerals and its features ) 
বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের অথনৈতিক উন্নতির মূলে রাঁহয়াছে খাঁনজ সম্পদ ৷ 
পথবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈ'তিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে খানজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলেই তাহাদের উন্নত সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু 
১৪৯ 


১৫০ {বাভিন্ন পাঁথব সম্পদ : খনিজ দ্রব্য 


সারা পাঁথবীতে খানজ পদার্থের সয় ও বণ্টন খুবই অসংগতিপূর্ণ। খনিজ সম্পদের 
সম্পর্কে নিয়ালাখত বৈশিষ্ট্যগ:ল লক্ষ্য করা যায়: 

(১) খাঁনজ পদার্থের দয় ভূ-সংস্থানের উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে 
মানুষের আয়ন্তের বাহিরে ৷ অতাঁতের ভুসংগঠনের সাঁহত ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়া 
খনিজ সম্পদ বিশ্বের সকল দেশে সমভাবে বণ্টিত হয় নাই। কোন দেশে বিভিন্ন 
খাঁনজের প্রাচুর্য দেখা যায়, আবার কোন দেশে ইহার অভাবও দেখা যায়। পৃথিবীর 
প্রায় ৯০% নিকেল .কানাডাতে পাওয়া যায়। খনিঞ্র তৈলের প্রায় অর্ধেকই মধ্য- 
প্রাচ্যের দেশগুলিতে উত্তোলিত হয় । 

(২) খাঁনজ পদার্থ সণ্ডিত সম্পদ । ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ । মান; ইচ্ছা 
কাঁরলেই ইহার পাঁরমাগ বাড়াইতে পারে না। প্রাকৃতিক কারণেই যুগ যাগ ধাঁরয়া 
তিলে তিলে ইহা ভূগভে সণ্চিত হয় । 

(৩) সম্পদ মানুষের বাবহারের সহিত ক্ষনপ্রাপ্ত হয়। ইহার পুনঃসংগ্থাপন 
মানঃযের সাধ্যাতীত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা দ্রুত নিঃশোষত হইয়া 
আসিতেছে এ 

(৪) খাঁনজ পরাথে'র যোগান সীমাবদ্ধ ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ হওয়ায় 
ইহা বি*বরাজনগীতর উৎস। মধ্যপ্রাচ্যের খানজ তেল, আফ্রিকার তাম্র, হীরক 
ইত্যাদি আন্তজাতিক সংঘর্ষের প্রধান ইন্ধন । 

(৫) খাঁনজ সম্পদের সন্ধানে মানুষ অত দুগ'ম স্থানেও বসতি গড়িয়া তোলে । 
ফলে বিশ্ধের বহ: দু্গম অণ্লও উন্নত জনপদে পাঁরণত হয়। অস্ট্রোলয়ার মর 
অঞ্চলের স্বর্ণকে কেন্দ্র করিয়া বা আফ্রিকার তাগ্র বা হীরককে কেন্দ্র করিয়া বহ; 
শিজ্প-সহর গড়িগ্না উঠিয়াছে। 

ড) খানিজ সম্পদের বণ্টন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নহে বলিয়া এক অগ্চলের 
খনিজ সম্পদ নিঃণেিত হইয়া গেলে উহার পঢ়নর;ংপাদন সম্ভব নহে। এই কারণে 
খাঁন শ্রামকেরা অন্য অঞ্চলে নতুন কাধের সন্ধানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। খনিজ 
সম্পদ পরোক্ষভাবে বহংক্ষের্রে মানুষকে যাযাবর বত অবলম্বনে বাধ্য করে । 

(৭) খানজ সম্পদের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
পারল্পারক সহযোগিতার ভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছে। - 

(৮) খান হইতে যতই সম্পদ আহরণ করা যায় ততই ইহার উত্তোলন ব্যয়ও 
বৃদ্ধি পায়। করগক্ষায়মাণ উৎপাদন-বিধি কৃষিক্ষেত্রের মত খনিজ শিজ্গেও প্রযোজ্য 
হয়। 

(৯) খনিঙ্গ সম্পদের উৎপাদন দেশ-বিদেশে ইহার চাহদা, কারিগরী জ্ঞানের 

উন্নতি ও যানবাহনের সংব্যবস্থার উপর নিভ'র করে । 


[প্রশ্ন : (১) খান, সম্পদেয় বৌশষ্টাগুলি বর্ণনা কর। ] 


খাঁনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ১৫১ 


খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ 
( Classification of Minerals ) 


খানজ সম্পদকে ইহার গঠন অন[ধায়ী প্রথমত ধাতব পদাথ' ও অধাতব পদার্থ এই 
দুইভাগে ভাগ করা গেলেও শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত খানজ সম্পদকে উহার কার্য- 
কারিতা অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১ ধাতব খনিজ, (২) অধাতব 
খনিজ এবং (৩) খানঙ্গ জ্বালানী । খনিঞ্জ জঙালাননর অন্তর্গত কয়লা, খনিদ্র তেল, 
প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাঁদ বিষয় পরবর্তী ‘শক্তি সম্পদ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হইল । 
ধাতব ও অধাতব খনিজ সম্পদকে আবার কয়েকটি উপবিভা গ ভাগ করা যায়। নিয়ে 
এই বিভাগগহাল দেখান হইল : 


খাঁনজ সম্পদ ১ ) 


| dl 
ধাতব খান অধাতব খাঁনজ 


( Me'allic Minerals ) ( Non-Metallic Minerals ) 
|| 
|| 1 | 
লৌহ বগণঁয় লৌহ সংকর অলোঁহ বগাঁয় 
ধাতব খানজ ধাতব খ'নজ ধাতব খাঁনজ 
( Ferrous Metals ) ( Ferro-a\loys ) ( Non-Ferrous metals ) 
লোঁহ ম্যাঙানিজ, নিবেল, ত্র, টিন, স্বর্ণ, গোপ), 
টাংস্টেন, ক্লোঁময়।ম সানা, আআলবামানয়াম 
ইত্যাঁদ। ইত্যাদি । 
] || ৰ 1 IL 
খাঁনজ জবালানী রাসায়ীনক শিল্পে গুহানির্মাণে ব্যবহৃত অন্যান্য অধ।তব 
( Fuel ) ব্যবহৃত খনিজ খনিজ খনিজ 
কয়লা, গ্যাস, ( Minerals used ( Building Materials ( Non-Metallle 
খনিজ তৈল for Chemicals ) চুনাপাথর, মার্বেল, Minerals ) 
লবণ, পটাশ, আ'যাসবেগ্টস্‌ গ্রাফাইট, অজ্র 


গন্ধক ইত্যাদি। ১ 
[প্রশ্ন : (৯) একটি ছক অঙ্কন কায়া খানজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ দেখাও।] 


কৃষিকার্য ও খনিজ শিল্সের তুলন! 


কাষকার্য পারগালন ও খাঁনজ সম্পদের উত্তোলন উভয়ই প্রাথমিক স্তরের 
উৎপাদনমূলক কার্ঘ। চাষ আবাদের মাধামে (বাভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন 
কাঁষকার্ধের অন্তভুন্ত । পক্ষান্তরে ভূগভে নিত নানা প্রকার খানজ সম্পদের উত্তোলন 
খানজ [িল্প বিষয়ক কার্ঘ। উভয়প্রকার কার্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য. 
করা যায়: 


১৫২ বাভন্ন পাঁথব সম্পদ : খানজ দ্রব্য এ 


(১) কাধকাধ* পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়;, মাত্তকা ও অন্যান্য অন:কুল 
অবস্থার উপর নিভ'র করে। খনিজ পদার্থের সৃষ্টি ও সয় গলার প্রকারভেদ ও 
অতাত ভূ-সংস্থানের উপর নিভ'রশীল। 

(২) কাঁষকাষ অনেকাংশে মানুষের আয়ন্তাধাঁন। প্রয়োজনানুসারে নতুন নতুন 
জাম কাঁষির অন্ততৃত্ত করা যায় ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের মাধ্যমে কাঁষ-উৎশাদন বদ্ধ 
করা যায়। কিন্তু খানজ সম্পদ দেশের 'নার্দন্ট কোন স্থানে সত থাকে বাঁলয়া ইচ্ছা 
কাঁরলেই নতুন জাম হইতে ইহার উত্তোলন সম্ভব হয় না। একই খান হইতে খনিজ 
পদাথে'র সয় নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞ।নিক প্রথায় বেশি পাঁরমাণে উত্তোলিত 
হইতে পারে। 

(৩) একই জমিতে কীষজ দ্রব্যের পূনরুৎপাদন সম্ভব । এইজন] কাঁষিজ দ্রব।কে 
প্রবহম।ন সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু খান দ্রব্য সাত সম্পদ বালিয়া 
একই খাঁন হইতে ইহার পুনর.ৎপাদন সম্ভব নহে । আঁধকন্তু ইহার পারমাণও সীমিত । 
ইহার কণামা্ও মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। মানুষ এই সকল পনার্থের 
রূপান্তর ঘটাইতে পারে মার । 

(৪) কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা কোন দেশে সকল সময়ে প্রায় একই প্রকার থাকে। 
জনসংখ্যা একাট 'নাঁদজ্ট স্তরে পেশীহাইলে ইহার চাহিদার তেমন হাস-ব্‌দ্ধি 
ঘটে না। কিন্তু খাঁনজ পদাথে'র চাহিদা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। অর্থাৎ ইহার চাহিদা অর্থনৈঠক অগ্রগাঁতর সাঁহত প্রতাঞ্ষভাবে 
সম্পাঁকত। 


[প্রশ্ন : (১) কা'ষকাষে সাঁহত খাঁনজ 1শহ্পের তুলনা কর। ] 


ধাতব খনিজ 
( Metallic Minerals ) 


লৌহ আকরিক (Ir০n Ore ) 


আধুনিক শিল্পযুগ লোহ-ইগ্পাত নিভ'র । মূল্য হিসাবে লৌহ অন্যান্য অনেক 
ধাতুর তুলনায় হখন হইলেও ব্যবহারিক কোঁলিন্য লৌহেরই অধিক । কারণ মানুষের 
নিত্য প্রয়োজনীয় নানা প্রকার টুকিট।ক সামগ্রী হইতে অতি সংক্ষ্ কলকব্জা পর্যন্ত 
সকল প্রকার জিনিসই লৌহ-ইস্পাতের সাহায্যে প্রদ্তুত ৷ 

ব্যবহার (0569) : খাঁনগভ“ হইতে লৌহ আকারক উত্তোলন করিয়া বৈজ্ঞ।নিক 
্রকরয়ায় উহা হইতে ধাতু নিগ্কাশন করা যায়। প্রাথাঁসক স্তরে এই উৎপাদনকে 
কাঁচা লোহা বলা হয়। উহার সাহায্যে নানা প্রকার পাইপ, হাইড্যাণ্টের ঢাকনা, 
ঝাঁঝরি, কড়াই প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। -কাঁচা লোহার সাঁহত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, 
নিকেল, টাংস্টেন মালবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি ধাতু পারমাণমত মিশ্রিত করিয়া 


স্বর 


রা... 


লৌহ আকারিক ১৪৩ 


নানা ধরনের ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় । এ ইস্পাতের সাহায্যে কাটার, সূচ, পেরেক, 
থালাবাসন, কৃঁষিষন্তাঁদি, শিল্প কারখানার নানা কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, স্থল'জল- 
আকাশ-পথে পাঁরবহণের উপযোগ’ রেল-ইঞ্জিন, মোটর, জাহাজ, রেল, বিমান, সেতু, 
বন্দে, কামান, ট্যাংক প্রভৃতি আধুনিক সমরাস্ত এবং অতি সংক্ষা যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক 
কাম্পউটর প্রভাত সব কিছুই প্রস্তুত হয়। মানুষের জীবনযাল্ার সাহত সংশ্লিষ্ট 

প্রায় সকল প্রকার 1জানসই ইস্পাতের ছারা প্রস্তুত। 

শ্রেণীৰিভাঁগ (0155516108695) : লোহ ভূগভৰদ্থ বিভন্ন প্রকার শিলার 
সাঁহত মিশ্রিত থাকে ৷. ইহা কখনও বিশদ্ধে অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। 
বাণ্ণণজ্যক সবিধার জন্য সাধারণত আঁধক লৌহযন্ত আকারক হইতেই লোৌহনিগকাণন 
করা হয়। পকন্তু লৌহের চাহিদা ক্রমবর্ধমান । পক্ষান্তরে ইহার যোগান সীমাবদ্ধ । 
সুতরাং অদূর ভাঁবষাতে উন্নত নিৎকাশন-পদ্ধৃতর সাহায্যে নিকৃষ্ট শিলা হইতেও 
লোহ নিত্কাশন করা হইবে । লৌহের পারমাণ ও মান অনুযায়ী লৌহ আকারককে 
চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :__ 

(১) ম্যাগনেটাইট ( V/৭৪৮e১i৮০ )_ ইহার রং কালো । ইহাতে প্রায় ৭২.৪% 
ধাতু থাকে। 

(২) হেমাটাইট (Haematire )-ইহা দেখিতে ধুসর ও লাল রঙের হয়। 
ইহাতে ধাতুর পারমাণ প্রায় ৭০% থাকে । 

(৩) লিমোনাইট ( Limonite )-ইহার রং হলুদ ॥ ইহাতে প্রায় ৬০% ধাতব 
লৌহ থাকে। 

(৪) গসিডেরাইট (5161 )- ইহার রং ধূসর ৷ ইহাতে ধাতুর পরিমাণ প্রায় 
৪৮% থাকে। 

উপার-উন্ত চারিপ্রকার লৌহ আকারক ব্যতীত অনেক সময় আক'রিক হদের তলদেশে 
অল্প লৌহ্মাশ্রত আকারক পাওয়া যায় । ইহাকে বগ আয়রন (Bo 1:০2) বলে। 

উৎপাদক অঞ্চল (Producing 2৫1০5 )-আকরিক লোহ উংপাদনে 
প্‌ঁথবাঁতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, ফ্রান্স তৃতীয় এবং 
চাঁন চতুর্ঘ স্থান আঁধকার করে। অন্যান্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্যে বৃটেন, 
সুইডেন, কানাডা, পণ্চিম জার্মানি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ব্রোজল, বেলাঁজয়াম, 
ল:ুক্সেমবার্গ প্রভৃতি প্রধান ৷ 


এশিয়ার দেশসমূহ 

চীন__এীশয়া মহাদেশে চাঁন আকাঁরক লৌহ উৎপাদনে প্রথম । ইয়াংসি 
অববাহকায় হুপেই, শা'্টুং উপদ্বীপ, শানাস হুনান. দক্ষিণ ম্চুরয়া, কে য়াণ্টুং, 
পেনাঁনহ: প্রভাত অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায় । উহান (Wuhan) 
অঞ্চলে তায়ে ( 127৪৫ ) নামক স্থানে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট আকরিক সা্চত আছে 
বালয্া দাবি করা হয় । এশিয়ার সর্ববৃহৎ লোঁহ-ইস্পাত কারখানা চীনের আনশানে 


১৫৪ {বাভিন্ন পাঁথব সম্পদ : খানজ দ্রব্য 


অবা্থিত। চনে সাধারণতন্ প্রাঁতজ্ঠিত হইবার পরে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি 
হইয়াছে । 
ভারত: লৌহ আকাঁরক উৎপাদনে ভারত এশিয়ায় দ্বতীর গ্থান অধিকার 
করে। ভারতে প্রচুর হেমাটাইট জাতীয় আকরিক উত্তোলিত হয় । গাঁড়ণা ( ৩৬% ', 
{বহার (২৬%), মধ্যপ্রদেণ, কর্ণাটক, তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র, অধ্ধ প্রভাত রাজ্যে 
প্রধানত এই আকারক উত্তোলন করা হয়। ভারতের লৌহ আকাঁরক ক্ষেন্রগনলের মধ্যে 
উল্লেখযোগা__বিহারের 'সিংভূম জেলার নোয়ামণ্ডি, গয়া, বদ(বংরহ, পানশিরা- 
বুর;; ওাড়শার ময়রভঞ্জ গ্রেলার গ;রুমাহযাণণ, সলাইপাত, বাদামপাহ।ড় ; কেৎঞ্জর 
জেলার বাগিয়াবূর? ; মধ্য প্রদেশের দুগ জেলার ভাল, রাঙ্জহারা, বাস্তার জেলার 
বায়লাডলা ; অন্তপ্নদেশের কুনল, কুডাপ্পা, নেলোর ; তাসিলনাডুূর সালেম ; 
কগা্টকের বাবাব্ঃদান পাহাড়, বেলাঁড়, হসপেট, চিত্রদু্গণ টুমকুর সান্দ;র । গোয়া ও 
মহারাষ্ট্র অণ্চলেও উল্লেখযোগ্য পারমাণে লৌহ আকাঁরক উত্তোলিত হয় । আকারক লৌহ 
উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রচুর আকারক বিদেশে রপ্তানি কাঁরয়া থাকে । 
জাপান: এই দেশের হোল্কাইডো (মুরোরান ), হনন? (গোনিন ) দ্বীপেই 
আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। মান অনুযায়ী ইহা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নহে । ফলে জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর আকারক আমদানি 
কারতে হয়। এঁশয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইপপাত কারখানা জাপানের ইয়াকোহামা অণলে 
প্রাতাঞ্ঠিত। ” 
উপারি-উন্ত দেশ ব্যতঁত এশিয়ার অন্তর্গত ইন্দোনোশয়া, কোরয়া, ফরমোসা, 
ফাল পাইনন-, মালয় প্রভাত অণ্চলেও লোহ-আকরিক উত্তোলিত হয়। 
ইউরোপের দেশসমূহ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন : পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% আকরিক লৌহ 
উৎসাদন কাঁরয়া এই দেশ বিশ্ব প্রথম স্থান অধিকার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের 
পূর্বে এই দেশের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইউরোপাঁয় রাশিয়ার 
অন্তগ'ত ইউক্রেনের ডোনেংজ উপত্যকার ক্রিডয়রগ, কার্চ' উপদ্বীপ, ইউরাল পর্বতের 
নিকট ম্যাগাঁটোগোরপ্ক, ওদ্কপ্রভূৃতি আকারক লৌহ উৎপাদনে বিশেষ গন্র-ন্বপূর্ণ । 
ইহা ছাড়া, মস্কো, টুনা, কুদ্ক, কোলা উপদ্।ঈপের মরমানস্ক প্রভাত অণ্লেও আকাঁরক 
লোহ উত্তোলিত হয়। এয়ার অন্তর্গত রাশিয়ায় ইনাসি অববাহিকায় কুজধাদ, 
বৈকাল হদের তাঁরবর্তা অঞ্চল, আমর অববাহিকা (ভ্াডিভোপ্টক) প্রভাতি স্থানে 
উচ্চস্তরের আকারিক পাওয়া যায় । 
ফ্রান্স : ইউরোপে আকাঁরক লৌহ উৎপাদনে এই দেশের স্থান তীয় । ফ্রান্সের 
লোরেন, নর্মান্ডি ব্রিটানী ও রেঞ্জ পর্বতাচলে প্রচুর লৌহ উত্তোলিত. হয় । 
লোরেন এই দেশের সব'বৃহৎ খাঁন অঞ্চল ৷ ইহা পাম্ববতাঁ বেলজিয়াম ও ল:ুক্সেমবাগ'* 
পর্যন্ত বিদ্তৃত। এই খাঁন অগ্চলকে ফ্রান্স-বেলাজয়াম-লক্সেমবার্গ লৌহক্ষেত্র বলে। 
লোরেনের লৌহ আকরিক অনেক ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ধরনের িমোনাইট বগণঁয়। 
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2৫00 ৩৫০০ 


চিত্র ৯,৯: পাঁথবীর লৌহ আকারকের ব্টন। 


ব্রিটেন-__বৃটিশ যুক্তরাজ্য বা ব:টেন এক সময় আকারিক লৌহ উত্তোলনে বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকলেও বর্তমানে ইহার খানগহীল নিঃশেষিতপ্রায় ৷ 
নাইন পর্বতের পূব“ পাশ্বে ব্লীভল্যাণ্ডের অন্তত ইয়ক্শায়ার, ডাবিশায়ার, লটিং- 
হ্যাদ্পণায়ার, ইহার পশ্চিম পারবে কান্বারল্যাণ্ড ও উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ার, দেশের মধ্যবতাঁ 
সমভূ'মর অন্তত স্ট্যাফোর্ডশায়ার এবং স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইভ অববাহিকা অঞ্চলেই 
এই দেশের সর্বাধিক আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। ওয়েলস প্রদেশেও কিছ? আকারিক 
উত্তোলিত হর । অতীতে শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনে আতীরিল্ত মাত্রায় উৎপাদনের 
ফলে বর্তমানে বহ; খনি নিঃশেষিত। এই দেশের মোট উৎপাদন চাহিদার তুলনায় 
খুবই কম। এই কারণে ন্পেন ও সুইডেন হইতে প্রচুর আকাঁরক আমদানি করা হয়। 


পৃথিবীর লৌহ আকরিক উৎপাদন (১০ লক্ষ মেট্রিক টনে ) 
[ দেশের পাশ্বেঁ আকারিকের লৌহের পরিমাণ নিদেশশত ] 


3 ১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০... ১৯৮৩ 
পৃথিবী ৭৪৩০. ৬৭৫০; আমেরিকা যমন্তরাণ্ট্র ৭০৭ ৩৮৬ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৪৬'০ ২৪৪০ (৬৩) 

(৬০%) দাক্ণ আফ্রিকা সম্মেলন ২৬'৩ ২৪৫ 
অস্ট্রোলয়া ৯৬৯ ৮০৯1 (৬০:৬৫) 

(৬০%) | ফ্ৰান্স ‘ ৩০%) ২৯৯ ১৫'৯ 
ব্রোজল (৬৮%) ১৩৯৭ ৬২৭ | সুইডেন (৬০-৬৫%) ২৭২. ১৩২ 
ভারত (৬৩% ) ৪১৯ ৪২:০ ৷ ভেনেজ;য়েলা ৯৬১ ১১৭ 


চীন ৩৭৫ | 
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পশ্চিম জার্মানি : এই দেশের গুরুত্বস্ণঁ আকিক লৌহ ভাণ্ডার উত্তর রাইন- 
অব্াহকান্ন ওয়েস্ট ফ্যালয়া অঞ্চলে । হাং‘জ সলঙ্রানটার ?সজারল্যাণ্ড, ভোজেলসু- 
বাগ, রাইন প্রভৃ'ত অঞ্চলে প্রচুর আকরিক পাওয়া যায়। জা্মণনির ইপ্পাত শিল্প 
খুবই উন্নত ৷ 

স্পেন এরো নদীর অববাহকায় বিলবাও এবং স্যানটারডার এবং সঃইডেনে 
{করুনা ও গালিভারা, গ্রাঞ্জবর্গ, ডাঁনমো বা কোপারবার্গ অণ্ুলে প্রচুর আকরিক লোহ 
পাওয়া যায়। কিন্তু কয়লার অভাবহে হু এই সকল স্থানে ইস্পাত-শিজ্প গড়িয়া উঠে 
নাই। এই দুই দেশের আকাঁরক প্রচুর পারমাণে বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে 
র'্তানি হয়। ইউরোপের ইটালী, চেকোশ্শোভাকিয়া, পোল্যান্ড, আঁদট্রবা প্রভাত 
দেশেও স্বল্প পারমাণে আকারক লৌহ উত্তোলিত হয় | 


আমেরিকার দেশসমূহ 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: বিত্বে আকারক লৌহ উৎপাদনে আমেরিকা যয্তরাষ্ট্র 
স্থান একদমর দ্বিতীয় ছিল, অস্ট্রোলয়া, ব্রোজল, প্রভৃতি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে 
এই দেশের স্থান ১৯৮৩ সালে পণন হইয়াছে । এই দেশে সংপিরিয়র হৃদ অণ্ুলে এবং 
আলবামা বাঁনংহাম অগুলেই প্রধানত আকাঁরক লৌহ পাওয়া যায়। যদুস্তরাষ্ট্র বিশ্বের 
“মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% আকাঁরক লৌহ উৎপাদন করে। সংশরিয়র ছদ অঞ্চলে 
িনেসোটা রাঙ্গোর অন্তর্গত মেলাব, ভারমিলিয়ন ও কুইনা এবং উইসকনাসিন এবং 
মাচ গান রাজোর অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমান ও গোজোবক অণ্চলের খাঁনসমৃহ 
{বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অণ্য'লর আকারিক হুদ জলপথে প্রোরত হয়। এই অগুলেয় 
আকারক উৎক়ষ্ট হেমাটাইট বগাঁয়।. আলাবামা_-বাহিংহাম অঞ্চলে আপালাসিয়ান 
পর্বতালের দক্ষিণে টেনোপ রাজা হইতে আলাবামা পর্যন্ত এই খাঁন বিস্তৃত । 
এই অগুলের বামংহাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
উপারি-উত্ত দুই অণ্চন বাতণীত 1নউইয়কে'র এডরনডা ক পেন[সিলভ্যানিয়ার কণ'ওড়াল, 
িউক্লাঁপ এবং রাঁক পর্বতাণ্ডলের উইওমিং উটা নিউমোক্সিকো, ক্যালিফোিয়া 
প্রস্থীত স্থানেও উল্লেখযোগ্য লৌহ আকারকের ভাণ্ডার আছে। 
কানাড|: এই দেশের আকারক লোঁহখনিগুলি প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলে বৃটিশ 
কলম্বিয়া, আলবার্টা, স।চকাছুরান প্রস্তীত অগ:ল অব স্থিত। পৃবণগুলে [িউফাউণ্ড- 
ল্যাণ্ড, নোভাস্কো?1দয়া অণ্টারও ও সেণ্টনবেন্স অববাহিকা প্রভৃতি স্থানেও কিছ; ?িছ; 
আকারক পাওয়া যায়। লৌহখানগীল বিক্ষি'ত হওয়ায় এবং কয়লা খাঁনর সাঁহত 
নিবিড় যোগ না থাকায় কানাডায় লৌহ-ইন্পাত শিষ্প তেমনভাবে গাঁড়য়া উঠতে 
পারে নাই। 
ভেনেজুয়েলা : ভেনেজুয়েলা আরাঁরক লৌহ উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকায় 
দ্বিতীর স্থান আঁধচার করে। ওমকো নদীর দক্ষিণে গুইনার উচ্চ ভূমিতে এই 
অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আকারক লৌহের খাঁন অবস্থিত । এল পাও ( E1 0৪০) এবং 


যা 


লৌহ আকাঁরক ১৫৭ 


সেরো বাঁলভার (02০ 8০115: ) প্রধান লৌহখান অগ্ডল । আভ্যন্তরণ চাহিদা 
কম থাকায় এই অঞ্চলের প্রচুর আ কট্রক মাকিন য্ব্তরাষ্টরে রপ্তানি হয়। 


ত্রেজিল: এই দেশে লৌহ আকাঁরকের বিপুল ভাণ্ডার রহিয়াছে । কয়লার 
অভাব হেতু বোলে আকরিক লৌহের উৎপাদন বম এবং উল্লেখযোগ্য কোন 
ইস্সাত ?িল্পও গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই । লৌহ আকারক উত্তোলনে রেজিল দক্ষিণ 
আমেরিকায় শগষস্থান এবং পাথবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এদেশের 
উল্লেখযোগ্য খানগুলি মিনাস গে রায়েস ( ইটাব্রিয়া, বেলোহরিজো্টি, আউরোপেট্রো ), 
বাঁহয়া মাণ্রোগ্রাসো, সাওপাওলো, কোরিয়া, মারা হায়া প্রভৃতি অণ্চলে অবস্থিত । 

চাল, পের; ও বলিভিয়া অণ্চলেও স্বল্প পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। 
চালর লাদোরেন, ভ্যালপ্যারাইসো ও মারকোনা উল্লেখযোগ্য খাঁন অগ্ছল। 


আফ্রিকার দেশসমূহ 


এই মহাদেশে আকরিক লৌহ উৎ- 
পাদনের উল্লেখযোগ্য স্থানের সন্ধান 
এখনও পাওয়া যায় নাই ৷ দাঁক্ষণ আফ্রিকা 
সম্মেলন (ট্রান্সভাল ), মরকো, টিউ- 
নিসিয়া, আ?াঞ্জারয়া ও পশ্চিম আঁফ্রুকার 
দিয়েরা {লিওন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে 
আকাঁরক লোঁহ পাওয়া যায়। ইহা 
প্রধানত ইউরোপীয় দেশগুলিতে 


র’তানি' করা হয়। স্থানীয় ব্যবহারের চিত ৯ ২: প্াথবাঁর লৌহ আকারিক 
পরিমাণ কম। উত্োলন--‘বার গ্রাফ’ । 
ওসিয়ানিয়ার দেশসমূহ 


এই মহাদেশে আ করিক লোঁহের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার একমান্র অস্ট্রে'ল্য়ায় দেখা 
যায়। বিগত সত্তরের দশক হইতে লৌহ আকরক উত্তোলনে অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগাঁত ঘটিয়াছে, বত‘মানে এই দেশ বিশ্বে তায় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ 
অস্ট্রোলয়ার স্পেনসার উপসাগরের নিকট তায়রন নব এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের 
আয়রন মনার্ক এই দেশে আকাঁরক লৌহ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য খনি অণ্ডল। 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ইয়াস্পিস। উদ্ড, মাউন্ট গোচ্ডস ওয়া মাউন্ট হোয়ে বাক, 
মাউন্ট ব্রুস, মাউন্ট টমপ্রাইস অন্যান্য উৎপাদক অগল। স্থানাঁয় কয়লা ও টাস- 
ম্যানিয়ার চুনাপাথরের সাহায্যে নিউব্যাসল ও কেম্বলা বন্দরে ইস্পাতশশচপ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 


১৫৮ {বাভিন্ন পাঁখব সম্পদ : খাঁনজ দ্রব্য 


আকরিক লৌহের বাণিজ্য 

ইউরোপ ও উত্তর আমোরকার শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেমন ইস্পাতের ব্যবহার 
ক্রমেই বাঁড়গ্লা চালয়াছে ৷ তেমনি এ সকল দেশের স্থানীয় সণ্ডয়ও কমিয়া আসিতেছে । 
পক্ষান্তরে কয়লার অভাবে দক্ষিণ আমোরকা ও আ'ফ়কার দুরু দেশগুলির আকাঁরক 
লোহের স্থান'য় চাঁহদা কম। ফলে লৌহ-আকারকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গাঁড়য়া 
উাঠয়াছে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটিশ যতরাজ্য, আমোঁরকা যযন্তরাংট্র, জাপান, 
পশ্চিম জামণীন, বেলজিয়াম প্রভাতি সমহ্ধশালী দেশ প্রধান ৷ বর্তমানে ইরাণ ও 
জাপান ভারত হইতে লৌহ-আকারক আমদানির চীন্ততে আবদ্ধ । আকাঁরক লৌহ 
রগ্তানকারক দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, ফ্রান্স, দ্পন, ভেনেজুয়েলা ও ভারত প্রধান । 
ইহা ব্যতীত স্বল্প পরিমাণে রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে আলাজারয়া, মরকো, 
ফাঁলপাইন, মালয়, কোরিয়া, ল:ক্েমবার্গ, ভেনেজনপেলা, চাল প্রভাত উল্লেখযোগ্য । 

(প্রশ্ন : (১) লোহ আ্ীর:কন্ন বাবহার আলোচনা কর এবং কয়েক প্রকার লৌহ আকারকের 
নামালিখ। ২) পাঁথধীর কোন; কেন; দেশে আধঙ্ক লৌহ-আকারিক পাওয়া যায়? (৩) এাশয়া ও 
ইউরোপের লৌহ আকাঁরক উৎপাদক অণ্যলগুলির বিবরণ দাও। (৪) পাথবীর একটি রেখাচিতে এাঁশয়া 
ও আমৌরকার প্রধ ন প্রধান লৌহ-আাকাঁরক অষ্ট গাল চাঁহত করিয়া দেখাও । (৫) কোন; কোন, দেশ 
লৌহ-আকারক র্তা'ন করে এবং কোন কোন, দেগ উহা আমদান করে।] 


লৌহু-সঞ্চর ধাতু ( Ferro-Alloys ) 

কাঁচা লোহা হইতে বাভিন্ন প্রকার ইদ্পাত প্রদ্তুত) ইস্পাতের কার্যকর ক্ষমতা বৃদ্ধ 
ও উহার মারচা রোধ কল্পে লোহার সাহত নানা ধরনের ধাতব পদার্থের রাসায়নিক 
সংমিশ্রণে লোহ-সঙ্কর ধাতু তৈয়ার করা হয়। লৌহ-সঙ্কর ধাতু তৈয়ার কাঁরতে 
সাধারণত ম্যাঙ্গীনজ, [নকেল, ক্রোময়াম, টাংগ্টেন, মলিবডেনাম, ভ্যানা'ডয়াম 
প্রন্থাত বাবহার করা হয়। মাঙ্গানিজ মিশ্রণের ফলে ইস্পাতের দঢ়তা বদ্ধ পায়। 
ফলে ইদ্পাত হৈম্লারতে মাঙ্গানীদ্ অপারহাধ* ৷ কোমিয়াম, ীনকেল, টাংস্টেন 
ইত্যাঁদ প্রয়োগে লোহার ক্ষয় রোধ হয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপেও ইহার কোন বিকাতি ঘটে 
না। লৌহ ও ইস্পাত শক্পের উন্নাততে সঙ্কর ধাতুর অবদান বিশেষ উল্লেখধোগ্য। 


ম্যাঙ্গানিজ ( Manganese ) 

ব্যবহার (0559): ধাতব ম্যাঙ্গীনক্ প্রধানত লৌহ-ইস্পাত শিল্পে (৯০%) 
বাবহৃত হয়! ইহার সাহায্যে ফেরোম্মযাঙ্গানজ, স্টীল প্রভীত প্রস্তুত করা হয়। 
লোহের সাহত ইহার সংমিশ্রণে লৌহ কাঁঠন ও দড় হয়, এবং ইহার মারচা ধরা রোধ 
হর ।  ইস্পাত-শিল্প ব্যতীত রাসায়নিক, এনামেল, বৈদাতিক ও কাঁচ শিল্পে 
ম্যাঙ্গানজের. ব্যবহার আছে। প্রধানত পাইরোল:সাইট (50150165) ও 
[দলোিলেন (6511075150৩) নামক দুই প্রকার আকারিক হইতে ইলেকট্রোলাই টিক 


পদ্ধতিতে ম্যাঙ্গানিজ নিণকাশন করা হয়। 


ম্যাঙ্গানিজ ১৫৯ 


উৎপাদক অঞ্চল: সোভিয়েত ইউনিয়ন: ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বিশ্ব প্রথম স্থান আঁধকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাজয়ার চিয়াতুরা 
( Chiatura) এবং ইউক্রেন রাজ্যের নিকোপল অঞ্চলে প্রচুর পারমাণে ( ৮৮% ) 
ম্যাঙ্গানিজ আকরিত হয়। ইহা বাতীত কুই-বিশেভ, কাজাকদ্থান, বাশাকাঁরয়া ও 
সাইবোরয়ার মাজ্গুল নদীর - অববাহকায়ও কিছু পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% এককভাবে উৎপাদন করে। 

দক্ষিণ আফ্রিক সন্মোলন : এই দেশের কেপ প্রদেশে ( কিদ্বালি ) পোমাস- 
বাগ‘ ও ক্লোগাস‘ডন‘ অণলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। বর্তমানে বিশ্বে এই 
দেশের স্থান দ্বিতীয়। 4 

ভারত: মাঙ্গানজের সণ্চিততে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান আধকার করে । 
ভারতে বিহারের পিংভূম, উড়িষ্যার গাংসুর, কালাহা'শ্ডি, কোরাপনট, বোনাই, কেওনবাড়, 
সন্দরগড়, মধ্যপ্রদেশের বালাবাট, ছিন্দওয়ারা; জব্বলপুর, মহারাণ্টরের ভাণ্ডারা, 
পাঁচমহল, অন্ধের বিশখাপত্তনম, শ্রীকাকুলম ও মহাশরের শিমোগা, চিতলদ্ুগ প্রভৃতি 
অণলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার এখনও কম 
বাঁলয়া ভারত হইতে প্রচুর ম্য।ঙ্গানিজ বিদেশে র্তানি হয় । 


চিত্র ৯.৩: পাথবীর মাঙ্গ।নিজ, সীসা ও টিন উত্তোলক অঞ্চল । 


ত্রেজিল: রোঁজল বর্তমানে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার 
করে। এই দেশের মিনাস গেরায়েস-এর অন্তর্গত লাফায়োটি জেলায় এবং গ্যাবন, 
আমাপা ও আউরো প্রেটো অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ আকর সাঁণ্ত আছৈ । উৎপাদক 
অঞ্চলের মধ্যে আমাপা বি*বশ্রেষ্ঠ এবং আউরোপ্রেটো প্রধান খাঁন অণ্ডল ৷ 

আফ্রিকার ঘানা ও গ্যাবন রাজ্যেও উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত 
হয়। আমেরিকা যুন্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সামান্য । দাঁক্ষণ ভাকোটা, আরকাননাস, 


১৬০ বাভনন পাঁথব সম্পদ : খ'নজ দুব্য 


ভাঁজনিয়া, টেনোঁন এবং জার্জিয়া এই দেশের প্রধান উৎপাদক অগ্চল। পশ্চিম 
জার্মানি, চেকোঞ্সোভাকিয়া, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, জাপান ও আমেরিকা য.ন্তরাম্ট্ 
স্বল্প পাঁরমাণে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলন করিয়া থাকে। 


পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে ) 


১৯৭৯ ১৯৮০ ১৯৭৯ ১৯৮০ 
পৃথবী ১০০৭ ১০২২ অল্ট্রোলয়া ৬৬ 3 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩১৬ ৩০৪; . ব্রোজল ১২৩ ৯ 
দাক্ষণ আঁফুকা সম্মেলন ২২৯ ২৫২ ভারত ৬৬ ৬২ 
গ্যাবন * ১১৭. ৯১৭ | ডান ৩০ ৩০ 


[ Saurce: UNO Bta is ical Year Bock, 1981) 


আন্জজতিক ৰাণিজ্য ( Internat:onal Trade ) 

ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত শিল্পের একটি অপরিহার্য কাঁচামাল বাঁলয়া শিল্পোন্নত দেশে 
ইহার চাহিদা বেশ ৷ ম্যাঙ্গানিজ আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যব 
বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 
ম্যাঙ্গানিজ রপ্তান বাংজো অংশগ্রহণকারী দেখের মধ্যে ভারত, ঘানা, রোঁজল, 
{মশর, মরক্কো, দাঁক্ষণ আকা সম্মেলন উল্লেখযোগ্য । 


= [প্রশ্ন :£ (১) ম্যাঙ্গানজের ব্যবহার ক? ২) ম্যঙ্গানজের উৎপাদক অগ্চল ও আন্তজাতিক 
ঝাঁণজয সম্বন্ধে সংক্ষিত্তীববরণ লিখ । ] 


জঅলোঁহ ধাতু ( Non-Ferrous Metals } 


তাত (Copper ) 

ব্যৰহাৰব (005০5): লোঁহের পরেই ব্যাপকভাবে তাণ্রের ব্যবহার দেখা যায় । 
ধাতুষুগের সূচনা তারের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া । সুতরাং প্রাচীনকালে বাসনপন্ন, 
অলঙ্কার, য্ধাস্ন সবই তা্রানমিত ছিল। তাত্র উত্তম তাপ ও বিদুৎ পাঁরবাহী 
(0০০৭০০০৫০৫০: ) বাঁলয়া বর্তমানে ধৈদযাতিক শিজ্পেই তাগ্রের ব্যবহার সর্বাধিক 
ইহা ছাড়া সমরাদ্র-নিমণণে, মুদ্রণ-শিশ্পে, রং, কাঁটনাশক ওষধ তৈয়ারিতে, রেল ও 
জাহাজ নিমণণে তাম ব্যবহার করা হয়। তাগ্রের সাঁহত অন্যান্য ধাতু 'মাশ্রত কাঁরয়া 
{বিভন্ন সঙ্কর ধ,তুও প্রদ্তুত করা হয়। যেমন 

তাম্র+টিন বা রাং= ব্রোঞ্জ ( Bronze ) 

তাম +দস্তা » পিতল ( Base-metal ) 

তাম্ৰ +দস্তা+ টিন = কাঁদা ( Bel-metal ) 

তাম্ৰ + পিতল= জার্মান সিলভার ( German Silver ) 

তাম্ৰ+ স্বর্ণ = গিনি সোনা ( Guinea Gold ) 


তাশ্র ১৬১৯ 


উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Region ) 


ধাতব তত্র পৃথিবাঁতে সামান্যই পাওয়া যায় । বোঁশর ভাগ তাগ্ুই নানা প্রকার 
আকারিক হইতে নিঙ্কাখন করা হয়। কানাডার সীমান্তে সুপিরিয়র হাদ.অঞচলে, 
সুইডেন এবং সোভিয়েত যুন্তরাষ্ট্ররে কোলা উপদ্বীপ ও ইউরাল পাবত্য অঞ্চলে খানজ 
তাম স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য পাঁরমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কপার 
পাইরাইটস, কপার সালফাইড, কপার কার্বোনেট, কউপ্রাইট প্রভৃতি আকরিক হইতে 
তাত্র শোধন করিয়া বাঁহর করা হয়। আকারক তাগ্র 'বাভন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে শোংন করিবার সময় কিছ? পরিমাণে দ্বর্ণ) রৌপ্য, নিকেল, সীসা, দস্তা 
ইত্যাদি পাওয়া যায়। 
উত্তর আমেরিকা 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: তায্র উৎপাদনে এই দেশ পৃথবণঁতে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করে। পাঁথবার প্রায় ট অংশ তাত এই দেশে উৎপন্ন হয়! আরজোনা, (মিচিগান, 
[বসবি, জেরোম, গোবমিয়াণি, উচ্টার ), উটা (1বংহাম ), নেভাডার এলি এবং মনটানার 
ব;টে, মাঁকন যবক্তরান্ট্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাম উৎপাদক অঞ্চল । ইহা ছাড়া 
ওয়াঁশংটন, টেনোঁস রাজ্যেও কিছ; কিছ; তাম্র উৎপাদিত হয় 

কানাডা: এই রাজ্যে অণ্টোরও প্রদেশের সাডবেরণী, কুইবেক প্রদেশের নোরাণ্ডা, 
ভ্যাঙ্কুডার, ব:টিশ কলা্বিয়া ও রকি পর্বতাঞ্চলের আলবোঁন প্রভাত অঞ্চলে তাম 
পাওয়া যায়। 

মোঁক্সকো রাজ্যের ক্যালানখয়া ও সোনারা অঞ্চলেও সামান্য পরিজ তামর 
পাওয়া যায়। | 

দক্ষিণ আমেরিকা 

চিলি: তাম্ৰ উৎপাদনে চলি প:থিবীতে বত'মানে শপর্ষ গান অধিকার করে । 
এই দেশের উৎপাদন প্রধানত চুকুই কামাটা, পেট্রেরলোস এবং লাণ্টিয়াগোর দক্ষিণ" 
পূর্বে ব্রাভেন ডা সেওয়েল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ । এই দেশের তাঘ বেশির ভাগই 
মাঁকন যান্তরাস্ট্রে রপ্তানি হইয়া থাকে । 

পেরু, বালাভয়া ও ভেনেজুয়ালা অণ্চলেও কিছ: কিছ; তাম এ হয়। 


পৃথিবীর খনিজ তাত্ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে ) 


১৯7০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
পৃথিবী ৮৩৮৯ ৮৬৯৩  জাইরে ৪'৫৯ ৫'২৭ 
চাল ১০৫২ ১২৮৩ ফালপাইনস ৩:০৪ ৪২৬ 
আঃযান্তরাম্ট্র ১১৮১ ১০:৪৫ পেরু ৩:৬৭ ৩৪৯ 
জাম্বিয়া ৭৩৬ ৬'৯৬ পোলা'ড ৩৪২ ৩৬৫ 
কানাডা ৭:০৯ ৬৭৩ সোঃ রাশিয়া ১১৫০ 


[ Bource: UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984 ] 
১১[ ১ম] 


৯৬২ 'বাঁভন্ন পাঁথব সম্পদ : খনিজ দ্রব্য 


এশিয়া 


সোভিয়েত ইউনিয়ন : বিশ্বে তাম উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয় । ইউরাল 
পৰতাণ্চল, কাজাকস্থান, বলখাস হুদ অণ্চল, আর্মেনিয়া ও উজবেকস্থানে তাম্ৰ পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে ইউরাল অণ্ডলেই রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তাত্র-ভাণ্ডার রহিয়াছে । 

জাপান: তাত্র উৎপাদনে জাপান এঁশরায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকার ৷ 
জাপানের এঁসও, হতাচাঁ, সাগানোদোঁক, কোসাকো প্রহাত তার উৎপাদক অণ্চল । 

ভারত :. ভারতে তামের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে ৷ বিহারে মোসাবাঁন 
ও ধোবান ; অন্যে নেলোর ও অনন্তপুর, রাজন্থানে ক্ষেত্রী ও দরবো অগুলে তাত্র 
পাওয়া যার । মহাশুর, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও 1সাঁকম অগ্চলেও 
স্ৰলপ পারমাণে তাত্র-আকাঁরক পাওয়া যায় । 


আফ্রিকা: জান্দিয়া_-( উত্তর রোডোশগ্না ) তাত্র উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এই দেশে এন.কানা, বোয়াজ, এন্টলো স প্রভূত গুরুত্ব পূণ তাত্র- 
খাঁন কেন্দর। আভ্যান্তরণ চাহিদা সামান্য বালয়া এই দেশ হইতে প্রচুর পারমাণে তাগ্র 
বেঙ্গুয়েলা ও লোঁবিটো বন্দর মারফত ইওরোপ ও আমোরিকার রপ্তান হয়। 


জাইরে : এই দেশের কাতাঙ্গা প্রদেশেই সর্বাধিক তাত্র পাওয়া যায় । উৎপাদিত 
তাম প্রায় সবণংশেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই রাজ্জের প্রধান খাঁন কাউঙ্গোর 
দক্ষিণে 1কপ;ুপি, রুয়ে ও মুসোনোই প্রভাতি অঞ্চলে অবাস্থিত। দাঁক্ষণ আফ্রকা 
সম্মেল্ন'গ্র, ভাল, কেপ প্রদেশ প্রভৃতি অণ্চলেও তার পাওয়া ষায়। 


ইউরোপ : তাম উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশের স্থান নগণ্য । বেলাজয়াম, 
জার্মান’ ও বৃটিশ য্্তরাজ্য, স্পেন, (রিও টিনটো ) এবং পতুগাল_(সিয়েরো নেভাডা 
অগ্চলে) স্বজ্প পাঁরমাণে তাঅ উত্তোলিত হয়। অস্ট্রোলয়ার নিউ সাউথওয়েলস 
(ব্রাকেনাহল ), কুইন্সল্যাণ্ড ( কার্পেন্টারয়া ), এবং দাক্ষণ অস্ট্রৌলয়ায় তার পাওয়া 
যায়। 

আন্তজাতিক বাঁণিজ্য ( International Trade ): বৃটিশ যাত্তরাজা, 
আমোরকা য্্তরাষ্ট্, জামণীন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর 
পাঁরমাণে তাগ্র আমদা?ন কাঁরয়া থাকে ॥ তাত্র রগ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাদ্বিয়া, 
কঙ্গো, চিলি, পেরু, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


[ প্রশ্ন : (১) তাম্ের ব্যবহার বিশেষভাবে আলোচনা কর। (২) তাম্র-উৎপাদক অণ্যলগৃ'লর 
বিবরণ দাও এবং ইহার আন্তঙ্াতক ব।ণিজ্য সম্বন্ধে যাহা দান লিখ । ] 


টিন ৰা রাং (Tin ) 


ব্যবহার (056৪): প্রাকীতক আবহাওয়ার প্রভাবে সহজে টিনে কলঙ্ক ধরে না 
বলিয়া ইহা লোহের পাতের উপর হাল্কা প্রলেপ হিনাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা 


টিন বারাং ১৬৩ 


অনেকাংশে বায়ুরোধক ৷ খাদ্যদ্রব্য, ওধধপত্র, ফল, পেট্রল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও 
স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য যে হাল্কা পাত ব্যবহার করা হয় উহা নির্মাণে টিন বা রাং 
অপাঁরহার্ধ, পাতলা লোহের চাদরের উপর টিন বা রাং-এর প্রলেপ লাগান হয়। স*সার 
পাতলা চাদরের উপর টিনের প্রলেপ দিয়া চকোলেট ও সিগারেটের র্‌পাল' কাগজ 
প্রদ্তুত করা হয় । ইহা ছাড়া তামার সাঁহত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ ও পিতলের সহিত 
টিন গিগাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ): পৃথিবীর অধিকাংশ টিনই 
ক্যাসিটেরাইট (Caseterite), স্ট্যানাইট (Stannite\, সালিনড্রাইট Cylindrite) 
এবং ফ্ল্যাঙ্কাইট ( Frankite ) আকাঁরক হইতে নিচ্কা?শত হয়। ধাতব টিন স্বাভাবিক 
অবস্থায় খুব কমই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়াতেই টিন সর্বাপেক্ষা বেশি 
পাওয়া যায়। 


পৃথিবীর টিন উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টনে ) 


১৯৮৬ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
পাথিবী ২০৯০ ২৩০০ থাইল্যান্ড ৩১৭ ২৩৫ 
মালয়েশিয়া ৬১৪ ৪৯'৪ ব্রোজল ৬৯ ১২৬ 
ইন্দোনেশিয়া ৩১৮ ২৬৫ . অস্ট্রেলয়া ১১৪ ১০৩ 
বাল'ভয়া ২৭৩ ২৪৩ বৃটেন ৩'০ ৪৬ 


[5০5:09$ UNO Monthly Bulletin ০18৯1196108, 1984 ] 


এশিয়ার দেশসমূহ 

মালকেশিয়া : পৃথিবীর প্রায় ৪০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয় । সেলাঙ্গার, 
পেরাক, নোগ্র সেম্বিলান, পাহাং, জোহোর, কেডা, বেঙ্গন প্রভৃতি অণলে প্রচুর টিন 
পাওয়া যায়। এই অগুলের নদীতীরে বালুকার মধ্যেও টিনের রেণ; পাওয়া যায়। 

ইন্দোনেশিয়া: এই গখতন্রের বাক্কা, বালটন, ?পংকেপ, জমাত্রা অণ্চল টন 
উৎপাদনের জনা প্রসিদ্ধ । পৃথিবীর ২০% টন এই দেশে উৎপন্ন হয়। 


ব্ৰহ্মদেশ : মো, ট্যাভয় ও কারাব;?র এই দেশের প্রধান টিন উৎপাদক অঞ্চল । 


অন্যান্য দেশ: চীনের ইউনান ও কোয়াংস প্রদেশ এবং থাইল্যাণ্ডের পাকেট 
দবীপেও কিছু টিন পাওয়া যায় । 

আফ্রিকার নাইজারিয়া ও জাইরে গণতন্র, ইউরোপের জামণানি, পর্তুগাল ও 
রাশিয়া ( লোননোগপ্ক্ণ ও ওলোভায়ানায়া অঞ্চল ) বৃটিশ যযন্তরাজ্য ( কনেয়াল ), 
অস্ট্রেলিয়ার {নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যাণ্ড, টাসমানিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার 
বাঁলভিয়া অগ্চলে টিন আকারত হয়৷ বালাভয়া রাজ্যের টিনের খাঁন অগ্চল আন্দিজ 
পর্বতের প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এই অগ্ুলে টিন উত্তোলন 
খুবই কঠিন । পটোঁস অরুরো বালাভয়ার বিখ্যাত টিন উৎপাদক অগ্চল । . * 


১৬২ 'বাঁভন্ন পাঁথব সম্পদ : খনিজ দ্রব্য 


এশিয়া 


সোভিয়েত ইউনিয়ন : বিশ্বে তাম উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয় । ইউরাল 
পর্বতাণ্চল, কাজাকগ্থান, বলখাস হুদ অঞ্চল, আর্মেনিয়া ও উজবোকস্থানে তাম পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে ইউরাল অগ্ুলেই রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তাশ্র-ভাণ্ডার রাহয়াছে। 

জাপান: তাত্্র উৎপাদনে জাপান এঁশরায় গুরুত্বপূর্ণ দ্থানের অধিকার । 
জাপানের এাঁসও, হিতাগণ, সাগানোনোকি, কোসাকো প্রভ্থৃত তার উৎপাদক অণ্যল । 

ভারত: ভারতে তাগ্রের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে । বিহারে মোসাবনি 
ও ধোবান ; অন্ধে নেলোর ও অনন্তপুর, রাজন্থানে ক্ষেত্রী ও দ রবো অণ্চলে তার 
পাওয়া যার । মহণণ্র, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধাপ্রদেশ ও সিকিম অগলেও 
ফ্বহ্প পাঁরমাণে তাঅ-আকারক পাওয়া যায় । 


আকফ্রিক1: জান্দিয়া__(উত্তর রোডোশগ্লা ) তার উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় দ্থান 
অধিকার করিয়াছে । এই দেশে এন.কানা, বোয়াজ, এণ্ট লো শ প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ তাত্র- 
খান কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ চাহিদা সামান্য বাঁলয়া এই দেশ হইতে প্রচুর পারমাণে তায় 
বৈঙ্গয়েলা ও লোবিটো বন্দর মারফত ইওরোপ ও আমোরকায় রপ্তান হয় । 

জাইরে : এই দেশের কাতাঙ্গা প্রদেশেই সর্বাধিক তা পাওয়া যায় । উৎপাদিত 
তাম প্রায় সবণংশেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই রাজ্যের প্রধান খাঁন কাউঙ্গোর 
- দাক্ষণে ?িপযাস, রুয়ে ও মুসোনোই প্রভীত অঞ্চলে অবাস্থিত। দক্ষিণ আফ্রিকা 
সম্মেলন &সভাল, কেপ প্রদেশ প্রভৃতি অণ্ুলেও তায় পাওয়া যায় । 


ইউরোপ : তার উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশের স্থান নগণ্য । বেলাজয়াম, 
জাম্ণনণ ও বৃটিশ যযন্তরাজা, স্পেন, (রিও [টনটো ) এবং পতুগাল ( সিয়েরো নেভাডা 
অগলে ) স্বল্প পরিমাণে তা উত্তোলিত হর। অপ্ট্রোলয়ার নিট সাউথওয়েলস 
(ব্রাকেনোহল ), কুইন্সল্যাণ্ড ( কার্পেন্টারয়া ), এবং দাঁক্ষণ অস্ট্রৌলয়ায় তা পাওয়া 
যায়। 

আন্তজাতিক বাণিজ্য ( International Trade ): বৃটিশ যতুন্তরাজ্য, 
আমোরকা যদু্তরাষ্ট্র, জামণান, ফ্রান্স, ইতালাঁ, জাপান, ভারত প্রাতি বৎসর প্রচুর 
পারমাণে তাগ্র আমদানি করিয়া থাকে । তাত্র রগ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাম্বিয়া, 
কঙ্গো, চিলি, পেরু, কানাডা, অস্ট্রোলয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


[প্রশ্ন : (১) তাম্ের ব্যবহার [বিশেষভাবে আলোচনা কর। (২) তাগ্র-উৎশাদক অগ্লগব'লর 
বিবরণ দাও এবং ইহার আন্তঙ্রণাতক ঝাণজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ] 


টিন ৰা রাং (Tin ) 


ব্যবহার ( 058): প্রাকাতিক আবহাওয়ার প্রভাবে সহজে টিনে কলঙ্ক ধরে না 
বলিয়া ইহা লোহের পাতের উপর হাল্কা প্রলেপ হিনাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা 


টিন বারাং ১৬৩ 


অনেকাংশে বায়ুরোধক ৷ খাদ্যদ্রব্য, ওবধপর, ফল, পেট্রল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও 
স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য যে হাল্কা পার ব্যবহার করা হয় উহা নির্মাণে টিন বা রাং 
অপাঁরহার্ধ, পাতলা লোহের চাদরের উপর টিন বা রাং-এর প্রলেপ লাগান হয়। সঈসার 
পাতলা চাদরের উপর টিনের প্রলেপ দিয়া চকোলেট ও সিগারেটের রূপালণ কাগজ 
প্রদ্তুত করা হয় । ইহা ছাড়া তামার সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ ও পিতলের সাঁহত 
টিন মিণাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল (55০৫9108 Re৪i০৷5 ) : পৃথিবীর অধিকাংশ টিনই 
ক্যাসিটেরাইট (Caseterite), স্ট্যানাইট (Stannite\, সালনড্রাইট Cylindrite) 
এবং ফ্ল্যাঙ্কাইট ( Frankie ) আকাঁরক হইতে নিদ্কা?শত হয় । ধাতব টন স্বাভাবিক 
অবস্থায় খুব কমই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই টিন সর্বাপেক্ষা বেশি 
পাওয়া যায়। 


পৃথিৰীর টিন উৎপাদন ( হাজার মেট্রিক টনে ) 


১৯৮৯ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
পাঁথবশ ২০৯০ ২৩০০.  থাইল্যাণ্ড ৩১৭ ২৩৫ 
মালয়েশিয়া ৬১৪ ৪৯৪. র্েজিল ৬৯ ১২৬ 
ইন্দোনেশিয়া ৩১৮ ২৬৫. অস্ট্রেলয়া ১১৪ ১০৩ 
বলিভিয়া ২৭৩ ২৪৩ বৃটেন ৩'০ ৪৬ 


{ Source: UNO Monthly Bulletin of Btetistios, 1984 ] 


এশিয়ার দেশসমূহ 

মালয়্রেশিয়! : পাবার প্রায় ৪০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয়। সেলাঙ্গার, 
পেরাক, নোগ্র সেণ্বিলান, পাহাং, জোহোর, কেডা, রঙ্গ প্রভৃতি অগলে প্রচুর টিন 
পাওয়া যায়। এই অণ্লের নদীতীরে বালুকার মধ্যেও টিনের রেণ; পাওয়া যায়। 

ইন্দোনেশিয়া: এই গণতন্বের বাক্কা, বাঁলটন, ?সংকেপ, সূমান্রা অণ্চল টন 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ । পৃথিবীর ২০% টন এই দেশে উৎপন্ন হয়। 

ব্ৰহ্মদেশ : মৌ, ট্যাভয় ও কারাবযীর এই দেশের প্রধান টিন উৎপাদক অণ্ডল ৷ 

অন্যান্য দেশ: চীনের ইউনান ও কোয়াংস প্রদেশ এবং থাইল্যাণ্ডের পাকেট 
দবীপেও কিছু টিন পাওয়া যার । 

আফ্রিকার নাইজারিয়া ও জাইরে গণতন্ত্র, ইউরোপের জামণান, পর্তুগাল ও 
রাশিয়া ( লেনিনোগদ্ক“ ও ওলোভায়ানায়া অঞ্চল ) বৃটিশ যক্তরাজ্য (কনেণয়াল ), 
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসূ, কুইম্সল্যাণ্ড, টাসমানিয়া ও দাক্ষণ আমেরিকার 
বালভিয়া অঞ্চলে টিন আকারিত হয়। বালাভয়া রাজ্যের টিনের খাঁন অণ্ডল আন্দিজ 
পর্বতের প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত ফলে এই অণ্লে টিন উত্তোলন 
খুবই কাঠন।  পটোঁস অরুরো বাঁলাভিয়ার বিখ্যাত টিন উৎপাদক অঞ্চল । 


১৬৪ দবাভন্ন পাঁথব সম্পদ : খাঁনজ দ্রব্য 


আন্তর্জাতিক ৰাণিজ্য ( International Trade ) : টন ব্যবহারকারী 
দেশগুলিতে টিনের উৎপাদন খুবই নগণ্য ॥ পক্ষান্তরে টিন উৎপাদনকারী দেশগুলিতে 
টিনের ব্যবহার কম৷ ফলে ইহার আন্ত্জাঁতক বাজার বেশ প্রসারিত। টন 
আমদানিকারধ দেশগহালর মধ্যে মাঁকন যযডন্তরাষ্টু, বৃটিশ যুন্তরাজ্য, ফাণ্স, পশ্চিম 
জামণান ইতালপ, হল্যান্ড, ভারত প্রধান। টিন রপ্তানকারী দেশের মধ্যে 
মালয়েশিয়া, ব্র্ধাদেশ, থাইল্যাণ্ড, বলিভিয়া, কঙ্গো বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


[ প্রশ্ন : (১) টিন বা রাং-এর ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চলগহালর বিবরণ দাও । ] 


বকা।ইট ( Bauxite ) 

আলঃাঁমানিয়ামের প্রধান আকারক বক্সাইট (Bauxite) । ১৮১৫ প্রণঁণ্টাব্দে 
বন্সাইট হইতে আলহীমনিয়াম নিৎকাশন-পদ্ধতি আবচ্কৃত হয়। বজ্সাইটকে চূর্ণ 
করিয়া উহার সাঁহত ক্লায়োলাইট মিশাইয়া এ মিশ্রণের উপর উচ্চশান্তসম্পন্ন বদ্যৎ 
প্রয়োগ করিলে তরল আল:মানয়াম নিৎ্কাশিত হয়। তরল আ্যালনীমানয়াম হইতে 
পণ্ড, পাত, তার প্রভীতি প্রদ্তুত করা হয়। তাপ-বিদযৎ উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে 
বাঁলয়া প্রধানত জলশীবদহাৎ উৎপাদনকারী শিচ্পোন্নত দেশেই আমদানিকৃত বক্সাইট 
আকারকের সাহায্যে প্রভূত পারমাণ আযালহাগানয়াম উৎপাদন করা হয়। ক্রায়োলাইট, 
কোরাণ্ডাম ও কেওঁলনও আ্যালামনিয়াম-আকারক। কিন্তু উহাতে ধাতুর পরিমাণ 
খুবই কম। বর্তমানে বিদযাং-শান্ত দ্বারা নিছ্কাশিত আলমীমনিয়াম উৎপাদনে 


ব্যবহার (05৪9): আলীমনিরাম অত্যন্ত হাল্কা ও শন্ত হওয়ায় বমানপোত- 
শিল্পে, রেলের কামরা ও গোটর গাড়ি নির্মাণে, গৃহের আসবাবপত্র, বাসনপত্, 


বক্সাইট ১৬৫ 


বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যাতিক সাজসরঞ্জাম। অপ্রশস্ত, রং, আতসবাজণ প্রভৃতি প্রস্তুতে 
ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। তাঞ্রের অভাবে এবং আযলহমিনিয়াম বিদযুৎ-শক্ি 
পরিবহণে সুপরিবারী ( ৪০০৭ ০০:704০৫০£) হওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ভিমণণে ইহার 
ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। রাসায়নিক শিল্পেও ইহার ব্যবহার ক্রমাগত 
ব্‌দ্ধি পাইতেছে। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions): আ]ালযমনিয়ামের উৎপাদন 
জল-বিদয়াৎ নির্/র হওয়ায় আযলমমানিয়াম উৎপাদক অণ্চল ও বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চলের 
মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। বজ্সাইট উৎপাদনকারদ দেশের মধ্যে জ্যামাইকা, ফ্রান্স 
( আল্পদ পর্বতের নিকটবতাঁ অঞ্চল ), ওলন্দাজ প্রভাবিত স:রিনাম, ঘানা, ব্রিটিশ 
গায়না, হাঙ্গেরণ, অস্ট্রেলিয়া, যুগোশ্রাভিয়া, ভারত, আমেরিকা যতুক্তরাম্ট্র ও সোভিয়েত 
রাশিয়া প্রধান । ক্রায়োলাইট বিশ্বে একমান্ গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে পাওয়া ষায়। 

বল্সাইট উৎপাদনে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া শীষন্থান অধিকার করে। পৃথিবীর 
মোট সাঁণত বক্সাইটের ৪০% এই দেশে অবাস্থিত বলিয়া অনুমান করা হয় । এই দেশের 
উত্তরে ইয়র্ক অন্তরণপের উপদ্বীপ অঞ্চলে উইপার নামক স্থানে বিশ্বের সর্বাধিক 
বক্সাইট সঞ্চিত রহিয়াছে । অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথওয়েলস ও পা অণ্যলেও বক্সাইট 
পাওয়া যায়। 

আফ্রিকার গান বক্সাইট উত্তোলনে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করে। ঘানা 
রাজোও বক্সাইট পাওয়া যায় । 

উত্তর আমোরকায় আমেরিকা যাক্তরাষ্্র (জাঁজয়া, টেনোস, আরঙ্কানসাস ও 
আলাবামা ) উল্লেখযোগ্য পারমাণ বজ্সাইট উত্তোলন করিয়া থাকে । কানাডার সঞ্চয় 
খুবই নগণ্য ঝালয়া এই দেশ আমদানিকৃত আকরের সাহায্যে ব্রিটিশ কলম্বিয়া, 
কুইবেক ও সেপ্ট লরেন্স অঞ্চলে জ্যালমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। 

দক্ষিণ আমেরিকার জ্যামেইকা, ব্রাঁজল, সারনাম, ?গয়ানা প্রচুর পারমাণে বক্সাইট 
উত্তোলন করিয়া থাকে এবং দাতের অসুবিধার জন্য ইহার বেশির ভাগই আমোরিকা 
ষ্ন্তরাস্ট্রে রপ্তানি করিয়া থাকে। 


পৃথিবীর বক্সাইট উৎপাদন (১০ লক্ষ মেট্রিক টনে ) 


১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
পৃথিবী সহীরনাম ৪৯ ৩২ 
অস্ট্রেলয়া ২৮০ ২২১ হাঙ্গেরী ২৯ ২৯ 
[গিনি ১৩৯ ১১৮ গ্রীন ২৫ ২5 
জ্যামেইকা ১২১ ৮৩ ভারত ১৮. ৮১৯ 
বরোঁজল ৬৭ ৪২ আঃয্য্তরাম্ট্র ১৮ ০৭ 
যৃগোস্লাভয়া ৩.১ ৩৭ সোঃরাশিয়া ৪৬ 


[ Source: UNO 8০০15 Bulletin ot Statistics, 1984 | 


১৬৬ বাভিন্ন পাথিব সম্পদ : খাঁনজ দ্রব্য 


আযালনর্ানয়াম উৎপাদনকারণ দেশের মধ্যে আমেরিকা যডস্তরাণ্ট ও ইউরোপের 
শিল্পোন্নত দেশগুলি মখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকা যন্তরাষ্ট্ পৃথবীর মোট 
উৎপাদনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ আকণ্রক উত্তোলন করে কিন্তু আলমিনিয়াম 
উৎপাদনে এ দেশ বিশ্ব প্রথম হ্থানের অধিকারী ৷ জ্যামেইকা, স্মীরনাম ও 'িয়ানা 
হইতে মাঁকন যযু্তরাণ্টর প্রচুর বক্সাইট আমদানি করে। এই দেশের আল;মিনিয়াম 
[শলপপণঠ হিসাবে ওয়াশিংটন ওরিগন, টেক্সাস, লংহীসয়ানা, টেনোস, নিউইয়ক', 
আলাবামা, ক্যালিফোণিয়া উল্লেখযোগ্য । সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতাঁয় প্রধান 
আযলামানয়াম উৎপাদনকারী দেশ। লেনিনগ্রাদের পূর্ব দিকে অবাচ্থিত ভলখভ, 
ইউরাল, জাপোরাঝ, শ্বেতসাগরের তরে কাণ্ডালাকশা, আরাত পর্বতের 'নিকটব্তাঁ 
ইরিভান প্রভৃতি স্থানে এই দেশের আযালহমিনিয়াম শিন্প-সংগঠিত হইয়াছে । ভারত_ 
ভারত বক্সাইট উত্তোলনে ক্রমাগত উন্নাত লাভ কারতেছে। এই দেশে মধ্য প্রদেশের 
কাটান ও বিলাসপুর, বিহারের লোহারডাগা, ওঁড়শার লম্বলপনুর ও কালাহাণ্ডি অণ্চলে 
প্রচুর বক্সাইট আকরিত হয় । ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, জম্ম; ও কা*মীর অগ্চলেও 
বক্সাইট পাওয়া যায়। জাপান আমদানকৃত বক্সাইটের সাহায্যে বিরাট আযালমামীনয়াম 
{শল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। কানাডার বক্সাইটের দ্থানীয় 'যোগান নগণ্য হইলেও 
আমদানিকৃত বল্সাইটের সাহায্যে সেণ্ট মাস ও অরভিদায় বৃহৎ আলমিনিয়ামশক্প 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে॥ পশ্চিম জার্মানীর রাইনল্যাপ্ড ও ব্যাভোরয়া অঞ্চলে উন্নত শিল্প 
গাঁড়গনা উঠিয়াছে। ফ্রান্স, নরওয়ে, ইতাল+, বৃটিশ যবস্তরাজ্য, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যান্ড, 
ভারত প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্য । 


আত্তর্জীতিক বাণিজ্য (International Trade ) বক্সাইটের চাহিদা বেশ 
হওয়ায় রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জ্যামেইকা, স:রিনাম, 'গিয়ানা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, 
যুগোষ্সাভিয়া ইত্যাদি প্রধান । আমদানিকারক দেশ [হিসাবে আমেরিকা য্বন্তরাষ্র 
কানাডা, জাপান, পাশ্চম জার্থানী, নরওয়ে বৃটিশ য্যন্তরাজা, ইতালী প্রভাত 
উল্লেখযোগ্য ৷ 
সীসক বা! সীল। ( Lead ) 

সনক প্রধানত গ্যালেনা (21679) বা লেড সালফাইড ( Lead Sulphide ) 
নামক আকাঁরক হইতে নিহকাশন করা হয়। ইহা আংলসাইট ( Anglisite ) ও 
এর;পাইট (4১৪5০ ) আকারক হইতেও পাওয়া যায় । অবশ্য গ্যালেনা আকাঁরক 
হইতে ইহা সর্বাধিক পারমাণে পাওয়া যায় । খাঁনজ পীপা, রূপা এবং দস্তার সহিত 
মিশ্ৰিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

ব্যবহার (05০5): ইহা নমনীয়, অল্প উত্তাপে গায়া যায় {কিন্তু আযাঁসডে 
ইহা নষ্ট হয় না। ইহার শিঞ্পগত গুরুত্ব এই কারণে খুবই বোশ। ইহা টিনের 
সাঁহত মিশাইয়া ইপ্পাতের উপর মরিচা নিরোধক [হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জল 
গ্যাস ও নর্দমার নল নির্মাণে, ম:দরণ-শিল্পের অক্ষর হরফ প্রস্তুতে, টাইপ যন্দ্র নির্মাণে, 


০০টি 


সাঁসক বা সঁসা ১৬৭ 


রং, কাঁচ, গোলাগুলি, কাঁটনাশক ওবধ তৈয়ারিতে, বিমানপোত, মোটর গাড়, 
তাঁড়ংকোষ নির্মাণ প্রভৃতি বিবিধ কাধে সগদার ব্যবহার খুবই দ্রঃত প্রসার লাভ 
কাঁরতেছে। টেলিফোন ও টোলগ্রাফ শিজ্পেও ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রহিয়াছে। 


উৎপাদ্ধক অঞ্চল ( Producing Regions ): পৃথিবগতে সর্বাপেক্ষা বোশ 
সাঁসা উৎপাদিত হয় আমেরিকা য্ম্তরাস্ট্ে। এই দেশ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় 
এক-চতুথণংশ সাঁসা উৎপাদন করে। জোপলিন অঞ্চল, মিপৌরণ এবং ইডাহো এই 
দেশের উল্লেখযোগ্য সীসা উৎপাদক অঞ্চল । ওকলাহোমা, কলোরাডো, আরিজোনা, 
নিউ মেক্সিকো রাজ্যেও সাঁসা পাওয়া যায়। কানাডার ব:টিশ কলম্বিয়া, কুইবেক, 
অণ্টারিও, সাঁসা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এ দেশের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ সগসা 
বৃটিশ কলম্বিয়ায় পাওয়া যায়। মোক্সকো রাজ্যের চিহ;য়াহয়া ( Chihuahua ), 
জাকান্‌টিকাস ( Zacasti০U5 )-এর সান লুই পোটোসিতে ( San Louis Potosi ) 
খনিজ সাঁসা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পের; (সেরোটড প্যাস্কো ), আজে“ণ্টনা 
( আাহলার _Aubhuler ) ও বালভিয়া অগলেও সঁসা আকাঁরক উত্তোলিত হয়। 


পৃথিবীর খনিজ সীসা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে ) 


১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
পৃথিবী ৪৭৩ ৪৭৮ মেক্সিকো ১৫ ১৭ 
অন্টোলয়া ৪১ ৪৬ ষুইগোস্লাভয়া ১২ ১১ 
আঃ যুন্তরাচ্ট্র ৫৫ ৪8৫ মৰক্কো ১২ ০৯ 
কানাডা ২৯ ২৫ স্পেন ০৭ ০৮ 


[ Bource :; UNO Monthly Bulletin of BS atistics, 1984. ] 


৪৫:১851443504828891881:45288৯58-8084-18528-4244.1-,:/8: 1 ,1.:: ২... 

অস্ট্রোপয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলস: ও কুইন্সল/াণ্ড সদা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ৷ 
নিউ সাউথ ওয়েলস: প্রদেশের ব্রোকেনহিল অঞ্চলে প্রচুর আকরিক সঞ্চিত আছে। 
সাম্প্রাতক কালে অস্ট্রেলিয়া সীসা উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 

ইউরোপে প'শ্চম জমান ( সাইলোশয়া ), ফ্রান্স ([িরেনধজ ও আজ্পস অঞ্চল ) 
বৃটিশ য.ন্তরাজ্য ( ডারহ।ম ও ডাঁবিশায়ার ), স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালগ অঞ্চলে সাঁসা 
পাওয়া যায়। সোভিয়েত য্স্তরাষ্ট্রে ইহা প্রধানত কাজাকদ্তান, ককেশাস ও পূর্ব 
সাইবেরিয়া অঞ্চলে উত্তোলিত হয়; এশিয়ায় চীন, মাণুরয়া, জাপান ও ব্রহ্গদেশ 
( শান রাজ্যের খনিসমূহ ) প্রভীতি অঞ্লেও সাদা পাওয়া যায়। আফ্রিকার মরক্কো 
অগুলে দ্বল্প পরিমাণ সীসা উত্তোলিত হয়। 

আন্তজাতিক ৰাণিজ্য (International Trade): আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, স্পেন, পেরু, বলিভিয়া প্রধানত সাঁপা রপ্তানি করিয়া 
থাকে । সীসা আমদানিকারী দেশের মধ্যে ইউরোপের শিক্পোন্নত দেশগুলি, জাপান, 
ভারত ও পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য । 


১৬৮ বাভন্ন পাঁথব সম্পদ : খানিজ দ্রব্য 


দস্তা (Zinc ) 


দস্তা প্রধানত স্ফ্যালেরাইট ( Sphalerite ), মথনোনাইট ( Smithsonite ) 
ও হোঁমমরফাইট ( Hemim০rPhite \ আকারক হইতে নিৎকাশন করা হইয়া থাকে। 
ইহাদের সাঁহত দস্তা ও সাঁসা মিশ্রিত থাকে । উপার-উন্ত তিনটি আকাঁরক ব্যতীত 
জক স্পার ( Zinc SPU ), [জিজ্ফ রেড ( Zinc Blend ), জিওকাইট ( Zincite ), 
ও উইলেমাইট (Wile ) হইতেও দস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু স্ফ্যালেরাইট 
হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশি দস্তা নিৎকাশিত হয় । এই সকল আকরিক হইতে শতকরা 
২ হইতে ১২ ভাগ ধাতব দস্তা পাওয়া যায় । 

ব্যবহার ( U৪০৪ ) : ইহা নমনীয় ও ঘাতসহ, লৌহের মরিচা নিবারক বলিয়া 
ইহা নানাভাবে প্রলেপ (03915871569 ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিদযযৎ-শিল্পে, শুক 
ব্যাটারগ নির্মাণে, রং, মুদ্রণের- রক, পিতল, কাঁসা, নকল সোনা, জার্মান সিলভার 
ইত্যাদি_তৈয়ারিতে, ওষধ, রবার টায়ার প্রভৃতি কার্যে দস্তা ব্যবহৃত হয়। খাঁনতে 
দস্তা, রূপা, সাদা, তামা প্রভীতর সাঁহত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় । 


পৃথিবীর দস্তা উৎপাদন ( লক্ষ মেট্রিক টন) 


১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮: ১৯৮৩ 
পাঁথবী &৮২ ৫৯২ মেক্সিকো ২৪ ২৩ 
কানাডা ১০৬ ১০৬ জাপান ২৪ ২৫ 
অপ্ট্রোলয়া ৫৭ ৬৮ আয়ারল্যান্ড ২৩ ১৯ 
আঃ যবন্তরাণ্টর | ৩৩ ৩১ স্পেন ১৭ ১৭ 
সোঃরাশিয়া ৭২ ৭৯ 


[899০8 UNO Motthly Bulletin ৫ £ Statistics, 1984, ] 


উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions): আমোরকায় মাঁকন যুক্তরা'ট 
বর্তমানে দস্তা উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। «ই দেশের জোপলিন অণ্যল, 
নিউজাসর ফ্রাঙ্কলিন ফার্ণেস, ইডাহো, কানসাস, উটা, কলোরাডো প্রভৃতি রাজ্য 
দস্তা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র । কানাডা-_-বত'মান বিশ্বে কানাডা দস্তা উৎপাদনে 
শীর্ষস্থান আঁধকার করে। এই দেশের কুইবেক, অণ্টারও, বৃটিশ কলম্বিয়া, 
ম্যানটোধা অণলে খাঁনজ দদ্তা সাঁসা বা রুপার সাঁহত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 
অস্ট্রোলিয়া__দস্তা উৎপাদনে এই দেশের স্থান বর্তমানে দ্বিতীয় । এই দেশের নিউ 
সাউথ ওয়েলস প্রদেশের ব্রোকেনাহল এবং টাসম্যানিয়া ছীপের র*ডরোজবেরগতে প্রচুর 
দস্তা পাওয়া যায় । মোঁককো বর্তহানে উল্লেখযোগ্য পারমাণ দস্তা উৎপাদন করে । 
ইউরোপে জার্মানি, পোলাশ্ড, হালেরী, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, সইডেন, বেলজিয়াম, 
স্পেন ও বৃটিশ ঘন্তরাঙ্গ্যে কিছ; পারমাণ দস্তা পাওয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার 
ইউরাল, ককেশাসের উত্তরাংশ, কাজাকপ্তান ও মধ্য এশিয়া তলে দস্তা উৎপাদিত 


লবণ এ ১৬৯ 


হয়। এয়ার জাপান, ব্ৰহ্মদেশ, চন ও ভারতে দস্তা পাওয়া যায়। আফ্রিকার 
রোডোঁশয়া, আলাজরিয়া, মরন্ধো, দাঁক্ষণ আফ্রুকা ও ঘানায় আকারক দস্তা পাওয়া 
যায়। 


আন্তজাতিক বাণিজ্য (International Trade ): দক্তা রঞ্তানিতে 
আসোয়িকা যুন্তরাষ্টু, অপ্ট্রোলয়া, কানাডা, ব্রদ্ধদেশ ও অ!ফ্রিকার ঘানা, আলাজারিয়া ও 
মরকো উল্লেখযোগ্য । পক্ষান্তরে বৃটিশ য্তরাজা, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান 
ও ভারত প্রচুর দদ্তা আমদানি করিয়া থাকে। 


[প্রশ্ন : (৯) কোন্‌ কোন: আকাঁরক হইতে আলবমনিয়াম, সীসক ও দস্তা পাওয়া যায়? এই 
ধাতুগালর বাবহার পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা কর। (২) কে'ন, কোন্‌ দেশ আল্যামাঁনয়াম আকাঁরক 
উৎপাদন করে? (৩) সীসক ও দস্তা আকাঁরক উৎপাদক অগলগহঁলর [বিবরণ লিখ । 18) বন্সাইট 
রপ্তাঁনকারক ও আমদানকারক দেশগুলর নাম লিখ । (6) সীসক ও দস্তা আকা'রকের আন্তজাতিক 
কেতা ও [বকেতা দেশগালর নাম উল্লেখ কর। (৬) পরাথবীর একাট রেখা চিন প্রধান প্রধান বন্ধাইট 
অণ্চলসমূহ 'চাঁহত কাঁরয়া দেখাও । ] 


অধাতব খনিজ সম্পদ 
( Non-metallic minerals ) 


লবণ (5816) 

ভূত্বকের সাহত স্বজ্প পাঁরমাণ লবণ মিশ্রিত অবস্থায় প্রায় সবই দেখা যায়। 
কদ্তু বাণাজ্যক প্রয়োজনে লবণ আহরণের ক্ষেত্র হিসাবে সমুদ্র, লবণ হুদ ও 
স্তরপভূত শিলা প্রধান। শলা-লবণকে (Rock 591) সৈন্যক লবণ বলা হয়। 
পৃথিবীর বোশর ভাগ লবণ সংগ্রহ করা হয় সমুদ্রের লোনা জল হইতে । শিলা- 
লবণের গুরুত্ব কম নহে। 


লবণের ব্যবহার ও অর্থ নৈতিক গুরুত্ব 
€ Uses and Economic Importance of ) 


আমাদের দেহধারণে ও বমণশান্তর স্ফুরণে লবণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি । এই 
কারণে লবণ আমাদের খাদ্য-তালকায় অপরিহার্য । উষ্ণ অঞ্চলে অত্যাধিক গরমে 
ঘামের সহিত দেহ হইতে প্রচুর লবণ নিঃসৃত হয় বলিয়া এ সকল অঞ্চলে লবণের 
প্রয়োজনশয় তা ও চাহিদা অতাধক॥ আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল 
{হসাবেও লবণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সোডা, আস, কণ্টিক সোডা, আমো* 
'িয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরক আসিড, সোডিয়াম কার্বোনেট কলোরিণ, 'রিচিং 
পাউডার প্রভাত উৎপাদনে প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ 
গুষধ, বস্ম, কাগঞ্জ, কৃত্রিম রেশম ( রেয়ন ), কৃত্রিম রবার, কৃষিসার, সাবান, খনিজ 


১৭০ বিভন্ন পাঁথব সম্পদ : খানজ দ্রব্য 


তৈল সেল;লোজ প্রভাতি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চামড়া পাকা 
করিতে, মৎস্য ও মাংস সংরক্ষণে, পণ: খাদ্য হিপাবেও প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয় । 
উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) 

আমেরিকা: পাথবশতে আমোরকা যডন্তরাষ্ট্র নর্বাপেক্ষা বেশি লবণ উৎপাদন 
করে। এই দেশের মিচিগান, নিউইয়কণ* ওহিও, লুইপিয়ানা, টেকসাপসু ক্যালি- 
ফোনিয়া, কানসাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রঃর লবণ পাওয়া যায়। আমোঁরকা যুন্তরাষ্টু 
গড়ে বৎসরে প্রায় ১ই কোট টন খাঁনজ লবণ এবং ৬০ লক্ষ টন সমদদ্রজাত লবণ 
উৎপাদন করে। কানাডা ও মেক্সিকো দেশেও লবণ পাওয়া যায়। ইওরোপে 
বাঁটিণ য্্তরাক্জা, জামণানী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে লবণ উৎপাদিত 
হয়। এশিগা মহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন লবণ উৎপাদনে [বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ । ভারতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সমদ্রজাত লবণ । ভারতের 
সমযদ্রোপকুলের রাজ্াগত্রীল যেমন তামিলনাডু, কেরালা, ওঁড়ণা, গুজরাট লবণ 
উৎপাদনে মুখা ভূমিকা পালন করে । রাজস্থানে {কিছু শিলা-লবণ পাওয়া যায় । 
পথবাীতে বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি মোন্রক টন লবণ উৎপাদিত হয়! 


[প্রশ্ন : (১) লবণের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর। লবণ সংগ্রহের উৎদাকাক? কোন, 
দেশে সর্বাঁধক লবণ উৎপা দত হয়? ] 


অভ্র ( Mica ) 


অধাতব খানঙ্র পদাথে'র মধ্যে অভ্রের গুরুত্ব সর্বাধিক । খনি হইতে উত্তোলিত 
অন্রকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন-__মাস্কোভাইট, ফ্লোগপাইট, বায়োটাইট, 
ভারমাকউলাইট ও লেপিডোলাইট ইত্যাদি । ব্যবহারিক দক হইতে মাস্কোভাইট ও 
ফ্লোগোপাইট অভ বোঁশ গুরুত্বপূর্ণ । মাস্কোভাইট অভ্র শ্বেত বা ঈষৎ নাল ও 
স্বচ্ছ হয়। ইহাকে রুবি অভ্র বলে! রঙীন ঈষৎ সবুজ ও অস্বচ্ছ অভ্রকে বায়োটাইট 
জাতীয় অভ্র বলা হয়। খনিতে অভ্র পাতলা স্তরের মত সাজান থাকে । ইহাকে “বুক 
অব মাইকা" ( Book ০£ Mica ) বলে । 


ব্যবন্ধার ও গুরুত্ব ( Uses and 1709016817৪): অভ তাপ, বিদ্যা এবং 
পারমাণাবক শান্ত বাকরণ অপরিবাহ ও প্রাতিরোধক। এই কারণে অভ্র বিদাৎ 
শিজেপ টোলফোন, টোলাভগন, রোডও, মোটর গাড়ি ও বিমানপোত নিমণণে, 
অধিক উত্তাপযন্ত চুল্লীর জানালা নিমণণ, তাপরক্ষক প্রলেপ প্রস্তুত, রং, দেবদেবাঁর 
অলঙ্করণ, ওধধ প্রস্তুত প্রভাঁ5 বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অভের গুড়া হইতে 
সানমাইকা তৈয়ারি করা হয়। 


উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions ): অভ উৎপাদনে ভারত 
পাঁথবাঁতে শ্রেষ্ঠ দ্থান আধকার করে। পৃথিবর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র ভারতে 


গৃহনর্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ ১৭১. 


পাওয়া যায় । মাপ্কোভাইট বা রুবি জাতীয় অ ভারতের বিহার অঞ্চলে সর্বাধিক 
উত্তোলিত হয়। গয়া, হাজারবাগ ( কোডার্মা) ও ম;ঙ্গের িলায় প্রচুর উৎকৃষ্ট 
ধরনের অভ্র উত্তোলিত হয় । অণ্প্রদেশে বায়োটাইট জাতাঁয় অভ্রের প্রাচুর্য দেখা 
যায়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটকেও কিছ; অভ্র পাওয়া যায় ৷: ভারত 
বাতীত আমোঁরকা য্যন্তরাশ্ট, কানাডা, ব্রোজল, আজে্টিনা, মালাগাঁদ গণতণ্ত, দক্ষিণ 
রোডেশিয়া, তাঞ্জাঁনয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বল্প পারমাণে অভ্র: 
পাওয়া যায়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( International Trade): ভারত সর্বপ্রধান 
অভ রপ্তানকারক দেশ। ভারতের রপ্তানির পারমাণ মোট রপ্তানির প্রায় শতকরা 
৭৫ ভাগ । আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যডন্তরাষ্টু, বৃটিশ যদুন্তরাজা, 
পাঁশ্চম জামান, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 


[প্রশ্ন : (১) অন্র কর প্রকার এবং ক কি? (২) অভ্র ব্যবহার কিঃ (৩, পথিবাঁতে 
অন্দরে? উৎপাদন ও ইহার আন্তঞ্তক বাণিজ্য সম্বধ্ধে যাহা জান লিখ। ] 


গৃহ-নিৰ্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ 
( Building materials ) 


পাথবীর বিভিন্ন অণ্ডলে গ হ-নির্মাণে নানাবিধ খানজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে চুনাপাথর, জিপসাম, গ্রানাইট, শ্লেট, মার্বেল, 
বেলেপাথর প্রভাত উল্লেখযোগ্য । 

চুনাপাথর (Limestone): ইহা আঁত সুলভ পদার্থ চুন ও সিমেণ্ট 
উৎপাদনে, ধাতু নিৎকাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লোহ-ইস্পাত শিল্পে, রাসায়নিক 
শিল্পে ও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। আমোঁরকা যুন্তরাণ্টু, . 
বংটশ যুন্তরাঞ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর চুনাপাথর 
পাওয়া যায়। 

জিপপাম (059৬20) : সিমেন্ট উৎপাদনে িপসাম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। ইহা ছাড়া প্রাণ্টার, আমোনিয়াম সালফেট, সালফিউরিক আ্যাসড তৈয়ারতে 
এবং মৃখাশজ্সেও 1জপসামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । আমোরকা যযুন্তরাৎ্টর, কানাডা, 
বৃটিশ যুন্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
দেশে প্রচুর পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায়। 

গ্রালাইট (Gri ) : ইহা সুন্দর, সৃকঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী । গৃহ নির্মাণে 
গ্রানাইটের ব্যবহার বহ: কালের ৷ মা1কন য্ব্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যস্তরাজ্য নরওয়ে”. 
সুইডেন, প্পেন, মরক্কো, সোভ য়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গ্রানাইট পাওয়া যায়। 


১৭০ বিভিন্ন পাঁথব সম্পদ : খাঁনজ দ্রব্য 


তৈল সেল:লোজ প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । ইহা ছাড়া চামড়া পাকা 
করিতে, মৎস্য ও মাংস সংরক্ষণে, পণ: খাদ্য হিপাবেও প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয় । 
উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) 

আমেরিকা: পৃথবীতে আমোরকা যযন্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বোঁশ লবণ উৎপাদন 
করে। এই দেশের মিচিগান, নিউইয়কণ ও1হও, লুইপিয়ানা, টেকসাস্‌ কালি 
ফোনিয়া, কানসাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। 'আমোরিকা যাত্তরাণ্ট 
গড়ে বৎসরে প্রায় ১২ কোট টন খাঁনজ লবণ এবং ৬০ লক্ষ টন সম:দ্রজাত লবণ 
উৎপাদন করে। কানাডা ও মেক্সিকো দেশেও লবণ পাওয়া যায়। ইওরোপে 
বাটণ য্পতরাঙ্জা, জামণানণ, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভাত দেশে লবণ উৎপাদিত 
হয়। এঁশরা মহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন লবণ উৎপাদনে [বিশেষ 
গুরৃত্বপূণণ। ভারতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সমদ্রজাত লবণ। ভারতের 
সমদদ্রোপকুলের রাজাগহীল যেমন তামিলনাডু, কেরালা, ওঁড়ণা, গুজরাট লবণ 
উৎপাদনে মুখা ভূমিকা পালন করে। রাঙজন্থানে কিছ; শিলা-লবণ পাওয়া যায় । 
পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি মোট্রক টন লবণ উৎপাদিত হয় । 


[প্রশ্ন : (৯) লবণের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণন। কর। লংণ সংগ্রহের উৎদ ক ক? কোন, 
দেশে সর্াধক লবণ উৎপা দত হয়? ] 


অভ্র ( Mica ) 


অধাতব খনিজ পদাথে'র মধ্যে অভ্রের গুরুত্ব সর্বাধিক । খনি হইতে উত্তোলিত 
অভ্রকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন -_-মাস্কোভাইট, ফ্লোগপাইট, বায়োটাইট, 
ভারামাকিউলাইট ও লোপডোলাইট ইত্যাদি । ব্যবহারিক দক হইতে মাস্কোভাইট ও 
ফ্লোগোপাইট অভ্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ । মাদ্কোভাইট অভ্র শ্বেত বা ঈষৎ নগল ও 
স্চ্ছহয়। ইহাকে রব অভ্র বলে ॥ রঙান ঈবৎ সবুজ ও অস্বচ্ছ অ্রকে বায়োটাইট 
জাতীয় অর বলা হয়। খনিতে অন্র পাতলা স্তরের মত সাজান থাকে। ইহাকে “বুক 
অব মাইকা” ( Book of Mica )বলে। 


ব্যবহার ও গুরুত্ব ( Uses and Importance ): অভ তাপ, বিদাত এবং 
পারমাণাঁবক শান্ত বাকরণ অপারবাহণী ও প্রতিরোধক ৷ এই কারণে অন্র বিদযাৎ 
শিজ্েপ টোলফোন, টোলাভণন, রেডিও, মোটর গাড়ি ও বিমানপোত নির্মাণে, 
অধিক উত্তাপযডন্ত চুল্পীর জানালা নিমণণ, তাপরক্ষক প্রলেপ প্রস্তুত, রং, দেবদেবীর 
অলঙ্করণ, ওধধ প্রস্তুত প্রভা বাভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অলের গুড়া হইতে 
সান:মাইকা তৈয়ারি করা হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions): অভ্র উৎপাদনে ভারত 
পৃথিবাঁতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে । পাাথবাঁর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র ভারতে 


1 


গ্‌হ-নিৰ্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ ১৭১, 


পাওয়া যায় ॥ মাদ্কোভাইট বা রুবি জাতীয় অভ ভারতের বিহার অঞ্চলে সর্বাধিক 
উত্তোলিত হয়। গয়া, হাজারবাগ ( কোডার্মা) ও মুঙ্গের জিলায় প্রচুর উৎকৃষ্ট 
ধরনের অভ্র উত্তোলিত হয় । অন্প্রদেশে বায়োটাইট জাতীয় অভের প্রাচুর্য দেখা 
যায়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটকেও কিছ; অভ পাওয়া যায়।: ভারত 
ব্যতীত আমোঁরকা যদ্তরাণ্র, কানাডা, ব্রেজিল, আজে'স্টিনা, মালাগান গণতণ্র, দাক্ষণ 
রোডোঁশিয়া, তাঞ্জাঁনয়া, দাক্ষণ আফ্রিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বল্প পরিমাণে অল্র' 
পাওয়া যায়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ( International Trade): ভারত সর্বপ্রধান 
অভ্র রপ্তানিকারক দেশ। ভারতের রপ্তানির পাঁরমাণ মোট রপ্তানির প্রায় শতকরা 
৭৫ ভাগ । আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুন্তরাষ্টু, বৃটিশ যযুন্তরাজা, 
পাশ্চম জার্মান, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স , বেলাজয়াম, জাপান প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 


[প্রশ্ন : (১) অভ্র কর প্রকার এহং ক ক? (২) অজ্রের ব্যবহার কি? (৩. পাথিবাঁতে 
অভ্দ্রেঃ উৎপাদন ও ইহার আন্তজাঁতক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 1 


গৃ-নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ 
( Building materials ) 


পাঁথবণর বিভন্ন অঞ্চলে গ [হ-নির্মাণে নানাবিধ খানজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে চুনাপাথর, জিপসাম, গ্রানাইট, শ্লেট, মাবে'ল, 
বেলেপাথর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

চুনাপাথর (Limestone): ইহা অতি সুলভ পদার্থ চুন ও সিমেণ্ট 
উৎপাদনে, ধাতু নিহ্কাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লোহ-ইস্পাত শিল্পে, রাসায়নিক 
{শলেস ও অন্যান্য নানাবিধ কাষে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। আমোরকা যব্তরাষ্ট্র 
বংটশ যব্তরাজ্য, সোভয়েত রাশিয়া, ভারত, জাপান প্রভাত দেশে প্রচুর চুনাপাথর 
পাওয়া যায়। 

জিপসাম (05599): সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম প্রচুর পারমাণে ব্যবহৃত- 
হয়। ইহা ছাড়া প্রাঙ্টার, আমোনিয়াম সালফেট, সালফিউারক আ্যাসড তৈয়াঁরতে 
এবং মৃতীশজ্পেও ?জপসামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । আমোরকা যুন্তরাণ্ট, কানাডা, 
বৃটিশ যন্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জামান, ইতালি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
দেশে প্রচুর পারমাণে [জপসাম পাওয়া যায়। 

গ্রানাইট (02536) : ইহা সুদ্দর, সৃকঠিন ও দীঘস্থায়ী। গৃহ নির্মাণে 
গ্রানাইটের ব্যবহার বহু কালের ৷ মা1কন য্ব্তরাণ্টু, কানাডা, বৃটিশ যযুন্তরাজ্য নরওয়ে, 
সুইডেন, স্পেন, মরক্কো, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গ্রানাইট পাওয়া যায় । 


১৭২ বাভন্ন পাঁথব সম্পদ : খাঁনজ দ্রব্য 


শ্লেট (5৪৫৩): গৃহের ছাঃ, মেঝে প্রভাতি নিমণণে, রং, রবার, লাইনোলিয়াম 
লেস এবং রযাকবোর্ডও শলাখবার গ্লেট প্রদ্তুতে গ্লেট পাথর বাবহৃত হয় ॥ আমেরিকা 
যান্তরাপ্, বৃতিণ যৃক্তর্রা না, ইটা'ল, আরারলাাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান প্রভাতি দেশে 
প্লেট পাওয়া যায় । 

মার্বেল (71515): অপ্ব দর্শন গৃহ ও মাত ইত্যাদি নিম'ণে মাবে'ল 
ব্যবহার করা হয়। ইটালির মাবঝেল জগাঁদ্বখ্যাত। ইহা ব্যতগত, ভারত, স্পেন, 
ফ্রান্স, বৃটিশ ব্যস্তরাঞ্জা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে উচ্চস্তরের মাঝেল 
পাওয়া যায়। 

বেলেপাথর (5৭nd 56০2৪): গুহ'নিমাণে, রাপ্তার ফুটপাথ নির্মাণে, 
কাচ ও তাপ নিরোধক ইট ও টালি তৈয়ারিতে বেলেপাথর বহুল পরিমাণে 
বাবহৃত হয়। আমোরকা যাব্তরাণ্টু, ভারত প্রভাতি দেশে প্রচুর বেলেপাথর পাওয়া 
যায়। 

মৃত্তিকা (5০11): কাচা গৃহ-নিমণণে ব্যাপকভাবে মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়া 
থাকে। ইট ও টালি প্রদ্ভুতেও মান্তকা অপারহা। ইহা পৃথবশর সকল দেশেই 
দেখা যায়। 

গৃহীনমণণে ব্যবহৃত খানজ পদার্থ দামে খুবই কম এবং ওনে ভারী । এই 
কারণে উহাদের পাঁরবহণ বায় অত্যধিক । স্বাভাবিকভাবেই এই সকল পদার্থের 
আঞ্ন্জাতিক বাণিজ্জোর কোন গুরুত্ব নাই । 

[ প্রশ্ন: (১। চুনাপাথর, পপদার ও গ্লেট-এর বাবহার উল্লেখ কর এবং উৎপাদক দেশগুলির 
নাম বিখ।] 


অনুশীলনী ৯ 


৯ খানঞ্জ সম্পদের বৌশষ্টয বণনা কর। সভ্যতার বিকাশে খ নিজ সম্পদের ভূনকা আলোচনা কর। 

[ Narrate the features of mineral resources. Discuss the role of mineral 
‘rorources in ths work of the 01511185805, J 

২। কৃঁষকায' ও খান শিল্পের তুলনামুলক আলোচনা কর । থাঁনদ্র সম্পদের শ্রেণণীবভাগ কর। 

[ Compare sgrioulture with mining, “Olassity mineral resources, ] 

৩। লৌহ আকাঁরকের নানাবিধ বারহার বর্ণনা কর। এশিয়া অথবা উত্তর আমৌরকার প্রধান প্রধান 
লোহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলের বিবরণ দাও । 

[ Describe tho various uses of Iron-ore. Give an account of the principal iron- 
ote producing regions of Asis or North America. ] (আআ. B. H. 8, 0. Exam. 1991) 

৪। ল্োঁহ আকাঁরকের প্রেণীবিভাগ কর। পথবাঁতে লোঁহ আকাঁরকের বণ্টন ও উৎপাদন 
‘দেখাও । 

[ Nams the difforsnt gradas of fcon-ore. Glve the world distribution and 
production of iron-ora, ] ( W. B. H. ৪, 0.—Bpecimen Qucestiov, 1960 ) 


অনংশীলনগী ১৭৩ 


€। নিমালখিত খান প্রবাসমৃহের ব্যবহার, উৎপাদক ভঞ্চল এবং আফ্জ'1তুক ঝি) »ম্পকে 
আলোচনা কর; 

(ক) মাঙ্গানিজ, (খ) টিন, গ) তায়, (ঘ) সাঁগা, (৪) ভন্র। 

[ Disouss the uses, produoivg regione 50 171017811 ৮81 17506 10181177819 the 
following mioecals : 

(a) 58180850939, (b) Tin, (০) Copper, (d) Lead, (৪) 31109, 

৬) বাণাঞ্জাক ব্যবহার আছে এমন চাঁরাট ধাতব খাঁছজেঃ নাম লিখ। তর প্রধান ব)বহ|র কি- 
ক? পাঁথবীর প্রধান প্রধান তায উৎপাদনকার! অগলগবালর বর্ণ'ন। কর। 

[ Names four metalllo miaerals of Co mercial vse, Whatare the principal 5888 
of copper? Doiscribs the main copper preducing areas of the world. ) 

{ W. B. B. 8. O. Exam. 1080 ) 

৭। আলচমাঁনয়ামের মূল আকরিকের দাম কর। আলানয়াম নি'কাশনের সহায়ক অংশ্ছা 
উল্লেখ কর। বিশ্বে অ]ালহামনিয়।ম*অ।করিকের বণ্টন দেখাও । 

( Nawo ths ore frum which Aluminium 08012889160, Mention the conditions 
favourable for the oxtractfon ot Allumicium, Cive sn account cf the world 
distribution of Allamininm ores, ] 

৮। বিশ্বে তায় ও বক্সাইট আকাঁরকের বণ্টন দেখাও এবং এই সকল হাতুর বাবহার বর্ণনা কর। 

L Give an account of the world distribution of Copper and Eavxite ore and 1818০ 
dlsoass ths 0838 of these metals. ] 


শক্তি সম্পদ 
( Power Resources ) 


কি... 


আধ্যাীনক শিল্প-সভ্যতার মৃলভিন্তি জড়-শান্ত । এই জড়-শান্তর প্রধান উৎস 
কয়লা, খাঁনজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রবহমান জলধারা, পারমাণবিক বস্তু ইউরোয়াম, 
থোরয়াম ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ভূ-অভ্যন্তর 
হইতে পাওয়া যায় বালিয়া ইহাঁদগকে জবালানী খাঁজ বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
অধাভাগে কয়লার সাহায্যে জলকে বাণ্পে পরিণত করিয়া প্রথম জড়-শন্তির আবিৎ্কার 
করেন ইংলপ্ডবাসী জেমস ওয়াট্‌। এই আঁবহ্কারই সূচনা করে শিল্প-বিপ্রবের 
এবং আধুনিক বিশ্বের বিরাট বিরাট যল্রশীণঞ্পের তথা মানব সভ্যতার বিস্ময়কর 
অগ্রগতির । কলকারখানা ও যানবাহন চালাইতে এবং এমনকি দৈনন্দিন জীবনের 
নানা কার্যেও প্রয়োজন জড়-শান্তর । জড়-শান্তর উৎপাদনে ও প্রয়োগে কারিগরি 
দক্ষতা অপারহার্য। কিন্তু জড়-ান্তর উৎসগুলির সয় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই 
কম এবং উহাদের আণ্টালক বণ্টনও বৈষমাপূর্ণ | এই কারণে ইহাদের আলোচনার 
বিশেষ তাংপর্য আছে৷ বর্তমান কালে শান্তর নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে 
মানুষ সৌরশান্ত ও আগ্নেয়গারর সাহায্যে ভূগভ'ছ্থ উত্তাপের ব্যবহারেরও চেষ্টা 
কাঁরতেছে। 

প্রাচীনকালে মানুষ আপনার পেশীশন্তির উপর নির্ভর করিহ। পরবর্তাঁকালে 
গৃহপালিত পণ; বা পোষমানান পণুর সাহায্যে শ্রমসাধ্য [বিভিন্ন কাষ* করিত। 
আধুনিক যুগের মানুষ জড়-শান্ড বা অট্দৈব শান্তর ব্যবহার আবিদ্কার করিল। 
নিয়ে শান্তর বিভিন্ন উংস ও শ্রেণণ বিভাগ দেখান হইল--. 


dale 


জৈব অ'জৈব চিঠি 


| ] 
সণ্ডিত প্রবহমান (মানুষ ও পশহ ) 


। 


F 
সণ্ডিত ( কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক প্রবহমান (প্রবহমান a সৌরণস্তি, 
গ্যাস, আগাঁবক শান্ত__ইউরেনিয়াম, ভূতাপ শান্ত, বাতাস, সমুদ্রের ঢেউ, 
থোরিয়াম ইত্যাদি )। জোয়ার'ভাটা ইত্যাদি । 


[প্রশ্ন : (১) জৰালানি খাঁনজ বাঁলতে 1ক বুঝ ? (২) শান্তির বিভন্ন উৎস কি কি? ] 


৯৭৪ 


কয়লা ১৭৫ 


কয়ল! ( Coa! ) 

পৃথিবশর মোট উৎপাদিত জড়-শান্তর শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ কয়লা হইতে পাওয়া 
যায়। ‘Coal is the bread 0f industry.’ কয়লার অভাবে শিল্প অচল, 
জাহাজ, ষ্টাঁমার, রেল পাঁরবহন অচল এবং এমন কি গ্‌হস্থালিও প্রায় অচল ৷ কয়লা 
ও ইহার উপজ্রাত দ্রব্যের বহুবিধ ব্যবহার আধুনিক সভ্যতাকে নানাদিক হইতে 
সম্‌দ্ধ করিয়াছে । উদ্ভি্জ হইতেই কয়লার জম । পৃথিবীর নিয়ভাম অগ্চলে 
প্রাচীনকালে বিরাট বিরাট অরণ্যানীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কালক্রমে ভূ-আন্দোলনের 
ফলে এ অরণ্যান? মাটির নাঁচে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার উপরে বালি, কাদা, 
পাথর ইত্যাদি স্তরে স্তরে সন্চিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এ উদ্ভিদকুল ভূগভে 
প্রোথিত থাকায় পঁথংণর অভ্যন্তরগ্থ উত্তাপে ভূপ্‌ণ্ঠের চাপে ও প্রাকৃতিক নানা 
কারণে ইহার মধো এক বিরাট রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ইহা কালক্রমে কয়লায় 
রূপান্তীরত হয়। পৃথিবীর কোটি কোটি বৎসরের ইতিহাসে এই প্রকার ঘটনা 
অনেকবারই থটিয়াছে এবং একই অগ্ুলেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটিয়াছে। 
এই কারণে পৃথিবগর অনেক কয়লা খানি অগ্লে ভূগভে'র বিভিন্ন গভাঁরতায় কয়লার 
আলাদা আলাদা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 


কয়লার শ্রেণীবিভাগ ( Classification 0£ ০৫৪1): কয়লার প্রধান 
উপাদান অঙ্গার (০৪7০7) 1 ইহা ছাড়া কয়লার সহিত গন্ধক, আযমোনিয়া, ফসফরাস, 
নাইট্রোজেন ও নানা প্রকার গ্যাস'য় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কয়লার অঙ্গীভূত অঙ্গার 
ও গাাসীয় পদাথে'র তারতম্য অন:সারে কয়লাকে চারি ভাগে ভাগ করা হয়। (৯) 
আনথাসাইট কয়লা €/১70:010 )-ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কঠিন, ভার? 
এবং সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাতে প্রায় শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ অঙ্গার থাকে । জলাঁয় বাণ্পের 
পারমাণ ইহাতে কম থাকে । ইহাতে ছাই ও ধোয়া হয় কম। ইহা সহজদাহ্য নহে, 
কিন্তু একবার প্রজবালত হইলে ইহা প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করে । কিন্তু পৃথিবীতে ইহার 
সয় সমগ্র কয়লা সম্পদের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগের মত। (২) বিটুমিনাস কয়লা 
( Betuminous )—ইহা আানথাপাইট কয়লার তুলনায় নবীন । ইহাতে অঙ্গারের 
ভাগ প্রায় শতকরা ৮০-/৫। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজদাহা । ইহাতে জলায় বাষ্পের 
পারিমাণ কিছ: বেশ? থাকায় ধোয়া হয়। ইহাকে পোড়াইয়া শব্ত ও নরম কোক 
(Hard and Soft Coke ) করা হয়॥ কোক বয়লার দাহিকা শান্ত খুবই বেশ 
থাকে । শস্ত কোক আকারিক হইতে ধাতু নি্কাশনে ও নরম কোক রন্ধন কারে ব্যবহৃত 
হয়। পাঁথবণীর মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বিটুমিনাস জাতায়। 
(৩) িগনাইট ( ini )- ইহা বিটুমিনাস বয়লার তুলনায় নবীন । ইহাতে 
শতকরা 5০-&০ ভাগ অঙ্গার থাকে। জঙ্গীয় বাজ্প ও অন্যান্য গ্যাস বেশি পরিমাণে 
থাকে বলিয়া ইহাতে তাপ সৃষ্টি হয় কম, ধোঁয়া ও ছাই হয় বেশ । ইহার রং বাদামী 
হয় বলিয়া ইহাকে রাউন কোল (81০ ০০৫1) বলা হয়। পৃথিবীর মোট কয়লা 


১৭৬ শান্ত সম্পদ 


সম্পদের শতকরা প্রায় দশ ভাগ এই জাতাঁয় কয়লা । গ্যাস ও তাপ বিদাত উৎপাদনে 
এবং কাম পেট্রল প্রস্তুতে ইহার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয় । (৪) পণট কয়লা ( Peat 
০০৪1) ইহা নিকৃষ্টতম কয়লা । ইহাতে শতকরা ৩৫-৪0 ভাগ অঙ্গার থাকে। 
ইহা কেবল রম্নশালায় ব্যবহার হয়৷ শিল্পক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিরল। 


৬/ব্যবছার ও উপজাত দ্রব্য (Uses and Byproduct): বাভন্ন 
জাতাঁয় কয়লা প্রধানত তাপ স:ষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হয়। জপ কারখানার চুল্লিতে, 
তাপ িদযাৎ উৎপাদনে, রেল-জাহাজ-স্টীমার পাঁরবহনে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার 
দেখা যায়। ইহা ছাড়া ধাতু নিম্কাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লৌহ-ইস্পাত ও 
গসমেন্ট শিল্লে, কয়লার কোক ব্যবহৃত হয় । কয়লা পোড়াইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কোক প্রদ্তুত করার সময় কয়লা হইতে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এই 
উপজাত দ্রব্য ও ইহার ব্যবহারের অন্ত নাই। বর্তমানে কয়লা হইতে প্রায় ৯৬,০৩০ 
প্রকার উপঞ্জাত দ্রব্য বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হয়। কয়লার বিভিন্ন উপঙ্জাত 
দ্রব্য: (১) গ্যাস (০০০1 2০): রাস্তা আলোকিত করিতে ও রদ্ধন কার্যে 
ব্যবহৃত হপ্ন; (২) পচ, আলকাতরা :__রান্তা, গৃহাদি সংস্কারে ব্যবহৃত হয়। . 
(৩) আমোনিগনা ক্যাল কার :_নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত :. 
হয়। (৪) কুন্রম পেট্রোল ( Synthetic Liquid Fuel) ও তঙ্জাত দ্রব্যাদি 
যেমন-_রঞ্জক দ্রব্য প্রচ্তুতে ব্যবহৃত বেন:ঁজন বা বেনজল, ন্যাপথালন, টল;ুয়েন 
(টি-এন-টি বা ট্রাই নাইট্রোনটলুয়েন ), স্যাকারিন, ফেনল বা কার্ববলক আযাঁসিড 
ইত্যাদি । ট-এন-“টির সাহায্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় এবং 
স্যাকারিন চিনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (৫) ববাবিধ দ্রব্যাদ_ 
গন্ধক, বানিশ, প্লান্টিক, ক্রিয়োজোট, সুগন্ধা দ্রব্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক 
ও বপজাণুনাশক নানা উপকরণ। কয়লার উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমান কালে কয়লা শুধু আর ইন্ধন শন্তির আধার নহে। 
ইহা গ;র;তবপূ্ রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল। করলাকে কেন্দ্র করিয়া 
{বাভিন্ন দেশে বিরাট বিরাট carbo c০mPlex বা কয়লানিভ'র রাসায়নিক শিল্প 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

৬৫ৎপাদ্ক অঞ্চল: (Producins Regions ) : পৃথিবীতে মোট সত 
কলার পরিমাণ আনহনানিক ৫,০০,৮০০ কোটি মেট্রিক টন॥ বতরমানে পৃথিবীতে 
প্রাত বৎসর প্রায় ৩০০ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এই হারে: উৎপাদন হইলে 
মোট সা্ঘত করলা সম্পদে আগাম! প্রায় ২০০০ বৎসর চলিতে পারে। পাৃথবার 
মোট সাঁওত কয়লার মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আমোরকায়, ৩৫ ভাগ ইওরোপে 
এবং মাত্র দশ ভাগ এশিয়ার দেশসগ্‌হে আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং 
অনেক দেশেই আগাম দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে কয়লা সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার 
সম্ভাবনা 


কলা ৯৭৭ 


এশিয়। মহাদেশ 

চীন: চাঁনের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা । এই দেশে কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার 
আছে বলিয়া দাঁব করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনে ও পরিবহণে বিশেষ 
অসুবিধা থাকায় সণ্যিত কয়লার তুলনায় ইহার উৎপাদন যথেষ্ট নহে । কয়লা উৎপাদনে 
চীন পৃথিবীতে তৃতীয় (২০'২%)। হোয়াংহো অববাহিকায় শানাস, শেনসি, 
হোনান, কানপু ও ফুসান অণ্চলে চীনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কলা সাত 
আছে। উত্তর-পূর্বাগলে সাণ্টুং, হোপেই, লিখাওলিং প্রদেশে ও ইউনান ও জেচুয়ান 
অগ্চলেও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই: দেশের প্রায় প্রাতটি প্রদেশেই কয়লা 
পাওয়া যায়। 

ভারত: ভারতের কয়লা খানপমূহকে গণ্ডোয়ানা ও টাঁসরারগ এই দুই ভাগে 
ভাগ করা যায়। ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ আন[মানিক ৬,৫০০ কোটি মোক 
টন বা পাঁথবশীর মোট সত ভাণ্ডারের শতকরা ১'৩ ভাগ । ভারতের মোট উৎপাদনের 
শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ গণ্ডোয়ানা কয়লা এবং অবাশগ্টাংশ টাঁসয়ারী। গণ্ডোয়ানা 
কয়লার বেশীর ভাগই উচ্চ বিট্ুমনাস জাতীঞ। ভারতে সামান্য পারমাণে 


6 ১০.৯: পৃধিবীর কয়লা উত্তোলক অঞ্চল। 


আনথএসাইট কয়লা আছে। গণ্ডোয়ানা খানসমূহ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
ওড়িশা, মধাপ্রদেশ ও অধ্প্রদেশেই সঈমাবদ্ধ এবং টাঁসয়ারী কয়লার অবস্থান 
আসাম, রাজস্থান, কাশ্মীর, তামিলনাড;, অরুণাচল (নামচিক-নামফুক লেডো খনির 
অংশ ) অগ্চলেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । y 

জাপান: জাপানে কয়লার মজুত ভাণ্ডার ও বাৎসরিক উংপাদন কোনটিই এ 
দেশের শিল্পায়নের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে । এই দেশের কয়লা নিয়মানের বিটুমিনাম 
জাতায়। ফলে জাপান বিদেশ হইতে প্রচুর উচ্চমানের কয়লা আমদানি করে। 

১২[১ম] 


+ 


১৭৮ শান্তি ও সম্পদ 


[কউাঁসউ ও হোক্কাইডো দ্বীপেই জাপানের প্রধান কয়লাখানি অবস্থিত । কিউসিউ 
দ্বীপের খাঁন হইতে জাপানের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কয়লা উত্তোলিত 
হয়। হোক্কাইডো দ্বীপের ইউবোরি ( ৪৮৪?) কয়লাখান উল্লেখযোগ্য । এশিয়ার 
অন্তর্গত ব্ৰহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন উপদ্বীপেও সামান্য 
পাঁরমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়। 


ইউরোপ মহাদেশ 


সোঁভিয়েত রাশিয়া: এই দেশের সত ভাণ্ডারের পরিমাণ পৃথিবীর মোট ' 
সাত কয়লার শতকরা ২৪ ভাগ । উত্তোলিত কয়লার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ 
উৎকৃষ্ট {বিঢুমিনাস জাতীয় । কয়লা উত্তোলনে এই দেশ পৃথিবীতে গুথম হ্থান অধিকার 
করে। এই দেশে আ'যানথুাসাইট কয়লাও যথেণ্ট পরিমাণে উত্তোলিত হয়। এই দেশের 
কয়লা উৎপাদক অণ্টজলগুলির মধ্যে ডোনেস অববাহিকা বা ডনবাস অঞ্চল, কুঞ্জনেংসক 
'অগল, কারগাণ্ডা অণ্চল ও বৈকাল হুদ অঞ্চল প্রধান । 

ইউরোপাঁয় রাশিয়ার অন্তর্গত কয়লাখান অণ্ডলের মধ্যে (১) আজভ সাগরের 
উত্তরে ডন নদীর পর্যণ্কে অবস্থিত ডোনেংস কয়লা ক্ষেত্র, (২) ইউরাল পর্বতের 
দাক্ষণাঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্র, (৩) মস্কোর দক্ষিণে অধ্থিত টুলা কয়লা ক্ষেত্র, (৪) উত্তরে 
পেচোরা কয়লা ক্ষেত্র, (৫) ট্রাম্স ককেশীয় অঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্র প্রধান । ডোনেংস 
অণ্যলের করলা ক্ষেত্রের নিকটবতাঁ ক্রিভয়রগে লৌহ ও নিকোপলে ম্যাঙ্গানীজ্জ আকরিত 
হওয়ায় এই কয়লা ক্ষেত্রের শিজ্পনৈতিক গ:রুত্ব সর্বাধিক । এই স্থান হইতে সোভিয়েত 
রাশির্ার মোট উৎপাদনের শতবরা প্রায় ৫০ ভাগ কয়লা আসে। 

এশিয়ান্তগত রাশিয়ার মধ্যে পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেখদক কয়লা ক্ষেত্র, মধ্য 
সাইবোরয়ার টুর্দ[জ, [িনসনস্ক, কান’ক, লেনা অববাহিকা ও বৈকাল হুদ তীরবতাঁ 
ই্খনউদক কয়লা গ্েন্ এবং মধ্য এশিয়ার কারাগাণ্ডা ও দুর প্রাচ্যের বেরীনদ্ক কয়লা 
ক্ষেত্র সবশেষ উল্লেখযোগ্য । কয়লাক্ষেব্রের সাহত লৌহ ও ধাতব আকারক ক্ষেন্রসমূহের 
সহজ যোগাযোগ এই দেশের কয়লা ক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


বৃটিশ যুক্তরাজ্য : এই দেশের প্রায় সকল অণ্চলেই কয়লাখান বর্তমান । (১) 
স্কটল্যান্ড অণ্ডলের খনিগুলি ক্লাইড নদীর পর্যঙক ও সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত 
'আয়ারশায়ার, ল্যানাকশায়ার, মিডলোখিয়ান ও ফিফশায়ার উল্লেখযোগ্য কয়লা উৎপাদক 
অগ্চল। (২) ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে পিনাইন পর্বতের উভয়পাশ্বেই কয়লাখনি বিদ্যমান ।__ 
পিনাইন পর্বতের পূর্বাদকে নদ“দ্বারল্যাণ্ড, ডারহাম, ইয়কশায়ার, ডাঁবশায়ার, 
নাটিংহামশায়ার, পিনাইন পর্বতের দাক্ষণভাগে দক্ষিণ স্টাফোর্ডশায়ার, লিA্টারশায়ার, 
ওয়ার উইকশায়ার। (৩) ওয়েলস অণ্লের উত্তর ও দাক্ষিণ প্রান্তে যথাক্রমে. ডি নদীর 
মোহনায় ও ব্ৰিণ্টল প্রভৃতি স্থানে প্রধান কয়লাখান অবাস্থিত। একসময় বৃটিশ যযুন্তরাজ্য 
কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিল॥ বর্তমানে এই দেশের স্থান 


কয়লা ১৭৯ 


আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে! ধাতব শিল্পেই এই দেশের কয়লা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। 
কয়লা ও লৌহ খানর নৈকট্য এই দেশের শিজ্পোননতির একটি প্রধান কারণ। 

ফ্রান্স : কয়লা উৎপাদন এই দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নহে । এই 
দেশের বোশর ভাগ, কয়লা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ভ্যালোপিয়েন, লোরেইন, সেণ্ট 
এঁতয়েন ও লা'ক্রসোট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয় । 

জার্মানী : জার্মান বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিধা বিভন্ত॥ পশ্চিম 
জার্মানী অঞলেই এই দেশের প্রধান 
কয়লা খানসমূহ অবাচ্ছত।- এই 
দেশে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা 
ওয়েন্ট ফ্যালিয়া, সার, আালসাসী 
প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে 
উত্তোলত হয়। প্াঁথবী বিখ্যাত 
রূঢ় ভ্যালী (Ruhr Valley ) 
ওয়েণ্ট ফ্যালিয়া কয়লাখাঁন অঞ্চলের 
কেন্দ্রে অবাস্থত। এই দেশের 
কোলন ( C০1০6৪n) 'লগনাইট 
উৎপাদনের গররাত্বপূর্ণ কেন্দ্র। 
স্যাক্সনী পূর্ব জামণনণর সব্বপ্রধান 
কয়লা উৎপাদক অগ্ল। 

ইওরোপের অন্যান্য কয়লা 
উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে পোল্যান্ড 
(উত্তর সাইলো সয়া-জামনীর রড 
অগ্চলের সাঁহত তুলনীয়), বেলাজগ়াম ( আর্ডেন মালভূমি ও নাম;র পর্যৎ্ক), 
হল্যাপ্ড (ক্যাম্পাইন অণ্ডল ) চেকোগ্সোভিয়া (বোহোগয়া ও মোরাভিয়া অণচল ) 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


পৃথিবীর কয়ল! উত্তোলন ( মি. মে. ট. ) 


১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
চীন ৫৯৬০ ৬৮৭৬ ভারত-_ ১০৯১ ১৩৬২ 
আঃ যা্তরাম্ট্_৭০১৩ ৬৮৩৬ . বঃ যুত্তরাজ্য--১৩০০ ১১৯২ 
সোঃ রাশিয়া_-৪৯২৯ ৪৮৬৭. অস্ট্রোলয়া_ ৭৩৬ ১০৯০ 
পোল্যান্ড ১৯৩১ ১৯১০ পঃজাম্মানী_ ৯৪৪ ৮৪৮ 
পাথবী_ ২৭৩২০ ২৪৭৬০ 
[ Source; UNO Monthly Bulletin of Statiztics, August, 1984. ] 
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পীথবীর করলা উত্তোলনের গতির ‘বারগ্র্যাফ'। 


চি ১০.২ 


১৮০ শান্ত ও সম্পদ 


আমেরিক' মহাদেশ 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: প্‌থিবার মোট সাত কয়লার শতকরা ৩৪ ভাগ 
আমোঁরকা যযুন্তরাচ্ট্রে অবান্থত ৷ কয়লা উত্তোলনে এই দেশ বম্বে দ্বতায় স্থানের 
আঁধকারী। সোভিয়েত রাশিয়ার মত এই দেশেও কয়লা ক্ষেত্রের সহিত লৌহ আকাঁরক 
ও অন্যান্য ধাতব আকারিক ক্ষেত্রের সহজ যোগাযোগ এই দেশকে [শলেপ বিশ্বের 
সবেণন্নত দেশের মর্যাদা দান করিয়াছে । এই দেশের প্রধান কয়লাখাঁন অণ্চল__ 

(১ পেনসিলভ্যানিয়। অঞ্চল : এই অগ্ল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আযানথাসাইট 
উৎপাদক অণ্ডল । এই অগলে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লাও উত্তোলত হয় ॥। পেনসিল. 
ভ্যানিয়া, ওয়েণ্ট ভাঁজনিয়া ওঁহও এই অঞ্চলের গুর;ত্বপূ্ণ কয়লা উৎপাদক রাজ্য । 
যন্তরাষ্ট্রেরে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কয়লা এই অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয় ॥ (২) মধ্য 
সমভুঁম অঞ্চলের ইলনয়-ওাঁহও-ইাণ্ডয়ানা কয়লা ক্ষেত্র । (৩) পাশ্চম সমভূমি অঞ্চলের 
আইওয়া--ওকলাহোমা কয়লাক্ষেত্র । (৪) রকি পর্বতাণ্চলের কয়লা ক্ষেত্র ৷ রকি 
কয়লা ক্ষেত্রসমমহের উৎপাদন প্রধানত নিয়মানের। এই অণ্চলের কয়লা ক্ষেত্রগ:লি 
ক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যার । আমোরকা যু্তরাষ্ট্রে এই সকল প্রধান কয়লা ক্ষেত্র ছাড়া 
আলাবামা রাজ্যেও আলাস্কা অগলের স্থানে স্থানে কিছ; পাঁরমাণ কয়লা উত্তোলন 
করা হয়। 

কানাডা : কয়লা সম্পদে কানাডা রাজ্য বিশেষ সমন্ধ না হইলেও এই দেশের 
(১) দাঁক্ষণ-পূর্বে লোভাগ্কোপিয়া, নিউ ব্রান“সূউইক রাজ্যে, (২) মধ্যাঞলের আলবাটণা, 
ক্লোসনেণ্ট অন্চলে ও (৩) গাশ্চমাণ্চলের বৃটিশ কলদ্বিয়া ও ভ্যাত্কুভার দ্বীপে কয়লা 
উত্তোলিত হয় ॥ এই অণ্লের কয়লা প্রধানত লগনাইট জাতীয় । এই দেশের 
কয়লাখানগীল বিক্ষিপ্ত হওয়ায় শিল্পাঞ্ছলে ইহার যোগান অতব বায় সাপেক্ষ ৷ 
ইহা ছাড়া এই অণ্চলে জলাবদনযুৎ সলভ হওয়ায় কয়লা শিল্পের তেমন উন্নাত হয় 
মাই। এই দেশ আগোরকা যুন্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানি করে । আমেরিকা 
যাক্ধরাষ্টর বা কানাডা ব্যতাঁত দাঁক্ষণ আমোঁরকার ভেনেজনয়েলা, পের, ব্ৰাজিল, 
আর্জে“টনা ও {চাল রাজ্যে সামান্য পাঁরমাণ কয়লা পাওয়া যায়৷ 


আফ্রিকা মহাদেশ 


এই মহাদেশে কয়লার অভাব সর্বাধিক। একমাত্র দাক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলন ও 
রোডোঁশয়া ব্যতীত কোথাও তেমন কয়লা ক্ষেত্র নাই । দাঁক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলনের 
নাটাল ও ট্রান্সভাল এবং রোডোঁশয়ার ওয়াকিং গ;রত্বপূ্ণ কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র! 
সম্প্রাত পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া অঞ্চলে কয়লাখাঁন আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


ওশিয়ানিক্ন। মহাদেশ 
এই মহাদেশে অন্টরৌলয়া সর্বপ্রধান কয়লা উৎপাদক দেশ । অন্ট্রোলয়ার বাভন্ন 
অঞ্চলে কয়লা খাঁন বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা গেলেও নউসাউথ ওয়েলস ও কুইন্স-ল্যাণ্ড 


খনিজ তেল ১৮১ 


কয়লা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। নিউ সাউথ ওয়েল্সের নিউ ক্যাসল, [সিডান, 
[িলথগো করলা ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত । 

৮আ্সান্তজ্জাতিক বাণিজ্য আন্তজ্গাতক বাণিজ্যে কয়লার স্থান বড়ই নগণ্য । 
বৃহৎ রাষ্ট্রগ:লি আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া সামান্যই রপ্তানি কারিতে পারে । 
রপ্তানিকারক দেশগঠীলর মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যন্তরাণ্টু, পশ্চিম জার্মানী, 
পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, ভারত ও রোডেশিয়া প্রধান। আমদানিকারী 
দেশগুলির মধ্যে জাপান, ফ্রান্স, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কানাডা ও সুইডেন 
উল্লেখযোগ্য । 


[প্রশ্ন : (১) বর্তমান যুগে করলার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর । (২) কয়লার শ্রেণশীবভাগ 
ও উহাদের বোঁশষ্টা বর্ণনা কর । (৩) কয়লার উপজাত দুব্ের সংখ্যা কত? প্রধান প্রধান কয়েকাঁট উপজাত 
দ্রবোর নাম উল্লেখ কর। (8) কয়লার জন্ম ইঁতহাস বর্ণনা কর। কয়লার প্রধান উপাদান কি? 1কসের 
উপর কয়লার উৎকর্ষতা নির্ভর করে? (৫) পৃথিবীর কত ভাগ কয়লা আমোঁরকায় সাত আছে? 
(৬) মাঁকন যন্তরাথ্র ও কানাডায় কয়লা উৎপাদক অণ্ডলগুল দেশ কর। (৭) সোভিয়েট ইউাঁনয়ন 
সহ ইউরোপের কয়লাখাঁনগুলির অবস্থান বর্ণনা কর। (৮) চাঁন, ভারত ও জাপানের কয়লাখাঁন অগ্চল- 
গুলির অবস্থান উল্লেখ কর। পাঁথবশর কত ভাগ কয়লা এশিয়া মহাদেশে সাত রাঁহয়াছে। (৯) পবা 
একাটি রেখা চিত্রে মাঁকন যু্তরাষ্সু, সোভিয়েট ইউনয়ন ও চাঁন-এর প্রধান প্রধান কয়লাথান অণ্চলগুল 
চাহত কাঁরয়া দেখাও । | 


খনিজ তেল 


( Petroleum ) 


ভুগভস্থ শিলাস্তর হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া এই তেলকে শিলা তেল বলা হয়, 
( Petro= Rock, Oleum = Oil ; Petroleum= Rock 0il) | আবার খান 
হইতে এই তেল উত্তোলন করা হয় বাঁলয়া ইহাকে খাঁনজ তেল বলে । জলজ উীদ্ভঙ্জ 
এবং সামনদ্রক প্রাণী পাললিক শলাস্তরে দশর্ঘকাল প্রোথিত থাকায় উহাদের দেহ 
নিঃসৃত স্নেহ জাতীয় পদার্থ তিল {তল করিয়া ভূগর্ভের শিলাদ্তরের মধ্যে সণ্চিত 
হয়। জলের সাহত মিশিয়া ইহা শিলাদ্তরের ঢাল অন[যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে 
গড়াইয়া চলে ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরিভাগে স্চিত হয়। উদ্ভিদ বা জীবদেহের 
নির্যাস বলিয়া ইহার মধ্যে প্রচণ্ড রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। 
সুতরাং খাঁনজ তেলের সাহত গ্যাস ও জলের অবস্থান অবশ্যদ্ভাবী । 


ব্যবহার ও উপজ্বাত দ্রৰ্য (Uses and By Products ) 

খনিঞ্জ তেল একটি মিশ্র রাসায়ানক পদার্থ । খাঁন হইতে উত্তোলিত এই তেল 
কালো বা পিঙ্গলবর্ণের তরল পাঁকের মতো থাকে। ইহাকে অপরিস্রত তেল 
(crude ০11) বলে । অপাঁরপ্রুত এই তেল শোধন করিবার সময় তাপ প্রয়োগ করা 
হয় এবং বিভিন্ন উত্তাপে ইহা হইতে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য ( by-product ) 


৯৮২ শান্ত ও সম্পদ 


গাওয়া যায়। যেমন গ্যাসোলিন বা পেট্রোল প্রায় ৪২%, গ্যাস তেল বা ডিজেল 
80%, কেরোসিন ৫'৩%, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ৩:৭%, আযসফাল্ট ২%, পেট্রল 
কোক ১% ও অন্যান্য দ্রবা ৮1 


উপজাত দ্রব্য ব্যবহার 
গ্যাস দাহ্য গ্যাস, রন্ধন কারে, আলো জবাঙগাইতে ও 
কলে কারখানায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয় । 
ন্যাপথা_ কৃতিম সার, কাতিম রবার, কৃত্রিম রেশম, প্লাস্টিক, 
পলিথিন প্রভৃতি প্রচ্তুতে বাবহার হয়। 
পেট্রল সবণপেক্ষা হাল্কা ও আতিমান্ায় দাহ) তেল। 
বিমান, মোটর, ট্রাক, সাবমেরিন প্রভৃতি চালাইতে 
রা ইহা অপরিহার্য । 
ডিজেল-- রেল, মোটর লরণ, জাহাজ, পরিবহনে ও (বিদয়াত 
; উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় । 
কেরোসিন গ্রামাঞ্চলে গৃহে আলো জববালাইতে ও সাধারণ 
1 পাদ্প চালাইতে ব্যবহার হয়। 
'পাচ্ছিলকারক পদার্থ _ শিল্প কারখানায় ও যানবাহনের যন্যপাতি সচল 
t রাখিতে ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপ ও ক্ষয় নিবারণে 
ইহা অপারহার্য। 
পেষ্রোলকোক ইলেকট্রোড প্রদ্তুতে ব্যবহার হয়। 
আসফাল্ট ও পাঁচ পাকা রাদ্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 
পারাফিন_ মোমবাতি তৈয়ার করিতে ও সাবান ইত্যাদির 


মোড়কে মাখানোর মোম প্রদ্তুতে বাবহার করা 
কী হয়। 

_. অপারগ্রত খানঞ্জ তেল পরশোধনকালে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহা হইতেই বিভিন্ন 
উপজাত দ্রবা পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এই উপজাত দ্রবোর সংখ্যা ও ইহাদের 
কার্যকর বাবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পেট্রোলিয়াম নির্ভর রাসায়নিক 
শিল্পের প্রসার থটিতেছে। ইহাকে পেঠ়োকেমিক্যাল শিল্প বলা হয়। প্রসাধন দবা, 
রং, বাঁনশ, কালি, ফিজ্ম, কীটনাশক ওষধ-পন, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, প্রোটিন সমূদ্ধ 
খাদ্য প্রভৃতি শতগত উপজাত দ্রুধা খাঁনজ তেল হইতে প্রদ্ভুত করা যায়। আধুনিক 
শিল্প সভাতার মূল বনিয়াদ গঠনে কয়লার পরেই খনিজ তেলের দ্থান ৷ 

খাঁনজ তেল বর্তমান বিশ্বের শক্তি সম্পদের অন্যতম | ইহার পরিমাণ ও দেশগত 
অবস্থানও খুবই স’মাবদ্ধ । মধ্যপ্রাচোর অন্পত অঞ্চলেই ইহার প্রচুর সঞ্চয় থাকায় 
বিশ্বের শক্তিমান রাষ্্গলির মধ্যে ইহা দ্বন্দের বিরাট উৎস। কলকব্জা ও যন্রপাতির 
ঘষ'ণজনিত উত্তাপ প্রথমনে খাঁনঙ্গ তেলের পিচ্ছিলকারক পদার্থের অবদান যেমন 


৮ আস aT 


খনিজ তেল ১৮৩ 
অচুলনাীর তেমনি আন্তর্জাতিক ঘ:ন্দবের ক্ষেত্রেও (Source of international 
£৭০0০০) ইহার ভূমিকা অহুলন'য় ৷ 


খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Producing Regions ) 
পৃথিবীর খানজ তেল উৎপাদনকারী অণঞুলসমৃহকে মোটামৃটি চারিটি বলয়ে ভাগ 
করা যায়। (১) আমেরিকার তেল বলয়, (২) মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয়, (৩) রাশিয়া 
ও পর্ব ইউরোপায় তেল বলয় (8) দর প্রাচ্যের তেল বলয় । 
পৃথিবীর মোট স্তি তেল সম্পদের পারম।ণ প্রাঃ ১১৫২৬ কোটি ব্যারেল । 
(৯ ব্যারেল =} নেক টন ) ইহার মধো শতকঃা প্রায় ৫৭৩ ভাগ গধ্য প্রাচো ৩১৫ 
ভাগ আমোরফার, ৬৫ ভাগ সোিয়েট রাশিয়ায় সগিত আছে বালিয়া অনুমান 
করা হয়। | 


আমেরিকার তেল বলয় 

আমেরিকা! যুক্তরাট -একক দেশ [হ্সাবে বিশ্বে অন্যতম সর্ববৃহৎ খনিজ তেল 
উৎপাদক অণুল। এই রাঙ্জোর অন্তর্গত সেন:সিলচ্যানিয়ার টিটুস:1€ল নামক দ্থানে 
১৮৫৯ সালে কণে'ল ড্রেক সর্বপ্রথম যাণ্তিক পন্ধতিতে তেল উত্তোলনের বাবস্থা করিয়া 
খানজ তেল শিল্পে বিপ্লবের সুভনা করেন। আমেরিকা যৃঞ্রাণ্মের তেল বলয় 
উত্তরপূর্বে নিউইয়ক' রাজা হইতে দাক্ষণে উপসাগরাঁর় অগল হইয়া পশ্চিমে প্রশান্ত 
মহাস গরার উপকুল পথ [বিদ্তত। (১) আপালাচিগ্লান খনি অগ্চল-_নিয়ইয়ক' 
পেনসিল যানি ও টেনে ইহার অধ্রভু'্ত । খনিজ তেল উত্তোলনে এই অল এক 
সময় অগ্রণী থাকিলেও বর্তমানে ইহার উৎপাদন তেমন উল্লে যোগ নহে । (২) লিমা 
ইীণ্ডয়ানা-ইলিনয় অগুল - চুদ অগুলের দক্ষিণে ই'লনয়, ইঁন্ডগানা, 36৩ এই অঞ্চলের 
অন্রভূ'্ত। (৩) মধ্য মহাদেশণর খান অগল _কানসাস, ওকলাহোমা ও উত্তর টেক্সাস ইহার 
অন্র্তি। (৪) উপসাগরাঁয় অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের তাঁরব হাঁ লুইীগয়ানা ও 
টেক্সাস ইহার অন্তর্গত । বর্তমানে এই অণ্যল হইতেই জামোরকা যুক্তরাণৌর নোট 
খনিজ তেল উৎপাদনের প্রায় ৪৫ ভাগ আসে। (৫) প্রশান্ত মহাদাগরণর উপকুগ 
অগুল _ক্যালিফোঁণগা ইহার অন্বভূন্ত। এই অঞ্চলের খনিজ তেল উৎপাদন বুদ্ধির 
পথে। এই অঞ্চলকে কোন কোন সমাক্ষক অন্যান্য স্থানের তুলনায় সমম্ধতর বলিয়া 
দাবী করেন। এই প্রধান খানগ্ীল বাতীঠ আমেরিকা যক্ত্াণর মিচিগান রাজো 
ও রকি অঞ্চলের উইওগিং রাঙ্গোও সামানা পরিমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়। 

মেক্সিকো -মোক্সকো রাজ্যের তেল খানদম্‌হ ইহার উপসাগরাঁর উপকূলে 
অবস্থিত । এই দেশের প্রধান তেল খানগুলি ষ্যাম্পিকো বন্দরের উত্তর হইতে, 
থ্য।প্টিপেক যোজকের মধ্যে অবশ্থিত। এই অথলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্‌হাঁত 
হর। টযাম্পিকো ও টুপ্কপান নামক বন্দর হইতে এই দেশের উৎপাদিত তৈল বিদেশে 


রপ্তানি হয় । : * সু. fj 


১৮২ শান্ত ও সম্পদ 


গাওয়া যায়। যেমন গ্যাসোলিন বা পেট্রোল প্রায় ৪২%, গ্যাস তেল বা ডিজেল 
80%, কেরোসিন &'৩%, 'পিচ্ছিলকারক পদার্থ ৩৭%, আসফাল্ট ২%, পেট্রল 
কোক ১% ও অন্যান্য দ্রব্য ৮%। 


উপজাত দ্রব্য ব্যবহার 

গ্যাস_ দাহ্য গ্যাস, রন্ধন কার্যে, আলো জবালাইতে ও 
কলে কারখানায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয় । 

ন্যাপথা_ কলিম সার, কৃত্রিম রবার, কৃৱিম রেশম, প্লাস্টিক, 
পলিথিন প্রভাতি প্রস্তুতে ব্যবহার হয় । 

পেপ্রল__ সবণপেক্ষা হাল্কা ও অতিমান্রায় দাহ্য তেল। 
বিমান, মোটর, ট্রাক, সাবমেরিন প্রভৃতি চালাইতে 

ইহা অপরিহার্য । 

ডিজেল-- রেল, মোটর লর, জাহাজ, পরিবহনে ও বিদদা 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়! 

কেরোসিন গ্রামাঞ্চলে গৃহে আলো জবালাইতে ও সাধারণ 
পাম্প চালাইতে ব্যবহার হয় । 

'পাচ্ছলকারক পদার্থ শিজ্প কারখানায় ও যানবাহনের যন্মপাতি সচল 
রাখিতে ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপ ও ক্ষয় নিবারণে 
ইহা অপারহার্য। 

পে্রোলকোক-_ ইলেকট্টোড প্রদ্তুতে ব্যবহার হয় । 

আযাসফাল্ট ও পণচ-- পাকা রাদ্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয় । 

গ্যারাফিন__ মোমবাতি তৈয়ার কাঁরতে ও সাবান ইত্যাদির 
মোড়কে মাখানোর মোন প্রদ্তুতে ব্যবহার করা 
হয়। 


অপারিস্প;ত খানিঞ্জ তেল পাঁরশোধনকালে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহা হইতেই বিভিন্ন 
উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এই উপজাত দ্রব্যের সংখ্যা ও ইহাদের 
কার্যকর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পেট্টোলিয়াম নির্ভ'র রাসায়নিক 
শিল্পের প্রসার ঘাটতেছে ৷ ইহাকে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প বলা হয়। প্রসাধন দ্রব্য, 
রং, বানশ, কাল, িজ্ম, কীটনাশক উষধ-পন্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, প্রোটিন সমদ্ধ 
খাদ্য প্রভাত শতণত উপজাত দ্রব্য খানজ্র তেল হইতে প্রদ্তুত করা যায়। আধহানক 
শিল্প সভ্যতার মুল বনিয়াদ গঠনে কয়লার পরেই খনিজ তেলের স্থান ৷ 

খানঙ্গ তেল বর্তমান বিশ্বের শক্তি সম্পদের অন্যতম । ইহার পাঁরমাণ ও দেশগত 
অবন্থানও খুবই সীমাবদ্ধ ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অনুন্নত অঞ্চলেই ইহার প্রচুর সঞ্চয় থাকায় 
'বিশ্বের শক্তিমান রাষ্ট্রগচুলির মধ্যে ইহা ন্দেহর বিরাট উৎস । কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির 
ঘষ'ণজনিত উত্তাপ প্রণমনে খনিঞ্জ তেপের পাঁচ্ছিলকারক পদার্থের অবদান যেমন 


amt _ 


খনিজ তেল ১৮৩ 


অভুলনীগ তেমনি আন্তর্জাতিক প্বন্দেবর ক্ষেপ্রেও (Source of international 
4০010) ইহার ভূমিকা অতুলন'য় । 


খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Producing Regions } 

প্‌থিবাঁর খাঁনঞ্র তেল উৎপাদনকারগ অণুলসমৃহকে মোটামুটি চারটি বলয়ে ভাগ 
করা যায়। (১) আমোরকার তেল বলয়, (২) মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয়, (৩) রাশিয়া 
ও পূর্ব ইউরোপায় তেল বলয় (৪) দর প্রাচ্যের তেল বলয় । 

প্‌থিবাঁর মোট সাত তেল সম্পদের পারমাণ প্রায় ১০৫২৬ কোটি ব্যারেল । 
(৯ ব্যারেল সব গ্রিক টন ) ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৭৩ ভাগ মধ্য প্রাচ্যে ৩১৫ 
ভাগ আমোরকার, ৬৫ ভাগ পোঁভিয়েট রাশিয়ায় সাত আছে বাঁলয়া অনুমান 
করা হয়। 


আমেরিকার তেল বলয় 

আমেরিকা যুক্তরা একক দেশ হিসাবে বিশ্বে অন্যতম সব'বৃহং খনিজ তেল 
উৎপাদক অগ্চল। এই রাজোর অন্তগ'ত পেন্সিলভ্যানিয়ার টুপ: ভল নামক স্থানে 
১৮৫৯ সালে কণে'ল ড্রেক সব‘প্রথম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তেল উত্তোলনের বাবস্থা করিয়া 
খানজ তেল শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করেন। আনেরিকা যযক্তরাষ্ট্েরে তেল বলয় 
উত্তরপুবে" নিউইয়র্ক“ রাঙ্্য হইতে দাক্ষণে উপসাগরীয় অন হইয়া পশ্চিমে প্রশান্ত 
মহাস গরীর উপকূল পর্যন্ত বিদ্তত। (১) আপালাচিগ্লান খান অগ্চল-_নিয়ইয়র্ 
গেনাসিলভানিা ও টেনোপ ইহার অন্তর্ভু'্ত । খনিজ তেল উত্তোলনে এই গল এক 
সময় অগ্রণগ থাকিলেও বর্তমানে ইহার উৎপাদন তেমন উল্লেংযোগ্য নহে । (২) লিমা 
ইণ্ডিয়ানা-ইলনয় অণ্চল - হুদ অগলের দাঁক্ষিণে ইলিনয়, ইন্ডিগরানা, ও এই অঞ্চলের 
অন্তভূ'ন্ত ৷ (৩) মধ্য মহাদেশ খন অল _কানসাস, ওকফলা হোমা ও উত্তর টেক্সাস ইহার 
অন্তগতি। (৪) উপসাগরয় অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের তাঁরব চাঁ লুইীগয়ানা ও 
টেকসাদ ইহার অন্তর্গত । বর্তমানে এই অণ্চল হইতেই আগোরকা যক্তরাণ্ের মোট 
খনিজ তেল উৎপাদনের প্রায় ৪৫ ভাগ আসে। (৫) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল 
অগল-_ক্যালিফোঁপিগা ইহার অন্তর্ভু'ন্ত। এই অঞ্চলের খনিজ তেল উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথে। এই অঞ্চলকে কোন কোন সমাীক্ষক অন্যান্য স্থানের তুলনায় সমহ্ধেতর বলিয়া 
দাবী করেন। এই প্রধান খানগনল বাতীত আমোরকা যক্জরাণ্টের মিচিগান রাজো 
ও রকি অগুলের উইওানং রাঞোও সামান্য পারমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়। 

মেক্সিকো-মোজকো রাজ্যের তেল খাননমূহ ইহার উপসাগরাঁয উপকূলে 
অবাস্থিত। এই দেশের প্রধান তেল খানগযল ট/দ্পিকো বন্দরের উত্তর হইতে 
থুয।স্টিপেক যোজকের মধো অবাস্থিত। এই থলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্‌হাঁত 
হর। ট্যা্পকো ও টুপ্কপান নামক বন্দর হইতে এই দেশের উৎপাদিত তৈল বিদেশে 
রপ্তানি হয় । £ সিল 


১৮৪ শাক্ত ও সম্পদ 


কানাড!--এই দেশের আলবার্ট ও অশ্টোরও প্রদেশে বর্তমানে প্রচুর তেল 
উত্তোলিত হয়। আলবাটণর অন্তর্গত এডমণ্টন প্রধান তেল কেন্দ্র। এডমণ্টন 
হইতে পশ্চিমে ভ্যাঙ্কভার বন্দরে এবং রোঁজনা শহরের তেল শোধনাগারে নলপথে 
(Pipe Line) তেল প্রেরণ করা হয়। এই নলপথ সুপিরিয়র হদের প্রান্তদেশ পথন্ত 
প্রসারিত হইবে । 


ত্র ১০.৩: প’ঁথিবাঁর খাঁনদ তৈলের উত্তোলক অঞ্চল ! 


ভেনেজুয়েলা-এই দেশ বিশ্বে তৃতীয় শ্লেণ্ঠ খাঁনজ তেল উৎপাদক অঞ্চল । 
ম্যারাকাইবো হুদের তরবতদ অণ্চলে ও গাঁরপোকো নদশর উপত্যকায় প্রচুর খানজ 
তেল পাওয়া যায়। জাহাজ ও পাইপযোগে এই তেল আরূবা ও কারাকাও 
বন্দরে শোধনের জন্য আনা হয়। এই দেশ হইতে প্রচুর তেল মাঁকন যাক্তরাণ্টে 
রগ্তান? হয়। 

কলম্ষিয়া-এই দেশের ম্যাগভালেনা-স্যানট্যাপ্ডার অপ্চলে খানজ তেল উত্তোলিত 
হয়। বারকো ও ম্যাগডালেনা উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্র । পাইপযোগে এ অঞ্চলের 
অপারিশোধিত তেল কার্থাজেনা বন্দরের দক্ষিণে প্রেরণ করা হয় । 


আজে'ন্টিনা-_এই দেশের তেল খানগযীল উত্তর পাটাগোনিয়া ও আন্দিজ পর্বতের 
পরেধদকে অবস্থিত । কোমোডোরো রিভাডাভিয়া উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্র। চাহদার 
তুলনায় উৎপাদন তেমন নহে। ইহা ব্যতীত পেরু. বাঁলভিয়া, ব্রাঁজল ও চাল প্রভাত 
দেশে সামান্য গারমাণে খাঁনজ তেল উত্তোলিত হয়। এই সকল দেশের তেল ক্ষেত্রের 
মধ্যে নিয়লিখত ক্ষেত্গঠলি উল্লেখযোগ্য : পের (গপিউরা প্রদেশ ), রেজিল 
সালভাডরের নিকটবতাঁ বাহিয্া) চিলি (ম্যাঁজলান), বলিভিয়া (সাণ্টর;জের 
উত্তরাংশ )। ক্যারাবযান সাগরের মধ্যবত নানদাদ হীপেও {কিছু পারমাণে খনিজ 
তেল উত্তোলিত হয়। 


খানজ তেল ১৮৫ 


মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয় 

যৌথভাবে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিই দবণাঁধক তেল উৎপাদন করে এবং এই অণ্লের 
সঞ্চিত তেলের পাঁরমাণও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। মধ্য প্রাচ্যের 
তেলখনিগ:লি ইরাক, ইরাণ, সৌদিআরব. বাহোরণ দ্বীপ, কুওয়েট, কাটার প্রভৃতি রাজ্যে 
সাঁমাবদ্ধ। ইরাকের করকুক ও খানাকিণ বিখ্যাত তেল উৎপাদক অণ্চল ৷ বসরার 
দিকটও দুইটি বিরাট তেল ক্ষেত্র বিদ্যমান । এই অগুল হইতে নলপথে তেল 
ভূমধ্যসাগরের তীরে হাইফা, বানিয়াস ও ত্রিপাল বন্দরে রপ্তাদনর জন্য নীত হয় । 
‘ইরাক পেট্রোলিয়াম কোদ্পানগ” নামক একটি বৃটিশ সংস্থা এই দেশের তেল উত্তোলনের 
কাজে নিযুক্ত । ইরাণের মসাঁজদ-ই সুলেমান, গাচ সরন, হাফতকেল, আঘাজার, 
লালি, নাফট-ই-দাঁফিদ ইত্যাদি প্রধান তেল উৎপাদক অণল | বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাঁনজ 
তেল পাঁরশোধন কেন্দ্র, আবদান, ইরাণে অবস্থিত |! ১৯৫১ সালে এই দেশের তেল চপ 
জাতীয়করণ করা হর । বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ইরাক-ইরাণের যুদ্ধের জন্য এই দুই 
দেশের তেল 1শজ্পের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে । সৌদ আরবের উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্রগুলি 
ধাহরাণ, আবকোয়েব, আইনডার, সাফানিয়া ও ঘাওয়ার অঞ্চলে অবস্থিত । আমোরকা 
যুন্তরাষ্টরের অর্থ'সাহায্যে ধাহরাণে একটি তেল শোধনাগার স্থাঁপত হইয়াছে । এই 
অঞ্চলের বোঁশর ভাগ তেল বাহেরশণ দ্বীপে অবস্থিত শোধনাগারে শোধন করা হয় 
এবং জাহাজযোগে আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রোরত হয়। পারস্য উপসাগরে বাহোরণ 
দ্বসপপঃঞ কাটার, কুওয়েট, দুবাই, আবুধারি প্রভৃতি অণ্চলেও প্রচুর তেল উৎপাদিত হয়। 
এই সকল অণ্ুলের তেল খাঁনগযীল বৃটিশ ও মাঁকন বয্তরাষ্টরের তত্তবাবধানে আছে। 


মধ্য প্রাচ্যের খনিজ তেল উত্তোলন (মি, মে. ট.) 


১২৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
সোদি আরব-- ৪৯৫৭ ২৫০৮ সংযুক্ত আরবশাহী_ ৮২৭ ৫৩৬ 
ইরাণ__ ৭৩৭ ১২৪১ কাতার__ ২২৮ ২১৬ 
ইরাক__ ১২৯৮ ৪২৯ ওমান__ ১৪১ ১৮৭ 
কুওয়েট__ ৮৫৫ ৫২৭ বাহারণ_ ২৪ ২১ 
[ Bonrce: UNO Morvthly Bulletin of Statistics, Avgust, 1984, ] 
রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোগীয় বলয় 


খাঁনজ তেল উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবগতে প্রথম দ্থান আধকার করে। 
ইউরোপাঁয় রাশিয়ার তেল-খানগৃলে (১) কাম্পিয়ান উপকুলে বাকু, ককেশাস পর্বতের 
উত্তরে গ্রজনগ ও মাইকপ এবং (২) ইউরাল অণ্চলে উফা হইতে শ্টারলিটাম্যাক পযন্ত 
বদ্তৃত। বাকু এক সময় সোভিয়েত রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদক অঞ্চল ছিল। 
বর্তমানে ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে উফা তেল উৎপাদনে প্রায় বাকুর সমকক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। এই কারণে ইহাকে পাদ্বতীয় বাকু' (০০০2৫ 99154) বলা হয় । এই 
সকল অগ্চলের তেল নলপথে শোধনাগারে ও বন্দরে প্রোরত হয়। বাকু হইতে বাটুম,. 


১৮৬ 


শক্তি ও সম্পদ 


গ্রজনি ও মাইকপ হইতে কৃষণসাগরের তরবতণ তুয়াপসে এবং আরম।ভির হইতে 
রজ্টভ-অন-্ডন হইগা কদোভায়া পর্যন্ত নলপথ বিচ্তৃত। এঁশয়ার অগ্রগতি রাশিয়ার 


মধ্য এশিয়া অঞ্চলে কারাগাণ্ডা, 
বুখারা, তুর্কমেন ও কিরঘিজ 
অথলে দ্বঞ্গ পরিমাণে তেল পাওয়া 
যার। প্‌ব'প্রান্তে সাখালিন ও 
কামগটকা অগ্চলে তেলখান আছে। 

পূর্ব ইউরোপে খনিজ তেলের 
অবস্থান তেমন উল্লেখযোগা নহে। 
রাশিয়ার সমাস্থবতণ পোল্যান্ড ও 
রূমানিয়াতে খানজ তেল পাওয়া যায়। 
রুমানিয়ার প্রে।ণ্টি উল্লেখযোগা 
উৎপাদনকেন্্র। ইহা ছাড়া পশ্চিম 
জামান] (হ্যানোভার ), ফ্রান্স 
(পেচেলরন ) ইত্যাদি অঞ্চলে ছোট 
ছোট দহ'একটি তেলখাঁন বর্তমান । 

পাঁশ্চম ইওরোপণর দেশগুলির 
অতীতে খনিঞ্জ তেল উত্তোলনে কোন 
অবদানই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 
বৃটিশ যুকতরাজা উত্তর সাগরে বিরাট 
তেল খান আবিষ্কার কাঁরয়াছে এবং 


FF 


ছাড়াতে 
160 ১০৪: পখ৭)8 খানজ তেলের 
উত্তোলনো 'বাঃ গ্রাফ’ । 


‘অফ্ণোর ড্রিলিং’ পদ্ধতিতে উত্তর সাগর হইতে প্রচুর খানজ তেল আহরণ করিতেছে। 
ফলে বিশ্বের খা্নঞ্জ তেল মানচিতে বিশ যান্তরাজা বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
বিগত এক দশকে বৃটিশ যৃন্তরাজ্য এই বিষয়ে অভূতপূর্ব‘ সাফল্য অঙ্জ‘ন করিয়াছে । 


পৃথিবীর খনিজ তেল উত্তোলন (মি. মে. ট ) 


১৯৮০ ১৯৮৩ 
সোঃ রাশিয়া ৬০৩২ ৬১৮০ 
আঃ ব্রাটা ৪২৪'২ ৪২৫৯ 
পৌদি আরব ৪৯৫৭ ২০৮ 
মেক্সিকো ৭৫৪ ১৪২৮ 
ইরাণ ৭৩'৭ ৯২৪১ 
যয যুক্তযাদ্য ৭৮৯ ১১০৮ 


২৯৮১ ১৯৮৩ 
১০৫৯ ৯০৬০ 
১৯৪৭ ৯৯৭ 
৭০৪ ৬৬৪ 
৭৭৬ ৬৫৫ 
১০২২ 5৮ 
১২৯৮ ৪২৯ 
২৯৭৬০ ২৬৩০০ 


(ওজর; UNO Monibly Bolle'in of 88858181188, 58381, 1994. 


খনিজ তেল ৯৮৭, 
দূর প্রাচ্য বলয় 


ইন্দোনোঁশয়া, মালয়েশিয়া, লারাওয়াক, উত্তর বোঁগও, নেই, দেশ, ভারত 
ইউনিয়ন, চাঁন, জাপান ও পাকিস্তান এই বলয়ের জন্তগ'ত। ইন্দোনেশিয়ার তেল" 
খানগৃলি প্রধানত জাভা, সৃমাতা ও বোিও ৰাঁপে অবাস্থিত। এই ভাগলের, 
পালেন্ৰাং, সাম।রপ্দা ও বাজিকপাপন উল্লেগঘোগ। তেল-পরিশোধন-কেন্ঠ। সেলস 
সাগরের তাঁরে তারাকান মালয়েশিয়ার উল্লেখযোগা তেলকেণ্য । রৃনেই অগচলেও- 
বল পারমাণে তেল পাওয়া যায়। ভারত যু্রাণ্টের প্ঝপ্াঝে জালা ঘ অগ্যলে, 
পশ্চিমপ্রাঞ্জে গুজরাটের কাদ্ৰে উপসাগরায় আগলে ও মহারাগৌর বন্ধে হাই-এ খনিজ 
তেল পাওয়। যার । ভারত বিদেশ হইতে চুর তেল আমদানি করে। তবে ভারতের 
তেল সম্পদ (বিশেষ সম্ভাবনাময় । 

চীনের তেলদ*্পদ বিষয়ে বিশেষ কিছ; জানা ধায় না। এই দেশের উত্তয়পৃবে 
লিখাওালং পুদেশে ও অঞ্তম'জোলিয়ায় খানক তেল পাওয়া যায়। জাপানের হনসৃ 
ধাঁপে সামান) তেল আছে। চাহিদার তুলনায় ইহা অতি নগণা । পাংস্ঞানে 
অতি সামান্য তেল পাওয়া যায়। 

উপরি-উঞ্ত তেল- অঞ্চল বাতাঁত আফ্রিকার মিশর, থানা, নাইজেরিয়া ও ওশিল্পানিয়্ার 
নিটাঞিলা।শ্ডে সামনা তেল পাওয়া যায়। 


আআন্জাতিক বাণজা ( International Trade ) 


শিল্পোলত দেশ গ হালই খনিজ তেলের বাবহার সর্বাধিক কাঁরয়া থাকে। আমোরকা. 
যুধ্য়াণা ও সোভিয়েত র)1শয়া বিশ্বের সবাবূহৎ তেল'উংপাদক অঞ্চল হইলেও 
আভারাীগ ঢাহদার জনা ইহারাই জাবার প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল আমদান করে। 
খানিজ তেলের আমদা নকারক দেশগৃলির মধ্যে আমেরিকা যুঝরাখ, সোভিয়েত রাশিয়া, 
বংটিশ যঞজয়াজা, চান্স, জামণনী, ভারত, জাপান, চাঁন প্রভৃতি প্রধান। জামোরিকা 
যুধরাথ! ও সোভিয়েত রাশিয়া অপরিশ্লত ও পারপ্রংত তেল রপ্তানিও করিয়া থাকে । 
র'তানিকারক দেশগুলির মযো ভেনেজয়েলা, কলাদ্বিয়া। মেক্সিকো, ইরাণ, ইরাক, 
সোদি আরব, কুওয়েট, বাহেরাঁণ, ফাটার, ইন্দোনেশিয়া ও রক্ষদেশ প্রভাতি প্রধান । 


ক্র (৯) খানজতেলের পুধান উপজাত বোর নাম লাখ উাদেও ধাবংার বণনা ক 
(&) পেঞকোঁরকাল [শিল্প কাছাকে হলে? এই লগ উৎপাঁদত কয়েক) বোর নাম (লিখ । 
(৩1 পথ 4 হেল-উৎপাদ নক 11) ভঞলসমহকে ৮1116 ভাগে ভাগ কায়া উতাবের সাঁগত তেলের পাঁরমাণ 
শতক) তসানে উল্লেখ কর । (৪) জামোকো হরণ এবং সোঁঙয়েত ইউনিয়নের তেল-উৎপারনকারা 
ভন্গগাল বরণ দাও । (6) ঈঙাপাডোর বেজ-বজাযে উংপ দক জগ্চল এল ধধঃণ লিখ । (8) "থা 
পরার হেল আজজ' তক বিবাদের এক) €ংসাঁহলেধ।'-- কথার তাৎপর্য’ বঙ্গ! ক । (৭) ৫ তায় 
তেল-বলরে উৎপাদক জঞ্চলসমহে বর্ণনা কর। (৮) পাধিবীও পিধান তেল উৎপাদক দেপদলিঃ 
নাম লখ। (৯) তিন) তেল »'ঝ/লিকাংক দেশ এবং নাট তেল জ।মদ।নিকা।ক দেশের নাম উল্লেখ 


ফর (১০) একা? রেখার দেখাও ও দাম লিখ; ৮০০৮০৮০৬০১৮৮ মর 
এ ইহাকেঃ সংলগ রনির । |. রি 


১৮৬ 


শান্ত ও সম্পদ 


গ্রজনি ও মাইকপ হইতে কৃষ্সাগরের তগরবতশ তুয়াপসে এবং আরমাভির হইতে 
রণ্টভ-অন-ডন হইয়া জদোভায়া পর্যন্ত নলপথ বিস্তত। এশিয়ার অঞ্চগ'ত রাশিয়ার 


মধ্য এশিয়া অঞ্চলে কারাগাণ্ডা, 
বখারা, তুক্মেন ও কিরঘিজ 
অগলে দ্বঃপ পরিমাণে তেল পাওয়া 
যায়। প্বপ্রান্তে সাখালিন ও 
কামগাটকা অঞ্চলে তেলখান আছে। 

পূর্ব ইউরোপে খনিজ তেলের 
অবস্থান তেমন উল্লেখযোগা নহে । 
রাশিয়ার স"মাস্থবতণ পোল্যান্ড ও 
রুমানয়াতে খানজ তেল পাওয়া যায়। 
রুমানিয়ার প্লোণ্টি উল্লেখযোগ্য 
উৎংপাদনকেন্দ্র। ইহা ছাড়া পশ্চিম 
জামান (হ্যানোভার ), ফ্রান্স 
( পেচেলৱন ) ইত্যাদি অঞ্চলে ছোট 
ছোট দু একটি তেলখাঁন বর্তমান ৷ 

পাঁশ্চম ইওরোপায় দেশগুলির 
অতীতে খনিঞ্জ তেল উত্তোলনে কোন 
অবদানই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 
বুটিণ য:করাজা উত্তর সাগরে বিরাট 
তেল খাঁন আবিষ্কার কাঁরয়াছে এবং 


Ff Nl NN \ 
ইইউ বই 38 38 38350 


চিত ১০৪: প7৭39 খাঁলজ তেলের 
উত্তোলনে 'বারগ্রাঃফ । 


‘অফ্শোর ভ্রালিং' পদ্ধতিতে উত্তর সাগর হইতে প্রচু খনিজ তেল আহরণ কাঁরতেছে। 
ফলে বিশ্বের খাঁনজ তেল মানচিত্রে বিশ যাত্তরাজা বিশেষ মধ'াদায় প্রতিণ্ঠিত হইয়াছে । 
বিগত এক দণকে বৃটিশ যুক্তরাজ্য এই বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অজ'ন করিয়াছে । 


- পৃথিবীর খনিজ তেল উত্তোলন (মি. ৫ম. ট ) 


১৯৮০ ১৯৮৩ 
সোঃ রাশিয়া ৬০৩২ ৬১৮০ 
আঃ যন্তরাপ) ৪২৪২ ৪২৫৯ 
নোগি আরব ৪৯৫৭ ২$০৮ 
মেক্সিকো ৭6৫8 ২১৪২৮ 
ইরাণ ৭৩'৭ ৯২০১ 
যয যৃন্তরাদ্া ৭৮৯ ১১০৮ 


২৯৮১ ১৯৮৩ 
চাঁন ১০৫৯. ১০৬০ 
ভেনেছৃয়েলা ৯৯৪৭ ৯১৭ 
কানাডা ৭০05 ৬৬৪ 
ইন্দোনেশিয়া ৭৭৬ ৬৪৫ 
নাইজরিয়া ১০২২ ৬৩৮ 
ইরাক ১২৯৮ ৪২৯ 
পৃথিবী ২৯৭০ ২৬৩০০ 


18519; UNO Monthly Balle\io of 8888181198, Anganl, 1994, - 
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খানজ তেল ৯৮৭, 
দূর প্রাচ্য বলয় 


ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, লারাওয়াক। উত্তর বোঁগও, রানে, দেশ, ভারত 
ইটানিয়ন, চাঁন, জাপান ও প।কিস্ভান এই বলয়ের জঞগ'ত। ইন্দোনেশিয়ার তেল- 
খনগুলি প্রধানত জাভা, সুমাতা ও বোণিও হগীপে অবস্থিত । এই জণলের 
পালেন্বত সামারপ্দ। ও বালিকপাপন উল্লেখযোগ) তেল-পরিশোধন-কেন্ট । সোলবিস 
সাগরের তাঁরে তারাকান মালয়েশিয়ার উল্লেখযোগা তেলকেন্ছ। নেই অগলেও 
বল পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। ভারত য্‌ক্ধরাণ্টের প্‌ব'প্রাঝে আসাম ভঞ্চলে, 
পশ্চিমপ্রাঞ্জে গুজরাটের কান্দে উপগাগরায় অগলে ও মারার বন্ৰে হাই-এ খনিজ 
তেল পাওয়া যা । ভারত বিদেশ হইতে চুর তেল আমদানি করে। তবে ভারতের 
তেল সম্পদ বিশেষ সম্ভাবনাময় । 

চীনের তেলদদ্প? বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই দেশের উত্তরপ্বে' 
লিখাগাঁলং প্রদেশে ও অঞ্চম'ঙ্গো য়ায় খানিক তেল পাওয়া যায়। জাপানের হন:স্হ 
খীপে সামান্য তেল আছে। চাহিদার তুলনায় ইহা আত নগণা । পাঁধদ্ডানে 
আত সামান্য তেল পাওয়া যায়। 

উপার-উপ্ত তেল-অগ্ল ব্যতীত আফ্রিকার মিশর, থানা, নাইজেরিয়া ও 9শিয়া নিয়ার 
নিউিলা।প্ডে সামানা তেল পাওয়া যায়। 


আন্তজাতিক ৰাণিজ্য ( International Trade ) 


শিজ্পোপ্ত দেশ গ লিই খনিজ তেলের ব্যবহার সর্বাধিক কাঁরয়া থাকে । আমোরকা. 


যৃধ্রাণ্! ও সোভিয়েত রাশিয়া হিশ্বের সব'বূহৎ তেল-উৎংপাদক অঞ্চল হইলেও 
আভারণণ চাহিদার জনা ইহারাই আবার প্রচুর পরিমাণে খানজ তেল আমদানি করে। 
খনিজ তেলের আমদা। নকারক দেশগৃলির মধ্য আমেরিকা যৃঙরাণ, সোভিয়েত রাশিয়া, 
বটি বংজজরাজ), ফ্রান্স, জার্মান’, ভারত, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রথান। আর্মোরকা 
যৃঞ্রাণ! ও সোভিয়েত রাশিয়া অপারপ্ত ও পারত তেল রপ্তানিও কারয়া থাকে । 
র"্তানিকারক দেশগুলির মহো ভেলেজুয়েল।, কলিয়া, মেক্সিকো, ইরাণ। ইরাক, 
(সৌদি আরব, বুওয়েট, বাহেরাণ, কাটার, ইন্দোনেশিয়া ও রগাদেশ প্রতি প্রধান । 


চা জা। (৯) খানজতেলের জধান উপজাত বোর লাম 1লাখাঃ উদ্াদে। বানহা। বণনা কঃ। 
(&) পেটরেকেমিজাল শিল্প কাহাকে হলে? এই িল্পে উৎপাদিত কয়েকটি উবোর দাম [লিখ । 
(0) পৃথিবীর তেল-উৎপাদনক 1) ভখলাসমূহকে চাং! ভাগে ভাগ কাঁ উত্যদের সাত তেলের পাঁরমাণ 
শতকগা হিসাবে উল্লেখ কর | (৪) জামোরক বরা এবং সোঁঙয়েত ইও্টানচনের 
জগ্চলগলঃ বাণ দাও । (6) মধাশপ্াচোট হেল-বলযে উংপ দক জগাগ হলঃ বৰণ লিখ । (৬) “ধৰা 
পাড়ের হেল আভজতক বিবাদের এব) ধংসাঁহলেষ।'-- কথা দাংপম' হাতা কঃ। (৭) ৪৭ ভাড়ার 
তেল-বলয়ে উৎপাদক অগ্য লসমূহে বর্ণনা কঃ। (৮) পরবরীর প্রধান তেল উৎপাদক দেলগ,/লিয 


নাম লিখ। (৯) তলা) হেল ₹*ঝ1নকাজক দেল এবং না ea 


কঃ (১০) এক) যেদ্৮তে দেখাও ও লাম লিখ :--1৫ন1) তল ফেল.উৎপাংনকা/1 অনল 
আধ উত্থানের সালের রপ্তানবন্দর | ৮ 


১৮৮ শান্ত ও সদ্পদ 


জলবিদ্যুৎ ৰা জলশক্তি 
( Hydro-Electricity or Water Power } 

প্রবহমান জলরাশকে বাবহার করিয়া যে দবদাৎশন্তি উৎপাদন করা হয় তাহাকে 
জলাবদ;াৎ বলে৷ জলপ্রপাত বা নয়গামী বেগবতী নদীর স্লোতকে বাঁধ দয়া 
আটকাইয়া উহার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই ইহার বৈশিষ্ট্য । কয়লা ও খানজ 
তেল ক্ষণীয়মাণ সম্পদ হওয়ায় ইহারা দ্রুত নঃশোঁষত হইতেছে । পক্ষান্তরে শিল্প 
সভ্যতার ক্রম প্রসারের ফলে বিদযাংশান্তর চাঁহদা বাড়য়া চাঁলয়াছে ! এই অবস্থায় 
অফুরন্ত ও চলমান জলরাশর বহুল ও ব্যাপক ব্যবহার মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । জলশান্তকে বর্তমানে “সাদা কয়লা' ( White Coal ) 
বলা হয়। 

কয়লা ও খানজ তেলের বণ্টন পৃথিবীতে খুবই বৈষম্যপূ্ণ' ও ইহার সণ্যয়ও অগ্চল 
বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রবহমান জলরাশি পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই বিদ্যমান } 
এবং উহা হইতে জলাঁবদ7্য উৎপাদন সহজ ও সুলভ । কয়লা ও খাঁনজ তেলের মত 
জলশাঁন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমাঁন অপাঁরহার্যয ৷ {শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইহার ভুমিকা 
অতুলনপয়। বর্তমানে সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার-ভাঁটা হইতেও বিদযৎ উৎপাদনের 
কার্ধকরণ ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে । কয়লা ও খাঁনজ তেলের ভা'ডার একাদন 
ধনঃশোঁধত হইবে, কণ্তু জলধারা চিরন্তন । 

প্রবহমান জলরাশ হইতে জলাবদয্যুৎ উৎপন্ন করা হয় । নাতি উচ্চ জলপ্রপাত বা 
খরস্রোতা নদীর ধারাকে কংকীটের বাঁধ দিয়া আটকান হয় এবং ওঁ বাঁধের স্্মখভাগে 
গভীর খাদে একটি ইঞ্জিনঘর 'নিমাণ করিয়া 'টারবাইন' নামক যন্ত্র বসান হয়। 
এইবার বাঁধের পণ্চাদ'ভাগে আটকান বিপুল জলরাশকে একাঁট স্বজ্পপাঁরসর সংড়ঙ্গ- 
পথে পাঁরচাঁলত করিয়া ইপ্জিনঘরে টারবাইনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে 
জলের প্রচণ্ড আঘাতে যন্ত্রাট চাল? হয় ও উহার সাঁহত সংযুক্ত অন্যান্য যন্ত্রের মাধ্যমে 
বিদ্যাং উৎপন্ন হয় । 


জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা 


জলাবিদহাৎ উৎপাদন বিশেষ কতকগনল অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই 
অবস্থাগযলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক) ভৌগোলিক বা প্রাকীততক অবস্থা 
এবং (খ অর্থনৈতিক অবস্থা ৷ 


(ক) ভৌগোলিক বা প্রাক্কীতক অবস্থা ( Geographical or Physical 
5০০75 )__জলাবদযৎ উৎপাদন অনেকাংশে প্রকাতির আন:কুল্যের উপর দিভ'র 
করে। (১) সারা বংসর সমবেগসম্পন্ন জলপ্রবাহ:- জলের সরবরাহ নিয়ামত 
হওয়া প্রয়োজন ৷ তুষারপ্ট নদীতে সারা বংসর জলের ধারা বর্তমান থাকে। 
পর্বতের উপর প্রচুর বরফ জমিয়া অথবা বৃষ্টির জল বিরাটকায় হুদে সাঁণত হইয়া 


জলাবদ্ুৎ বা জলশন্তি ১৮৯ 


সারা বংসর যে সকল নদীর ধারাকে সজীব ও পুজ্ট রাখে, জলাবিদযযুৎ উৎপাদনের পক্ষে 
উহা বিশেষ উপযোগী ৷ বম্টিপজ্ট নদীতে বিরাট বাঁধের সাহায্যে জলাধারের সং 
কারয়া নিয়মিত জলপ্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে । দক্ষিণ ভারতের নদাঁগুলি 
বাঁচ্টপুষ্ট নদীর উদাহরণ--(২) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি :_জলের গতিবেগকে বাবহার 
করিবার পক্ষে উচ্চাবচ ভূভাগ বিশেষ সহায়ক । পর্বতগাত হইতে নির্গত নদী 
সমতলভূঁমতে পাঁড়বার মুখে নিয়গামী ও খরস্রোতা হয় । জলাবদহাৎ উৎপাদনের 
পক্ষে আঁত উচ্চ জলপ্রপাত আদর্শ । তথাপি বন্ধুর ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত 
খরস্রোতা নদীকে দক্ষতার সাঁহত ব্যবহার করা যায় । ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতা অনুযায়ী 
একই নদীর জলধারাকে একাধিকবার ব্যবহার করা যায় । (৩) অন;কুল খু পর্যায় :-_ 
স্বল্পন্থায়ী ও নাতিতশব্র শগতকাল নিয়মিত জলপ্রবাহের অনুকুল । শীতকাল 
দাঁ্ঘ'স্থায়ী ও বোঁশ তীর হইলে শগতে বরফ জাঁময়া জলের প্রবাহ কমিয়া যায় । 
বাণ্টিবহূল খতু এই বিষয়ে অনুকুল ॥ ব’ণ্টিপাত অনেকাংশে বনভূমির উপর নিভ'র 
করে বালয়া নিকটবত বনভূমি পরোক্ষভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক । ইহা 
ছাড়া বনভূঁমর মধ্য দয়া প্রবাহিত নদশর জল পারিচকার হয়। অপরিচ্কার জলে 
'বিদহ্যৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্ষাত হয় । 


অর্থনৈতিক অবস্থা! ( E০০০০ চ8০০£৪)- ভৌগোিক পাঁরবেশ 
অনুকুল থাকিলেও 'নয়ালাখত অর্থনৈতিক অবস্থা জলবিদন্যৎ উৎপাদনের সহায়ক। 
(১) মুলখন :_-জলাবদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত কংক্রীটের বাঁধ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি 
স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন ৷ (২) দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও কমাঁ __জলবিদয্যৎ 
উৎপাদনকেন্দ স্থাপন বিশেষ কারিগর! দক্ষতার উপর নিভ'র করে বালিয়া কারিগরী 
দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ইাঞ্জানয়ার ও কমর প্রয়োজন ॥ (৩) বিদ্যুতের চাঁদা : 
এই সকল বিদযযথকেদ্ে প্রচুর পাঁরমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সডতরাং পাম্ববতাঁ 
এলাকায় বিভিন্ন শিলপক্ষেত্ৰ গাঁড়়া না উঠলে ইহা আদৌ লাভজনক হয় না। 
(9) গনিকটবতা {শিল্প কেন্দ্র :_৪৫০ হইতে ৫০০ কিলোমিটারের অধিক দূরে জল- 
বদয্যৎ সরবরাহ করা অস:াঁবধাজনক বলিয়া এ দুরত্কের মধ্যে শিল্পকেন্দ্র থাকা 
প্রয়োজন। দূরত্ব বৃদ্ধির সহিত ভোল্টেজ কমিয়া যায় ॥ এই কারণে বর্তমানে “গ্রিড! 
ব্যবস্থার সাহায্যে সরবরাহ 'িয়মিত রাখবার চৈম্টা চলিতেছে । (৫) যানবাহনের 
সুবিধা :__জলাবদযৎ উৎপাদনকেন্দ্র নিকটবতাঁ এলাকার সাঁহত উত্তম যোগাযোগ 
বাবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে সরবরাহ নিয়ামত ও পাঁরদশনি 
ইত্যাদির সুবিধা হয়। (৬) কয়লা বা খানজ তেলের অভাব :--জলবিদ্তাৎ 
উৎপাদনকেন্দর সান্নিহত অঞ্চলে কয়লা বা খনিজ তেলের অভাব জলবিদনৎ 
উৎপাদনে প্রেরণা যোগায় । অবশ্য বর্তমানে খাঁনজ সম্পদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থার ফলে 
কয়লা ও খানজ তেলের স্াবধা থাকা সত্তেবও পাঁথবীর শিল্পোন্নত দেশসমদহে, 
জলাবদযাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ 


৯৯০ শান্ত ও সম্পদ 


জলবিদ্যুৎ উৎপাদক অঞ্চল-_পরথবাঁর অনেক দেশে জলাবিদযৎ উৎপাদনের 
অবস্থা বা সুযোগ অনুকুল আছে। কিন্তু তথাপি সংযোগ অনুযায়ী সকল দেশে 
জলাবদঢ্য তের উৎপাদন সমহারে সম্ভব হয় নাই। জলবিদহ্যৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য 
ক্ষমতার তুলনায় কানাডা ৪৮%, জাপান ৪6%, আমোরকা যমন্তরাষ্ট্র ৩০%, সুইডেন 
২৫%, এবং ভারত মাত ৬% ক্ষমতার কার্যকরী প্রয়োগ কাঁরতেছে। পাঁথবীতে 
উৎপাদত জলাবদযাতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আমোরিকা য্যন্তরাষ্ট্র, কানাডা ও 
পাশ্চম ইউরোপায় দেশসমুহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 


আমেরিকা মহাদেশ 


এই মহাদেশে জলাবদহ্ৎ উৎপাদনে আমেরিকা যাত্তরাষ্ট্ ও কানাডার স্থান বিশেষে 
উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ আমোরকার রৌজলের আমাজন অববাহকায় সারা বৎসর প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চলে জলাবদন্যং উৎপাদনের প্রাকৃতিক স:বধা থাকা সত্তেবও 
জথ/নোতিক অবস্থা অনঃকুল না হওয়ায় মোট সম্ভাব্য ক্ষমতার সামান্য অংশ মান 
কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হর । 


আমেরিক! যুক্তরা _জলাবদযাৎ উৎপাদনে আমোঁরকা য;ন্তরাষ্ট প্রথম স্থান 
আধিকার করে। যযন্তরাণ্টর ও কানাডা সীগান্তে নায়গ্রা জলপ্রপাত হইতে প্রচুর জল” 
বিদযাৎ উৎপাদিত হয় । পারস্পারিক চাঁন্তর মাধ্যমে ওঁ বিদহযৎশান্ত উভয় দেশ ব্যবহার 
কারয়া থাকে । যুন্তরাণ্ট্রের উত্তর-পূর্ব নিউ ইংল্যাণ্ড রাজাসমংহে কয়লার অভাব জল" 
'বিদ্যাতের সাহায্যে পুরণ করা হয়। ইহা ছাড়া মধ্যাণ্লের টেনেসি উপত্যকায়, 
পশ্চিমে রক পৰতাগ্ুলে ও আটলাণ্টিক উপকূলের রাজ্যসমুহে ব্যাপকভাবে জলবিদযাৎ 
উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। এই বিদযযৎ-ান্ত প্রধানত যানবাহন পারচালনায়, 
রাসায়নিক শিল্পে, বয়ন শিল্পে, আলনীমনিয়াম ও অন্যান্য শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত 
হয়। যাক্তরাস্ট্েরে কলোরাডো নদীর উপর হন্ভার ড্যাম ও বেোল্ডার ড্যাম এবং 
'কলাম্বিগা নদীর উপর "গ্রযাপ্ড-কুলস ড্যাম’ বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। 

কানাড৷-নায়প্রা প্রপাত হইতে প্রাপ্ত বিদযাৎপান্ত ছাড়াও এই দেশের দক্ষিণ- 
পর্বে অবাস্থিত অন্টোরও ও কুইবেক অঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে 
ব্যাপকভাবে জলাবদযাৎ উৎপাদিত হয়। জলাবদযৎ উৎপাদনে কানাডার স্থান 
তৃতীয় । 


ইউরোপ মহাদেশ 


ইতাঁলী--কর়লার অভাবে এই দেশে 'আজ্পস ও আপেনাইন পব'তাছলের 
নদীসমূহ হইতে জলাবিদযুৎ উৎপাদন করা হয়। পো নদী অববা হিকার িল্পা্লেই 
এই বিদ্যুতের সর্বাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। . 


জলবিদযাৎ বা জলশস্তি ৯৯১ 


স্মইজারল্যাণ্ড_ কলার অভাবে আচ্প্‌স পর্বত হইতে নির্গত নদণসমূহ হইতে 
বদযাৎশান্ত আহরণ করা হয় । রেলপথ ও এই দেশের হাল্কা শিল্পক্ষেত্রে ইহা ব্যাগক- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। 


নরওয়ে ও ন্মইডেন-__ক্যাপ্ডিনেভিয়ার এই দুইটি দেশ মাথাপ্ছি জলব্দিযাৎ 
উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ। কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব এই অণ্চলে 
জলাবিদ7ৎ উৎপাদনের প্রধান প্রেরণা । “নরওয়ের দক্ষিণ পশ্চিমের অসংখ্য জলপ্রপাত 
এই দেশের জলাবিদ7্াৎ উৎপাদনের প্রধানকেন্দ্র। সুইডেনের ভেনার হুদ হইতে উৎপন্ন 
গোটা নদীর উপর টুলহাট্টা বিখ্যাত জলাবিদহৎ উৎপাদনকেন্দর। 


ফ্রান্স-_এই দেশের রোন উপত্যকায়, মধ্যা্চলের মালভীমতে এবং পিরেনগজ 
ও আন্পস পাব'ত্য অণ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় । 


এশিয়া মহাদেশ 


সোভিয়েত রাশিয়া_এই দেশের 'বাভল্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জলবিদযৎ 
উৎপাদিত হয়। জলাবদযাং উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বে দিত । নাঁপার নদগর উপর 
নীপ্রোগেস ও ভঙ্গা নদা'র উপর লোনিন জলাবিদাং উৎপাদনকেন্দর এই দেশের বিখ্যাত 
জলাবদহ্যৎকেন্দরের অন্যতম । ইহা ছাড়া ডন, আম;র, ইনিসি, নিকা, ভঃগা প্রভাত 
নদী হইতে জলবিদনাৎ উৎপাদন করা হয়। ইউরাল ও ককেণাস পার্বত্য অগলেও 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে। 


জ।পান-_কয়লা_ ও খনিজ তেলের অগ্রঠলতা এই দেশে ব্যাপক জলাবিদ7যৎ 
উৎপাদনের প্রধান কারণ । এই দেশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃণ্টি হয়। সুতরাং 
জলাবদন্াৎ উৎপাদনের এই অনুকুল পরিবেশ জাপানকে বিশেষ সুবিধা দান করিয়াছে। 
জলাবদন্ৎ উৎপাদনে জাপান চতুর্থ স্থানের অধিকারী । হনস; দ্বীপের পরর্তের পুর 
ও দাক্ষণ ঢালেই এই দেশের প্রধান বিদুৎ কেন্দরগঃলি স্থাপিত । 


ভারত--জলাবদন্যং উৎপাদনে ভারতের স্থান অতাঁতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 
না। কিন্তু বতমানে ভারতে কয়েকটি বৃহৎ জলাবদাৎ উংপাদনকেন্দ্র স্থাপিত 
হওয়ায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের শিবসমবদ্রম ও ময়ার, 
উত্তর ভারতের ভাকরা-নাঙ্গাল ও দামোদর উপত্যকার বিদ্যাং উৎপাদনকেন্দ্র 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


ব্ৰহ্মদেশ _এই দেশের উত্তরের পব‘্াঞ্চলে জলবিদ:াৎ উৎপাদনের বিশেষ সংযোগ 
বত'মান! কিন্তু ভোগকেন্দর দাক্ষিণের দুরবতাঁ অলে অবস্থিত হওয়ায় জলবিদনাৎ 
উৎপাদন এই অণ্চলে বিশেষ লাভজনক হইতেছে না। আশা করা যায় কারিগরগ 
বিদ্যার উন্নতির সাহত এই অস;বিধা দ:রাঁভূত হইবে। 


১৯২ 


শান্ত ও সম্পদ 


আফ্রুকা মহাদেশে দাঁক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলনে ও াণখানিয়ায় অন্ট্রোলয়া ও 
নট্ীজল্যান্ডে সামান্য পাঁরমাণে জলবিদযাৎ উৎপাদন করা হয়। 


কয়লা, খনিজ তেল ও জলবিদ্যুতের তুলনা 


কয়লা 


১। ইহা সাঁণ্চত 
সম্পদ । ক্ৰমাগত ব্যবহারে 
ইহা নিঃশেষ হইয়া 
যাইবে । ইহার ভা'ডার 
পুরণ করা বা নতুন 
সৃষ্টি করা মানদষের 
সাধাতাঁত। 


ই। দ্থায়ী মূলধন 
অপেক্ষাকৃত কম প্রয়ো- 
জন। কিন্তু ইহার 
পৌনঃপনিক ব্যয় 
অধিক। 

৩। কয়লা গুরুভার 
কাঠন পদার্থ । ইহার 
স্থানান্তর বায় আধক। 


8৪1! শিল্পের এক- 
দেশীভবনে কয়লার 
গুরাত্ব সর্বাধিক । 


€। ইহার ব্যবহার 
অপারচ্ছন ৷ 

৬। পারবহন-শল্পে 
ইহার ব্যবহার সীমিত । 


খনিজ তেল 


১। ইহা সাত 
সম্পদ । ক্রমাগত ব্যবহারে 
ইহা নিঃশেষ হইয়া 
যাইবে । ইহার ভাণ্ডার 
পূরণ করা বা নতুন সৃষ্টি 
করা মানুষের সাধ্যা- 
তাঁত ৷ 


| 
| ২! স্থায়ী মূলধন 
অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন 
| হইলেও পোনঃপ;নিক 
ব্যয় অধিক ৷ 


| ০৩ ইহা তরল 
| পদার্থ হওয়ায় পাইপ 
| পথে স্থানান্তর সহজ ও 


| স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ৷ 
| -৪1॥ শিল্পের এক- 
দেশাভবনে ইহার গুরুত্ব 
কম ৷ ইহা িকেন্দ্রীকরণে 
সহায়তা করে । 

৫। ইহার ব্যবহারও 
[ অপরিচ্ছন। 
|. ৬। ইহার দাহিকা- 
| শান্ত অধিক বলিয়া 
| পারবহন-শিজ্পে অধিক 
আদত । 


জলবিদ্যুৎ 


১। ইহা প্রবহমান 
সম্পদ৷ প্রবহমান জল- 
রাঁশর গাঁতকে কাজে লাগান 
হয় বাঁলয়া একই নদীর 
ধারাকে একাধিকবার ব্যবহার 
করা যায়! জল, বাষ্প, মেঘ, 
বাঁষ্ট, জল এই ধারাও যেমন 
আঁবাঁচ্ছলন জলশান্তও তেমান 
অফুরন্ত! 

২। হ্থায়ী মূলধন প্রচ 
প্রয়োজন । বাঁধ নিমাণ, যন্তর- 
পাঁত বসান আঁতারন্ত ব্যয়- 
সাধ্য । কিন্তু ইহার পৌনঃ- 
প্যানক বায় কম। 

৩। জলশান্ত দ্বারা 
উৎপাদিত বিদয্যৎ গ্রড- 
প্রথায় বহুদুরবতাঁ স্থানেও 
প্রেরণ আত সুলভ ৷ 

৪1 শল্পের একদেশ'- 
ভবনের পাঁরবর্তে ইহা 
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে 
সহায়তা করে । 

&। ইহার ব্যবহার 
পরিচ্ছন্ন ৷ 

৬1 পাঁরবহণ - শিল্পে 
ইহার ব্যবহার সীমত। 


জলাবিদয্যুৎ বা জলশান্ত ১৯৩ 


কয়লা খনিজ তেল জলবিদ্যুৎ 
৭) এই শক্তি সয় ৭। এই শক্তি সথয়- ৭। জলশান্ত নণয়- 
কাঁরয়া রাখা যায় যোগ্য ৷ যোগ্য নহে। 

৮৭ ইউনিট প্রতি ৮। ইউনিট প্রতি ৮৷ ইউনিট প্রত 
উৎপাদন-বায় অধিক । | উৎপাদন-ব্যয় আঁধক। উৎপাদন-ব্যয় খুবই কম। 
এই কারণে আযলামনিয়াম 
| ধাতু নিচকাশন- শিল্পে, কাঙ্ঠ- 
| শিল্পে, কাতিম রেশম শিল্পে 

ইহার ব্যবহার সর্বণাঁধক । 


[প্রশ্ন : 1৯) জলাবদনং 'কভাবে উৎপাদন করা হয়? (২) জলাবদযৎ উৎপাদনের অন,কূল 
ভৌগোলিক ওঅথনোতক অবস্থা বর্ণনা কর। (৩) পৃথিবীর প্রধান জঙাবদহাৎ উৎপাদনকারী দেশ- 
গুলির নাম উল্লেখ কর। 1৪) শান্তর উৎস হিসাবে কলা, খানজ তেল ও জলাবদ7তের তুলনামুলক 
আলোচনা কর। (৫) জলাধদ]াৎ-শান্তির সুবিধা ও অসৃবিধাগুলি বর্ণনা কর । ] 


অনুশীলনী ৯০ 


৯। কয়লার প্রধান ব্যবহার কি ক? ইহার শ্রেণী বিভাগ কর ও ইহার ম.খা উপজ্যত দ্রব্যের 
শাম কর। 
What are the prinoipa] uses of coal? Olassifty coal and name Its principal by- 
products. ] 
২। কয়লার বাঁভন্ন ব/বহার ও উপজাত দ্রবাসমূহ ক কি? করলার প্যাথবা ব্যাপা বন্টন ও 
উৎপাদনের [ধদ্তারিত বিবরণ দাও । 
What are the various uses and by-products of coal? 3159 & full account of 
the world distribution and production of coal, ] jy 
৩। কয়লার শ্রেণী বিভাগ করা এশিয়া ও উত্তর অ:মোঁরকা অথবা দাক্ষণ গোলাখে কয়লার 
ভৌগোলিক বণ্টন অলোচনা কর। 
Olassify coal, Give an account 01 the distribution of coal in Asia and North 
America or In the Southern Hemisphere. ] 
৪1 খাঁনজ তেলের শিল্পগত ব্যবহার 'ক কি? প:খথিবাঁতে উহার ভৌগোলিক বণ্টনের বর্ণনা দাও। 
What are the industria! uses ot mineral oil? Give an account of 16৪ 


geographical distribution in the world. ] ৮ 
(জা. ৪. H. B. Council Spoimen Question. 1960 ) 


৫। খাঁনজ তেলের 'বাভন্ন বাবহার ও উপজাত দ্রব্যের নাম লিখ । পবা প্রধান খাঁনজ তেল 
উৎপাদক অণ্চলগণলির বর্ণনা কর। 
[ Mention the varlous uses avd by-products of Petroleum. Describe the 


Principal petroleum producing areas of the world. ] 
( W. B. H. ৪, Council Specimen Question, 1980 ) 


১৩ ১ম] 


১৯৪ শান্ত ও সম্পদ 


৬। বর্তমান বিশ্বে খনিজ তেলের গুরুত্ব আলোচনা কর। মধ্য-প্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকার অথবা 
এশিয়া ও দাঁক্ষিণ আমোঁরকার খানজ তেলের বণ্টন আলোচনা কর। 

[ Discuss the importance of mineral oll 17 modern world. Discuss the distribu= 
ton of mineral oll in the Middle-East and North America or in 4019 and South 


America, ] 

৭। জলাবদহাৎ শান্ত উৎপাদনের উপযোগ অবস্থাগঠুল আলোচনা কর। তাগাবদযুৎ শান্তর তুলনায় 
ইহার কি ক সবাঁবধা আছে? 

{ Describe the conditions {favourable for the generation of Hydel power, What 
aro Ite advantages to thermal power ? 1 ( W. B. লু, B. 0০901] Exam., 1981 ) 

&। শান্তর উৎস ক ক? জলাবদুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক ও অর্থ'নৈঁতক উপাদানসমূহ বর্ণনা 
কর। কোন কোন বিষয়ে জলাবদুৎ অন্যন্য শান্তিসম্পদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ? ] 

[ What are the different sources of Power ? Describe the Geo-economio factors 
{favourable to the generation of hydro-electricity. In what respects is hydro- 
91908110160 superior to other sources of power ?] 

৯ বতামান পথিধতে জলাবদযুতের গুরুত্ব ক্রমাগত ধৃদ্ধি পাওয়ার কারণ নির্দেশ কর। বিশ্বে 
জলাবদৎ উৎপাদনকারী দেশসমুহের বিবরণ দাও। ij 

[ Indicate the causes of growing importance of bydel power in the present world. 
179 an account of the generation of hyde] power in the world, ] 

১০। সোভিয়েত রাশিয়া ও আমোঁরকা যুন্তরাণ্্রে জলাবদহৎ উৎপাদনের বিবরণ দাও মধ্য আফ্রিকার 
জলাঁবদ7ৎ উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ থাকা সত্তেও উল্লেখযোগ্য জলাঁব্দ:ং কেন্দ্র গড়িয়া উঠে নাই কেন? 

[ Give an account of the generation of hydel powor In the USBR and the U. B.A, 
Why has not there developed indortant hydro-electric centres In Central Atrion 
An 90169 of much favourable conditions prevailing over there? ] 


ৎ ৎ | কৃষিকার্ষ ওরুঘিজ সম্পদ 


( Farming and Farm Resources ) 


কাঁষই সভ্যতার অগ্রদ্রত । মানব-সভ্যতার বিকাশ. ও অগ্রগতির ইতিহাসে 
কাষকার্ধের আবিচ্কার নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মান:ষের খাদ্য, 
 বদ্ত্ ও বাসন্থানের প্রাথামক চাঁহদা পূরণে কৃষির দান অপাঁরসীম । প্রাকৃতিক নিয়ম 
লক্ষ্য কারয়া আদম যাযাবর মানুষ একদিন জমিতে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন 
কাঁরতে শিাখল। ধাঁরে ধীরে জমিকে আশ্রয় কাঁরয়া মানুষ একই স্থানে স্থায়ীভাবে 
বসবাস আরম্ভ করিল। পন্তন হইল গ্রাম-নগর, শহর-বন্দর, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজা- 
রাজনীতি ইত্যাদি যাহার ফল আধুনিক সভ্যতার ক্রমাবকাশ । 
কৃষির সংজ্ঞা! ( Definition of Agriculture): প্রাকৃতিক পাঁরিবেশের 
সযোগ-সঃবিধাকে নিজ বাদ্ধিবলে কাজে লাগাইয়া মানুষ জমি হইতে চাষ আবাদের 
সাহায্যে ধান, গম, ইক্ষু, চা প্রভাতি নানাবিধ ফপল উৎপাদন করিয়া থাকে । এক 
সময় জমি হইতে মানুষের ফসল উৎপাদনের 'বাবধ কার্য'ক্রমকেই কৃষিকাষ বলা হইত॥ 
শকণ্তু বর্তমানে কৃষিকার্য আর জাগতে চাষ-আবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই ॥ সভ্যতার 
অগ্রগাঁতর সাহত কাষকাে'র পাঁরাধও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে । Prof. E,W, 
Zimmerman-র মতে “Agriculture covers those productive efforts 
by which man settled on the land, seeks to make use of and if 
possible accelerate and improve upon the natural genetic or 
growth processes of plant and animal life to the end that these 
processes will yield the vegetable and animal products needed 
or wanted by them.” অর্থাৎ উীদ্ভদ ও প্রাণজগতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া 
মানুষ যখন জমিতে ফসল উৎপাদন, বন হইতে সম্পদ আহরণ, পশুপালন, মংস্যচাষ 
ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ও জাঁবিকার সংস্থান করে তখন উৎপাদনম[ূলক এ সকল 
শ্রাথীমক কার্যধারাকে কৃষিকার্য বলিয়া গণ্য করা যায় ৷ কৃষির এই সংজ্ঞান[যায়ণ কাঁষ* 
কার্ষের অন্তভুত্ত প্রাথামক কার্যাবলীকে নিয়'লখিত পাঁচাট শ্রেণীতে 'বিভন্ত করা যায়_ 
(১) শস্য চাষ (02099. £armেin6) :. জাম চাষ-আরাদের সাহায্যে ধান, 
গম, যব, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষ;, চা, রবার ইত্যাদির উৎপাদন করা হয়। ইহাই প্রকৃত 
কাঁষকা। ৰ 
(২) পশু পালন (Stock rearing or farming): পার্বত্য অণ্চলে 
বনভূঁমর সান্নাহত অণ্যলে বা তুণাঞ্লে অনেক দ্থানে প্রাকৃতিক অবস্থা শস্য উৎপাদনের 
অনুকূল নহে। এই সকল স্থানে গর? মহিষ, ভেড়া, শুকর প্রভৃতি পশ:ুপালনের 
সাহায্যে মাংস, দগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি_ঘি, মাখন, পনর ইত্যাদি, পশ চামড়া, 
পশম প্রভাতি নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন করা হয় । প্রকৃতপক্ষে ইহা চাষকার্ষে'র অন্তর্গত 
না হইলেও অর্থনৈতিক ভুগোলে ইহাকে চাষকার্ষের অন্তভুত্ত করা হয়। 


২৯৮ 


১৯৬ কাষকাৰ্য ও কলঁষজ সম্পদ 


(৩) মৎস্য চাষ (7555158)1 নদী বা সমুদ্র তীরবতণ অলে কীষকাষে'র 
উপযুক্ত সুযোগের অভাবে সীন্নহিত জলভাগ হইতে মৎস্য আহরণ করা স্থানীয় 
আঁধবাঁসিবন্দের প্রধান উপজশীবকা। ইহাকেও কৃষিকার্ষের অন্তভুক্ত করা হয়। 

(৪) বনজ সম্পদ আহুরণ € Gathering forest resources ) : বনভাঁম 
সৃজন, সংরক্ষণ ও বনাগল হইতে কান্ঠ, মধু, মোম, লাক্ষা, গদ, বাদাম, [িকল:, কর্ক 
ইত্যাদি আহরণও কৃষিকার্ষে'র অন্তর্গত । 

(6) মিশ্র কৃষি (01০0 £armদ৷in6): কোন কোন অগ্চলে জলবায়? 
ইত্যাঁদর কারণে সংবৎসর চাষাবাদ করা যায় না। অথবা চাষ-আবাদ সর্বদাই জীবিকা 
সন্তাভান্তক। কোন একাঁট নাঁদস্ট সময়ে ফসল উৎপাদনের সাঁহত অবাশম্ট সময়ে 
কৃষক গরু, ভেড়া, শুকর ইত্যাঁদও প্রতিপালন করিয়া থাকে। আধাঁশক কাঁষকার্ষের 
সাঁহত আংশক পশ.পালন-ব্যবন্থার সংমশ্রণকে মিশ্র কৃষ বলা হয়। 

কৃষিকার্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristic features of agriculture ). 
কৃষকার্য ভাঁমনির্ভর হওয়ায় ইহার নিয়ালাখত বৈশিষ্ট্যগ্ীল লক্ষ্য করা যায়_ 

(১) কৃঁধকার্যে'র প্রয়োজনে কৃষককে কুবিক্ষেত্রের নিকটবতাঁ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে 
বসবাম কারতে হয়। (২) একই জাঁমতে বারবার চাষ-আবাদ কারতে হয়। 
(৩) কৃঁষকার্য মূলত প্রকাীতর উপর নির্ভরশীল ৷ অর্থাৎ কৃষিকার্ষে প্রকতির ভামকাই 
মুখ্য ৷ ম্বীন্তকা, উত্তাপ, বৃণ্টিপাত ইত্যাদ প্রাকৃতিক উপাদানগুনলিই কৃষির প্রাণ । 
ইহাদের উপর. মানুষের নিয়ন্রুণক্ষমতা কার্যকর নহে। কাঁষকার্যে মানুষের ভুমিকা 
গোঁণ ৷ প্রকৃতির সহায়তায় মান্য জাম হইতে চাষ আবাদের সাহায্যে ফসল উৎপাদন 
করে। (8) কৃষিজ সম্পদ প্রবহমান সম্পদের পর্যায়ভুত্ত। ঢাষ-আবাদের সাহায্যে 
বার বার যেমন ফসল উৎপাদন সম্ভব তেমনি কাঁষবজ্ঞানের উন্নতির ফলে হেক্টর প্রতি 
কাজ দ্রব্যের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব । (6৫) ' কৃষিকার্য কোন দেশের 
কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে । ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ন প্রাতকুল না হইলে দেশের 
ভিন্ন অঞ্চলে িয়গিত কৃষিকার্য করা সম্ভব ৷ (৬) কৃষিজাত দ্রব্যাদি মানুষের খাদ্য, 
পান'য় ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও খাদ্য ও পানীয় হিসাবেই ইহার 
উৎপাদন সবশীধিক । (৭) কৃষিক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্রমহাসমান উৎপাদন {বাধ (Law of 
Diminishing’ Return) কার্যকর হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন হার হাস পায়। 
অবশ্য কৃষপদ্ধাত পাঁরবর্তন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, শস্যাবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে 
.সামায়কভাবে উৎপাদনহাস রোধ করা যায় । 

কৃষি ও ইহার উপাদাল (Agriculture and its supporting 
£ৎ€t০£5 )ঁপৃথিবার প্রায় সকল দেশেই কম বোঁশ কাঁষকার্ধের অনুশীলন হইয়া 
থাকে আধাীনক বিশ্বে 1পজ্প-বাণিজোর প্রভূত উন্নীত সত্তেও কীঁষই মানুষের 
অন্যতম প্রধান উপজনবিকা এবং কৃষি সকল দেশেরই জাতাঁয় আয়ের একটি অন্যতম 
প্রধান উৎস ৷ প্রকাতির উপাদান সমহের উপর কীষকার্য বহুলাংশে দিনভর করে। 
এই কারণে ভূপ্ঠের মোট জামির বা দুলভাগের সামান্য অংশেই কৃষিকাধ* হইয়া 
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থাকে। বর্তমানে ভূপজ্ঠে মোট জমির পারমাণ প্রায় ১৪৬০ কোটি হের বা প্রায় 
৩৬০০ কোটি একর এবং ইহার শতকরা মাত্র ৮ ভাগ জাঁম কৃষিকার্যে'র উপযুক্ত । এই 
স্বল্প কৃষ জমির আবার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আমেরিকা যুন্তরা্টু, সোভিয়েত 
রাশিয়া, ভারত, চাঁন, কানাডা, অষ্ট্রোলয়া, আর্জে“ণ্টনা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, 
ব্রোজল, মেক্সিকো প্রভৃতি ১৫টি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির, 
সাঁহত খাদ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান ৷ সুতরাং কাবজামর পাঁরমাণ বৃদ্ধির প্রচেণ্টাও 
অব্যাহত । Prof. 0. E 891০ এবং অন্যান্য ভূগোলাঁবদের মতে পাৃথবীর 
মোট জমির শতকরা প্রায় ৪9 ভাগ কাঁষির উপযোগন করা সম্ভব । বর্তমানে কৃষি- 
বিজ্ঞানের উন্নাতর ফলে মের; সান্নাহত অণ্লে, বং(ষ্টাবহীন মরঃপ্রায় অঞ্চলে, তৃণাগুলে 
এবং পর্বতের ঢালেও চাষ-আবাদের প্রসার ঘাঁটতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কোলা 
উপদ্বাপে, স্টেপ অঞ্চলে, ভারতের রাজস্থানের সুরতগড়ে, আমোঁরকা যয্তরাষ্ট্রের দাক্ষণ- 
পশ্চিম প্রান্তীয় মরুপ্রায় অঞ্চলে চাষের প্রচলন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

কৃষকার্ষ* ও কৃষিজ পণোর উৎপাদন প্রাক্কীতক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমহের দ্বারা 
সাঁমাবদ্ধ। প্রাকীতক উপাদানসমহের মধ্যে (১) উত্তাপ, (২) আদ্রতা অর্থাং 
বৃষ্টিপাত ও জলসেচ, (৩) ভূ-প্রকৃতি, এবং (৪) ম্‌ত্তিকা সর্বাপেক্ষা গঢর;ত্বপুণ। 
ব্তুত কাঁষিকার্য এই চারাঁট উপাদানের দ্বারাই সর্বাধিক নিয়ান্রত হয়।. এই 
কারণে ইহাদিগকে কাঁির চাঁরাট 1নয়ল্্ণক।রণ প্রাক্কীতক উপাদান' ( Four physical 
frontiers of agriculture ) বলা হয় । মানাবক ও সাংস্কাতক উপাদানসমহের 
মধ্যে নিয়াল'খিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :(১) কৃষকের জ্ঞান-- আঁভজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতা, 
(২) মূলধন, (৩) কৃষিজ পণ্যের চাঁহদা--কৃঁষজ দ্রব্য ব্যবহারকার* িল্পকারখানা 
(৪) পাঁরবহণ ব্যবস্থা ও (৫) সরকার! নগীত। 

(১) উত্তাপ ( Temperature ) : উাদ্ভদ ও প্রাণজগতের জনন ও বুদ্ধির 
পক্ষে উত্তাপ অপ'রহা্য'। স্বাভাবিক চাষ-আবাদের পক্ষে. নড়ানপক্ষে প্রায় ৬* সে. 
উত্তাপের প্রয়োজন ৷ ইহা হইতে কম উত্তাপ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে 
ক্ষাতকর। আবার আঁত উচ্চ তাপও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষাতকর ৷ নিয়নতাপে যেমন জল 
বরফে পাঁরণত হয়, উচ্চ তাপেও তেমান জল বাচ্পে, পরিণত হয় । উদ্ভিদের বৃদ্ধির 
পক্ষে ইহা স্বাভাঁবক নহে ৷ 'বাভন্ন প্রকার ফসলের জন্য বিভিন্ন মান্নার উত্তাপ 
প্রয়োজন । যেমন, ধান চাষের জনয প্রায় ২৭ হইতে ৩০: সে উত্তাপ দরকার হয় কিন্তু 
গম চাষের জন্য ১৪' হইতে-১৬' সে উত্তাপই যথেষ্ট । আবার পাট চাষের জন্য প্রায় 
৩৫‘ সে উত্তাপ উপযোগন । তাপমাত্রার প্রাতকুলতার জন্যই মের? অঞ্চলে ও মর; 
অণ্যলে কৃষিকার্য' সম্ভব নহে। 

(২) বৃষ্টিপাত ও জলসেচ ( Rainfall and Irrigation): সকল 
কাঁষকাের পক্ষে ব্‌চ্টিপাত অত্যাবশ্যক । অতারন্ত বাহ্পীভবনের ফলে যে সকল স্থানে 
মাটির রস শুকাইয়া যায় সেই সকল স্থানে কৃষিকার্ষে'র জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন ৷ 
আবার যেই সকল স্থানে বাজ্পীভবন কম হয় সেই সকল স্থানে স্বল্প ব;ণ্টিপাতেই 
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কাঁষকাষ" করা সম্ভব! অনাবৃষ্টি বা আঁতবাৃষ্টি উভয়ই কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। 
নাদষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পারমাণ বাষ্টপাতই কৃষির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগাী । কৃষিজ 
দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বণ্টিপাতের পাঁরমাণের উপর নির্ভার করে, যেমন 
ধানের পক্ষে প্রায় ১০০ সে মি. হইতে ২০০ সে-মি. বান্টিপাত প্রয়োজন হইলেও গমের 
পক্ষে ৭৫ সেম. হইতে ১০০ সেম. বৃষ্টিপাতই পর্যাপ্ত 

বণজ্টপাতের অনিশ্চয়তা ও তারতম্যের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই বিভন্ন দেশে 
জলসেচের ব্যবস্থা প্রচলিত আছেঁ। ই'দারা, কুপ, পক্কারণী খনন করিয়া ডোঙ্গা বা 
চাকার সাহায্যে মিশরে ও ভারতে জলসেচের পদ্ধাতি বহু পন্রাতন । 

বমানকালে ভূগভে' সপ্চিত জল ডিজেল বা বৈদযাতক পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন 
কাঁরয়া কৃষক্ষেত্রে দেওয়া হয় ॥ আবার নদীতে বিরাট বাঁধ বাঁধিয়া ও সেচখাল খনন 
করিয়া নদণর জলকে কীঁবক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ফলে নদগর প্লাবনরোধের 
সাঁহত সেচকাধণ বিদ্যুৎ উৎপাদন, পাঁরবহণ ইত্যাঁদরও সমীবধা হয়। ভারত, চন, 
সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুন্তরাষ্টর, মিশর, জাপান প্রভাত দেশে সাম্প্রাতককালে 
সেচবাবন্থার বিশেষ প্রসার ঘাঁটয়াছে। পাঁথবীর কাঁষ-নিভ'র প্রায় সকল দেশেই 
বর্তমান শতাব্দশতে সেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নীত ঘটিয়াছে। 

(৩) ভূ-প্রকৃতি (7০০০৪৮৭৮১ ); ভূণপনণ্ঠের স্থান স্থানে পর্বত, মালভূমি 
ও সমভূঁম দেখা যায় । কৃষকা্যে'র পক্ষে সমভূঁমই সর্বাঁধক উপযোগ’ ৷ এই সকল 
স্থানে কীষকার্ধ সহজ ও সলভ, জলসেচ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সহজপাধ্য। 
মালভূমি অঞ্চলে ভূমি অনেক ক্ষেত্রেই ঢেউ খেলান অবস্থায় থাকে! এই কারণে 
কাঁষিকার্ সমতল ভূমির তুলনায় আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহংল। পার্বত্য অণ্চলে সমতল 
বা প্রায় সমতল ভূমির অভাব । মাঝে মাঝে উপত্যকা দেখা যায়। কিন্তু এ সকল 
স্থানেও সর্ব চাষবাসের উপযোগী ভূমির অভাব । একমাত্র পর্বতের ঢালে বীচ্ছি্ব- 
ভাবে স্থানে স্থানে চাষবাসের সুযোগ মলে । উহা যেমন শ্রমসাধা তেমন ব্যয়বহুল । 
এই সকল কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষে্রগুলি সমতুমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(8) মৃত্তিক (5০11): কৃষির অন্তর্গত চাষ-আবাদের পঞ্ষে মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় উপাদান! উর্ব'রতা শান্তই মৃত্তিকার প্রাণ। মাটিকে আশ্রয় কাঁরয়াই 
বগজ অঙ্কযীরিত হয় এবং মাটি হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ কাঁরয়া সকল উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়। 
মত্তিকার গঠনবৈশিচ্ট্যের উপর মৃত্তিকার গন্গাগ্ণ ও উব'রতা নির্ভর করে। 
মৃত্তিকার রাসায়নিক গঠন অনন্যারী নানা ধরনের মৃত্তকায় নানা প্রকার ফসল 
উৎপন্ন হয়। উব্বরতার তারতম্যের জন্য সাধারণ ফসলের তারতম্য ঘটে। অনঃর্ব'র 
মৃত্তিকা সার প্রয়োগে উর্বর হইয়া উঠে এবং আঁধক ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয়। 
পৃথিবীর নানান্থানে নানাধরনের মাত্তকা দেখা যায়। মবান্তকার রাসায়ানক গঠন, 
দানার গঠন এবং জলবায়: ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে ইহাকে নিগ্ালাখত নানা 
শ্ৰেণীতে বিভন্ত করা যায়_- 

(ক) রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে-(১) পেডালফার মৃন্তকা-_ লৌহ ও আল" 
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৮ 
মিনিয়ম মাশ্রত মৃত্তিকা, ইহা তেমন উর্বর নহে। (২) পেডোক্যাল মৃত্তিকা 
আঁধিক চুন ও স্বল্প লবণযুক্ত মৃত্তিকা, জলসেচের সাহায্যে উত্তম কৃষিকার্য সম্ভব । 

(খ) জলবায়; ও উদ্ভিজ্জের [ভিত্তিতে (১) পডসল মাত্তক।-_সরলবগাঁয় বৃক্ষের 
বনাগলে এই প্রকার ম;ত্তিকা দেখা যায়। ইহা অয্নধর্মা ও অনুর্বর। (২) তুন্দরা 
মতিকা_-আনুর্বর ধূসর বাদামী এই মৃত্তিকা উচ্চ অক্ষাংশে দেখা যায়। (৩) 
ল্যাটেরাইট-মান্তকা_ইহার জলধারণ ক্ষমতা নাই । ইহাকে জননর্বর শোষিত 
( beached ) মৃত্তিকাও বলা যায় । ইহাতে সার মাটির পারমাণ কম ৷ (8) গ্রেইীর 
মাতকা-_স্বজ্প ব:ণ্টিপাতযুক্ত দঘ' তৃণাঞ্ুলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা বেশ 
উব'র। (6) সারনোজেম-ইহাতে সার মৃত্তিকা বেশি থাকে বলিয়া খুব উর্বর । 
নাতণগতোঞ্চ তৃণাণ্ডলে এই প্রকার মৃত্তিকা বোশ থাকে বাঁলয়া খুব উর্বর । নাতি" 
শগতোক তৃণাণ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। (৬) চেষ্টাই ও বাদামী 
মা্তকা-গাঢ় বাদাম এই মৃত্তিকা উর্বর । (৭) শিয়ারোজেম ও মর, মাততকা__ 
সামান্য সারমাটি, চূণ ও জৈব পদার্থামাগ্রত এই ম্ঠান্তকার উর্বরতা মধামপ্রকার । 
জলসেচ ছাড়া ইহাতে কাষকার্য করা সম্ভব নহে! 

(গ) দানার 'ভান্ততে মৃত্তিকাকে পাথুরে, কঙ্করময়, বেলে, দৌয়াশ, কাদা ও পাঁল 
এই বাভিন্ন ভাগে বিভন্ত করা যায় । 

অন্যান্য উপাদান :-(৯) ক্ষক- কৃষিকার্ষের সাহত প্রত্যক্ষভাবে যনুন্ত কৃষক- 
দিগের কাষ-বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর কৃষির সাফল্য সর্বাঁধক িভ'র করে। 
কার সময়, পন্ধাত, ফসলের প্রকারভেদ ইত্যাদির সুষ্ঠু নির্বাচন ও প্রয়োগ কৃষকের 
উপরই নিভ'র করে। 

(২ জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান: কাঁষতে ভূমিকর্ধণ, বাঁজবপন 
ইত্যাদি কার্ষে বহ; শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং জনসংখ্যা কৃষিকার্যে' নিয়োজিত 
শ্রামকের ও কৃষিপণ্যের চাহিদার দক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 

৩) মূলধন : উন্নত কাষ-পদ্ধাত অবলগ্বনের জন্য, বিশেষ করিয়া যন্বপাঁত, 
উন্নত বাজ, সার ইত্যাঁদ ব্যবহারে প্রচুর মলধনের প্রয়োজন হয় । অনেকাংশেই ইহা 
কৃষকের অর্থ'নৈঁতক অবস্থার উপরশীনভ'র বরে । 

(৪) কৃষিপণোর চাঁহিদ!: জনসংখ্যা বাঁদ্ধর সাঁহত কাঁষপণ্যের চাহিদার 
বষয়াটি যুক্ত । অতএব আভ্যন্তরীণ চাঁহদাই প্রধানত কৃষিকাষে'র ব্যাপক প্রসারের 
1 a ‘ 

কৃষিজ পণ্যনির্ভর শিল্পের প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবন্া: কৰ 
শালির শিল্প যেমন, বদ্রশিল্প, পাটাশিজ্প, শকরা শিল্প ইত্যাদির প্রসার ও উন্নাত 
দেশের মধ্যে তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কাষজ পণা উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। এই 
সকল ক্ষেত্রে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন ! 
কারণ যোগাযোগ বাবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পক্ষেত্রের সাহত কাঁচামাল ও A 
ঘাঁনচ্ট সম্বন্ধ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। রি 


২০০ কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


কৃষিকার্ধে প্রকৃতির প্রভাব ও মানুষের প্রচেষ্টা, (Influence of 
nature on sgriculture and man’s efforts } : কৃষিকার্ষে'র উপর প্রকীতির 
প্রভাব সবণাঁধক। কৃষির মুখ্য উপাদানসমূহ যেমন মৃত্তিকা, উত্তাপ, বৃঁষ্টপাত প্রভাত 
প্রকৃতির দান। ফলে কৃঁষকার্য একান্তভাবেই প্রকাতির উপর নির্ভরশীল। এবং 
প্রকারত উপর এই নির্ভরশীলতা কষির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ প্রকৃতির খেয়ালিপনার 
শেষ নাই। একই সময়ে দেশের কোন অংশে খরা এবং কোন অংশে প্লাবন কোন 
আকাম্মিক ঘটনা নহে দেশের প্রায় সব নিদিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়া বরং 
নিয়মের ব্যাতক্রম। সূর্ষের উত্তাপের অস্বাভাবক তারতমোর জন্য স্থানে স্থানে 
শপত-গ্রগম্সের তীন্রতা ও ব্যাপকতার হাসবৃদ্ধি ঘটে। ইহাতে ম্‌ত্তিকার উৎপাঁদকা 
শান্তরও পাঁরবর্ত'ন ঘটে এবং নানাবিধ কৃষিজ ও বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বিশেষভাবে 
প্রভাবত হয় । উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্ম, বৃদ্ধি ও ইহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী উৎপাদন বহুলাংশেই প্রাকৃতিক উপাদানসমহছের উপর নির্ভর করে বলিয়া 
ইহাদের আনূকুলা বাতিরেকে স্ঠু ও সফল কৃষি প্রায় সম্ভব নহে। অথচ প্রকৃতির 
এই সকল উপাদানের উপর মানুষের নিয়ন্্রণকারণ ক্ষমতা আদৌ নাই। নি্দিজ্ট 
সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটানো বা অসময়ের বৃণ্টিপাত রোধ করা ইত্যাদি মানুষের 
নিকট আজও দ:জ্ৰেয় রহস্য ৷ 

কিন্তু আধুনিক মানুষ সব কিছুই প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে 
নারাজ। তাহার প্রচেষ্টার বিরাম নাই । কৃঁধকার্ষের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকৃতির 
প্রভাব হ্রাস করিয়া কৃিব্যবন্থাকে স্বানাদষ্ট পরিকল্পনার অন্তর্গত করিতে মানুষের 
উদ্যম প্রশংসনীয় । বর্তমান যুগে ব.ষ্টির অভাব মানুষ সেচের সাহায্যে পরণ 
করিতেছে । আতিবৃঞ্টিজানিত প্রাবন রোধে মানুষ নদাসমুূহে বাঁধ দিয়া জলাধার 
নির্মাণ করতেছে ও সেচ-খালের সাহায্যে এ জল [বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া 
দিতেছে। ব্যাপক পরপক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন ফসলের উপযোগ! 
মযৃত্তকার সন্ধান পাইয়াছে এবং নানাবিধ জৈবিক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে 
জমির উর্বরাশীন্ত বৃদ্ধির কৌশলও মানুষ আয়ত্ত করিয়াছে। পূর্বে জমির উৎপাদিকা 
শান্ত বাঁদ্ধর জন্য গোবর, খইল, মিগ্রসার, পাঁক্ষাবজ্ঠা, মানুষের বিষ্ঠা ইত্যাদি 
ব্যবহৃত হইত। বর্তমান যুগে সোডিয়াম নাইট্রেট বা চিলি সল্ট পিটার, আমোনিয়াম 
সালফেট, ক্যালসিয়াম সাইনামাইড, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক 
সারের ব্যাপক প্রয়োগ হইতেছে। আবহাওয়াজনিত বাধা দূর করিতে মান; 
আঁবিৎ্কার করিয়াছে দ্রুতফলনশসল বাঁজ ও কাঁটনাশক উষধপ্রের ব্যবহার, নানাবিধ 
রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ইত্যাদি ৷ কীিব্যবস্থায় প্রকাতির প্রভাব হাসে মান;বের 
এই সকল প্রচেষ্টা তাহার সায় ভামিকার ইর্গিত বহন করে । 

কৃষিকার্যে'র প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের 'নিয়ন্রণ শহধ7 কল্যাণকরই 
হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা মানুষের অকল্য।ণও ডাকিয়া আনিয়াছে । মানুষের 
আঁবিবেচনা ও অদ;রদশিতার ফলে অনেক নদী কালক্রমে স্রোত হারাইয়া সনজলা-সহফলা 


ভিটা 


কাঁব-প্রণালী ২০১ 


শস্যক্ষেতকে উষর মর; প্রান্তরে পাঁরণত করিয়াছে । নদীর জল দুষিত হইয়া মংস্যকুলের 
ধ্বংস সাধন করিয়াছে । ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বহ; উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরদিনের 
মত নিশ্চহ হইয়া গিয়াছে । আগার কথা, সাম্প্রাতককালের মানুষ এই সকল 
বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছে এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ, নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচের 
প্রসার, বনভম সংরক্ষণ, পশু পালন, মতস্যচাষ ইত্যাদি “বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
মাধ্যমে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ কারয়াছে। 


[প্রশ্ন : 1৯) অধ্যাপক জিদ্মারম্য প্রদত্ত কৃষির সংজ্ঞা নিজ ভাবায় বান্ত কর। (২) কাঁষকাধে'র 
বোশগ্টা কি ক? (৩) কৃষির নিয়দ্ঘণকারণ প্রাকীতক উপাদানগুঁল কি কি? 08) পেডালফ'র ও 
পেডোক্যাল ম:ত্তিকার বৌশগ্ট্য বণনা কর। (৫) চার শ্রেণীর উর্বর মন্তকার নাম ীলখ। (৬) স্বাভাবিক 
চাষ-আবাদের জন্য কত 'ডগ্রী তাপমান প্রয়োজন ?. (৭) কৃষিকার্য'কে প্রাক্কীতক প্রভাব মস্ত করায় 
মানুষের প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ] ! 


কৃষি-গ্রণালী ( Types of Farming ) 


কৃষিকার্যে' প্রাকৃতক পাঁরবেশের গুরুত্ব সর্বাধিক সন্দেহ নাই । সভ্যতার অগ্রগাঁতর 
সাহত মানুষের সাংস্কৃতিক পারবেশের রূপান্তর ঘাঁটতেছে। ফলে উভয় প্রকার 
পারবেশের প্রভাবে দেশে দেশে কাঁষ ব্যবস্থার বিশেষ বোচন্য লক্ষ্য করা যায়। 
কোথাও কৃষ ব্যবস্থা খুবই উন্নত এবং বাঁণাজ্যক উদ্দেশ্যে পরিচালিত । আবার 
কোথাও কাষিব্যবস্থা সেই আদিম পদ্ধাত-নির্ভ'র, ফলে সম্পুণরুপে জশীবকা 
সন্তবাভিত্তিক ৷ কাঁষ-উপাদানদমনহের সীমাবদ্ধতার পারপ্রৌক্ষতে এবং 'বাভন্ন দেশে 
ব্বাসকারণ মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নাতর স্তরভেদে কৃষিব্যবস্থার বাভননতা 
ঘাঁটয়া থাকে । এই 'বাভন্নতা প্রধানত নির্ভর করে চারটি বিষয়ের উপর, (ক) কৃষ 
জমির আয়তন, (খ) কৃষির উদ্দেশ্য, 'গ) জলবায়ু ও (ঘ) ফসলের সংখ্যা অর্থাৎ একই 
জমিতে বংসরে কতবার ফসল তোলা হয়! 'নচে বিভিন্ন প্রকার কৃঁষ-প্রণালার 
শ্রেণপীবভাগ দেখাইয়া উহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল : 


কৃষি প্রণালীর শ্রেণীৰিভাগ 
| PRE | ঢল 7 রা চাঙা] 
কাষজামর আায়তনাভাঁন্তক কাঁষর জেন ভাঁত্তক জলবায়ু ভীত্তক ফসলের ss 
নাহ জম্দ ls toe stds | (ER CT 
প্রগাঢ় কাষ ব্যাপক সং সম্পূর্ণ ঝাণাঁজ্যক আবাদ” | এক ফসল দৃই ফসলী বহু ফসল? 
কৃষি কাঁষ কৃ কাঁধ | 


| ] I 

আদ কৃষ সেচন কৃষি শৃত্ক কাঁষ ১4 
জমির আত্মতনভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা : সামীগ্রকভাবে কৃষ-জমির আয়তন 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু দেশে দেশে জনসংখ্যার চাপের তারতম্য অনুসারে মোট কৃষি 
জাঁমর যোগান কম বেশী হইয়া থাকে। এই কারণে কাষ-জামির যোগানের ভিত্তিতে 


২০২. কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ * 


পারচালিত কাঁধি-ব্যবস্থাকে প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ--এই দই শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়৷ 


প্রগাট চাষ ( {ntensive Agriculture ) 

পৃথিবীর শিল্পোল্নত বহু দেশে কৃষি জামর পাঁরমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । এই কারণে অধিক উৎপাদনের জন্য স্বল্প জমিতে কাঁষি-যন্ত্রপাতি 
বাবহার, রাসায়ানক সার প্রয়োগ, উচ্চফলনশীল বাঁজ্জ ব্যবহার, ব্যাপক সেচের প্রসার, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে শস্যাবর্ত'ন ইত্যাঁদর মাধ্যমে যে কাঁষ-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 
তাহাকে প্রগাঢ় চাষ বা নিবিড় চাষ পদ্ধাত বলা হয়। বৃটিশ য্ন্তরাজ্য, হল্যান্ড, 
জার্মান’, জাপান প্রভূতি দেশে এই প্রকার কৃষি ব্যবস্থা প্রচান্ত আছে। এই ব্যবস্থা 
সন্পূর্ণরূপৈ আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানাভত্তিক হওয়ায় হের প্রতি উৎপাদন বেশ? হয়। 
ব্যাপক কৃষি (Extensive Agriculture ) 

যে-নকল দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষ-জামর পরিমাণ বেশস অর্থাৎ মাথাপিছু 
কৃষ জমির পরিমাণ আঁধক সেই সকল দেশে স্বল্প মুলধন নিয়োগ কাঁরয়া হাল্কা 
চাষের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করা হয়। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে 
ব্যাপক কৃষ বলা হয়। আমেরিকা যযুন্তরাষ্ট, সোভিয়েত রাশিয়া, অক্ট্রোলয়া, 
দাঁক্ষণ আমেরিকার আঙ্জে'স্টনা ও তোঁজলে এই প্রকার কৃষির প্রচলন আছে। 


উদ্দেশ্য ভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থ! : কৃষির মৌল ও মুখা উদ্দেশ্য উৎপাদিত 
শস্যদ্ধারা মানুষের নানাবিধ অভাব মেটানো । উৎপাদনের পরিমাণ সর্বত্র সমান 
নহে। কঁষকার্য পারচালনার বাস্তব অবস্থা ও উদ্দেশোর উপর উৎপাদনের পাঁরমাণ 
নির্ভর করে। সতরাং উদ্দেশ্যাভীত্তক কৃষিকার্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। 


(ক) স্বয়ংসম্পূৰ্ণ কৃষি বা জীৰিকা-সত্তান্ভিত্তিক কষি (Subsistence or 
Self-sufficient Agriculture): পাঁথবীর কোন কোন অঞ্চলে কোন প্রকারে 
শুধ জাঁবনযাপনের উপযোগ’ শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত চাষ আবাদ হইয়া থাকে। 
এই প্রকার কাঁষ-বাবন্থাকে জশীবকা-সন্তাভীত্তক চাষ বলে। ইহার মুলে রহিয়াছে 
নানারুপ প্রাকীতক, সামাজক ও রাজনৈতিক বাধা । অনেক দ্থানে পার্বত্য অণ্চলে ও 
মর;গ্রায় অণ্ুলে এই প্রকার কীষ-বাবস্থা দেখা যায়। বাহ্জগতের সাহত যোগাযোগের 
অসুবিধা লোকনংখ্যার তুলনায় কৃষি-জমির দ্বজ্প্তার ফলেও জণীবকা-সত্তাভীত্তক 
কাষিকার্ষের উদ্ভব হয় + আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, দাঁক্ষণ আমেরিকার আমাজন 
নদশতগরবতর্শ অঞ্চল, ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মালয়োশয়ার 
অরণ্যাণ্ডল ও মধ্য এশিয়ার মরুপ্রায় অঞ্চল বিশেষে আজও জাবিকা-সন্তাভীত্তক বা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঁষ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানচাষকে বিশেষ 
করিয়া এই প্রকার-কাঁষর অন্তভূক্ত করা যার ॥ শিল্পযূগ মানুষের সমাজে যেই সকল 
বৈজ্ঞানিক আবিচ্কার ও নব-চেতনার উন্মেষ ঘটাইয়াছে এই সকল স্থানে উহার বিন্দুমাত্র 


সদ বারুরগার ররর রা রর সম হালা 


» জলবায়ভিত্তিক কৃষি ২০৩. 
প্রভাবও পড়ে নাই। ফলে এই অঞ্চলে জীবনধারা ও কৃষি-পদ্ধত সেই পুরানো পথে : 
একই ছন্দে আবর্তিত হইয়া চালয়াছে। 8 

ৰাণিজ্যক কৃষি ( Commerciel Agriculture): বাবসায় ও বাণিজোর 
উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উৎপাদিত কৃষিপণ্যসামগ্রগ বিদেশে রপ্তানি কাঁরয়া অথ উপার্জনের - 
উদ্দেশ্যে পারচালিত কৃষি-ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষি বলা'হয়। বাণিজ্োর উদ্দেশ্যে 
উৎপাদিত কাষিপণ্যকে এই কারণে অর্থ'কর ফসল বা বাঁণগ্জ্িক শস্য বলা হয়। 
ক্যানাডা, আমোরকা ফ্ন্তরাষ্্র, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জে্টনা প্রভৃতি অঞ্চলে গমচাষ- 
বাণিজ্যিক কাঁষিণভাত্ততে হইয়া থাকে। অনুকুল জলবায়;, ম:ত্তিকা, প্রচুর মূলধন: 
ও আন্ত্শীতব-ক্ষেন্্ে প্রচুর চাহিদা এই প্রকার কাষ-ব্যবস্থার সহায়ক ৷ 

বাগিচা কৃষি ব। আবাদী কৃষি ( Plantation Farming ) জলবায়; ও 
ম্‌ত্তিকার আন;কুল্যে কোন একটি স্থানে একটিমাত্র ফসল যখন বৈজ্ঞানিক প্রথায়- 
বিশেষ সাফল্যের সাঁহত চাষ করা হয় তখন এই প্রকার কঁষ-ব্যবস্থাকে আবাদী কাঁষ- 
ব্যবস্থা বলে। এখিয়া ও আফ্রুকার বাভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় 
বাঁণকগণ সর্বপ্রথম এই প্রকার কাঁষ-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ক্লমে ব্লমে এই কৃষি- 
বিভাগে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় বিদেশ মুলধনকে আশ্রয় করিয়া । এই 
প্রকার কীষ-ব্যবস্থার সাফল্য বৈদেশিক রপ্তান্গ বাণিজ্যের উপর ির্ভারশাঁল। ভারত 
ও শ্রীলঙ্কার চায়ের আবাদ, ব্োজল-আ্যাঙ্গোলার কফির আবাদ, মালয়োশয়ার রবারের- 
আবাদ, জাভা-কিউবার ইন্ষুর আবাদ এই প্রকার আবাদী কৃষির উল্লেখযোগ্য - 
উদাহরণ। 

জলবায়ুভিতিক কৃষি: কাঁষকার্ষে বৃদ্টিপাত ও উত্তাপ বিশেষ গ/র্বপূর্ণ ॥ 
বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কাষ-পদ্ধৃত 
অবলদ্বন করা হয় । 

আদ্র কৃষি (75510 Farming ) : যেই সকল অঞলে বাষিক বৃষ্টিপাতের’ 
পরিমাণ নানপক্ষে প্রায় 20) সে. মি. এবং কৃঁষিক্ষেত্র বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় এ সকল 
স্থানের স্বাভাবক কৃষি-পদ্ধাতকে আর্ট“ কৃষ বলা হয় । এই সকল স্থানে জলসেচের 
কোন প্রয়োজন হয় না। ভারতের মালাবার উপকুলে, সুন্দরবন অগলে, পুর্ব 
{হিমালয়ের পাদদেশে, বাংলাদেশের 'নয়াংশে, শ্রী লঙ্কা প্রভাতি স্থানের কৃষ ব্যবন্থা আর্দ্র 
কৃষিন্ন অন্তর্গত । ? 

সেচন কৃষি (Irrigation Farming): বিশ্বের যে-সকল অঞ্চলে 
বাষ্টপাত খতু বিশেষে হয় বা বৃজ্টিপাত্রে পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম এ সকল: 
স্থানে কৃষি কমে'র প্রয়োজনে নদীতে বাঁধ বাধিয়া মাটি কাটিয়া বা ভূগর্ভ হইতে 
পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া একান্ত আবশ্যক ॥ এই প্রকার জল- 
সেচন দ্বারা কীষকার্য পরিচালনাকে সেচন কৃষি বলা হয়। ভারতের দামোদর 
উপত্যকা, শত উপত্যকা, চীনের সিকিয়াং অববাহিকা, আমেরিকার টেনেসি 


২০৪ কৃষিকাৰ্ষ ও কৃষিজ সম্পদ 


উপত্যকা প্রভাত অঞ্চলে সেচন কৃষি অর্থাৎ 'জলসেচের সাহায্যেই প্রধানত কৃষকার্য* 
পাঁরচাঁলত হয় । 


শুদ্ধ কৃষি (1075 ৪৪:78): যেসকল অঞ্চলে বংঘ্টিপাতের পাঁরমাণ 
অন্যান ৫০ সে সি. এবং জলসেচের কোন সাবধা নাই এ সকল অঞ্চলে কীষকার্যে'র 
প্রয়োজনে মাটিকে প্রথমে গভনরভাবে চাষ করিয়া ও গড়া কাঁরয়া রাখা হয়। পরে 
ব:ণ্টিপাতের পূর্বে বাঁজ ছড়াইয়া লাঙ্গলের সাহায্যে মাঠে গভীর লাইনের সৃণ্ট করা 
হয়। বাঁষ্টপাতের ফলে যখন সকল লাইনে জল জমা হয় তখন উহা মাটির সাহায্যে 
ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ফলে সর্ধেতাপে জলের বাচ্পভবন সামান্যই হয় । বরং এ 
জল কাঁধক্ষেত্রে শযাষয়া যায় ও ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে । শুক অঞ্চলের সামান্য 
বাষ্িপাতকে কাজে লাগাইয়া কাঁষকার্য করাকে শঙ্ক কৃষ বলে। পাঁথবীর মরংপ্রায় 
অগলদ্মূহে এই প্রকার কৃষিকার্য করা হয়। 


মিশ্র রুষি (11523. ring ) : বিশ্বের দ্বজ্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বা 
খতুগত বৃণ্টিপাত অঞ্চলে জলবায়;-জাঁনত বাধার জন্য সারা বংসর একটানা কাঁষকার্ 
করা সম্ভব হয় না। এই কারণে কৃষিকার্ষের সাঁহত নানাজাতাীয় পশহু-পালন করা 
হয়। এই প্রকার আংশিক কৃষির সহিত পশ;-পালনকে মিশ্র কাঁষ বলা হয়। 
আমোরকা যযন্তরাণ্ট ও সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে সফল মিশ্র কৃষি 
পারলক্ষিত হয় ॥ গম, যব, ভুট্টা, নানাজাতণর ফল ইত্যাদির চাষের সহিত ভেড়া, 
শুকর ও গো-মাহ্ষাঁদ প্রাতপালন করা হয়। 

ফসলের সংখ্যাভিত্তিক কৃষি (Turnover of Crops Basis ) : কৃষি- 
কার্ষের উদ্ভবের গোড়ার দিকে একসময় একাট 'নাদণ্ট কাষজ্মিতে বৎসরে মান 
একবারই চাষ আবাদ করা হইত ৷ 'কণ্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি-জাঁমর সীমাবদ্ধতার 
ফলে একই জমিতে বার বার ফসল ফলানোর বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 
ভৌগোলিক ও অন্যান্য পারবেশের আন.কুল্যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার জমিতে 
বৎসরে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করা হয় । ফগলের সংখা অনুযায়ণ নিয়ে বাঁণত 
তন প্রকার কীষ-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় । 

এক-ফজলী কৃষি (One-Crop Agriculture ) : একটি 'নাঁদিত্ট 
কাঁধিক্ষের হইতে বৎসরে একাট ফপল উৎপাদনের নিমিত্ত যে চাষ করা হয় তাহাকে 
এক-ফগলগ কাষ-পন্ধাঁত বলা হয়। ভারতের চা. িউবার ইক্ষ[, মালয়োশয়ার রবার 
উৎপাদন ইহার উদাহরণ । ভারতে ও চীনে বহু অঞ্চলে জলবার়;র প্রতিকূলতার জন্য 
বৎসরে একবারের বেশি ধান, গম বা অন্য কোন ফসল উৎপাদিত হয় না। ইহাকেও 
এক-ফনলী কাষ-পদ্ধাত বলা হয়৷ 

ছুই-ফসলী কৃষি (Double-Crop Agriculture): একই জমিতে 
বৎপরে যখন দুইবার ফসল উৎপাদন করা যায় তখন উহাকে দুই-ফসলণ কাঁষপদ্ধৃত 
বলে। ভারত, চাঁন, জাপান, বাংলাদেশ প্রভাত অঞ্চলে একই জাঁমতে দুই-ফসলী 


ফসলের শ্রেণীবিভাগ ২০৫ 


কাঁষ-প্রথায় বংসরে একবার ধান ও আর একবার গম বা অন্য কোন রাঁবশস্যের চাষ 
করা হয়৷ 

বছ-ফপলী কৃষি ( Multi-Crop Agriculture): ইহা এক প্রকার 
উন্নত প্রগাঢ় কৃষ ব্যবস্থা ॥ বৈজ্ঞানিক পরধক্ষা-শীনরধক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত সার, সেচ 
শপ্যাবর্তন ও দ্রুত ফলনশীল বাঁজ প্রয়োগের ফলে একই জমিতে দ:ই-এর অধিকবার 
ফসল উৎপাদন করা হয়। জাপানে বৎসরে ৩-৪ বার তাইচুং ধানের চাষ বহফসলণ 
কাঁষব্যুবন্থার নিদর্শন ॥ বশু'মানে ভারত, চীন, আমেরিকা যব্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে 
বহু? ফসল? কাষ-ব্যবন্থার প্রসার ঘাঁটতেছে। 


ফসলের শ্রেণীবিভাগ 
( Classification of Crops ) 
(১) ধাঘ্য শস্য 
| 
| 1 I 1 
(ক) ভক্ষ্য শস্য (থ) পানর ও ভেষজ (গ) ফল (ঘ) অন্ন) খাদ্যশস্য 
(Oereals) (Beverages and drugs) (Fruits) (Other Edible orop) 
ধান, গম, যব, ভুট্টা, চা, কাঁফ, কোকো, কলা, আনারস, আম, ইক্ষু, মসলা, সুপার 
জোয়ার, বাজরা তামাক, আঁফং, আঙ্গুর, পচ ইত্যাদি । ইত্যাঁদ। 
ইত্যাদি । সিঙ্কোনা ইত্যাঁদ। 
(২) শিল্প শস্য 
কি ] 
|| [] | | 
(ক। তঙ্তুময় ফসল (খ) তৈলবাঁজ গে) ঘাসজাতীর ফসল (ধ) অনান্য ফসল 
(Fibre crops) (Oil seeds) (Grass) (Other crops). 
পাট, তুলা, সিষল, শণ তিল, তাস, সাঁরযা, বাঁশ, বেত, সাবাই, আলফা রবার, ততে 
ইত্যাদি । ইত্যাদি । ইত্যাদি। ইত্যাদ। 


ধান ( Rice ) 


ধান হইতে উৎপন্ন চাউল পাথবাঁর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য । ধান' 
ক্রান্তায় ও উপক্লান্তয় অণ্লের ফসল হইলেও ক্রান্তীয় মৌসুমপ অণ্টলই ধান উৎপাদনের, 
আদর্শ ক্ষেত্র। ধানের চাষ সর্বপ্রথম শুর; হয় সম্ভবত প্রায় চার হাজার বংসর পূবে‘ 
ভারত ও চাঁনের সীমান্তবতাঁ কোন অণ্ডলে। ভারতে আর্যদের অনঃপ্রবেশের পর্বেও 
স্থানীয় অধিবাসীরা ধানের উৎপাদন ও ব্যবহার জানিত। ভারত ও চাঁন ছাড়া 
িশরেও যে অতি প্রাচীনকালে ধানের চাষ করা হইত ইহার প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান । 


ধানের ব্যবহার (056৪ ০£ Rice): ধানের খোসা ছাড়াইয়া প্রথমে চাউল, 
বাহির করা হয় ও পরে চাউল সিদ্ধ, করিলে ভাত হয় । চাউল হইতে নানাবিধ সুস্বাদু 
পিঠা, মিষ্টান্ন, কাপড় ধোলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত শ্বেতসার (502০ ) ও দেশ মদ্য 
(110০2) প্রদ্তুত করা হয়। চীন ও জাপানে ইহা হইতে নানাবিধ মাদক-পানায় 


৯০৬ কৃঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


তৈয়ার করা হয়। ইহা ছাড়া ধান হইতে হাল্কা খাবার হিসাবে খৈ, চড়া, মুড, 
সুড়াক, ছাতু এবং ধানের খড়ের সাহায্যে তৈয়ার হয় কু'ড়েঘরের ছাউনি । গাঁদ, টুপি, 
চট, দাঁড় ইত্যাঁদও তৈয়ার করা হয়। সমেণ্টের সহিত ধানের তুষ মিশাইয়া শব্দ- 
{নিরোধক দেওয়াল 'নমণণ করা হয় । তুষের সাহায্যে গ্রামের মানদষেরা আগন্ন 
জৰালাইয়া রাখে । ধানের ও চাউলের কুড়া অতি উত্তম পশুখাদ্য । 


ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rice ): উৎপাদনের ছ্ছান, 
গুণাগুণ, পাঁরমাণ ইত্যাদির বিচারে পৃথিবীর বাভন্ন অঞ্চলে নানা জাতীয় ধান 
দেখিতে পাওয়া যায়৷ ইহাদের আগ্চীলক বৌশগ্ট্যই শ্ৰেণী বিভাগের প্রধান নিরীখ । 
ধানকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) জাপোঁনকা (Japonica) ও 
(খ) ইণ্ডিকা (Indica )। জাপোনকা জাতগয় ধান প্রধানত উচ্চ-অক্ষাংশে স্বলপ- 
বৃষ্টিপাতযুত্ত অণ্চলে জন্মে। ইণ্ডিকা জাতীয় ধান নিয়-অক্ষাংশের বংণ্টিবহুল 
অগুলেই দেখা যায়! সেচ ও সার প্রয়োগে ইণ্ডিকা ধানের তুলনায় জাপোনকা ধানের 
উৎপাদন বহুল পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায়। ধানকে আবার পার্বত্য বা উচ্চভাঁমর ধান 
(Hill Rice ) এবং নিয়ভুমির বা জলাভূঁমর ধান (Swamp 21০০) এই দুই 
শ্ৰেণীঁতেও ভাগ করা যায়।  উচ্চভমর ধান উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বাঁপ্টপাত 
প্রয়োজন হয় । হের প্রতি ইহার উৎপাদন কম। দনয়ভাঁমর ধান উৎপাদনে প্রচুর 
বান্টপাত প্রয়োজন হয়। ইহার উৎপাদনও যথ্চ্টে বোঁশ হয়। এইজন্য বিশ্বের 
শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ধানের চাষ নিমভাগ অঞ্চলেই হইয়া থাকে । উৎপাদনের 
কাল অন:যায়ণ ধানকে তিনটি শ্রেণীতে বিডন্ত করা যায়। সাধারণত দাক্ষণ-পূব 
এশিয়া ও ভারতে ইহা পরিলক্ষিত হয় । (ক) আমন ধান_বর্ধা কালে রোপণ 
পদ্ধতিতে লাগান হয় এবং শত কালে ফসল কাটা হয়। (খ) আউশ ধান_গ্রাচ্ম 
কালে ছিটানো পদ্ধাততে বীজ বপন করা হয় ও শরৎ কালে কাটা হয় (গ) বোরো 
ধান-_-শীতের শেষে দনয় বা জলাভূমিতে ছিটানো পদ্ধতিতে বাঁজ বপন করা হয় ও 
গ্রপন্মের সময়ে ফসল কাটা হয় । 


চাষের অনুকূল অবস্থা 
{ Conditions of growth ) 

(Climate): ধান ক্ৰান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অণ্ডলের ফসল । ইহার 
উৎপাদনে প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতয্ন্ত আবহাওয়া বিশেষ উপযোগী ৷ ধান চাষের 
জন্য অন্তত ৯০ দন গড়ে ২৪' সে. উত্তাপ বা বাঁষক ১৬" হইতে ২৭” সে. উত্তাপ 
প্রয়োজন ৷ বংণ্টপাতের পাঁরমাণও গড়ে ১০০ হইতে ২০০ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন | 
এই সকল কারণে উচ্চতর অক্ষাংশে ধান চাষ খুবই অস্ধীবধাজনক॥ বৃষ্টিপাতের 
অভাব সবাই সেচের সাহায্যে পূরণ করা প্রয়োজন ৷ কৃষ ক্ষেত্রে চাষের প্রথম দিকে 
জল দাঁড়ান ও পর্যায়ক্রমে বৃণ্টি ও শুল্ক আবহাওয়া থাকা আবশ্যক ৷ 
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মৃত্ভিক। (9০11): নতুন পাঁলদম্‌্ধ কাদা মৃত্তিকা ধান চাষের পক্ষে আদর্শ‘ । 
ধান চাষের পক্ষে প্রচুর জল থাকার প্রয়োজন । ধান্য ক্ষেত্রের অধোভুমিতে অথণৎ 
১৫ হইতে ২৫ সে মি. নিচে কাদার স্তর থাকা প্রয়োজন | মুত্তিকায় ক্ষার বা লবণের 
পরিমাণ বেশী হইলে ধান চারার ক্ষতি হয়। নদগ-ব-দ্বপ অঞ্চলের প্লাবনভূমি ধান 
উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক ৷ ইহা ছাড়া নদীতীর হইতে দরে অবস্থিত পুরাতন 
পালপমন্ধ অণ্লের মাত্তকায়ও ধান চাষ করা যায় । 

ভূ-প্রকৃতি (T০p০৪raচh৮ ): সমভূমি ধান চাষের. অনুকুল ।. ইহাতে 
যেমন গভীরভাবে চাষের সাবধা হয় তেমান বৃষ্টি বা সেচের ফলে জমিতে জল 
দাঁড়াইতে পারে। পাহাড়ের ঢালে ধাপ কাটিয়া ও আলের সাহায্যে জল আটকাইয়া 
ধান চাষ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের পারমাণ খনবই নগণ্য । 


অন্যান্য উপাদান (0৮১০৮ 5০6০৪): ধান চাষে চারা রোপণ, চারার 
যত্ন করা ও ফসল কাটা ইত্যাদি নানা কারণে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন । ধান চাষ 
বিশ্বের ঘন বসাতপু্ণ অঞ্চলে বিশেষভাবে হয় বলিয়া শ্রামকের অভাব কখনও ঘটে 
না। জাঁমর উৎপাঁদকা শান্ত বৃদ্ধ ও অধিক ফলনের জন্য বর্তমানে ধানাক্ষেত্রে প্রচুর 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা । সার প্রয়োগে ফলনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। 


থান চাষের পদ্ধতি 
( Methods of Rice Cultivation ) 


দেশে দেশে বা একই দেশে ধান উৎপাদনের মধ্যে পার্থ'ক্য লক্ষ্য করা যায়। 
(ক) রোপণ পদ্ধাতি ( Transplantation method )— ধান উৎপাদনে ইহাই 
সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধাত। প্রথমে ছোট একখণ্ড জামিতে বাগ ছড়াইয়া প্রায় এক ফুট 
পারামিত উচ্চ চারা হইলে উহা অন্ন প্রদ্তুত জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগান হয়। 
(খ) ছিটানো পদ্ধাত ( Broadcasting method )— জাম চাষ করিয়া সাধারণত 
হাতে বাঁজ ছড়াইয়া দেওয়া' ইহার বৈশিষ্ট্য । (গ) গর্ত খ:ড়িয়া বগজ বোনা 
( Drilling method )—পাবত্য অঞ্চলে বা গভীর বনাগুলে অধিবাসণরা ইতস্তত 
গর্ত খ:ড়িয়া একব্রে ধান বাঁজ লাগাইয়া থাকে । প্রাচীন ঝুমচাষ ইহার অন্তগ'ত। 
এই প্রকার চাষের প্রচলন বর্ত'মানে নগণ্য । 


প্রধান ধান উৎপাদক দেশসমৃ 
( Principal Rice Growing Countries ) 

বিশ্বে উৎপাদিত ধানের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। এই 
মহাদেশে চাঁন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান, থাইল্যাণ্ড, বর্গাদেশ, 
কোরিয়া, ফিলিপাইন, শ্রী লংকা প্রভৃতি দেশ উৎপাদনের পরিমাণ অনব্যায়ী গডর;ত্বপূণ। 
ইউরোপে ইতালি, স্পেন, উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্টু, দক্ষিণ আমেরিকায় 
রোজল প্রভৃতি দেশেও কিছু পাঁরমাণ ধান উৎপাদন করা হয়। প 
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বিশ্বের ধান উৎপাদনের গতি প্রকৃতি 
দেশ ১৯৭৫ ১৯৮৩ 

উৎপাদন হেক্টর উৎপাদন হেক্টর! 

{মি মে.ট. কোজ, বম. মে ট. কেজি 
চাঁন ১১৬৫ ৩,২৩৭ ১৬6৫ ৪,৮৭২ 
ভারত__ ৪৩৭ . ১১৫১ | ৮৫ ২,১২২ 
ইন্দোনেশিয়া ২৩'১ ২,৬৮৬ ৩৩৮ ৩,৬৩৭ 
বাংলাদেশ ১৮৫ ১,৮২৯ ২১৭ ২,০৪৭ 
জাপান__ ১৭১ ৬,৯৪৫ ১২৯ 6,৭০১ 
থাইল্যাণ্ড-- ১৫'০ ১,৭৬১ ৷ ১৮৫ ১,৯৭২ 
ৱহ্মদেশ_ ৮৭ ১,৭৪০ ১৪৫ ৩,০৮৫ 
পাথবী ৩৪২৬ ২,৪৩২ ৪৩৭৮ ৩,০৪৮ 


[ Source; FAO Monthly Bulletin, April, 1984. 1 


পাশা 


এশিস্সা। মহাদেশ 


চীন: ধান উৎপাদনে চন পৃথিবীতে প্রথমগ্ছান অধিকার করে। চীনের দক্ষিণ- 
পূর্ব অঞ্চলে ইয়াংশস-কিয়াং ও [সাকরাং নদ?র নিয় উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অগলে 
প্রধানত ধান চাষ হয় ॥ এই অগুলের আর উপধান্তয় জলবায়? পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, 
জলসেচের সুযোগ, পাঁলসমন্ধে ভারা কাদা-মৃত্তিকা, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদির 
আনকুল্য উল্লেখযোগ্য পারমাণ ধান উৎপাদনের সহায়ক এই দেশের পাবত্য 
প্রদেশেও ধানের চাষ হয় । চনে কৃষিকা 'কামউন' প্রথায় অর্থাৎ সমবায়ের ভিত্তিতে 
করা হয় বাঁলয়া উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যার চাপ খুবই 
বেশ হওয়া সত্তেও এই দেশ প্রতি বৎসর কিছ: পরিমাণ চাউল রপ্তানি কাঁরয়া থাকে । 
চগীনে হেক্টর প্রীত চাউল উৎপাদনের পাঁরমাণ ১৯৮৩ সালে ছিল ৪,৮০২ ক গ্রা। 

ভারত: ধান উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয় ॥ ভারতের মধ্যবতাঁ 
সমভুঁম অর্থাৎ গঙ্গা-ব্হ্মপতের নিয় উপত্যকা, গোদাবরণ, কৃষ্ণ, কাবেরণ বদ্বীগ ও 
পূর্ব ও পশ্চিম উপকুলের সমভূমি ধানচাষের জন্য উল্লেখযোগ্য । ভারতের উত্তরে 
হিমালয়ের তরাই অঞ্চলেও কিছ: কিছ; ধান চাষ হয় ॥ বিস্তীর্ণ সমভূঁম, পাল মৃত্তিকা, 
উষ্ণ আদ্র জলবায়? ও শ্রমিকের সুলভ যোগান এই দেশে ধান চাষের স্বাভাবিক 
অন:কুল উপাদান । আঁধক:উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু, বিহার, 
উঁডিষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, অন্ধপ্রদেশ প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও পাঞ্জাব, 
হাঁরয়ানা, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণণটক' প্রভাত উৎপাদক রাজ)গুঁলর অবদান নগণ্য 
নহে। ভারতে হেইরপ্রাত উৎপাদন বরাবরই কম। সম্প্রতি সেচ ও সার প্রয়োগের 
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ফলে এই অবস্থার উল্লেখযোগা পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের 'বাসমাঁত' ও ‘শালি 
ধানের চাউল 'িখ্যাত। 

ইন্দোলেশিয়া: এই দেশ ধান উৎপাদনে তৃতীয় । এই দেশের বিস্তীণ* 
এলাকা পৰ্বতময় হওয়ায় পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া চাষ আবাদ করা হয়। জাভাদ্বীপে 
সমভূমি ও নিয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ ধান চাষ হয়। এই অঞ্চলের 
পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ আদ্র" জল- 
বায়; ধান চাষের বিশেষ অনুকূল । 

ংজাদেশ: পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও 

ইহাদের অসংখ্য উপনদশর. নিয় 
উপত্যকা ও ব দ্বীপ অংশই বাংলা- 
দেশের সর্ববৃহং সমভূমি । ফলে 
জলবায়ুর আন:;কুল্যে ইহা ধান চাষের 
পক্ষে আদর্শ । বাংলাদেশের সর্বত্রই 
ধান চাষ হয়। বাঁরশাল, খুলনা, ৪০২ 
যশোহর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভাতি 
ধানচাষের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র । 
বারশালের ‘বালামচাল’ বর্তমানে ৯ 
[িংবদন্তীতে পর্যবসিত হইয়াছে । কু 

জাপান: এই দেশের বেশির 1৮৫১৯,৯: প্থবার ধান উৎপাদনের বারগ্রাফ 
ভাগ অণ্যল পবতময় ও কৃষিকার্ষের 
অযোগ্য । ফলে কৃষিভাঁমর আয়তন ছোট, জনসংখ্যার চাপও বেশ | হনসম্ধীপ সহ 
দক্ষিণ জাপান ধান চাষের প্রধান ক্ষেত্র । দেশটি শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় নিবিড় চাষ, 
রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ও কৃষি-যন্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার এদেশের কৃষি ব্যবস্থার 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদেশে হেন্র প্রতি ধানের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় 
বোশ-প্রায় ৫,৭০০ কি গ্রা, ৷ 

ব্ৰহ্মদেশ : এই দেশের দক্ষিণ ভাগে ইরাবতী নদী অববাহকা অগ্চল ধান 
উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত । উত্তরের পার্বত্য এলাকায়ও ধাপ কাটিয়া ধানের চাষ 
করা হয়। জনসংখ্যার চাপ কম থাকায় ব্রহ্মদেশ চাল রপ্তানি বাণিজ্যে গর্ব 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে । 

থাইল্যাণ্ড: মেনামং নদণর উপত্যকা এই দেশের ধান উৎপাদনের সর্বপ্রধান 
কেন্দ্র। জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু এই দেশ চালের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ 
কারয়া থাকে । বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দেশে ধান চাষ হয়। 

দাক্ষণ ভিয়েংনামের মেকং নদী-বদ্বীপ ধান চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৪ [২ম ] 


রী 
শী 


ভারত 


N 


১৮১ 
৯৮৮৪ 
S৯৮১ 
৯৯৮৬ 

৯৯৮১ 
১৯৮৪ 
১৯৮১ 
১৯৮৬ 
১৮৮১ 
১১৮৩ 


২১০ কাঁষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


দক্ষিণ কোঁরয়ার নগ্ন উপত্যকা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পর্বতের পশ্চিম ঢালে 
মৌসুমী বৃষ্টবহুল অঞ্চলে ধান চাষ হইয়া থাকে । 

ইওরোপ মহাদেশ : এই মহাদেশে ইতালির পো নদীর অববাহিকায়, স্পেনের 
সমদূদ্র তীরবতর অঞ্চলে ধান চাষ হইয়া থাকে। ইওরোপায়-সোভিয়েত রাশিয়ার 
অন্তর্গত উত্তর ককেসাস, আজারবাইজান ও কাজাকস্তানে ধান চাষ করা হয়। সম্প্রাত 
এশয়ান্তগত রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলেও ধান চাষের সম্প্রসারণ ঘাঁটতেছে। এই দেশে 
১৯৮৩ সালে প্রায় ৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২৫ লক্ষ মে টন. ধান উৎপন্ন হয়। 


আফ্রিকা: এই মহাদেশের অন্তর্গত মালাগাসি ও মিশর দেশে উল্লেখযোগ্য 
পাঁরমাণ ধান উৎপাদিত হইয়া থাকে । আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলেও সামান্য ধানের 
চাষ হয়। 

আমেরিকা: উত্তর আমোরকার আমোঁরকা যুন্তরাট্টে বাাজ্যক প্রয়োজনে ধান 
চাষ হইয়া থাকে । উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ক্যালিফোণিয়ার লাক্রামযাণ্টো উপত্যকা, 
মোক্ককো উপসাগরের উপকুলবতণ লুইসিয়ানা, পূর্ব টেক্সাস, মিসাসপি অববাহিকার 
আকণানসাস: এবং ফ্লোঁরডা উপদ্বাঁপে ধানের চাষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই দেশে ১৯৮৩ 
সালে ৮৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল । এই 
দেশে হেক্টর প্রত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫,১০০ কেঁজ.। দক্দিণ আমেরিকার 
রোঁজল ও গায়েনা এই মহাদেশে ধান উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র । ইহা ছাড়া সমদূদ্রতীর 
সংলগ্ন অণ্চলে সামান্য ধানের চাষ হয় ॥ 

বাণিজ্য : উৎপাদনের পরিমাণ ও খাদ্যশস্য হিসাবে চাউলের গুরুত্ব বিশ্বে 
সর্বাধিক হইলেও আন্তজাতিক বাণিজ্যে ইহার ভুমিকা খুবই নগণ্য । মোট উৎপাদনের 
শতকরা ৫ ভাগের মত আমদানি ও রঞ্তানি বাণিজ্যে আসে । ইহার কারণ বিশ্বে 


গম ২১১ 


সর্বাধিক ধান উৎপাদক দেশগুলিতে যেমন চন, ভারত, ইন্দোমোঁশয়া ও বাংলাদেশে 
জনসংখ্যার চাপ আরতারন্ত হওয়ায় এই সকল দেশ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি 
বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ কারতে পারে না। পক্ষান্তরে ছোট ছোট দেশে যেমন ব্ৰহ্মদেশ, 
থাইল্যাণ্ড, ই্দোচীন ইতালি মিশর প্রভৃতি দেশ ও আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ 
দেশে আভান্তরীণ চাহিদা কোথাও স্রজ্গ কোথাও বা নামমাত্র হওয়ায় রপ্তানি বাণজ্যে 
ইহারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কারয়া থাকে । আমদানি কারক দেশের মধ্যে শ্রীলংকা, 
মালয়েশিয়া, কিউবা, উল্লেখখোগ্য । বিগত ১৯৮৩ সালে বিশ্বে মোট চাউল রপ্তানির 
পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন ৷ ব্রহ্মাদেণের রেঙ্গন ও থাইল্যাণ্ডের 
ব্যাত্কক চাউল রগ্তানর উল্লেখযোগ্য বন্দর । 

[শ্রশ্ন: (৯) কৃষ প্রণালার শ্রেণী বিভাগ একাঁট ছকের সাহাষে। দেখাও। (৯) প্রগাঢ় কৃষি ও 
ব্যাপক কৃির পার্থক্য বর্ণনা কর। (৩)  পুথিবাঁর কোন কোন অণ্যলে এই দুই প্রগালর কৃ'ষকার্য লক্ষ্য 
করা যায়। (৪) বাগি'জাক কাষ ও আবাদ! কাঁধ সম্বন্ধে সধক্ষপত টকা লিখ। (৫) কোন: কোন: 
দেশ ধান রগ্তাঁন করে এবং কোন: দেশ উহা আমদানি করে? 

৬. শুন্য চ্থানগ্াল পুরণ কর 
ধান্য চাষের পক্ষে _ সে. তাপমাত্রা _ __ সে: বৃষ্টিপাত -- মৃত্তিকা এবং -- ভূ-প্রকৃতির প্রয়োজন 
হয়।] 


শাম ( Wheat ) 


খাদাশনা সারে চাউলের পরেই গমের দ্থান ৷ মৌস,ম়ী জলবায়; ব্যতীত বিশ্বের 
অন্যান্য জলবায় অঞ্চলের আধবাস+দের প্রধান খাদ্য গমজাত দ্রব্য। বিশ্বে উৎপাদত 
মোট দানা শদোর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগই গম ৷ ধানের তুলনায় গম উৎপাদনের 
ভৌগোলিক সাবধা অনেক বেশী। ফলে নিরক্ষীয় অণল হইতে হিমোষঃ অপ্চলের 
প্রায় সর্বত্রই কমবেশী গম উৎপাদিত হইয়া থাকে ॥ 

ব্যবহার (00999): প্রধানত দুই প্রকারের গম দেখা যায়__ সাধারণ গম ও 
ম্যাকারোণি গম । খাদ্য ?হসাবে সাধারণ গমের আটা ও ময়দার ব্যবহারই সর্বাধিক । 
ম্যাকারোণি গমের ব্যবহার কেক, প্যাণ্ট্ি, পুডিং ইত্যাদি তৈয়ারীর ক্ষেত্রেই বেশী । . 
গম হইতে যেমন আটা, ময়দা, সাজ, বিস্কুট, কেক ইত্যাদ তৈয়ার হয় তেমন গ্রঃকোজ 
শ্বেতসার (50৭7০ ), কাগজ ও চর্ম জ:ড়িবার আঠা (81০) প্রভাতিও প্রস্তুত 
করা হয়। গমের খড় হইতে ঘোড়কের কাগজ, হাল্কা টুপি, বাঁসবার কুশন ইত্যাদি 
তৈয়ার হয় । 

চাষের অনুকুল অবস্থা ( Conditions of growth): গমের চাষ 
মান্তিকার তুলনায় জলবায়ুর উপর অঁধক নির্ভরশীল। গম চাষে বৃণ্টপাতের 
প্রাধান্য না থাকায় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই গম চাষ সদ্ভব। উত্তর গোলার্ধে ৩০: হইতে 

6৫৫" ও দাঁক্ষণ গোলার্ধে ২৫" হইতে ৪০" অক্ষাংণের মধ্যে অবস্থিত অণ্চল সমচহই গম 


চাষের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র । 


২১২ কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


জলবায়ু (01৮৪৫ ) : শীতল শক আবহাওয়া গম চাষের অন:কুল। কিন্তু 
উষ্ণ আদ্র জলবায়ঃ বা অত শগতল জলবায়? অর্থাৎ সর্বপ্রকার চরম আবহাওয়া গম 
চাষের পক্ষে অনুকূল নহে। গম চাষে সাধারণত ১৪* সে. গড় উত্তাপ ৫০ হইতে ১০০ 
সেমি বাঁঞ্টপাত এবং প্রথমে ঈষৎ আর্র আবহাওয়া ও পরে ব্রমে সূ'করোধ্জবল 
ঈষদু্ক আবহাওয়া থাকা আবশ্যক। গম চাষে শেষের দিকে অন্তত [তিনমাস 
কাল তুষারপাতাঁবহীন হওয়া বাঞ্ছনধয়। গম চাষে পর্বে প্রায় ২২০ দিন প্রয়োজন 
হইত। বর্তমানে নানা ধরনের বীজের আবিদ্কার ও কাঁষ বিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে ১২০/১৫০ 'দিনেই গম চায করা সম্ভব হয়। অতারন্ত শশতের দেশে 
স্বজ্পকাল দ্থায়ী বসন্তে মার ৯০ দিনের মধ্যে 5৩০8811591107. পদ্ধতিতে গমের 
চাষ করা হয়। 

মৃত্তিকা (5০11): গম চাষের জন্য কাদাঁমাশ্রত উর্বর দোঁ-আশ মৃত্তিকা 
উপযোগ’ । শুক অণ্ডলের সারনোজেম ও প্রেইার মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে বিশেষ 
অনুকুল ৷ বেলেমাট ও এ'টেল মাটি গম চাষের পক্ষে অন:পযুন্ত । 

ভূ-প্রকৃতি (T'০p০৪৮৭phy ): সমতল ভূমিই গম চাষের পক্ষে সহায়ক । 
ইহা জলসেচ ও যান্িক কৃষির পক্ষে অনুকুল । পাহাড়ের ঢালে ঢেউ খেলানো জাঁমতে 
গম চাষ আদৌ উন্নত নহে। 

অন্যান্য উপাদান ( Other Factors ) : গম চাষে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। 
কিন্তু বর্তমানে গম উৎপাদক দেশগুলিতে বাণিজ্যিক প্রথায় কাষ যন্পা?তর 
সাহাযোই প্রধানত গম চাষ হইয়া থাকে। এই কারণে শ্রমিকের অভাব যন্বের 
সাহায্যে প্রণ হয় ॥ উন্নত বাঁজ, কাঁটনাশক গুষধ, রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যাপক 
ব্যবহার বাতীত গম চাষ বর্তমান বশে প্রায় অসম্ভব । সুতরাং এই সকল বিষয়ের 
উপর সকল দেশেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। 

গমের শ্রেণীভেদ (Classification ০£ Wheat ): অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রকার গমের চাষ হইয়া আসিতেছে । বর্তমানে 
বাঁভল্ন দেশে উচ্চ ফলনশগল ও দ্বঞ্প সময়ে ফলনযোগা নানাবিধ বীজের আবিৎকারের 
ফলে গমের শ্রেণীভেদ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণত বাঁজ বোনার সময়কে 
ভিত্তি করিয়াই গমের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহা দুই প্রকার--(ক) শগতকালীন 
ও (খ) বসম্তকালগীন বা বাসান্তিক। 

শীতকালীন গম ( Winter Wheat ): উষ্ণ অঞ্চলে শীতের প্রারচ্ভে 
অর্থাৎ শরৎ কালে বাজ বোনা হয় ও বসন্তের শেষে ফসল তোলা হয়। আমেরিকায় 
শরৎ কালকে 5৪11 বলে এবং এই সময় বোনা গমকে চ৭!! Wheat বলে। বিশ্বে 
সর্বাধিক গমের চাষ শতকালেই হইয়া থাকে ॥ শীতকালপন গম আবার দুই প্রকার 
কঠিন ও কোমল ৷ 


বিশ্বের গম উৎপাদক অণ্চল ২৯০ 


বাসত্তিক গম €(591171 77১০৯): হিমোফ অগলেই প্রধানত বাসপ্তিক 
গমের চাষ হইয়া থাকে । শণতের শেষে তুষার গলিতে আরম্ভ করিলে এই গমের 
চাষ করা হয় এবং গ্রণণ্মের মাঝামাঝি ফসল কাটা হয়। ইহা সাধারণত দত ফলনশগল 
জাতীয়। 


বিশ্বের গম উৎপান্ধক অঞ্চল 
( Wheat Producing Areas ) 

বিশ্বের গম উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম, আমেরিকা 
যা্তরাণী দ্বিতীয়, চন তৃতাঁয়, ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে ॥ ইহা ছাড়া ইতালি, 
আজেণণ্টনা, অস্টোলয়া, স্পেন ও পাকিদ্তান-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | জামান, 
ডেনমার্ক, পূব ইউরোপাঁয় দেশসমুহ, জাপান, তুরস্ক ও এশিয়া--আফ্রিকার অন্যান্য 
দেশসমূহে কমবেশি গম উৎপন্ন হয়। আমোঁরকা যুস্তরাণ্ট, কানাডা, সোভিয়েত 
রাশিয়া, অস্রোলয়া, আর্জেণ*টনা, ভূমধ্যসাগরাঁয় দেশসমূহ, চীনের উত্তরাংশ, উত্তর- 
পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণাঁজ্যক ভিত্তিতে গমের চাষ হইয়া থাকে। 


প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল ও বপনকাল 
অঞ্চল জলবায়ু ব্পনকাজ 
আমোরকা যন্তরাণ্ট_-শতকালণন গমবলয় দাঁঘ্থায় গ্রাম শুক ও শরৎ (0011) 
নাতি আর্দ্র মহাদেশীয় 
আমেরিকা যুন্তরাণ্ট ও কানাডা গমবলয় স্বঙ্গস্থায়ণ গ্রীপ্ম-আর্র বসন্ত 
মহাদেশীয় 
ড্যানিউব অববাহিকা দাঘস্থায়ণ গ্রীত্ম-আপ্র শরৎ 
ভূমধাসাগরাঁয় গামবলয় উপক্রান্তীয় শকক গ্রঁণ্ম শরং 
ইউক্রেন দাীঘ্থায়ণ গ্রণ্ম। আদ্র শরং 
শুত্ক মহাদেশীয় 
ভঞ্গা ও পশ্চিম সাইবোরিয়া স্বজ্গন্থায়ণ গ্রাঁণ্ম-আর্দ' ও বসন্ত 
নাতিশৃগ্ক মহাদেশীয় 
উত্তর ভারত ও পাঁশ্চম পাঁকল্তান স্বকপন্থায়ণী আদ্র মৌসুম শরৎ 
উত্তর চাঁন দীঘ' গ্রাম্য, নাতি আর্দ শরং 
আজেণস্টনা পম্পাস উপক্রান্থীয় নাতি আদ‘  শরং 
অস্ট্রেলিয়া উপকান্তায় শক্ক গ্রাম শরং 


[ Highsmith Jenh : Geography of Commodity Production ] 


বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদক দেশ 
এশিয়া: চীন: গম উৎপাদনে এই দেশ বিশ্বের তৃতীয়। হোয়াংহো নদীর 
অববাহিকা এই দেশের গম উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ হইলেও ইয়াংসি নদাঁর উন্তরাংশ 
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হইতে উত্তরে চাঁনের আন্তজণাতিক সামা পর্যন্তই এই গম অঞ্চল বিস্হৃত। হোয়াংহো 
ও ইয়াংস নদীর মধ্যবতর্ণ দোয়াব অগুলই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদন ক্ষেত্র । 
শান, শান:টং, হোপেই, মাণ্ড্ারয়া, হোনান প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্র । চাঁনে ১৯৫৮ 
. সালে কমিউন স্থাপনের পর হইতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই দেশে হের 

প্রীত গমের উৎপাদন বর্তমানে ২৮০০ কোঁজ. ৷ সাংহাই বিখ্যাত ময়দা শিল্পকেন্দ্র ৷ 

ভারত: গম উৎপাদনে ভারতের স্থান চতুর্থ ৷ উত্তর প্রদেশ, হার, পাঁশ্চমবঙ্গ, 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে 
পাশ্চমবঙ্গের স্থান ক্রমেই গুরত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে । ভারতে হের প্রতি উৎপাদনের 
পারমাণ ১৮৩৬ কোঁজ. ৷ ১৯৬৯-৭০: সালে পাঞ্জাবে “গম বিপ্রব' (Wheat 
Revolution ) ও ইহার পরব অধ্যায়ে সারা দেশব্যাপী যে “সবুজ বিপ্লব’ 
( Green Revolution ) অন:ষ্ঠিত হয় উহার প্রভাবে গমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য 
রুপে বাঁদ্ধ পায়। 

এাশয়ার অন্যান্য গম উৎপাদক অণ্ডলের মধ্যে পাকিস্তান (পশ্চিম পাঞ্জাব, [সিদ্ধ 
অববাহকা, সীমান্ত প্রদেশ ) তুরপ্ক ও জাপানের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ পাকিদ্তানের 
লাহোর ও করাচি ময়দা শিল্পের জন্য বিখ্যাত । 

ইউরোপ: এই মহাদেশে ফ্রান্স ও স্পেন ব্যতীত কোন দেশই গম উৎপাদনে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে । ফ্রান্সের প্যারণ উপত্যকায় ও দক্ষিণ ফ্রান্সের সমতলভূমিতে গম 


চত ৯১.৩: পাথবশীর গম উৎপাদক অগ্ললসমূহ। 


জন্মে। জাানখ, বৃটিশ ব্ক্তরাজ্য, হল্যান্ড ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে কম- 
বেশি গম চাষ হয় । ইতালির পো অববাহকায় গম উৎপাদন হয়। হাঙ্গেরির 
রাজধানণ বুদাপেঞ্ট ময়দা উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র। 


বিশ্বের গম উৎপাদক অণ্ডল ২১৫ 


সোভিয়েত রাশিয়1: গম উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান প্রথম । এই 
দেশের ইউক্রেন অণ্চলকে একসময় 'ইউরোপের রঢুটির ঝাড়’ ( Bread Basket of 
Eur০pe) বলা হইত। সমাজতান্ল্িক বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষিতে 
বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটে । এই দেশে শীতকালীন ও বাসীন্তক উভয় প্রকার গমের 
চাষ হয়। কার্পেঁথয়ান পর্বতের সানুদেশ হইতে বৈকাল হৃদ পর্যন্ত প্রায় ৪৮০০ 
কি.মি. বিস্তৃত অঞ্চল সোভিয়েত রাশিয়ার দীর্ঘতম গম বলয় । ইউক্রেন, মলডেভিয়া, 
ক্রিমিয়া, উত্তর ককেশাস অঞ্চলে শত ও শীতকালীন গম জন্মে । ভল্গা, ইউরাল ও 
পশ্চিম সাইবেরিয়া বাসান্তিক গম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত । ইহা ব্যতীত উত্তর কাজাকস্থানে 
বাসন্তিক গম ও গ্টেপ অণ্চলে শশতকাল্ঈন গম জন্মে। সোভিয়েত রাশিয়ার গম 
বলয়সম্‌হে শুষ্ক আবহাওয়া (৩০-৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাত ), সেচের সংবিধা, 
সারনোজেম মান্তকা গম উৎপাদনের সহায়ক । কৃষি যন্্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার, 
উন্নত অধিক ফলনশীল বঠঞ্জ ও সার ব্যবহার এবং সবোপাঁর সরকারী ও যৌথ খামার 
বাবস্থা এই দেশের উন্নত গম চাষ তথা সমগ্র কৃষি কাে'র অপারহার্য উপাদান ৷ 


বিশ্বের গম উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি 
| ১৯৭৫ ১৯৮৩ 

দেশ উৎপাদন হেক্টর! | উৎপাদন হেক্টর! 
মি.মে.ট কেজি. | মি.মে.ট কোঁজ, 

রাশিয়া ৮৬০ ১,৪০৬ | ৮২০ ৯,২১২ 
আমোরকা যুন্তরাচ্ট ৫৮১ ২,০৬০ | ৬৬০ ২,৬৫৩ 
চগন ৪৯০ ১,৩৬৭ | ৮২০ ২,৮৪৭ 
ভারত ২৪'৭ ১,২৫০ | ৪২৫ ১,৮৩৬ 
কানাডা ১৭'১ ১,৮০২ | ২৬৯ ৯,৯৬৫ 
ফ্লান্ন ১৫০ 0,৮৮৮ | ২৪৬ 6,০৭২ 
অস্ট্রোলয়া ১১৭ ১,৩৬০ | ২১৮ ১,৭১৬ 
আজেণ্টনা ৮২ ১,৫০৫ | ১১৭ ১,৭১৩ 
পহাথবী ৩৭০০ ১,৯৭৮ | ৪৯৭৭ ২,১৬৯ 


Bource: FAO Monthly Bulletin of Statistics, April, 19841 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: উত্তর আমোরকার মধ্যাংশে অবস্থিত আমেরিকা 
যা্তরাষ্ট্র গম উৎপাদনে বিশ্বে ভ্বিতীর। পশ্চিমে রাঁক পর্ব'তমালার পাদদেশ হইতে 
পূর্বে আপালািয়ান পর্বতের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেইরি ক্ষেত্র এই দেশের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক অণ্ডল । এই গম অঞ্চলকে চাঁরাটি বলয়ে ভাগ করা যায়-- 
(১) হুদ অঞ্চলের পশ্চিমে কানাডার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত 'বিপ্তৃত বাসান্তক গম বলয় ৷ 
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মণ্টানা, উত্তর ও দাক্ষণ ডাকোটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র॥ এই অঞ্চলের রেড নদীর 
অববাহকায় প্রচুর গম জন্মে। এই কারণে ইহাকে “পৃথিবীর রুটির ঝাড়’ ( Bread 
Basket of the World) বলা হয় ॥। (২) মধ্য পশ্চিম সমভূঁমির শতকালন 
গমবলয়-_গাঁহও, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়, কানসাস, নৈব্রাসকা প্রভৃতি এই গম বলয়ের 
অন্তভূন্ত । (৩) দক্ষিণ সমভূমির শীতকালীন গম বলয়_ওকলাহোমা, সৌর, 
ল্‌ইসিয়ানা প্রভাত এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গম কেন্দ্র। (৪) ক্যালিফো নয়া 
উপত্যকা-_ক্যালিফোনয়া ও ইহার দক্ষিণ পশ্চিমের মরপপ্রায় অণ্চলে জলসেচ ও শুৎ্ক 
কৃষি পদ্ধাততে গম চাষ করা হয়। আমেরিকা যন্তরাষ্ট্রের জলবায়; ও প্রেইীর 
মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগ’ ৷ এই দেশের গমচাষ বাণিজ্যিক 'ভীন্ততে 
ও যাল্লিক পদ্ধাঁততে করা হয়। এই দেশ িউইয়ক্ণ বন্দর মারফত বিশ্বের বাজারে 
প্রচুর গম রপ্তানি করিয়া থাকে । 'মাসাসাঁপ নদী তাঁরে মিনিয়াপোলিস ও সেপ্টপলস: 
এবং টার হুদের তাঁরে বাফেলো প্রভাত ময়দাকলের জন্য বিখ্যাত । 


কানাডা : এই দেশের মধ্যভাগে প্রেইীর অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্ট, 
মানিটোবা ও সাসকাচ্য়ান প্রধান গম উৎপাদক অণ্চল। জলবায়ুর কারণে কানাডায় 
বসম্তকালগন গমের চাষ হইয়া থাকে । কানাডায় রেলপথ বিস্তারের ফলে গম চাষের 
ব্যাপক প্রসার ঘাটয়াছে। জনসংখ্যার চাপ কম থাকায় কানাডা প্রতি বৎসর প্রচুর 
গম রপ্তানি কারয়া থাকে । উহীনপেগ বিখ্যাত গমের বাজার । ভ্যাক্কুভার, 
মন্ট্রিল ও হ্যাঁ্ফ্যাকস গম ৮০ 


রপ্তানি বন্দর । চি 
আজেঁন্টিনাঃ দক্ষিণ 7 
আমোরকার আজেপ্টনা বিশ্বে {iE | 


গম উৎপাদনে ও রপ্তানিতে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের 
অধিকার । পদ্পাস সমভূমি 
অণ্চলে জলবায়; ও মৃত্তিকা 
গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগ । জনসংখ্যার অনুপাতে 
উৎপাদন বেশি বলিয়া এই দেশ 
গম রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। 

ওশিয়ানিস্মা : অন্টোলয়ার মারে-ডালিং নদীর অববাহকায় ভিক্টোরিয়া ও 
নিউসাউথওরেলসে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও দীক্ষণ-্পশ্চিম অন্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু গম রপ্তানিতে এই দেশ 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । 
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£ পাথধিবীর গম উৎপাদনের বারগ্রাফ। 


ধান ও গম চাষের তুলনা ২১৭ 


নিউজিল্যাণ্ড: নিউভিল্যাণ্ডে ক্যাপ্টারবেরীর সমভূমি অগ্চলে প্রচুর গম 
উৎপন্ন হয়। 

আফ্রিকা: মিশর, দাক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলন, আলজীরয়া, 'টিউনিপিয়া 
প্রভাত দেশে গম উৎপন্ন হয় । 

ৰাণিজ্য (7:56): খাদ্যশন্যের বিশেষ কারয়া দানা শস্যের মধ্যে গম 
আন্তর্জাঁতক লেনদেনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । মোট উৎপাদনের শতকরা ১০-১২ 
ভাগ আমদানি-রপ্তানি হয়। ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া গম 
রপ্তানিতে প্রথম স্থান আধকার করিত। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন 
ঘাঁটয়াছে। আমেরিকা যব্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন অধিক উৎপাদনকার) দেশ 
রপ্তানি বাণিজ্যতে তেমন অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারে না। বরং উৎপাদনের পাঁরমাণ 
কম হইলেও জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু আর্জেণ্টনা, কানাডা রপ্তানি বাণিজ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। (বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত গমের প্রায় 
৯০ শতাংশ আমেরিকা যবস্তরাম্ট্র, কানাডা, অন্ট্রোলয়া ও আর্জোশ্টনা হইতে আসে । 
কানাডা ও অষ্ট্রোলয়া তাহাদের উৎপাদনের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ রপ্তানি করিয়া 
থাকে। অবশিষ্টাংশ সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, বূলগোরয়া, হাঙ্গোর 
হইতে আসে। অবশ্য পূর্ব ইউরোপায় দেশগদীলর মধ্যে রপ্তানিযোগ্য আতিরিস্ত 
গম নগণ্য । নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনেই উহা সীমাবদ্ধ । আমদাঁনকার 
দেশসমূহের মধ্যে জনবহুল দেশের প্রাধান্য বেশ ৷ বংটিশ য.্তরাজ্য সহ পাঁশ্চম 
ইউরোপণয় দেশগৃলি যেমন জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভাত মোট 
রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ আমদানি করিয়া থাকে । অন্যান্য আমদানিকারী দেশের 
মধ্যে জাপান, ভারত, মিশর, ব্রোজল ও পাকিস্তানের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 


ধান ও গম চাষের তুলনা 
( Rice and Wheat Cultivation—a Comparison ) 


ধান ও গম মানুষের প্রধান খাদা । খাদ্য হিসাবে ধান ও গমের ব্যবহার প্রায় 
সমান হইলেও সাম্প্রাতক কালে জনসংখ্যার আঁতাঁরন্ত চাপ বৃদ্ধ পাওয়ায় গমের 
ব্যবহার যেমন ক্রমবর্ধমান তেমনি গম চাষে নিয়োজিত জামর পাঁরমাণও ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ধান ও গম চাষে ভৌগোলিক অবস্থার 1বাভন্নতা লক্ষণীয় । নিয়ে 
উভয় প্রকার শস্যের মধ্যে যে নানা প্রকার বাভন্নতা দেখা যায় তাহা দেখান হইল : 


ধান গম - 
৯! ধান গ্রীন্স প্রধান অগুলের অ-শ্বেত- ১। গম শীতপ্রধান অগলের শ্বেতকায় 
কায় আঁধবাসাদের প্রধান খাদ্য । অধিবাস'ঁদের প্রধান খাদ্য ৷ 


২। ধান উৎপাদনে প্রচুর উত্তাপ (২৫'-  ২। গম চাষে মাঝারি উত্তাপ (১৪' সে.) 
২৭" সে.) প্রচুর বৃষ্টিপাত (১০০- ও স্বল্প বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সে.মি.) 


২১৮ কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


ধান 
২০০ সে.মি ) প্রয়োজন । এই কারণে 
ইহা মৌসুমী অঞ্চলে বর্ষাকালেই 
প্রধানত জন্মায় । 

৩। উর্বর পলি মাত্তকা সমন্বিত 
সমতল  নদী-বদণীপ ধান চাষের 
পক্ষে আদর্শ । 

81 ধানচাষে প্রচুর শ্রামক নিয়োগ- 
আবশ্যক । কাষ ষণ্রপাতির ব্যবহার 
সীমিত ৷ ধানচাষের যাল্বিকীকরণ 
এখনও হয় নাই। 

&। ধানচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল 
এখনও তেমন ব্যাপক নহে। ফলে 
বহুক্ষেত্রে ইহা  জশীবকাসত্তা- 
ভাত্তক কৃষ ৷ 

৬। ধানের হেক্টর প্রাত উৎপাদন গম 
অপেক্ষা বোঁশ এবং ধান উৎপাদনে 
এশিয়া সর্বপ্রধান (পৃথিবীর মোট 
উৎপাদনের ৯২%) । 

৭। ধানে আমিষজাতীয় খাদ্যের 
পাঁরমাণ কম এবং শ্বেতসার 
জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বোশ। 
ধানের প্রাত কিলোগ্রামে ক্যালারর 
পাঁরমাণ ৩,৬২৮ । 

৮'। আন্তজাতিক বাণিজ্যে গমের 
তুলনায় ধানের গুরুত্ব কম ৷ মোট 
উৎপাদনের প্রায় ৮-১০% বিদ্ব- 
বাণিজ্যে আসে ৷ 


গম 
প্রয়োজন । ইহা নাতশীতোফ 
অঞ্চলেই ভাল জন্মে । 


৩1! সারনোজেম, প্রেইরি ও উর্ব'র দো- 
আঁশ মান্তকা-যুন্ত সমতলভূঁম গম- 
চাষের সহায়ক ৷ 

৪1 গমচাষে যাপ্লিক ব্যবস্থা গ্রহণের 
স্যাবধা থাকায় শ্রামক নিয়োগ করা 
আবশ্যক নয় । উন্নত দেশগুলিতে গম 
চাষ যাদ্লিকবকরণ করা হইয়াছে । 

€& | গমচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল 
খুবই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে এবং 
ইহার চাষ অনেকক্ষে্রেই বাণিজ্য- 
'ভিত্তিক। 

৬ । গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন অপেক্ষা- 
কৃত কম এবং আমেরিকা ও ইউ- 
রোপে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় 
( মোট উৎপাদনের ৬০% )। 

৭। গমে আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ 
আঁধক ও শ্বেতসারের পাঁরমাণ কম। 
প্রীত কিলোগ্রাম গমে ক্যালোরর 
পাঁরমাণ ৩৪৩৮ । 


৮1 আন্তর্জীতক বাণিজ্যে গমের গর্ব 
বেশ ৷ মোট উৎপাদনের প্রায় 
২০% ব*্ববাণিজোর অন্তর্ভুক্ত । 


[প্রশ্ন : (১) বাংসাঁরক কি পারমাণ বৃণ্টিপাত গম চাষের পক্ষে উপযুদ্ত ? (২ শ*তকালীন 
গম ও বসম্তকালধন গম কখন বোনা হয় এবং কখন কাট। হয়? আমোঁরকায় শঃংকালকে কি বলে? 
(৩) পাাথবার পাঁচটি বুহত্তম গম-উৎপাদক অণ্টল নির্দেশ কর এবং একটি মানচিত্রে অগ্চলগাল দেখাও। 
(৪) সোভিয়েত রাশিয়ার গম-চাষ সম্বক্ধে একট সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও। &) গম রগ্তানকারক প্রধান 
[তিনটি দেশ ও বন্দরের নাম লিখ । (৬) ধান ও গম চাষের তুলনামুলক অ'লোচনা কর। ] 


চা ২৯৯ 


পানীস্ব শস্য { Beverages ) 


চা (769) 

মদ; উত্তেক পানীয় ?হসাবে চায়ের জনপ্রিয়তা বর্তমানে সর্বাধিক ৷ চা মৌসুম? 
জলবায়; অঞ্চলের উচ্চভূমিতে জাত একপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা । একাঁট কুড়ি 
সহ দুইটি পত্র আহরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশুষ্ক করিয়া চা পাতা প্রস্তুত করা 
হয়। চা গাছের বৈজ্ঞানক নাম য়া সাইনেনাপস (11925175855 )। চায়ের 
আবিচ্কার সর্বপ্রথম চাঁনেই হয়, চীন হইতে ইহা ধারে ধাঁরে ভারত ও দাঁক্ষণ 
পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে । 

ব্যবহার (005০5): পানীয় হিসাবেই চায়ের প্রধান বাবহার ৷ ইহাতে ক্যাফন 
(09851 ) নামক একপ্রকার গুদ; উত্তেজক পদার্থ থাকে । দেশভেদে ও ধাতুভেদে চা 
উষ্ণ ( ০ ₹e৭ ) বা শীতল ( [০০ €০৫.) অবস্থায় পান করা হয় ; অন্যান্য পানীয়ের 
তুলনায় ইহা সদ্তা বলিয়া ইহার ব্যবহার সর্বাধিক ৷ চায়ের বাঁজ হইতে সাবান 
তৈয়ারর একপ্রকার তেল ও ক্যাফিন নামক একপ্রকার ক্ষার পদার্থ প্রচ্তুত হয় । 

সাধারণত দুই প্রকারের চা দেখা যায়-_-(১) আসামজাতীয় ও (২) চাঁন- 
জাতীয় ।  আনামজাতীয় চায়ের রং গাঢ় হয় ও কাথ (1197) ভাল হয়। চাঁন- 
জাতীয় চায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার স্বাদ ও গন্ধ । এই কারণে উভয় প্রকার চায়ের 
উপযুক্ত সংমিশ্রণের উপর চায়ের আন্তর্জাতিক চাঁদা ও মূল্য নির্ভর করে। প্রদ্তুত ও 
ব্যবহারের দক হইতে চায়ের নানা শ্রেণীভেদ আছে যেমন—Leaf tea, Dust tea, 
Black tea, Green tea, Brick tea ইত্যাদ! রৌদ্ুতাপে শুদ্ক চায়ের রং 
সবুজ ও উত্তপ্ত পাৱে সে'কা চায়ের রং কালো হয়। রাশিয়া ও তিব্বতে চায়ের পাতা 
গড়া করিয়া ভাতের মণ্ড, মাখন ও মসলা মিশাইয়া ইণ্টকের আকারে উহাকে সংরক্ষণ 
করা হয়। ইহাকে ব্রিক টি বলে! 

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions ০£ 8:০১): জলবায়ু 
(Climate ): চা-গাছ উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের এক স্বাভাবিক উদ্ভিদ ! ইহার জন্য 
দ'ঁঘ'্থায়ী উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । বাঁষক গড় উত্তাপ অন্ততঃ ২৭' সে, 
ও বৃষ্টিপাত ১৫০” হইতে ২৫০ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন । শিলাব:ণ্টি চা চাষের পক্ষে 
ক্ষাতকারক । আবার ৩৫* সে. এর অধিক উত্তাপও চা গাছের ক্ষতি করে। চা-গাছ 
=্বাভাবিক ভাবে ৫/৭ মিটার দশঘ' হয় কিন্তু পাতা আহরণের সুবিধার জন্য অনবরত 
ইহাকে ছাঁটিয়া ৯ {মিটারের মধ্যে রাখা হয়॥ নিয়ামত ছাঁটা ও বাঁম্টপাত নতুন পাতা 
বাহির হইবার সহায়ক । 

মৃত্তিকা (9০1): চা চাষের পক্ষে লোহীমীশ্রত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা 
{বিশেষ উপযোগ’ । ম্হান্তকার হাল্কা জৈব ও উদ্ভিষ্জ পদার্থ ( Humus ) থাকা 
যেমন আবশ্যক তেমান সামান্য অগ্নের ভাগও থাকা প্রয়োজন । পাহাড়ি মৃত্তিকা এই 
কারণে চা চাষের সহায়ক ৷ J 


২২০ কাঁষকাষ: ও কাঁষজ সম্পদ 


ভূ-প্রকৃতি (796০9858215 ) : চা গাছের গোড়ার জল দাঁড়ান খুবই 
ক্ষাতকর । এই কারণে জল কাশী ব্যবস্থায্ত গল; জাম চা বাচার পক্ষে আদর্শ ॥ 
পাহাড়ের ঢালেই সর্বাধিক চা বাগিচা দেখা যায় । 

অন্যাপ্য উপাদান € Other factors): চা বাগচার মত্তকা উর হওয়া 
আবশ্যক বালয়া প্রচুর সার ব্যবহার অপাঁরহার্য । চা-গাছের যত্ন লওয়া ও পাতা 
তোলার জন্য প্রচুর শ্রীমক নিয়োগ আবশ্যক। ইহা ব্যতীত চা বাচার উন্নীত প্রচুর 
মুলধন, নিকটবতাঁ বন্দরের অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবন্থার উপর গুনর্/রশ্গল । ভারত, 
শ্রীলঙ্কা প্রভীত দেশে চা গল্পের উদ্ধীতর জন্য বৃটিশ গঠাজ ও উদ্যোগ 1বশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ চায়ের পাতা চয়নে নারী শ্রীমকই প্রধানত নিয়োগ করা হয় কারণ 
নারী শ্রামকের মজ;রী কম ও তাহাদের 'নপ্ণতায় গাছের ক্ষত কম হয়। এই সকল 
কারণে দাক্ষণপূর্ব এীশয়ার ঘন বপাতপর্্ণ অঞ্চলেই চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing regions): চা উৎপাদনে এশিয়া মহা" 
দেশের অন্তর্গত দেশগুলির গ:র;ুত্বই সর্বাধিক। চা উৎপাদনে ভারত প্রথম, চাঁন 
দ্বিতগয়, গ্রীলঙ্কা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, জাপান, 
বাংলাদেশ ও ফরমোজা স্বলপ পরিমাণ চা উৎপন্ন করে। আফ্রিকার কোনিয়া, উগা'ডা, 
টাঙ্গানিকা, মোজাম্বিক, উত্তর রোডেশিয়া, নাটাল প্রভূত রাজ্যে চায়ের চাষ প্রসার লাভ 
কারতেছে। ইউরোপীয় রাশিয়ার ট্রান্সককেশাস অণ্টলে, উত্তর আমোরকায় যুত্তরাণ্টের 
ক্যারোলিনা ও ক্যালিফো নয়া রাজ্যে এবং দাক্গণ আমোরিকায় ব্রোজল, পের? ও 
চায়ের চাষ হইয়া থাকে। 


রা 


চিত্র ১৯.৫: পরাথবীর চা ও কফ উৎপাদক অগ্ুলসমহহ। 


ভারত : চা উৎপাদনে ভারত বশ্বে শ্রেণ্ঠ হ্থান অধিকার করে। বশ্বের বাজারে 
ভারতীয় চায়ের গুণের কদরও বোশ। এই কারণে চায়ের উৎপাদন ও বাঁণজ্যে 
ভারতের স্থান বিশেষ গণ্রহতপূর্ণ । ভারতের চা বাগচাগনীল প্রধানত উত্তর 
পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগরীলতে অবস্থিত, যেমন _ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা । আসামের 


আলা 


চা ২২১ 


ৰহ্মপ্‌ত্ৰ ও সূর্মা উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গের দাঁজালংএর পাহাড়ের ঢালে, তরাই অঞ্চলে, 
জলপাইগুড়ি ডয়ার্স অলে ও কোচবিহারে উল্লেখযোগ্য চা বাগিচাগুলি অবাচ্ছিত । 
ন্রিপুরা রাজোও সামান্য চা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া উত্তর ভারতে বিহারের রাঁচ- 
হাজারিবাগ, উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল, এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় 
চারের চাষ হয়। দাঁক্ষণ ভারতে বর্ণাটক ও তামিলনাড়ু রাজো নগলগি'রির ঢালে ও 
কেরালা রাজ্যেও চায়ের চাষ হুইয়া থাকে । ভারতে উৎপাদিত মোট চায়ের প্রায় ৮০ 
শতাংশ উত্তর-পূর্ব ভারতে জন্মে । 


পৃথিবীর চা উৎপাদন ( লক্ষ মোট্ক টনে ) 


১৯৭৫ ১৯৮৩ | ১৯৭৫ ১৯৮৩ 
ভারত &১৩ ৬০৫ ইন্দোনেশিয়া ০'৬৫ ১৩২ 
চাঁন ৩'৩8 81৫৮ সোভিয়েত রাশিয়া ০'॥৩ ১৫০ 
শ্রীলঙ্কা ২'১৪ ১৭৫ পৃথিবী ১৬৭৮ ২০৯৬ 
জাপান ১০৩ ১০২ 
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চীন : চাঁন দেশের চায়ের চাষ সব প্রাচীন । 'সাকয়াং ও ইয়াংসাঁকয়াং নদীর 
মধ্যবতাঁ অঞ্চলেই এই দেশের সর্বাধিক চা বাগিচা অবাদ্থিত। এই অণ্যলে ৩০০ হইতে 
৯০০ মিটার উচ্চ পর্বতের ঢালে চা 
বাগচাগুনঁল অবাদ্থত। সবুজ চা 
উৎপাদনে চাঁনের দ্থান বিশ্বে 
প্রথম । এই দেশে জঙ্গল হইতেও 
কিছ; চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। 
এক সময় চা রপ্তানিতে চনের 
প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে 
আভ্যন্তরীণ চাহিদা অতিরিক্ত 
হওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্যে চীনের 
ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে । 

শ্রী লংকা: এই দেশের উষ্ণ 
আর্দ্র জলবায়;, পর্বতের ঢালে জল- 
নিকাশ! ব্যবস্থা চা বাগিচা গড়িয়া 
তোলার পক্ষে সহায়ক ৷ শ্রী লংকার 
কাণ্ডির দক্ষিণে ও দক্ষিণ মধ্যভাগে 
পর্বতের ঢালে বৃটিশ পংাজর সাহায্য উল্লেখযোগ্য চা বাগিচাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে 


২২২ কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


আভ্যন্তরীণ চাঁদার স্বল্পতার দরুণ রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রীলংকার দ্থান ক্রমশই 
গুরত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 

জাপান: হনস; দ্বীপের মধ্যভাগ হইতে দাক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বস্ভৃত অঞ্চলে ও 
'কিউসিউ দ্বীপের নানাস্থানে পর্বতের ঢালে চা বাগিচা গাঁড় উঠিয়াছে। এই দেশে 
প্রধানত সবুজ চা উৎপন্ন হয় । 


ইন্দোনেশিক্া : এই দেশে পর্বত গালের উর্বর ম্তকা, আঁতারন্ত বাষ্টপাত, 
উষ্ণ আদ্র" জলবায়? ও সুলভ শ্রামক চা চাষের বিশেষ সহায়ক। জাভা দ্বীপের 
পাশ্চমাংশের পাব'ত্য অঞ্চলে এবং সুমাত্রা দ্বীপের পার্বত্য. অঞ্চলের উত্তর ঢালে চা 
উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় [ীবশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশের চা বাণগচাগদীলর প্রভূত ক্ষত 
হইয়াছিল । বর্তমানে ইহার বিশেষ উন্নতি ঘাঁটয়াছে। আন্তর্জাঁতক বাণিজাযপথের 
উপর এই দেশের অবস্থান ইহার চা শিজ্পের উন্নতির বিশেষ অন্;কুল। J 


বাংলাদেশ: ্রীহট্র ও গাবত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অন;কুল পাঁরবেশে চায়ের চাষ 
প্রসার লাভ কাঁরতেছে। এই অঞ্চলের চা তেমন উৎকৃষ্ট নহে । 


ব্যবসায় (7254০): আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যে চা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
পণ্য দ্রব্য। বৃটিশ যুন্তরাঙ্গয এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ৷ বাভিন্ন দেশ হইতে ল"্ডনের 
চায়ের বাজারে চা আমদান করা হয় এবং নিলাম প্রথায় এ চা বি করা হয়। 
যতরাজ্য প্রচুর চা আবার বিদেশে রপ্তানি করে 1 চা আমদানি অন্তে পুনঃ রস্তাঁন 
করিবার ফলে লণ্ডনকে চায়ের পুনঃ র'তানি কেন্দ্র ( Entrepot trade centre ) 
বলা হয়। চা আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য প্রথম ৷ মোট 
রপ্তানির প্রায় অর্ধেক ব:টিশ যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়া থাকে । অন্যান্য আমদানিকারক 
দেশের মধ্যে আমেরিকা যু্তরাষ্টর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, ইরাক, ইরাণ, 
ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, মিশর প্রভাত দেশের নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

চা রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আন্তজ্জাঁতক চায়ের 
বাজারে ভারতীয় রপ্তানর পারমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ । অপরাপর চা রপ্তানকারী 
দেশের মধ্যে শ্রী লংকা, ইন্দোনেশিয়া, চাঁন, বাংলাদেশ, কেনিয়া, উত্তর রোডোশয়া, 
মোজাদ্বক প্রভাত প্রধান ৷ 

শিল্পোন্নত দেশগ:ীলতে চারের তুলনায় কফির কদর ক্রমবর্ধমান এবং চা 
রপ্তানিকারণ দেশগযীলর মধ্যে প্রাতযোগিতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে 
চায়ের চাহদা বৃদ্ধির জন্য “আন্তর্জাতিক চা কমিটি” ( International Tea 
C০m৷mttee ) গঠন করা হইয়াছে এবং আমেরিকা যাব্তরাষ্ট, কানাডা ও ইউরোপের 
অন্যান্য দেশে চায়ের চাহিদা বুদ্ধির স্বপক্ষে প্রচারাভিযান চালান হইতেছে । ভারতে 
“চা বাজার সম্প্রসারণ সংস্থা” ( Tea Market Expansion Board) এবং 


কফি ২২৩ 


আমোরকায় “আমোরিকা যুত্তরাষ্টর চা-পারষদ” ( Tea Council of the U. S.A.) 
গঠনের মাধ্যমে চায়ের বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপক প্রচেণ্টা চলিতেছে । 


[প্রশ্ন : (১) চা উৎপাদনের অনুকূল তাপমাত্রা ও বৃণ্টিপাত উল্লেখ কর। (২) পাহাড়ের ঢালে 
চা-এর চাষ করা হয় কেন? (০) সবুজ চা এবং কালো চা কি প্রকারে উৎপাদন করা হয়। (8) চা'এর 
পাতা চয়নে নারী শ্রাম্ক নিয়োগ করা হর কেন? (৫) পঢথিবাঁর প্রধান তিনটি চা-উৎপাদক অগল বর্ণনা 
কর এবং মানচিত্রে দেখাও । (৬) প্‌থবার বৃহত্তম চা রপ্তানিকারক দেশ কোনটি? (৭) ঢাঃপ্তান- 
কারক তিনাঁট বন্দরের নাম লিখ ॥ (৮) কোন কোন্‌ দেশ চা আমদানি করে? ৷ 


কফি ( Coffee ) 


চায়ের মত কাঁফও মদ; উত্তেজক পানাঁয়। বর্তমানে কফির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে কফি শব্দটি আ'বাসনিয়া রাজ্যের কাফা . 
(1৫80 প্রদেশের সাহত যুক্ত । কারণ এ অঞ্চলে প্রথম কফির জম হয়। আবার 
কাহারও মতে আরবের ইয়েমেন অঞ্চলেই কফির প্রথম আবিত্কার ঘটে। প্রথমে ইহা 
ওবধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পরে ইহা পান'য়রপে খ্যাতি লাভ করে। কাঁফ এক 
প্রকার গাছের ফল। এই ফলকে বের? (০০০৪ berry ) বলা হয়। কফি বের 
কোথাও এক বাঁজ (০০৫-১5) বা কোথাও দুই বাজ ( berry ) ফল হিসাবে 
জন্মে। এই বের আহরণ কাঁরয়া উহার বাঁজগুলি অল্প আঁচে ভায়া গুড়া করিয়া 
কফি প্রস্তুত করা হয়। কাঁফ গাছ ৩/৫ বংসরে ফল ধরে এবং একবার ফল ধরিতে 
আরম্ভ করিলে ২৫/৩০ বৎসর কাল ফল দেয় । 


ব্যবহার (0559): পানায় হিসাবেই কাঁফর বিশ্বব্যাপণ বাবহার ৷ স্থান 
আঁধবাসীদের মধ্যে টোটকা উধধ {হিসাবেও উহার সামান্য ব্যবহার হইয়া থাকে । কফি 
দুই প্রকার--(১) জ্যারাবিকা কাফি ( Coffee Arabica )-ইহা স্বাদে গন্ধে উৎকৃষ্ট। 
ইহার ফলন কম ও ইহার দাম বেশি। আযারাবিকা কাঁফর অন্তভুন্ত মোচা কফি 
(Mocha coffee) fবশ্বে সবেণাৎকৃষ্ট । (২) রোবাগ্তা কফি (Robusta coffee)— 
ইহা আযারাবিকা কফির ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে.। তবে ইহার উৎপাদন বেশি হয় ও ইহার 
রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতা বেশি । পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কাঁফর মধ্যে শতকরা প্রায় 
৮০ ভাগই রোবাস্তা কফি। কাঁফকে আবার তীব্র ( Hard ) ও মৃদু (Soft ) 
দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রোজলের কাঁফ প্রধানতঃ তার ও অন্যান্য অঞ্চলের 
কাঁফ মদদ ৷ 

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ( Conditions of growth ): জলবায়ু 
(Clmate): কফ কলান্তায় জলবায়; অঞ্চলের ফসল ॥ ২৪" উত্তর হইতে ২০' দক্ষিণ 
অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত বিচ্তৃত অঞ্চলের উচ্চভুমিতে কফির চাষ হয় । বর্তমানে উত্তরে 
প্রায় ২৮' উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৩০" দক্ষিণ অক্ষাংশ পযন্ত কাঁফ চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে 
উত্তাপ বাঁক গড় ২৭” হইতে ৩০* সে. এবং বৃষ্টিপাত ১৭৫ হইতে ২৫০ সেমি. হওয়া 


২২৪ কাঁষিকার্য ও কীষজ সম্পদ 


প্রয়োজন । কাঁফর জন্য প্রচ'্ড উত্তাপ প্রয়োজন কিণতু কাঁফ গাছ অধিক রৌদ্র সহ্য কাঁরতে 
পারেনা । এই কারণে কাঁফ বাঁগিচার মধ্যে কলা, ভুট্টা প্রভাত দণর্ঘ পত্র বিশিণ্ট গাছ 
লাগানো হয় । ফল পাবার সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকা ভাল । প্রতি মাসে 
নামত পারমাণ বষ্টপাত কার ভাল ফলনের পক্ষে উপযোগণ। 

মৃত্তিকা (5০11): উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা কাঁফ চাষের পক্ষে উপযোগী । 
ম্ন্তকায় জৈব ও উদ্ভিগ্জ সার এবং লৌহ কনিকা, পটাস ও নাইট্রোজেন থাকা 
প্রয়োজন । লাভাজাত ম্ান্তকাও কাঁফ চাষের পক্ষে অন:কুল দাঁক্ষণ আমোরকার 
অনেক স্থানে এই প্রকার মত্িকায় কার চাষ হয়। 

ভূপ্রকৃতি ( Topography ) : কাঁফ বাঁগচায় জল নিকাশ ব্যবদ্ছা থাকা 
একান্ত আবশ্যক ৷ এই কারণে পাহাড়ের ঢালেই ৯০০ হইতে ১২০০ মিটার উচ্চে বিশ্বের 


প্রধান প্রধান কাঁফ বাগচাগুল গাঁড়য়া উাঁঠিয়াছে । 
অন্যান্য অবস্থা ( Other £৭০০5): কাঁফ চাষে প্রচুর সংলভ শ্রামক 


বীর কোথাও স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে কাঁফর আবাদ হয় না। রপ্তানিই মূল 
লক্ষ্য । সূতরাং উন্নত যোগাযোগ 
ব্যবন্থা ও বন্দরের স্বাবধা কফি 
আবাদের পক্ষে শবপারহার্য ৷ নেমা- 
টোড নামক এক প্রকার কট কাক 4৮ 
গাছের প্রধান শন বর্তমানে 


. কাট নাশকের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা £ 
এই কাটের আক্রমণ প্রতিরোধের * ৯ 
বাবস্থা করা হয়। চু 
উৎপাদক অঞ্চল (Gচ০অ- 


ing Ares): পঃথবীর কাঁফ এ 
উৎপাদনকারী দেশগহীলর মধ্যে 81 

উল্লেখযোগ্য (১) দক্ষিণ আমেরিকায় 
রোঁজল, কলাম্বয়া, ভেনেজ:য়েলা, 
ইকুয়েডর (২) উত্তর আমোঁরকায় 
মৌলকো, গর়াটেমালা, এল সাল. 33 জুই ইই হই হই ই 
ভেডর, নিকারগন্জা,পাণ্চম ভারতীয় 16ত ১১.৭ : পাবার কাঁফ উৎপাদনের বারগ্রাফ । 

দ্বীপপুঞ্জের জ্যামাইকা ও হাইতি, 

(৩) আক্রিকার ত্যাঙ্গোলা, কেনিয়া, আইভাঁরকোচ্ট, ক্যামেরুন, লাইবোঁরয়া, ইথও- 
পরা, উগান্ডা,. তাজানিয়া, মালাগাসি, (৪) এশিয়ায় ভারত, ইয়েমেন, শ্রীলঙ্কা ও 


ইন্দোনেশিয়া ৷ 


কফ ২২৫ 


ব্রেজিল: কাঁফ উৎপাদনে সারা বিশ্বে ব্রেজলের একচেটিয়া প্রাধান্য রাহয়াছে। 
পৃথিবীর মোট কফ উৎপাদনের প্রায় ই অংশ রোজলে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই 
দেশের সাওপাওলো, নাস গেরায়েস, রিও-ডি-জেনেরিও, এপাঁপারিটো, গ্গারানা 
প্রভাত উল্লেখযোগ্য কাঁফক্ষেত্ৰ । এই দেশে কফি বাগিচাগুলি আয়তনে বেশ বড় 
ইহার স্থানীয় নাম 'ফাজেন্দ” ( 25৩5৪ )। রেটজলের অঞ্চনগাঁত অনেকাংশে কফি 
উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল । ব্রেজিলের ক্রন্তয় সাভানা জলবায়ু, টেরারোজসা 
( Terraroxa ) অর্থাৎ লাল মৃত্তিকা ও ৩৬০-৯০০ মিটার উচ্চ পর্বত ঢাল কফি চাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই দেশের কফি বাগচাগুল রেলপথের সাহায্যে বন্দরের 
সাঁহত যুক্ত ৷ স্যাণ্টোস ও রও ড-জেনোঁরও বিখ্যাত কফি রপ্তানি বন্দর ॥ আন্তজশীতিক 
বাজারে কফির দর স্থিতিশীল রাখবার জনা Institute to Permanent Defence 
0£ Coffee নামক একাট সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । 

কলান্দিয়া: আন্দিজ পবতের কাঁডল্লেরা অঞ্চলে কফির আবাদ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । কলাদ্বিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদক দেশ । পাথবীর মোট 
উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ এই দেশে উৎপন্ন হয় ॥ এই দেশের কফি বাগিচাগযীলি 
আয়তনে ছোট ও ইহাদের স্থান নাম “ফদ্কাস'। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা 
এই দেশের কফি আবাদের বিশেষ বাধা । 


পৃথিবীর কফি উৎপাদন (লক্ষ মে. টন) 


দেশ উৎপাদন দেশ উৎপাদন 
১৯৭৫ ১৯৮৩ ১৯৭৫ ১৯৮৩ 
ব্রোজল ৯৩:০০ ১৬৮০. আইভারকোম্ট ২৮০ ২২৫ 
কলাম্বিয়া 18৩ ৭৯৮ ইথিওপিয়া — ২০৪ 
মেক্সিকো ২:৪০ ২৪০ ইন্দোনেশিয়া ১৯২ ২তত 
গুয়াটেমালা ১৬৫ ১:৫৪ ভারত ০৯২ ১৩৫ 
পৃথিবা ৪৫২১ ৫৫৬৯ 


[ Source: FAO Monthly Bulletin Statistics, January, 1084, ] 


মেক্সিকো : প্রশান্ত মহাসাগরণয় উপকূলে চিয়াপাস ও ওয়াজাকা এই দেশের প্রধান 
কফি উৎপাদক অঞ্চল । মোক্সকো উপকূলে ভেরাকুজ বিখ্যাত কফি রগ্তানি বন্দর ৷ 

ইঞ্সেমেন : আরবের অন্তর্গত ইয়েমেন অঞ্চলে বিশ্বের সবেণৎকম্ট কাফি উৎপন্ন 
হয়। ইহাকে মোকা কাঁফ বলে। এই অঞ্চলের নাতি আদ্র উষ্ণ জলবায়? এই ধরনের 
কাঁফ চাষের সহায়ক । এডেন উল্লেখযোগ্য কফি রপ্তানি বদর । : 

ভারত : প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই এই দেশের কফি আবাদ সগমাবদ্ধ । কণাটক 
রাজ্যের শিমেগা,চিকমাগাল?র, কুগ্গ+ হাসান, দক্ষিণ কানাড়া, তামিলনাডুর নখলগিরি, 
সালেম, তিরঃচিরাপল্ল?, কেরালার মালাবার, দিবোন্দ্রম, কোচিন কফ উৎপাদনের 


১৫[১ম] 


২২৬ কৃষিকাৰ্ষ* ও কৃষিজ সম্পদ 


প্রধান কেন্দ্ু। সম্প্রাত অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাঞ্জ্যে কাঁফর আবাদ প্রসারের চেষ্টা চালতেছে। 
দাক্ষণ ভারতের পর্বতের উচ্চচালে বৃণ্টিবরল অগলে “আ্যরাবকা' কফি ও পর্বতের 
{নয় ঢালে বৃঘ্টিবহৃল অঞ্চলে “রোবাদ্তা” কফির চাষ হয়। ভারতে উৎপাদিত কফির 
প্রায় ৫০ শতাংশ [বিদেশে রগ্তানি হয় । ‘ইণ্ডিয়ান কফি বোড” স্বদেশে ও বিদেশে 
কফির চাঁহদা বৃদ্ধির জনা জোর প্রচেষ্টা চালাইতেছে । 

অন্যানা কাঁফ উৎপাদক দেশের মধ্যে আফ্রিকার ক্যামেরুন, কেনিয়া, উত্তর 
আমোরকার কোপ্টারকা, এল স্যালভেডর, দাক্ষিণ আমোরকার পের; এবং এশয়ার 
চাঁন, গ্রীলংকা উল্লেখবোগা ৷ ওশিরান্য়ার পাপযুয়া, 'নিউাগান ও প্রশান্ত মহাসাগরীর 
কয়েকটি ন্বীপেও সামান্য কাঁফর চাষ হর। 

ব্যবসা (7:8০ )_ পৃথিবীর উৎপন্ন কফির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই রপ্তানি 
বাণিজ্য বাবহৃত হয়। ব্রোজল ও কলাম্বিয়া যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় রপ্তানিকারী 
দেশ ॥ আফ্রিকার আইভার কোন্ট, আঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, উগ্রাণ্ডা, ক্যামের্‌ন 
প্রভাত দেশ হইতে একত্রে মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আসে । আমদানি- 
কারগ দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রধান। অন্যান্য আমদানিকারণ 
দেশের মধ্যে ইউরোপের পশ্চিম জামণানী, ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও সুইডেন 
উল্লেখযোগ্য । ভারতখয় কফি ইউরোপ ও আমেরিকা যডন্তরাণ্ট্রেই রপ্তান হইয়া 
থাকে। চায়ের সাঁহত কাঁফর ক্রমবর্ধমান প্রাতযোগিতা ও কাঁফ উৎপাদন দেশগহালর 
মধ্যে তীর প্রাতযোগিতার জন্য কাঁফর বাজারে জটিলতা দেখা দিতে পারে ও ফলে 
কাঁফ শিল্পের প্রসারেও বাধা সৃষ্টি হইতে পারে । 


চা ও কফির তুলনা 
( Tea aud Coffee Plantation—a Comparison ) 
চা কফি 
১1 চা মৃদু উত্তেজক পানীয় । ১। কাঁফ মদ উত্তেজক পানগয়। ইহাতে 
খাদ্যগুণ আছে। 
২। চাক্রান্তণয় ও উপক্রান্তীর অণ্চলের ২। কাঁফ কেবল ক্রান্তীয় অণ্চলেই জন্মে৷ 
ফসল । নাতশাঁতোষ্ণ অণ্ডলের 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আন‘ অংশেও 


চা জন্মে৷ 
৩। চাগাছেরপাতা ওকুশড় পান'য় ৩। কাঁফ ফলের বাঁজ চু্ণ করিয়া পানীয় 
প্রগ্তুতে ব্যবহৃত হয়। প্রচ্তৃত করা হয়। 
৪1 ২৭” সে. উত্তাপ ও ১২%২২৫ ৪। ৩০’ সে. উত্তাপ ও ১৭৫-৩০০ দে.ম. 
সে.মি. বহণ্টিপাত প্রয়োজন । বূষ্টিপাত প্রয়োজন । 


61 প্রধানত বর্ষাকালেই চা পাতা &। কাঁফ বাজ ফলপ্‌ষ্ট হইলে সূর্ধকরোঙ্জবল 
আহরণ করা হয়। শুক আবহাওয়ায় আহরণ করা হয় ॥ 


ইক্ষু ২২৭ 


চা কফি 
৬। ঢাল;জলনিকাশী সবধাযুক্তজাম ৬। ঢাল: উচ্চভূমি বা পর্বতের ঢাল কাঁফ 
চা বাগিচার পক্ষে উপযুক্ত । বাগিচার পক্ষে আদর । 


৭। চা গাছ তুষারে বিনষ্ট না হইলেও ৭। কফি গাছ আদো তুষার সহ্য কারিতে 
তুধারপাতের ফলে ইহার উৎপাদন পারে না। 
কম হয়। 

৮। চায়ের চাহিদা পাঁথবার সর্বত্রই ৮। শিল্পোন্নত দেশেই কাঁফর চাহিদা 
বিদ/মান। দামে সস্তা বলিয়া সর্বাধক। ইহার মূল্য অপেক্ষাকৃত 
ইহা খ,বই জনপ্রিয়। বেশি বলিয়া ইহার চাহিদা বিশেষ 

কয়েকটি দেশেই সীমাবদ্ধ । 

[ প্রশ্ন : 1৯) কাঁফ কয় প্রকার এবং কক? (২) কি প্রারিয়ায বিরুয়যোগা কফি প্রদ্তুত করা 
হয়? (৩) 'মোগ কাঁফ' কোন: শ্রেণীর কাফি? ইহা কোথায় উৎপন্ন হয়? 18) কাঁফ উৎপাদনের 
অন:কুল তাপমাল্লা ও বষ্টিপাত রুপ? (৫) কাঁফ উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ। (৬) রোজলের 
কোন: কোন্‌ অঞ্চলে ক'ফ উৎপাঁদত হর? (৭) “ফাজেন্দা” ও “াঁফদকাস” শব্দ দুইটির তাৎপর্য 
কি? (৮) কাফ রপ্তানিকারক দুইটি দেশ ও দুইটি বন্দরের নাম উল্লেখ কঃ। (১) এমন একটি 
দেশের নাম লিখ যেধানে চা ও কাফ দুই-ই উৎপন্ন হয়। ] 


চিনি: ইক্ষুচিনি ও বীটচিনি 


( Sugar: Cane Sugar and Beet Sugar ) 


চিনি মানুষের প্রধান খাদ্য না হইলেও শরীর রক্ষার প্রয়োজনে ইহা মানুষের খাদা- 
তালিকার অন্তভূত্ত। মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের সাহত চিনির 
সংযোগ অবিচ্ছেদ্য । 

চান সাধারণত ইক্ষু, বাঁট, খেজুর, তাল, ম্যাপল- (1515) এর রস হইতে 
তৈয়ার করা যায় কিন্তু চান বালিতে ইক্ষচিন ও বাঁটচিনিকে বুঝায় । বিশ্বে 
উৎপাদিত চানর প্রায় সবটাই ইক্ষ; ও বাঁট হইতে আসে এবং ইহার পাঁরমাণ যথাক্রমে 
৬৭ ও ৩৩ শতাংশ । 


ইক্ষু ( Sugar Cane ) 

ইক্ষ; উ্কমণ্ডলের ফসল ৷ স্যার জর্জ ওয়াটসের মতে ভারতই ইক্ষুর আদিস্থান। 
ভারত হইতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ইক্ষুর চাষ প্রসার লাভ ক্র । ইক্ষু দুই-তিন 
মিটার লম্বা হয়। ইহার কাণ্ডে যে রস জমা হয় উহার ম্যে শক'রা উপাদান জমা 
থাকে। ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইক্ষু কাণ্ডের গোড়া. হইতে ২৩টি শাখা 
কাণ্ড বাহির হয়। ইঞ্ষ পুষ্ট হইতে জলবায়ুর প্রভাব ভেদে ৯ মাস হইতে ২৪ মাস 
লাগে, যেমন ভারতে ৯ মাস, জাভায় ১৮ ও হাওয়াইতে ২৪ মাস সময় প্রয়োজন হয়) 

এই সময়ের ভিত্তিতে ইক্ষুকে (ক) দাঘ'জাবশ ও (খ) বাষিক-_এই দুই শ্রেণীতে 


২২৮ কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


ভাগ করা যায় । দর্ঘজশবন ইক্ষ; হইতে কয়েক বংসর ফসল আহরণ করা হয় এবং 
বাঁষক ইক্ষ: হইতে ১ বংসর ফস পাওয়া যায়। 

ব্যবহার (0365): ইক্ষুর রস হইতে আধহীনক কারখানায় নানাবিধ 
রাসায়ানক প্রাক্রয়ার সাহায্যে চান প্রদ্তুত করা হয় । চাঁন হইতে আবার মছরণ, 
বাতাসা, নানাবিধ ঈমঞ্ট দ্রব্যাদি তৈয়ার করা হয়। চানর গাদ হইতে মদ্য, সুরাসার 
(alcohol ), কারিম রবার (synthetic rubber ) প্রভীতিও প্রস্তুত করা হয়। 
চাঁন ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য যেমন মানুষের দৈনন্দিন আহারের সাঁহত নানাভাবে 
ব্যবহৃত হয়, তেমান নিকৃষ্ট ধরনের গুড় ( molasses ) গো-মহিষাঁদর আঁত 
প্রয়োনগয় খাদ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু ছিবড়া ( Bagasee ) 
হইতে কাগজ, কার্ড বোডও শব্দ নিরোধক ফাইবারবোর্ড ( Fibre Board ) তৈয়ার 
হয়। ইক্ষুর অগ্রভাগ গোমাঁহষাঁদির খাদ্য ও 'ছবড়া জৰালান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 


চাষের অনুকূল অবস্থা 


জলবায়ু (Climate): ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ আদ 
জলবায়;তে ভাল জন্মে । বাষক গড় উত্তাপ ২৭ সে. ও বাণ্টপাত ১০০-২৫০ সে মি. 
হওয়া প্রয়োজন ৷ বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচ আবশ্যক । ইক্ষুক্ষেে তুষার- 
পাত ও আঁধক বণটপাত ইক্ষ;ুর পক্ষে ক্ষতিকর । গ্রাৎ্মকালে ব্‌ণ্টিপাত ও শাঁতকাল 
শ:্ক হইলে ইঞ্ষুর মধ্যে শকরার রস ঘনগভূত হয়। সামঁক লোনা আবহাওয়া 
ইক্ষ চাষের অন;কুল । এই কারণে উষণম'্ডলের দ্বীপ ও সম:দ্রোপকুলবতাঁ অণ্চলে 
ইক্ষুর ব্যাপক চাষ লক্ষ্য করা যায় ৷ 

মৃত্তিকা (3০11): চুন-লবণয)ুন্ত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা ইক্ষন চাষের পক্ষে 
উপযোগ’ ৷ ইক্ষ-ক্ষেত্রে জলানৎকাশনের ব্যবস্থা ও মৃত্তিকার অন্তর্ভুণমর জল ধারণ 
ক্ষমতা থাকা আবশ্যক ৷ এই কারণে লাভা ও পালিমৃত্তকা ইক্ষ: চাষের সহায়ক। 

ভূ-প্রক্কতি €7০৮০882%5 ): ইক্ষঃক্ষেত্রে জল জমা হইলে ইঙ্ষনুর যেমন 
ক্ষত হয় তেমনি ১০০ সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে সেচের প্রয়োজন হয় । সুতরাং 
ইক্ষ: চাষে অনু ঢাল; সমতলভূমি বিশেষ উপযোগী ॥ উচ্চ পার্বত্য অল বা 
পর্বতের ঢালে ইক্ষু চাষ হয় না। 

অন্যান্য অবস্থা (0৮১০: £০০৮5): ইক্ষ চাষে নিয়মিত চারার য় লওয়া, 
জমি পাকার রাখা, ফসল কাটা ইত্যাদি কার্ষে প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রামক প্রয়োজন ৷ 
ইক্ষু চাষে জমির উর্ব'রতা ভীষণভাবে কমিয়া যায় বলিয়া নাইট্রোজেন সারের ব্যাপক 
ব্যবহার আবশ্যক । ইহা ছাড়া ইক্ষ; ক্ষেত্র হইতে চিনি কলে দ্রুত ইক্ষ: পাঁরবহণের 
জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রয়োজন ৷ 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producin6 Regions ): ইক্ষুর উৎপাদন জলবায়দর 
কারণে ৩২” উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩২" দাক্ষণ অক্ষাংশের মধ্যে মোটামহাটভাবে 
সীমাবদ্ধ ৷ ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগণ্জীলর মধ্যে ভারত, ব্রোজল, কিউবা, চাঁন, 


ইক্ষু ২২৯ 


জাভা, ফিলিপাইন, মারসাস, জামাইকা, অস্ট্রোলয়া প্রধান। ইহার মধ্যে ভারত, 
কিউবা ও রোঁজল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতয় স্থান অধিকার করে ॥ বিশ্বে ইক্ষু 
উৎপাদনকারণ দেশগুলির মধ্যে িয়লিখিত দেশসমুহের লাম উল্লেখযোগ্য :_- 

এশিয়!: ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভাদ্বীপ, পাঁকদ্তান, 
ফালপাইন এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়া ৷ 

ইউরোপ : দক্ষিণ ইতালি ও দ্পেন। 

আফ্রিক|: মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, মারসাস। 

উত্তর আমেরিক1: আমেরিকা য:ক্তরাষ্ট, (হাওয়াই), মেদ্কিকো, মধ্য 
আমোঁরকার সকল রাজ্য, পশ্চিম ভারতাঁয় দ্বঁপপ;ুঞ্জ, কিউবা, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, 
পোর্টেনরিকো, ডোমানকান রিপাবলিক ৷ 

দক্ষিণ আমেরিক। : রোজল, আজজে“্টনা, গায়েনা, ইকুয়েডর, কলাদ্বয়া 
প্রভীত। 

ওশিকানিয়। : অস্ট্রেলন্না । 


পৃথিবীর ইক্ষু উৎপাদন (মি. মে. ট.) 


Ml WLS LEED: LT IES LOH DEE ERASE 2 UB OC MESSY 
দেশ উৎপাদন দেশ উৎপাদন 

১৯৮১ ১৯৮৩ ১৯৮১ ১৯৮৩ 

রোজল ১৫৬ ২০৯২. মেক্সিকো ৩5'৯ ৩৫1০ 

ভারত ৯৫৪২ ১৮৯১ পাঁকিদ্তান ৩২৩ ৩২৫ 

কিউবা ৬৬৭ ৬৬'০ আঃযাব্তরাম্্ী ২৪৮ ২৭৮ 

চীন ৩৭৫ ৪৪৩. পাঁথবী ৭৮৯২ ৮৯৭৮ 


[8০:০০ : FAO Monthly Bulletin, January, 1984. ] 


ভারত : বিশ্বে ইক্ষু উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। ভারতের 
জলবায়্‌ ও মাত্তকা প্রায় সর্বত্রই মোটামুটিভাবে ইন্গ চাষের সহায়ক। ইহা ছাড়া 
সুলভ শ্রামক, জলসেচ ও আভ্যন্তরীণ চাহদার স্মাবধা থাকায় ভারতে প্রায় সকল 
রাজ্যেই কম-বোঁণি ইক্ষ; চাষ হয়। ভারতে ইক্ষ; উৎপাদনের দুইটি নাঁদন্ট অগ্চল 
দেখা যায়- উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল । 

উত্তরাঞ্চল: উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হারয়ানা এই অঞ্চলের অন্তর্ভু ্ত ৷ 
ইক্ষু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ ভারতে প্রথম। দক্ষিণাঞ্চল: এই অণ্লের অন্তর্গত 
ইন্ছ উৎপাদক রাজাগহীলর মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কণটক, অধ্ধপ্রদেশ প্রধান ৷ 

এই দুইটি অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি 
রাজোও ইক্ষু জন্মে । ভারতে হেষ্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন (৫০ মে. টন), জাভা 
(৮১ মে. টন), অস্ট্রোলয়া (৭৯ মে. টন),মারসাস (৭৫ মে. টন) প্রভৃতি দেশের 


২৩০ কাঁষকার্য ও কাঁষজ সম্পদ 


তুলনায় কম। ভারতে উৎপাদিত ইক্ষুর প্রায় ৫০% গুড় ও লাল চান, ৩০-৩6% 
চান ও অবাঁশম্টাংশ স্থানীয় অঞ্চলে রস আস্বাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় । ভারতে অর্ধেক 
রাজ্যে চান কলগ্রীল ইক্ষক্ষেত্র হইতে দুরে অবস্থিত বালয়া চিনির উৎপাদন ব্যয় 
বেশি । ভারতে গুড় ও চাঁনর আভ্যন্তরীণ চাহিদা বোশ। এই কারণে রপ্তানির 
পারমাণ আশান;রুপ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না। 
ত্রেজিল : এই দেশ বত'মানে ইক্ষড উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করে। ব্রেজলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
ঢাল; সমভূমি, মধ্যাঞ্চলের মালভূমির 
কিয়দংশ ও উত্তরে ভিক্টোরিয়া হইতে 
দাক্ষণে িও-ভি-জেনেরও পর্যন্ত 
বিস্তৃত উপকূল ভূমিতে ইক্ষুর চাষ 
হয়। উপকুলভাগে সামুদ্রিক লোনা 
মাটি ও লোনা আবহাওয়া ইক্ষুর 
অধিক ফলনের সহায়ক । এই দেশ 
হইতে বিশ্বের বাজারে প্রচুর চান 
রপ্তানি করা হয়। 
কিউবা: 1কউবা ইক্ষ; উৎপাদনে 
বিশ্বে তৃতীয় ৷ {কিউবার অর্থনধাঁততে 
চান বিশেষ গঢর;ত্বপূ্ণ এবং প্রধান 
বাণিজ্য সম্পদ | এই দ্বীপের লোনা 
জলবায়; নদশ-উপত্যকার চুনমিশ্রিত 
পলিমাটি ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । এই দেশের অর্থনগতির 
কাঠামো বত'মানে সাম্যবাদভিত্তিক চির 
হওয়ায় ইক্ষ;চাষে আধুনিক কাঁষ- 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই দেশের বেশির 
ভাগ চিনি এক সময় আমেরিকায় রপ্তানি হইত। বর্তমানে পর্ব ইউরোপীয় 
দেশসমূহ এই দেশের বেশির ভাগ চিনি গ্রহণ করিয়া থাকে । 
অস্ট্রেলিয়া! : এই দেশের উত্তর-পুবে মৌস:মশ জলবায়ু-অধ্যাষত কুইন্সল্যাণ্ড 
প্রদেশেই প্রধানত ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে । সেচের সাহায্যে এই দেশে হেক্টর প্রাত 
ইক্ষুর উৎপাদন যথেন্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
জাভ। (ইন্দোনেশিয়া ): সাম;দ্রিক বায়; উর্বর মৃত্তিকা ও সুলভ শ্রমিক 
প্রভৃতির আন:কুল্যে এই দেশে প্রচুর ইক্ষু জন্মে । জান্তজণীতিক বাণিজ্য পথের উপর 
ইহার অবস্থান হওয়ায় চিনি রপ্তানিতে এই দেশের স্বাভাবিক সুযোগ বর্তমান । 


> 
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৯.৮: পাাথবীর ইক্ষ; উৎপন্ের ‘বারগ্রাফ' । 


বাঁট ২৩১ 


হাওয়াই : এই দ্বীপের জলবায়ু ও মূত্তিকা ইক্ষ[চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী! 
আধুনিক কাঁষ বিজ্ঞান ও প্রযৃক্তিবিদ্যার প্রয়োগের সাহাযো আমেরিকা যযুন্তরাষ্টর এই 
দ্বীপে প্রচুর ইক্ষন উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে । হের প্রতি উৎপাদনে বর্তমানে হাওয়াই 
দ্বীপের স্থান প্রথম (৯০ মে. টন )। 


চিত্র ১১.৯: পযুথিবীর ইক্ষ; ও বাঁট উৎপাদক অঞ্চলের নদশ'ক। 


ব্যৰসায় (7:86): কাঁচামাল হিসাবে আন্তজ্গীতিক বাণিজ্যে ইক্ষু কোন 
স্থান নাই। চ্থানশয়ভাবেই ইক্ষু হইতে চান তৈয়ার করা হয়। বিশ্বের বাজারে 
1চানর চাঁহদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চিনি রগ্তানিকারী দেশের মধ্যে কিউবা, 
বোঁজল, ভারত, জাভা, ফলিপাইন, মারসাস, মিশর প্রধান । চিনির আমদানি 
প্রধানত শল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আমেরিকা যতন্তরাষ্টু, বূটিশ 
য্য্তরাজয, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান আমদানিকারণ দেশ । অন্যান্য 
চান আমদানিকারণী দেশের মধ্যে পর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ “ও জাপান, কানাডা 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 


[প্রশ্ন : (১৷ কোন: দেশকে ইচ্ষুর আদস্থান বলা হয়? (২) ইক্ষু বিভন্ন প্রকার ব্যবহার 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (৩) উৎপাদনের সময় অনুসারে ইক্ষুকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়? 
(৪) ইক্ষুজাত 1চানর র’তানিকারক প্রধান তিনটি দেশের নাম উল্লেখ কর। ] 


ৰীট ( Sugar 736০6) 


ব’ট নাতিশধতোফ ও হমোফ অঞ্চলের ফসল । জলবায়ু ও অর্থনোতক কারণে 
ইহার চাষ প্রধানত উত্তর গোলাধে'ই সীমাবদ্ধ । দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁটের চাষ 
প্রায় নগণ্য ৷ 

ব্যবহার ( U5৪): বশট শর্করা শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল ইক্ষুর 
পরেই বাঁটের স্থান । বাঁটের মূলে প্রচুর রসের সহিত ‘সাক্লোজ' জমিয়া থাকে এবং 


২৩২ কাঁষিকার্য ও কৃষিঞ্জ সম্পদ 


ইহা হইতেই (চান প্রস্তুত করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও বাঁটের ব্যবহার 
প্রচালত। বাঁটের পাতা উত্তম পশ; খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 
উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা ( Favourable conditions of growth ) 

জলবায়ু (011708$০): বাঁট নাঁতশাঁতোফ অণ্ডলের উদ্ভিদ । সুতরাং বোঁশ 
তাপ বা বৃষ্টিপাত বট চাষের পক্ষে ক্ষাতকর ৷ ১৮-২০" সে. বাঁষক গড় উত্তাপ, 
৫০-১০০ সে.মি. বংণ্টিপাতযুক্ত মহাদেশশয় জলবায়ু বাঁট চাষের পক্ষে উপযোগ!’ । 
চাষের প্রথম কে ও ফসল তোলার পুর্বে বৃষ্টিপাত ইহার পক্ষে অন;কুল । জলসেচ 
বাঁটের ফলন বৃদ্ধি করে। 


মৃত্তিকা (9০11): বাঁট চাষের পক্ষে চুন ও হিউমাস সম্‌দ্ধ উর্বর দো-আশ 
ম্‌তিকা প্রয়োজন । মৃত্তিকার গঠন আলগা বা ফাঁপা হইলে বাঁটের আকার বৃদ্ধি 
পায়। লোরেস মৃত্তিকায় ভাল বাঁটের চাষ হয়। 

ভূ-প্রক্কতি (7০0০8282175): জলনিকাশের জন্য ঢালয;ন্ত সমতলভূমি 
বাঁট চাষে আবশ্যক । কারণ বাঁটের গোড়ায় জল জাঁময়া থাঁকলে ফসলের ক্ষতি হয়। 

অন্যান্য অবস্থা ( Other £actor5 ) : বাঁট চাষে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ 
একান্ত প্রয়োজন । বর্তমানে বহ; দেশে যান্মিক পদ্ধাত অবলম্বনের ফলে শ্রামক 
নিয়োগের গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে । বাঁট চাষে জামর উর্বরতা ভাঁষণভাবে 
হাস পায় । এই কারণে জমিতে প্রচুর সার ব্যবহার করা প্রয়োজন । 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূবে" 
জার্মানী সর্বপ্রধান বগট উৎপাদক দেশ ছিল। বর্তমানে পোভয়েত রাশিয়া প্রথম । 
ফ্রান্স ও আমেরিকার স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। পশ্চিম ইওরোপে ফ্রান্সের 
পশ্চিম প্রান্ত হইতে চেকোগ্পোভাকিয়া, ইত্যাদির মধ্য দিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের 
্রাম্সককেপীয়া ও সাইবেরিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাঁটের চাষ হইয়া 
থাকে। ইহা ছাড়া ইতালি, ডেনমাক সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় আমোরকা 
য্ন্তরাঘ্র ও কানাডায় বীঁটের চাষ হয় । অস্ট্রোলয়ায় ভূমধ্যসাগরাঁয় অঞ্চলে ও ভারতে 
সামান্য বাঁটের চাষ হয়। চিনি উৎপাদনে ইহার ভুমকা অতীতে খুবই নগণ্য 
থাকলেও বর্তমানে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 

সোভিক্পেত ইউনিয়ন : বাঁট উৎপাদনে এই দেশ প্রথম। বিশ্বের মোট 
উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ বাঁট সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। ইউক্রেন 
অগ্ুলেই এই দেশের ওঁ ভাগ বাঁট চাষ হয়। ককেশাস অঞ্চলে ভল্গা নদীর নিয় 
উপত্যকায় প্রচুর বাট চাষ হয়। নাতিশীতোফ মহাদেশীয় জলবায়;, সারনোজেম 
মৃত্তিকা, ইক্ষু চাষের অসুবিধা ইত্যাদি এই দেশে বাঁট চাষের পক্ষে অন;কুল ৷ 

ফ্রান্স: ফ্রান্সের জলবায়; এবং মৃত্তিকা বাঁট উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগণী। 
এই দেশে ফ্লাণ্ডাসণ প্যারি, পিকাঁডি, লিমোজেন প্রধান বট উৎপাদনকারী অঞ্চল । 


ইক্ষু ও বাঁটের তুলনা ২৩৩ 


আমেরিকা যুক্তরা : বিশ্বের মোট উৎপাদিত বাঁটের প্রায় ১০-১২ শতাংশ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে । ক্যালিফোণিয়া এই দেশের প্রধান বাঁট উৎপাদক অণ্ল । 
ইহা ছাড়া অন্যানা বাট উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে ইডাহো, কলোরাডো, নেবাপকা, 
'মাঁচগান, ওয়াশিংটন, িনেসোটা, মণ্টানা প্রভাত উল্লেখযোগ্য । আধ্নক কাষিবিজ্ঞান 
ও প্রান্ত বিদ্যার বিশেষ প্রয়োগের ফলে বাঁটের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইতেছে ও উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে হাস পাইতেছে। 


বিশ্বে বীট উৎপাদন (মি. মে ট.) 


দেশ উৎপাদন দেশ উৎপাদন 
১৯৮১ ১৯৮৩ ১৯৮১ ১৯৮৩ 
রাশিয়া ৬০'৫ ৮২০ পঃ জার্মানী ২৪৯ ৯৬৬ 
ফ্রান্স ৩৪১, ২৪০ চীন ৬৩ ৭ 
আঃ যুন্তরাষ্ট্র ২৪৯ ১৯১ পৃথিবী ২৮৪৮ ২৭৫৬ 
পোল্যান্ড ১৫৭ ১৫৮ 


[ Source: FAO Monthly Bulletin, January, 1984. ] 


পশ্চিম জার্মানী: ইওরোপে একসময় যুক্ত জামান সর্বাধিক বাঁট উৎপাদনের 
নাঁজর স:ষ্টি কাঁরয়াছিল । বর্তমানে গোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স বাদে জার্মানীর এই 
পশ্চমাংশ ইওরোপে অন্যতম প্রধান বট উৎপাদক অগুল। নিয় স্যাকসান ও উত্তর 
রাইন অঞ্চল বখট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। 

কানাড1: এই দেশে বৃটিশ কলম্বিয়া, সাসকাচুয়ান, কুইবেক ও হাডসন 
উপত্যকায় প্রধানত বাঁট চাষ হইয়া থাকে । 

ব্যবসায় (556): ব'ট, ইক্ষু প্রভাত পচনশঈল সামগ্রী হওয়ায় কাঁচামাল 
1হসাবে ইহাদের আন্তঞ্শাঁতক বাণিজ্য নাই । অধিকন্তু বাঁট চিনির উৎপাদন এতই কম 
যে উৎপাদনকার+ দেশগুলির আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানিযোগ্য অতিরিস্ত 
সামান্যই থাকে । ফলে ইহার আমদানি ও রপ্তান খুবই সামান্য । একমান্র পশ্চিম 
ইওরোপাঁয় দেশগুলর মধ্যে জার্মান, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত 
ইউানয়ন সামান্য বট চান রপ্তানি কাঁরয়া থাকে । আমদানিকারগ দেশ হিসাবে 
ব:টিশ যুক্তরাজ্য প্রধান । 


ইক্ষু ও বীটের তুলনা ( Sugar cane and Beet—a Comparison ) 
ইক্ষু বীট 
১। ক্ৰান্তীয় মৌপুমী জলবারু ১ নাতিশীতোঞ্চ জলবায়? অণ্চলের 


অগ্লের ফসল ৷ গ্রীগ্মপ্রধান দেশেই ইহার ফপল। শীতপ্রধান মহাদেশীয় জলবায়ু 
চাষ বৌশ হয়। অধ্যাষত দেশে ইহার চাষ বেশি হর ॥ 


২৩৪ 


ইক্ষু 

২। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
যথাক্রমে ২৭ সে. এবং ১০০-১৫০ সেম. 
হওয়া আবশ্যক । স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত 
অঞ্চলে জলসেচ প্রয়োজন । 

৩। চুন ও লবণ যুন্ত ভার দো-আঁশ 
মৃত্তিকা ইক্ষ;চাষের অন্যকুল। 

৪1 ইক্ষুক্ষেত্ৰ ঢাল; হওয়া ও জল- 
নিকাশের সংব্যবস্থাধন্ত হওয়া প্রয়োজন । 
কারণ ইক্ষঃর গোড়ায় জল জামলে গাছ 
মরিয়া যায়। 

& | সামুদ্রিক বায়ু ইক্ষু চাষের 
সহায়ক। সমদদ্রের লোনা হাওয়ায় ইক্ষুর 
ফলন বুদ্ধি পায় । 

৬। ইক্ষুর উৎপাদন প্রধানত ৯ মাস 
হইতে ১২ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও 
কোন কোন জাতীয় ইক্ষু ২৪ মাসেও ফলন 
দেয়। 

৭। ইক্ষু চাষে প্রচুর সার ও স:লভ 
শ্রমিক দরকার । 


৮) ইক্ষুজাত চিনি আন্তজাতিক 
বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য পণ্য । 


[প্রশ্ন : (১) বাঁট ও ইক্ষ্‌ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার তুলনামুলক আলোচনা কর। ] 


কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


বাট 


২। ১৬-২০" সেঃ উত্তাপ ও 
৫০-৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । 


৩। চুন ও {হউমাসয;ুন্ত উর্বর 
দো-অ'শ মৃত্তিকা বাঁট চাষের উপযোগী । 

৪1 বাঁটক্ষেত্রে জামতে জল শোষিত 
হওয়া প্রয়োজন । স্বল্প বান্টপাত অগ্চলে 
সেচের ব্যবস্থা অপরিহার্য । 


& | বাঁট চাষে সামুদ্রিক বায়ুর 
প্রয়োজন হয় না। 


৬) বাঁট উৎপাদনে ৩/৪ মাস কাল 
দরকার হয়। প্রাতি বংসরই ইহার চাষ 
আবাদ কাঁরতে হয় । 


৭। বাঁট চাষে যান্লিক পদ্ধতি 
ব্যবহারের সুবিধা থাকায় শ্রমিকের যোগান 
কম প্রয়োজন । সারের প্রয়োজনীয়তা 
থাকা সত্তেৰও বাঁটের খইল সারর্‌পে 
ব্যবহার হয় বলিয়া অন্যান্য সারের 
চাহদা কম ৷ 

৮। বাঁট হইতে উৎপন্ন চিনি 
আন্তর্জাতিক বাঁণজ্যে অনুলেখ্য । 


তুলা ৰা কার্পাস ( Cotton ) 


খাদ্যের পরেই মানুষের বপ্রের প্রয়োজন । মানুষের বস্রের অভাব মিটাইতে তন্তু 
হিসাবে তুলা বা কার্পাসের ব্যবহার বিশ্বের নানাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের বস্্ের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি 
পাইতেছে তেমান নানাদেশের জলবায়ু ও পারিপাশ্বিক অবস্থানযায়ী বস্ত্র তৈয়ার 


তুলা বা কার্পাস ২৩৫ 


তন্তুরও প্রকারভেদ ঘটিতেছে। রেশম, পশম, তসর, পাট, শণ, ইত্যাদির তন্তুর সাঁহত- 
বর্তমানে রাসায়নিক তন্তুরও ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়াছে। তথাপি বস্রশিচ্পে তন্তু 
হিসাবে তুলার চাহদাই সর্বাধিক । 

তুলার বাঁণাঁজযক ব্যবহারের সূচনা হয় শিজ্প-বিপ্রবের ফলে। তুলার বাঁণাজ্যক 
চাষের প্রচলন করে শ্বৈতাঙ্গ ইওরোপীর় উপনিবোশকগণ। বিশ্বে বাঁণাঁজাক ভিত্তিতে 
তুলা চাষের প্রসারের সাঁহত ওপাঁনবেশিক শোষণের ইতিহাস বিশেষভাবে জাঁড়ত। 
আমোরকা যুন্তরাণ্ট্রে নিগ্রো মানুষের আবাস গড়িয়া উঠিবার মূলে আমেরিকার তুলার 
প্রাত শ্বেতাঙ্গ উপানবেশিকগণের আঁতরিস্ত আকর্ষণ ৷ ইহার ফলে আফ্রিকার অরণ্য 
প্রকাতি হইতে হাজার হাজার 'নগ্লো যুবক-য্‌বতীর রাতারাতি আগমন ঘটে আমোঁরকার' 
মাটিতে দাস ব্যবসায়ের ?সংহদরজ্া পার হইয়া ক্রীতদাস হিসাবে । 


ব্যবহার (0565): সূতীবপ্রের তন্তু হিসাবে তুলার প্রধান ব্যবহার ৷ 
বিশ্বের মোট উৎপাদিত তুলার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বস্ধুশিল্পে ব্যবহৃত হয়। 
বদ্রৃছাড়া তুলার সাহাযো কাপে্ট, গাঁদ, বালিশ, লেপ, তোশক, প্যাড, ব্যান্ডেজ, 
সূতা, দাঁড়, তাঁবু, সতরঞ্জি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তুলা কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম 
তৈয়ারিতেও ব্যবহার করা হয় । তুলার বীজ হইতে ভক্ষ্য তেল তৈয়ার হয় ও ইহার 
খইল পশ খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তুলা হইতে সেল্‌লোজ . 
( cellulose ) প্রস্তুত করা হয় | 

শ্রেণীৰিভাগ (0185516186107.) : তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য, মসণতা দড়তা, 
উঞ্জবল্য রং প্রভৃতির উপর ইহার গুণাগুণ নিভ'র করে। সতরাং তুলার আঁশের 
দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভীত্ত করিয়া ইহাকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়। 
(১) ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ( Short staple cotton বা Gossypium arboreum ) 
ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২'২ সেশ্টিমিটারের কম হয় । ফলে সূতা মোটা ও 
কক হয় এবং মোটা ও সস্তা কাপড় তৈয়ার করিতে ইহার ব্যবহার বেশী হয়। এই 
প্রকার তুলা ভারতে যথেষ্ট হয় বলয়া ইহাকে ভারতঈয় তুলা বা Indian cotton 
বলা হয়। (২) মধ্যম আঁশয্ত তুলা (Medium staple cotton বা Gossypium 
105011870)-ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ২'২ সে. ি. থেকে ২৯ সে. মি. পযন্ত হয়। 
আমোরকার উচ্চভূমিতে ইহার চাষ সর্বাধিক হয় বালয়া ইহাকে উচ্চভুমির তুলা বা 
Upland cotton বলা হয়॥ ইহার আঁশ মোটা বা কক্ণ নহে। ইহার সাহায্যে 
মধ্যম প্রকার বন্দর প্রস্তুত করা হয়। (৩) দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা (Long staple 
cotton or Gossypium barbadisse )-__-এই তুলার আঁশ ২'৯ সে. মি হইতে 
৪'6 সে. মি, পর্থন্ত হয় । ইহা যেমন মসূণ ও মিহি তেমান দঢ়। মিহি কাপড় 
তৈয়ার কাঁরতে ইহা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, তাঞ্জানিয়া 
প্রভৃতি অগ্চলে ইহার চাষ হয়। ইহাকে মিশরীর দাঁ্ঘ' আঁশযুক্ত তুলা বলে 
( Egyptian long staple cotton )1 (8) সাগর দ্বীপায় তুলা ( Sea Island 
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০০১০) দীর্ঘ আঁশযুন্ত তুলার মধ্যে এক প্রকার আত মস্‌ণ, সুক্ষ ও ৪৫ সে. মি.- 
এর বেশি দীর্ঘ আঁণযযন্ত তুলা দেখা যায় । দ্বীপ ও সমুদ্র সাল্লাহত অণ্লে এই তুলার 
চাষ সঙগমাবদ্ধ বাঁলয়া ইহাকে সাগর দ্ণপণয় তুলা বলা হয়। পাশ্চম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ, আমোরকা যব্তরাঞ্ট্রের দাক্ষণ-পূুবণাংশে ইহা প্রধানত জন্মে । 

উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা ( Conditions for Cultivation ): 
তুলা বা কাপণস গাছ ২/৩ মিটার লম্বা হয় । ইহাতে এক প্রকার সবুজ গুটি হয়। 
এই গহাটি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়। গহটির মধ্যে থরে থরে সাজানো বাজজের গায়ে 
গ্যাডের মত তুলার আঁশ দ:ঢভাবে জড়ানো থাকে 

জঙ্গবায়ু (011:38£5): তুলা চাষে ন্যনপক্ষে ২১০টি টার দিন 
প্রয়োজন। তুষার ও তুহিন তুলার পক্ষে ক্ষাতকারক । এই কারণেই ক্রান্তীয় সাভানা 
ও আদ্র উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক হইয়া থাকে । তুলা চাষে বাঁক 
গড় উত্তাপ প্রায় ২৪" সেঃ ও গড় বৃষ্টিপাত ৭৫-১২৫ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন । 
গুটি বাহর হইবার পর স্বল্প উত্তাপ এবং গু পাঁিবার সময় উচ্জবল সং্য কিরণ 
{বিশেষ উপযোগ’ ৷ জলসেচ অধিক ফলনের সহায়ক । সাম;দ্রিক বায়ুও তুলা চাষের 
পক্ষে খুব উপযোগ’ ৷ 

মৃত্তিকা (3০11): তুলার জন্য লবণ ও চন মিশ্রিত হালকা দো-আশ ম;ত্তিকা 
প্রয়োজন ৷ মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা থাকা দরকার । তুলা গাছের গোড়ায় জল 
জাঁমলে গাছ মাঁরয়া যায়। এই কারণে জাগতে জল 'নি্কাশনের ব্যবস্থা থাকা 
আবশাক। ম:ত্তিকার এইসব গুণ সাধারণত লাভা দ্বারা গঠিত এক প্রকার কালো 
মত্রিকায় দেখা যায়। এই মৃত্তিকা চাষের পক্ষে উপযোগণ বলিয়া বিশ্বে ইহা 
কালো তুলা মৃত্তিকা ( Black cotton 5০11) নামে খাত। তুলা চাষের জি 
গভাঁর ও উর্বর হওয়া প্রয়োজন ৷ 

ভূ-প্রকৃতি (০9০৪৪): কার্পাস ক্ষেত্র ঢাল? সমতল হওয়া বানায় । 
ইহাতে জলসেচ, জল নিত্কাশন ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ ঘটে । 

অন্যান্য উপাদান ( Other factors): তুলা চাষের জাম প্রদ্তুত করা, 
বঙ্গ বোনা, কগটের আক্রমণ হইতে গাছকে রক্ষা করা, গুটি আহরণ করা ইত্যাদি 
কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রীমক প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তুলা উৎপাদন ক্ষেত্রে 
বর্তমানে বহ; দেশেই নানাবিধ যণ্মের ব্যবহার করা হয়। তথা শ্রমিকের চাহিদা 
যথেষ্ট । তুলা ক্ষেত্রে প্রাতানয়ত সার ব্যবহার করা আবশ্যক। আঁধিকণ্তু তুলা চাষে 
প্রচুর কণটনাশক ওধধ প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন । তুলার প্রধান শত্রু হল বল 
উইীভল (০11 ৬/০০51])। ইহারা গুটি খাইয়া ফেলে । ইহা ব্যতাঁত রুট রট 
(Root Rot ) ও পিঃকবোল ( Pink 8০11) নামে আরও কয়েক প্রকার কাঁট তুলার 
প্রভৃত ক্ষাত করে। বর্তমানে কীটনাশক হিসাবে ক্যালসিয়াম আমিনেট জাতীয় নানা 
ধরনের বিষাক্ত ওষধ কার্পাস ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 


তুলা বা কার্পাস yj ২৩৭ 


উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ): ভারত ও চীন দেশেই প্রথম 
তুলার চাষ শ:র? হয়। ক্রমে ক্রমে বিশ্বের নানা দেশে তুলা চাষ প্রসার লাভ করে? 
নিয়ে [বিশ্বের প্রধান তুলা উৎপাদক দেশসমহের নাম উল্লেখ করা হইল : 


চিত ১৯:১০; পাথবগর তুলা উৎপাদক অগ্চলের ও বাঁণজ্য পথের নিদর্শক। 


এশিয়া: চাঁন, ভারত, পাঁকদ্তান, ইরান, তুর*ক, সোভিয়েত রাশিয়া । 

আফ্রিকা; মিশর, স:দান, উগাণ্ডা, দক্ষিণ আঁফুকা সম্মেলন, রোডোঁসয়া, 
তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া ৷ 

উত্তর আমেরিকা: আমেরিকা যযন্তরাষ্ট, নোক্সকো ৷ 

দক্ষিণ আমেরিক1: তেজিল, পেরু, আর্জোণটনা । 

সোভিয়েত রাশিয়া! : তুলা উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকার 
কারত। ১৯৮৩ সালে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে। ফলে ইহার স্থান দ্বিত'য় 
হইয়াছে । বিশ্বের মোট তুলার ২০ ভাগ এই দেশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
পযন্ত তুলা উৎপাদনে ইহার তেমন কোন ভূঁমিকা ছিল না। এই দেশে তুলার 
চাষ মধ্য এশয়ার মর;প্রায় অঞ্চলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাজাকদ্থান, তুর্ক 
মেনিস্থান, উজবোঁকগ্ছান, আজার বাইজন, উত্তর ককেশাস্‌ প্রভাত উল্লেখযোগ্য তুলা 
উৎপাদক অঞ্চল৷ বুখারা, সমরখন্দ, আশকাবাদ, টিফলিস প্রভাতি তুলা গাঁট 
বন্দ করার কেন্দ্র। দক্ষিণ ইউরেন ও ক্রিমিয়াতেও তুলা উৎপন্ন হয়। সোভিয়েত 
রাশিয়ায় তুলা ক্ষেত্রে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা আছে। 

আমেরিকা যুক্তরার : ইহা বিশ্বে তৃতঈয় তুলা উৎপাদনকারণ দেশ। দক্ষিণ 
অগ্যলের রাজ্যগুলেকে লইয়া আমেরিকায় বিখ্যাত তুলাবলয় গঠিত ৷ ক্যারেলিনা, 
জাঁজয়া, আলাবামা, 'মা্সাসাপ প্রভৃতি এই তুলাবলয়ের প্রধান তুলা উৎপাদক অণ্যল ৷ 
এই অগুলের প্রান্তে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ বলিয়া ‘বল উইভিল' পোকার 
আরুমণে তুলার যথে্ট ক্ষতি হয়। বত'মানে এই বলয়টি ক্রমাগত, মিসিনিপি নদীর 
পশ্চিমে, প্রসারিত হইতেছে । জল্সেচের সাহায্যে পশ্চিমের টেকসাস, ৮7১০০ 


০০১৩ 
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আারজোনা, কলোরাডো প্রভীত রাজ্যে তুলার ব্যাপক চাষ হইতেছে । এই সকল 
অঞ্চলের জলবার; শক ও মরপ্রায়। এই দেশে তুলা চাষে নিয়ামত সেচ, সার ও 


চির ১৯১.১৯: আমৌরকা য.ক্তরাষ্ট্রের প্রধান তুলা উৎপাদক অণ্তলের নদর্শক। 


যান্মিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই দেশ প্রতি বংসর প্রচুর তুলা বিদেশে রগ্তান 
কারয়া থাকে । ল:ইসিয়ানা রাজ্যে [মাসাঁসাঁপর তাঁরে নিউ আঁলনস, টেকসাস রাজ্যের 
গ্যালভাস্টোন ও জাঁজয়া রাজো সাভানা নদণর মোহনায় অবস্থিত সাভানা উল্লেখযোগ্য 
তুলা র*তাঁন বন্দর ৷ 

চীন: এই দেশ তুলা উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় দ্থানের অধিকার ছিল। কিন্তু 
১৯৮৩ সালে ইহার উৎপাদন প্রভূত পারমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দেশটি বত'মানে তুলা 
উৎপাদনে বিশে প্রথম স্থান অধিকার করে । চখনের ইয়াং-সিএকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর 
'মধ্যবতাঁ অঞ্চলেই সৰ্বাধিক তুলার চাষ হইয়া থাকে । উত্তর চীনের সমভূমি, সেনাসর 
উপত্যকা, হ:পেই পর্যঞক, ইয়াংসি ব-দ্বীপ, কিয়াংস; উপকূল প্রভাতি উল্লেখযোগ্য তুলা 
উৎপাদন কেন্দ্র। চখনের জলবায়ত ও মৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে অনুকুল হওয়া 
সত্তেও উৎপাদিত তুলার মান তেমন উন্নত নহে। 

ভারত: পৃথিবশতে তুলা উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারত চতুর্থ । ভারতের 
দাক্ষণাত্যের কৃষ অগুলেই সর্বাধিক তুলা উৎপাদিত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 
কণণটক, তামলনাড়;, অন্ধ, মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তুলা জন্মে। সাম্প্রতিক কালে 
রাজস্থান ও পাঞ্জাবে জলসেচের ফলে তুলার চাষ সাফল্য লাভ কাঁরয়াছে। ভারতে 
ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুরাই বেশ? জন্মে । বত'মানে রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে 
মধ্যম হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ করা হইতেছে । 

মিশর: মিশর তুলা দীর্ঘ আশষন্ত মসণ ও উজ্জবল হওয়ার পশ্চিম 
ইউরোপে ইহার জনাপ্রয়তা খুবই বেশি । মিশরে নীল মদের ব-দ্বীপ অঞ্চলেই এ 
দেশের প্রায় ৯০ ভাগ তুলা উৎপাদিত হয়। অসওয়ান বাঁধ হইতে কায়রো পর্যন্ত নীল 
নদের উভয় তাঁরে জলসেচের সাহায্যে নিবিড়ভাবে তুলার চাষ করা হয়। 


পাট ২৩৯ 


ব্রেজিল: এই দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে রিওগ্রাণ্ড এবং দাক্ষণ-পূ্বাদকে 
সাওপাউলো অঞ্চলে প্রচুর ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা জন্মে । পর্ব উপকুলের বাহয়া ও 
পানমব;কো এই দেশের তুলা রপ্তানির প্রধান বন্দর ৷ 

মোঁক্সকো রাজ্যে রিওগ্রাণ্ড নদাঁর ব-দ্বীপে ও পশ্চিম উপকূলে তুলার চাষ হয় । 

পাঁকিদ্তানে সিদ্ধ অববাহিকায় জলসেচের সাহায্যে মধ্যম আঁশযন্ত তুলার চাষ 

হইয়া থাকে। 

ইহা ব্যতীত ইরাণ, সুদান, উগাণ্ডা, কঙ্গো, পের? আজে"স্টনা প্রভৃতি রাজোও 
ক্ষুদ্র হইতে মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়। 

ব্যবসায় (758৫০): বিশ্বে তুলা উৎপাদনকারগ দেশগুলির মধ্যে ভারত, 
চান প্রভাত দেশে তুলার আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি হওয়ায় তাহাদের রগ্তানিযোগ্য 
উদ্বৃত্ত কমই থাকে। এই কারণে বিশ্বে উৎপাদিত তুলার মাত্র ২০-৩৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা য্যন্তরাজ্টরে জনসংখ্যার অনুপাতে 
তুলার উৎপাদন বেশ" হয় বলিয়া প্রচুর তুলা উহারা রপ্তানি করিয়া থাকে । অন্যান্য 
রপ্তানিকারী দেশের মধো মেক্সিকো, পাকিস্তান, সুদান, পের;, ব্রোজল প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য তন্তুর সাঁহত তুলা ‘মিশ্রিত কারবার 
জন্য তুলার কিছ; আতারক্ত চাহদা বিদামান। জাপান, ব্রিটিশ যু্তরাজ্য, পশ্চিম 
জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা প্রভাতি দেশ তুলা আমদানি করিয়া থাকে। ভারত 
একাধারে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করে এবং ক্ষুদ্র আঁশহয্ত তুলা রগ্তানি করে। 


বিশ্বে তুলার উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) 


দেশ উৎপাদন দেশ উৎপাদন 
১৯৭৬ ১৯৮৩ ১৯৭৬ ১৯৮৩ 
সোঃ রাশিয়া ২৭৭ ২৭৬ মোক্সকো ৩'১ ২২ 
চাঁন ২৪০ ৪০৩১ ব্রেজল ৪১ 66 
আঃ যুন্তরাম্দর ২১৫ ১৬৬ মিশর. ৩৮ ৪১ 
ভারত ১৯৭ ১৪১ পৃথিবী ১১৭" ১৪১৬ 


1 Bource; UNO Monthly Bulletin of Statistics, January, 1984, ] 
— —_—_ 


[প্রশ্ন : (১) তুলার শ্রেণীবভাগ ও উহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (২) ক প্রকার তাপমাতা, 
বষ্টগাত ও মহান্তকা তুলা চাষের পক্ষে উপযুন্ত? (৩) সবগাঁধক তুলা কোন: দেশে উৎপন্ন হয়? 
(৪) কোন: দেশ সর্বাধিক তুলা রপ্তান কারয়া থাকে? (৫) সোঁভয়েত ইউ'নয়নে তুলা চাষের একাঁট 
সংক্ষণ্ত বিবরণ দাও। (৬) কোন: দেশ তুলা আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই করিয়া থাকে। ] 


পাট ( Jute ) 


পাট ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবার়; অঞ্চলের ফসল । মোসুম জলবায়, অঞ্চলে নদা 
ব-দ্বীপ বা প্লাবনভাগতে তন্তুজ ফসল হিসাবে পাটের চাষ খুবই জনপ্রিয়। পাট গাছ 


২৪০ কঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


৩-৪ মিটার লম্বা হয় । ইহার কাণ্ডের বাহরাবরণ বা বহকল হইতে আঁশ বাঁহর করা 
হয়। এই আঁশকেই পাট বলা হয় । উত্তম পাটের আঁশ দীর্ঘ, মসৃণ ও উদ্জবল হয়। 
দেশ বদেশের বাজারে ইহার চাঁহদা খুব বেশি হয়। ইহা বৈদোশক মুদ্রা অর্জনে 
1বশেষ ভুমকা গ্রহণ করে । এই সকল কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদক 
দেশ বাংলাদেশে ইহা সোনালী আঁশ ( Golden Fibre ) নাগে খ্যাত । 


পাট গাছ পুষ্ট হইলে গোড়া হইতে ইহাকে কাটিয়া ১৫২০ দিন জলে [ভিজাইয়া 
রাখা হয়। ইহাতে বল্কল পিয়া নরম ও কাণ্ড হইতে আলগা হয়। এই সময় এ 
নরম বঙ্কল কাণ্ড হইতে ছাড়াইয়া, আঁশ জলে ধুইয়া, রোঁদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার {বিভিন্ন অঞ্চলে পাট অন্যতম প্রধান অর্থ'প্রস্‌ ফসল ( Cash 
০:০০ ) বা বাণাজ্যক ফসল ( Commercial crop ) | 

ব্যবহার (005০9): 'বাঁভন্ন তন্তুজ ফসলের মধ্যে পাট আঁত সুলভ । এই 
কারণে নানা ধরনের প্যাকিং-এর কাজে পাটের ব্যবহার সব্বাধক। বাভল্ল কাঁষজ 
দ্রব্য ধান, গম, যব ইত্যাঁদ ও ভারী দ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণের জনা পাটের তৈয়ার 
থলে, বস্তা, চট ব্যবহার করা হয়। ক্যাম্বস, ভ্রিপল, কাপে, দাঁড়, সূতা, কাপড়ও 
পাট হইতে প্রচ্তুত হয় । আবার তুলা ও পশমের সহিত পাটতদ্তু মিশাইয়া, জ্‌টাসল্ক, 
ফ্লানেল কাপড় তৈয়ার হয়। ইহা ছাড়া পাটের সাহায্যে গৃহ শয্যার উপকরণ 
দলনোলিয়াম (1,০01) ও বাদামী কাগজও প্রস্তুত করা হয়। পাটের সবুজ 
ও শুকনো পাতা বায়; ও িত্তনাশক বালয়া ভারতে খাদ্য হিসাবে ইহা বাবহার করা 
হয়। পাটের আঁশ ছাড়ানো ডাঁটাকে পাটকাঠি বলে । ইহা উত্তম জবালান। 


চাষের উপযোগী অবস্থা ( Conditions of Cultivation ) 

জলবায়ু (01৪৫৫): প্রধানত ক্রান্তয় মোসুমা জলবায়; অঞ্চলের আধক 
উত্তাপ ও অধিক ব:ষ্টপাতযন্ত স্থানেই পাট অধিক জন্মে । ইহার জন্য ২৭'-৩$' সে. 
উত্তাপ ও ২০০-৩০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । বাতাসে জলাঁয় বাচ্পের ভাগ 
বেশি হইলে পাটের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। £চুর তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন থাকায় 
পাট সবন্র গ্রীতমকালেই চাষ করা হয়। 

মৃত্তিকা (5০11): পাট চাষে নতুন পলি বিশেষ উপযোগী । উর্বর দো-আঁশ 
ও বেলে দোআঁশ ম্‌ত্তিকায় পাট ভাল জন্িয়া থাকে । 

ভূ-প্ৰকৃতি ( TopoErePhy ) : পাট নিয় সমতলভূমিতে ভাল হয়। নদীর 
চড়া, বিল বা নিয় প্রাবনভুম-_যে সবল স্থানে বর্ষার জল বা জোয়ারের জল দাঁড়ায়, 
ও সকল গ্থানই পাট চাষের পক্ষে আদর্শ । জাঁমতে বর্ষার জল বাাঁদ্ধর সহিত পাট 
গাছের দ্রুত বৃদ্ধির অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশের নিম্ন ব-দ্বীপ অগ্চলে 
কোথাও কোথাও পাট জমিতে ২২২ মিটার জল থাকে ফলে শ্রমিকাদগকে জলে 
ডুব দিয়া পাট কাটতে দেখা যায় 


পাট ২৪৯ 


অন্যান্ত অৰস্থ৷ (0:5০. £5০:০৪ ) : পাট জাম সবদা আগাছা মন্ত থাকা 
প্রয়োজন । এই কারণে জমি প্রস্তুত করা, পাঁরচ্কার করা, পাট কাটা, পাট ভেজানো, 
আশ তোলা প্রভূত কাধের জন্য প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক দরকার । পাট গাছে 
প্রায়ই পোকা লাগে । এই পোকা দুর কাঁরতে প্রচুর কীটনাশক ও জমির উর্বরতা 
বৃদ্ধিতে প্রচুর রাসায়ানক সার প্রয়োগ করা দরকার । 

উৎপাদক অঞ্চল ( Produciag Regions ) : পাট দক্ষিণ-পৃব এশিয়ার 
ক্ৰান্তীয় মৌসুমী অণ্ডলের একচেটিয়া ফসল। পৃখিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৮ 
শতাংশ পাট এই অগুলে উৎপাদিত হয় । পাট উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশে ভারত প্রথম, 
চাঁন দ্বিতীয় ও বাংলাদেশ তৃতীয় । নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, ফরমোজা, থাইল্যাণ্ড, 
(ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি অণ্ণলেও পাট জন্মে । ইহা ছাড়া, আফ্রিকা মহাদেশে 
মিশর, কঙ্গো ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রোজলে সামান্য পরিমাণে পাটের চাষ হয় । 

ভারত: পাট উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু ১৯৮২ সালে 
চাঁন পাট উৎপাদনে ভারতকে অতিক্রম করে । স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাট উৎপাদনে 
ভারতের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভারতের পাটকলগনুল বাংলাদেশের 
(প্রাচীন পূর্ববঙ্গ) উপর নিভ'রশীল ছিল । ভারতে পাট উৎপাদন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র 
অবধাহকায় সীমাবদ্ধ । পূৰ“ ভারতের উষ্ণ আর্র জলবায়ু, নিয় নদী ব-দ্বীপের 
পাল ম;ত্তিকা, বর্ষার প্লাবন, প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক ও সর্বোপার দেশের 
পাটাশল্সে কাঁচা পাটের প্রচুর চাহিদা ইত্যাদির ফলে এই অঞ্চলে পাট চাষের 
একদেশীভবন ঘাঁটযাছে। ভারতে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা, 
নদাঁয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভাতি জিলায়, আসামের কামরূপ, নওগা, গোয়ালপাড়া 
প্রভাত 1জলার ও বিহারের পিয়া, দারভাঙ্গা জলায় ৷ ইহা ছাড়া ওড়িশা, ত্রিপুরা, 
মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশেও পাট চাষ হইয়া থাকে । সম্প্রাত পূর্ব হমালয়ের পাদদেশে 
ও মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় অণ্লে পাট চাষ প্রসার লাভ কারতেছে। দেশ বিভাগের 
ফলে কাঁচা পাটের অভাব মিটাইবার জন্য ভারতে পাটের পাঁরপুরক মেস্তার চাষও 
প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের সাঁহত ইহা সুন্দরভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয় । মেস্তা 
উৎপাদনে অন্পপ্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার 
ক্রমাবনতি ও ভারতে আভ্যন্তরীণ চাঁহদার স্থিতাবস্থা ভারতে পাটচাষের প্রসারের 
পক্ষে বিশেষ । আশঙ্কাজনক, ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান চীনের পরে 
তীয় হইবে বাঁলয়াই মনে হয় । 

চীন: পাট উৎপাদনে চীনের স্থান এক সময় তৃতীয় ছিল। কিন্তু বিগত এক 
দশকে পাট উৎপাদনে চীনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগ্নতি ঘটে । বত'মানে (১৯৮২) চীন 
পাট উৎপাদনে {বশ্বে প্রথম । হেক্টর প্রতি উৎপাদনে (৪,০৭৫ কেজি ) চাঁন ইতিমধ্যেই 
বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকার? হইয়াছে ৷ চনে পাট উৎপাদনের গাঁত-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া 
বলা যার পাট উৎপাদনে চীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকিবে । দাক্ষণ চীনের ইয়াংসি ও 
1দাকরাং নদী-উপত্যকায় ব্যাপকভাবে পাটের চাষ হইয়া থাকে ॥ এই দেশে “কমিউন” 

১৬ [১ম ] 


২৪২ কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


প্রথায় চাষ আবাদ হওয়ায় এবং কৃষিকাষে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাঁদ্ধ 
পাইতেছে। 

বাংলাদেশ : একসময় বাংলাদেশ (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান) পাট 
উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত । সম্প্রাত ভারতে ও চীনে চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বাংলাদেশের স্থান তৃতীয় হইয়াছে ৷ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাট হইয়া থাকে । এই 
দেশের জলবায়;, মুত্তিকা ও দক্ষ শ্রামকের সলভ যোগান ইত্যাদি পাট চাষের বিশেষ 
সহায়ক ৷ বাংলাদেশের উত্তরাণ্লে মরমনাসংহ, টাঙ্গাইল, রাসাহ', পাবনা, বগডড়া, 
রংপুর এবং দক্ষণাণ্ডলে বাঁরশাল, পটুয়াখালি উল্লেখযোগ্য পাট উৎপাদন কেন্দ্র। 
নোয়াখালি, ফারদপ?র ও ঢাকা গুভূতি িলায় প্রচুর পাট চাষ হয় । এই দেশে বহ ধান 
জামতৈ আমন চাষের পূর্বে এপ্রিল হইতে জুলাই মাসের মধ্যে পাট চাষ শেষ করা হয়। 

ত্ৰেজিল : এই দেশের দাঁক্ষণ-পূর্ব অণ্লে মৌসুমী জলবায়ঃ-অধদাষিত নদা 
অববাহকায় পাট চাষ হয় । উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ৷ 


বিশ্বে পাটের উৎপাদন 
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ব্যবসায় : প্যাকিং দ্রব্য ?হসাবে এক কালে বিশ্বে পাটের চাহিদা ছিল 
সবণাঁধক। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুনঁলই পাটের প্রধান ক্রেতা এবং দাঁক্ষণ-পূ্ব 
এশিয়ার দেশগুলি ছিল পাটের প্রধান রপ্তানিকারক ৷ তীয় বিদ্বযুদ্ধের সময় 
ভারত হইতে ইউরোপে পাট রপ্তানি খুবই ব্যাহত হয় । আর এই সময় হইতে বিশ্বের 
বাজারে পাটের বিকল্প হিসাবে নানা জাতীয় রাসারনিক তন্তুর আঁবত্কার শুর; হয় | 
বর্তমানে কাগজ, গ্যাস্টিক, পলিথিন প্রভাতি যাঁদও পাটের অতিসুলভ বিকল্প- 
পারপূরক প্যাকিং দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি পাটের মতো উহা কার্যকরী 
নহে। পাটের স্থান এই সকল সস্তা বিকল্প দ্রব্য গ্রহণ করায় পাটের অধকতয় 


রেশম ২৪৩ 


কার্ধকরণ প্রয়োগের জনা ব্যাপক গবেষণা চলতেছে ৷ ভারতে পাটজাত দ্রব্যের 
চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে পাট আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ 
যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা যুন্তরাষ্টু, 
কানাডা, জাপান, অপ্ট্রোলয়া উল্লেখযোগ্য । পাট ও পাটজাত দ্রবা র’তানিতে ভারত 
ও বাংলাদেশ প্রথম ও দ্বিতাঁয় স্থান লাভ করে। ভারতের কাঁলকাতা ও বাংলাদেশের 
চালনা ও চট্টগ্রাম বিখ্যাত পাট রপ্তানি বন্দর ॥ 


রেশম (Silk ) 


রেশম প্রাণিজ তন্তু । এক প্রকার কাঁটের দেহশনঃসত লালা শুকাইয়া এই তন্তু 
স্বাভাবিকভাবেই তৈয়ার হয় । এই কাঁটকে রেশম কাঁট বা গহাউপোকা বলে ॥ রেশম 
কীটের জশবন চাঁরাট পর্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অবস্থায় ডিম (7.৫), দ্বিতীয় 
অবস্থায় কাঁট ( Worm ), তৃতীয় অবস্থায় গুটি (0:558115 ) এবং চতুর্থ অবস্থায় 
মথ (1০0১) 1 কাঁট অবস্থায় গুটিপোকা সক্ষম সুতার আকারে আপন দেহ- 
নিঃসৃত লালা দ্বারা নিজের চারপাশে লম্বা আকারের বদ্ধ একটি আবরণ বা গুটি 
তৈয়ার করে। এই গাটির মধ্যেই ধারে ধারে গুঁটিপোকা পূণ'তা লাভ করে এবং 
একাদিন গুটি কাটিয়া মথ আকারে আত্মপ্রকাশ করে । সুতরাং রেশম সংগ্রহের জন্য 
গুটি কাটবার পূর্বেই এ গঞ্জটি সংগ্রহ কাঁরয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া স.ক্ষ্য তন্তু 
বাহর করা হয়। ইহাই রেশম তন্তু। গুটি সিদ্ধ করিবার ফলে গুঁটিপোকার 
মৃত্যু হয় বলিয়া এই কাঁটের প্রাতপালন ও বংশব্‌দ্ধির উপরেই রেশম শিল্পের 
উন্নতি নিভ'র করে। 

গঃটিপোকা ডিম্ব অবস্থা হইতে কাঁটে পরিণত হইলেই তু'ত ( mulbery), বা 
এ জাতীয় গাছের কাঁচ পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। অতএব গর্ুটিপোকার চাষ 
কারতে হইলে তু'তের চাষ করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ৷ 

রেশম সংগ্রহের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। (১) তু'ত গাছের চাষ করা, 
(২) গ:ঃটিপোকা প্রতিপালন করা, (৩) গুটি সিদ্ধ করিয়া সুক্ষ্ম তন্তু বাহর করা 
ও (8) সংগৃহীত তন্তুর সাহায্যে ব্যবহারোপযোগণী বস্ত্র তৈয়ার করা । 

প্রথম ও দ্বিতীর পৰণয় কৃষির এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় কুটিরাশল্পের অন্তগ'ত। 
উপক্লান্তাঁয় ও নাতিশীতোষ অগ্চলের অপেক্ষাকৃত উঞ্ণ অঞ্চলের জলবায়? তু'ত গাছের 
চাষের পক্ষে {বিশেষ উপযোগী ৷ অধিকন্তু এই জলবায়ুতে রেশমকাঁট সহজে বাঁচে 
এবং বংশবৃদ্ধি কারতে পারে । এই কারণে রেশমের উৎপাদন এই জলবায়নুমপ্ডলে 
অবস্থিত দেশগালর মধ্যেই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় । 

ব্যবহার (00589): অত প্রাচীন কাল হইতেই রেশমের সাহায্যে মূল্যবান 
বদ্ব ও পোশাক-পারচ্ছদ তৈয়ারির রতি প্রচালত আছে । ভারতে রেশম বল্ল শহদ্ধ 
ও পাব বলয়া পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ॥ বস্রাঁদ ব্যতীত 
আধীনক [বদযতীশজ্পে 1বদদ্যৎশানরোধক মোড়ক, টাইপরাইটারের রিবন, অস্তো-: 


২৪৪ কৃঁষিকার্য ও কীষজ সম্পদ 


পচারের ব্যান্ডেজ, প্যারাসুটের কাপড় এবং নানাপ্রকার {ফিতা ও সূতা প্রস্তুতের জন্য 
রেশম তন্তু ব্যবহার করা হয় ॥ 

চাষের উপযোগী অবস্থা ( Conditions of growth) রেশম কাট 
প্রাতপালন তু'ত চাষের উপর নির্ভ'রশল । তু'ত চাষের পক্ষে উপক্লান্তায় মৌসুমী ও 
নাতশগতোষ ভূমধ্যনাগরীয় জলবায়; বিশেষ উপযোগ । এই কারণে এই দুইটি 
অঞ্চলেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বেশ রেশম উৎপাদিত হয়। তু'ত চাষ ও গ7াটপোকা 
প্রাতপালনে প্রায় ১৬-২৫" সে উত্তাপ ও ১০০ সে. মি-২০০ সে. মি. বংণ্টপাত 
প্রয়োজন । গ্রাঁণ্মকালেই অধিক বৃণ্টিপাত হওয়া আবশ্যক ৷ নদী-উপত্যকার ও 
পার্বত্য উপত্যকার রেশম কাঁটের চাষ ভাল হয়। গঢ়্টিপোকা প্রাতপালনে ও রেশম 
তন্তু আহরণে প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রামক আবশ্যক হয়। রেশমতন্হু আহরণকারা 
দেশগযলিতে এই সকল কা সাধারণতঃ পরিবারের সকলেই এমনাক শিশুরা পর্যন্ত 
কাঁরয়া থাকে । 

ডৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions): পূবও দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার 
দেশগ্ীলতেই বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ রেশম উৎপন্ন হয় । জাপান সব'প্রধান কাঁচা 
রেশম উৎপাদনকারী দেশ ৷ এশিয়ায় জাপান ব্যতীত চীন, ভারত, পাাকদ্তান, 
কোরিয়া, ইন্দোচান, ইরাণ, 1সারয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
ইউরোপে ফ্রান্স, ইতাল, স্পেন, বুলগোরয়া, রাশিয়া, দক্ষিণ আমোঁরকায় রোজল 
প্রভাত দেশে রেশম তন্তু আহরণ করা হয় । 

জাপান: বিশ্বে রেশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপান প্রথম স্থান আধকার 
করে। জাপানে কাঁষজীবীদের মধ্যে অনেকেই গঠটপোকা প্রতিপালনকে তাহাদের 
জীবিকার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে । এই দেশে গ্রত্ম, বসন্ত ও শীত এই তিন 
ঝতুতেই গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে ॥ কিন্তু একমাত্র বসন্তকালেই উন্নতমানের 
রেশমতন্তু সংগ্রহ করা যায় । হনসহ দ্বীপের পাব'ত্য উপত্যকায়, 'বিওয়া হুদ অঞ্চলে ও 
নাগোয়া__সিওয়া নদীর মোহনা প্রভাতি অঞ্চলে রেশম-কাঁট প্রতিপালন দ্বারা প্রচুর 
রেশমতন্তু আহরণ করা হয় । জাপান সব‘প্রধান রেশম রপ্তানিকারণ দেশ। 

চীন: চাঁনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই রেশম উৎপন্ন হইয়া আসতেছে। চাঁনের 
রেশম বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ ৩০০০ বৎসর রেশম তৈয়ার পদ্ধতি গোপন রাখিয়াছিলেন। 
পণ্ডিতগণের মতে থ্রাণ্টপুর্ব ২৭০০ অন্দে ছি-লং-স নামে একজন চোনক প্রথম 
রেশমতন্তু আবিষ্কার করেন । পরবতাঁ কালে ভারত, জাপান প্রভাত দেশে ইহার চাষ 
শুরু হয় । চীনে নিয় ও মধ্য ইয়াং-সাকয়াং উপত্যকা, ?সাঁকয়াং উপত্যকা, মিন 
উপত্যকা ও সাণ্টুং উপদ্বীপ অঞ্চলেই প্রধানত গযন্টপোকার চাষ হইয়া থাকে । 
বেসরকারণ হিসাবমতে বর্তমানে চাঁন সবশ্রেণ্ঠ রেশম উৎপাদক দেশ । এই দেশে 
কোথাও কোথাও ওক্‌ গাছের কাঁচপাতা গাটপোকার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় । 

ইউরোপ : ইতালিতে পো নদীর উপত্যকা ও লোচ্বাড অঞ্চলে, ফ্রান্দে রোন 
উপত্যকা ও স্পেনে ভূমধ্যসাগরাঁর জলবার? অঞ্চলে রেশমাশিল্প বিদ্তারলাভ কাঁরয়াছে । 


শন ২৪৫ 


ভারত: ভারতে চারিপ্রকার রেশম উৎপন্ন হয় । রেশম বা গরদ, তসর, মুগা « 
এণ্ড । 

রেশম বা গরদ : ত'ত গাছের পাতা খাওয়াইয়া যে গুটিপোকার চাষ করা 
হয় উহা হইতে আসল রেশম পাওয়া যায় । ইহাই ভারতে গরদ বলয়া খ্যাত । গরদ 
পশ্চিমবঙ্গ ( মৃশিদাবাদ, মালদহ. বীরভূম ), তামিলনাড়ু ( কোয়েদ্বাটুর, তাঞ্জোর ) ও 
কাশ্মার রাজ্যে উৎপন্ন হয় । 

তসর: তু'ত গাছ ব্যতীত শাল, সেগুন, কুল, শিম্‌ল, জাম, অজ;ু'ন প্রভৃতি 
গাছে একপ্রকার রেশমকণট প্রাতপালিত হয় । ইহাকে তসর কণট বলে। তসর তন্তু 
এই তসর কাঁটেরই দান । ভারতে পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া, মালদহ ), বিহার ( ছোটনাগপদুর, 
পাপিয়া ), ওঁড়শা ও মধাপ্রদেশ (নাগপুর ), উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মহারাষ্ট্র (পুণে) 
প্রভৃতি রাজ্যে তসরের চাষ হইয়া থাকে । 

এণ্ড: এরপ্ড গাছে এরপ্ড পোকা বা হরি পোকা প্রাতপািত হয় এবং ইহাদের 
লালা-তশ্তুই এশ্ডি। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপতাকা একচেটিয়া এণ্ডি উৎপাদনের জন্য 
{বিখ্যাত | গ্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগনাঁড় ও বিহারের পাঁপিক্া, গুজরাটের বরোদা 
অণ্চলেও এণ্ড তৈয়ার হয় । 

মুগা ও মটক! ( Muga and Matka ): রেশমের নিকৃষ্ট তন্তু হইল মুগা 
বা মটকা । এণ্ডির মত মুগা তৈয়ারিতেও আসামের স্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
মুগা কাঁট নানাজাতায় ব্‌ক্ষের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া 
ও মালদহ অণ্যলে মুগা ও মটকা তন্তু তৈয়ার হয় । 

ব্যৰ্সায় (50০): অত্যন্ত মূলাবান বস্ত্র হিসাবে রেশমের চাঁদা প্রায় 
সর্বদেশে সর্বকালে ৷ বর্তমানকালে দেশে রাসায়নিক তন্তুর আবিচ্কারের ফলে আসল 
রেশমকে কাম রেশমের সাঁহত বিশেষ প্রতিযোগিতা কারতে হইতেছে। তথাপি 
রেশমের চাহিদা ক্রমবর্ধমান । আসল রেশমের রপ্তানিতে জাপান, চাঁন, ভারত, 
ইতাল, ফ্রান্স অগ্রণী । আমদানিকারী দেশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ 
যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীর দেশগুল প্রধান ৷ 

[প্রশ্ন : (১) রেশম উৎপাদনের চারটি পর্যার কি কি? (২) রেশম উৎপাদনের জনা কোন: 


বুক্ষের চাষ করিতে হয়? (৩) রেশম উৎপাদনে অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। কোন: দেশ সর্বাধিক রেশম 
উৎপাদন করে? (৪) ভারতে উৎপন্ন চারি শ্রেণীর রেশম সম্বন্ধে টকা লিখ | ] 


শন ( Hemp ) 

পাটের ন্যায় শনও উদ্ভদ্‌জাত বল্কল তন্তু । শন গাছ হইতে বীজ ও তন্তু উভয়ই 
সংগ্রহ করা হয়। গাছ পূষ্ট হইলে ফল সংগ্রহ কাঁরয়া গোড়া হইতে গাছগুলিকে 
কাটিয়া জলে ভিজান হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাণ্ডগ:লি পচিয়া গেলে শন্ত কাঠ 
দ্বারা িটাইয়া তন্তু বা আঁশ বাহির করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার 
উদ্ভিদ: হইতে শনতন্তু আহরণ করা হয়। শনতন্তু পাটতন্তু অপেক্ষা মোটা ও দা 
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ব্যবহার (05০9): শনতন্তু দ্বারা প্রধানতঃ দাঁড়-দড়া, জাল ইত্যাদি তৈয়ার 
করা হয়। ভ্রিপল, চট, বস্তা, সূতা এমনকি পোশাকও তৈয়ার হয়। ইহাতে 
পাট অপেক্ষা আঁধক খরচ পড়ে । কিন্তু জলে ইহা সহজে পচে না বালয়া ইহার দ্বারা 
জাহাজ ও নৌকার দাঁড়, কাছ, পাল, ক্যানভাস ইত্যাঁদ প্রস্তুত করা হয়৷ শনের 
বীজ হইতে ভাঙ্গ-সাদ্ধ, চরস, মারিজংয়ানা প্রভৃতি নেশার সামগ্রী পাওয়া যায়। শন 
বীজ হইতে এক প্রকার তেলও সংগ্রহ করা হয়। এই তেল সাবান, রং, বানিশ 
প্ৰভাততে ব্যবহার করা হয়৷ 


শনের শ্রেণীবিভাগ : শন দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। (১) কাণ্ডশন বা আসল 
শন ও (২) পাতা শন। কাণ্ডশন ইহা দুইভাগে বিভন্ত । (ক) ভাঙ্গশন বা ইন্দ্রশন 
( Cannabis Sative or True Hemp ), খ) ফুলশন ( Crotalania Juncea 
or Sunn Hemp ) এই প্রকার শনের কাণ্ড হইতে তন্তু সংগ্রহ করা হয়। পাতা শন_ 
ইহা দুই প্রকার | (ক) ম্যানিলা শন ( Manila Hemp ), (খ) শিশল শন ( Sisal 
Hemp or Henequen Hemp) ইহার পাতা হইতে আঁশ বাহির করা হয়। 


উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) 


ভাঙ্গশন ও ফুলশন: ভারত ও পারস্য দেশ ইহার আদ জন্মদ্থান। এই 
গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, বল্কল, বীজ, আঠা কোনটাই বৃথা যায় না৷ প্রতিটি বস্তুই 
কোন-নাকোন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা ও মুকুল হইতে ভাঙ্গ বা 
1সাদ্ধপ্রদ্তুত হয় ॥ ইহার দ্রশ-জাতীয় গাছের জটা হইতে গাঁজা, ইহার আঠা হইতে 
চরস এবং বল্কল হইতে তন্তু পাওয়া যায়। ইহার বাঁজ হইতে তেল ও হাঁস-মনরগাঁর 
খাবার প্রস্তুত হয় । শঢচ্ক ডাঁটাগুলি জবালান হিসাবে উত্তম । 

নাতিশশতোষ মণ্ডলে উদ্ণগ্রীষ্মযুন্ত অগুলেই শন চাষ ভাল হর । শন চাষে প্রায় 
১৭ সে-২০" সে উত্তাপ ও ৭৫ সে.মি.-১০০ সে.মি বৃঁষ্টপাতের প্রয়োজন । জলানকাশণ 
উর দো-আঁশ বা বেলে দোআঁশ মৃত্তিকা শন উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী । ইহা ছাড়া 
শন চাষে প্রচুর রাসায়নিক পার ব্যবহার করা ও শ্রীমক নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক । 

বত'মানে সোভিয়েত রাশিয়া শন উৎপাদনে প্রথম ৷ ইউরোপে অন্যান্য শন 
উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রঃমানিয়া, ইতালি 
উল্লেখযোগ্য ॥ এশিয়া মহাদেশে ভারত (গঙ্গা অববাহকায়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং 
অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে ), তুরস্ক, পাকিস্তান, কোরিয়া প্রভাত 
অঞ্চলে শন চাষ হয় । আমেরিকা যমন্তরাষ্ট্রে সামান্য শনের চাষ হয়। এই দেশে শন 
হইতে মারিজুয়ানা সংগ্রহ করা হয় । 

ম্যানিল! শন ( Manila Hemp) : ফিলিপাইন দ্বাঁপে 'আবাকা” (Abaca) 
নামক গাছের পাতা হইতে এই মজবুত তন্তু সংগ্রহ করা হয়। এই গাছ দোঁখতে 
অনেকটা কলাগাছের মত। উচ্চতায় ইহা ৩উ মিটার হয়। বিশাল তন্তু নোনা 
জলেও খুব মজবুত থাকে বারা নৌশিজ্পে ও মংস্যশিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক। 


রবার ২৪৭ 


ফালপাইনের রাঞ্রধান' ম্যানিলা হইতে এই শনতন্তু প্রচুর পারমাণে রপ্তাঁন হয় বাঁলয়া 
ইহা ম্যানিলা শন নামে পারচিত। নিরক্ষায়, উষ্ণ, আর জলবায়; ইহার চাষের পক্ষে 
উপযোগ’ । এাঁশরার ফাঁলপাইন ব্যতীত উত্তর বোনিও ও মধ্য আমোরকার 
কোম্টা'রকা, গুয়াটেমালা ও পানামা উল্লেখযোগ্য ম্যানিলা শন উৎপাদক অগ্ুল । 

শিশল শন (51581 Hemp): শিশল গাছ আবাকা জাতণর গাছ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা দেখিতে আনারস বা কেয়া গাছের মত। ইহার পাতা 
আনারন বা কেয়া পাতা হইতে অনেক মোটা ও চওড়া। এই পাতার আঁশই শিশল 
তন্তু। আমোরকার মেক্সিকো রাজ্যের ইউকাতান অঞ্চল ইহার আদি জন্মস্থান ৷ 
মেক্সিকোর শশল বন্দর মারফত এই তন্তু বিদেশে রপ্তানি হওয়ার জন্য ইহার নাম 
দেওয়া হইয়াছে শিশল শন! শিণশল শন উষ্ণ ও আদ্র‘ জলবায়ুতে ভাল জন্মে । 
মোকঝকোর ইউকাতান রাজ্য ব্যতীত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিউবা, দাঁক্ষণ 
আমেরিকার ভেনুজ;য়েলা. এশিয়ার ইন্দোনোশয়া ও আফ্রিকার তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া 
ও আাঙ্গোলা প্রভাত অগ্চলেও স্বল্প পাঁরমাণে শিশল শন চাষ করা হয়। 

ব্যবনায় (55৫৩): বাভিন্ন তণ্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে শনের আন্তর্জীতিক 
চাঁহদা কম৷ সোভরেত রাশিয়া আসল শন উৎপাদনে প্রথম স্থান আধকার কাঁরলেও 
আভ্যন্তরীণ চাঁহদার জন্য তাহার রপ্তানি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বর্তমানে ইতালি 
শন রপ্তানতে প্রথম । শন আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ যযুন্তরাজ্য, পাশ্চম 
জামশানি, ফ্রান্স এবং রপ্তানকারণ দেশের মধ্যে ইতাল, সোভিয়েত রাশিয়া, 
যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত উল্লেখযোগ্য ৷ 

ম্যানিলা শনের রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে ফিলিপাইনের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
ফালপাইনে ইহাই অর্থপ্রমূ ফসল ৷ ব:টিশ যুত্তরাজ্য, জাপান ও আমেরিকা যন্তরাণ্টর 
প্রধান আমদানিকারী দেশ । 

{শণল শন রপ্তানিতে তাঞ্জানিয়া প্রথম । ইহা ব্যতীত ব্রেজল, মেক্সিকো, হাইতি, 
কোনরা, আঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ হইতে কিছ; পরিমাণে শিশল শন রপ্তানি হইয়া 
থাকে । আমেরিকা যব্তরাষ্ট্, বৃটিণ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মান, হল্যা্ড ও 
কানাডা প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারণ দেশ । 


[প্রশ্ন : (১) “ভাঙ্গন গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, বল্কল, বাজ, আঠা কোনটাই বৃথা যায় না।”-. 
কথাটির তাৎপর্য বৃঝাইয়া দাও। (২ শনের প্রধান ব্যবহার কি? (৩) কোন: দেশ সর্বাধিক শন 
উৎপাদন করে? (৪) ম্যাঁনলা শন কি এবং ইহা কোন: দেশে উৎপন্ন হয়? ] 


রবার ( Rubber ) 


নিরক্ষীয় অণ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ হেভিয়া’ ( Hevea Brasiliensis ) নামক 
এক প্রকার গাছের রস বা আঠার (৭০x ) সাঁহত ফাঁমক আযসিড মিশাইয়া রবার 
তৈয়ারি করা হয়। পেনাঁসলের দাগ ম:ছিবার জন্য ইহা প্রধানত ব্যবহার করা হইত 
বাঁলয়া ইংরেজ’ ‘রাব’ (0২৮) শব্দ হইতে, যাহার অথ ঘষা বা দাগ মোছা, রাবার বা 


২৪৮ কাঁবকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


রবারের উৎপত্তি হইয়াছে । রবারের ব্যাপক বাণাঁজ্যক ব্যবহার শুর? হয় ১৮৩৯ সালে 
চাল“স গুডইয়ার কর্তৃক ভালকানাইজেশন ( ৬৪159152010.) পদ্ধাতি আবিচকারের 
পর হইতে । অবশ্য ইহার পূর্বে ১৮২৩ সালে ম্যাকনটোস ওয়াটারপ্রুফ তৈয়ারিতে 
প্রথম রবারের ব্যবহার করেন । 

ব্যবহার (0৪93): বর্তমান যুগে রবারের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় 
যানবাহন শিল্পে, মোটর, ট্রাক, ট্রান্টর, সাইকেল ও অন্যান্য বহ: শ্রথগাঁত যানবাহনের 
টায়ার-টিউব তৈয়ারতে এবং বৈদযাতিক শিল্পে 'বিদহাৎবাহী তারের আবরণ হিসাবে । 
রবার উত্তম দহ্যৎ অপারবাহ। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার নল, চাকৎসার সাজ সরঞ্জাম, 
খেলাধূলার সরঞ্জাম, ব্যাগ, গদী, কুশন, ওয়াটারপ্রহফ, জৃতা, দাগ মোছার রবার 
ইত্যাদি 1ঞ্জনিস প্রস্তুতেও রবার ব্যবহার করা হয় । আধুনিক জাবনযান্রায় রবার 
অপাঁরহার্য উপাদান ৷ 

রবারের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Rubber ) : রবারকে 
দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়_-(১) বন্য রবার ও (২) আবাদী রবার। এই দুই 
প্রকার রবার ছাড়াও ক্যালসিয়াম কারবাইড. এাাসাঁটিলন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি হইতে 
একপ্রকার রবার তৈয়ার করা হয়। ইহাকে কৃত্রিম রবার বলে। বাভন্ন দেশে ইহা 
বিভন্ন নামে পরিচিত ৷ 

(১) বন্য রৰার ( Wild Rubber ): নিরক্ষায় অঞ্চলে দাঁক্ষণ আমোরকার 
আমাজন অববাহিকা ও আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা অণ্যলে হেভিয়া গাছ স্বাভাবিক 
উদ্ভিদ । মানুষ এই সকল গাছের রস সংগ্রহ করিয়া রবার তৈয়ার করে। এই গাছ 
মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে জন্মায় বলিয়া ইহাকে বন্য রবার ( i! 
rubber ) বলা হয় । অতাঁতে রৌজলের ‘পারা’ বন্দর হইতে এই রবার প্রচুর পারমাণে 
ইউরোপের বাজারে চালান যাইত। এই কারণে ইহাকে ‘পারা’ রাবারও বলা হইত ৷ 
বর্তমান কালে এই রবারের উৎপাদন যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। কারণ *বাপদসংকূল 
বস্তীণ” জঙ্গলে খাজয়া খ'ুজিয়া গাছ বাহির করা ও আঠা সংগ্রহ করা খুবই 
[বিপজ্জনক ও সময়সাপেক্ষ। ইহা ছাড়া অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ, শ্রীমকের অভাব, 
রাস্তাঘাট, যানবাহনের অসবিধা, বন্দরের দুরত্ব ইত্যাদিও এই রবার সংগ্রহের 
প্রাতবন্ধক। 

(২) আবাদী রবার € Plantation Rubber ): বন্য রবার সংগ্রহ এক 
সময় রোজলের একচোঁটয়া ছিল । কিন্তু বন্য রবার সংগ্রহের অসযাবধার জন্য 
অনুরুপ জলবার়ুতে রবারের চাষ-আবাদ যাহাতে করা যায় ইহার জন্য একদল বৃটিশ 
ব্যবসায়’ সর্বদা সচেষ্ট ছিল । ১৮৭৮ সালে Henry A. Wickham নামক একজন 
বৃটিশ ব্যবসায় অপর একজন বৃটিশ নৃতত্তববিদের সহায়তায় ব্রেজল হইতে ৭,০০০ 
রবার বাঁঞ্জ চুরি কারয়া ইংলশ্ডে লইয়া যান। তথাকার “কিউ’ বাগানে প্রথম এ 
বাঁজের চারা তৈয়ারি করা হয় ও পরে নিরক্ষর জলবায়ূ-অধ্যাষিত বৃটিশ উপনিবেশ 
শ্রীলংকায় ( সিংহল ) প্রথম বাণাজ্যকভাবে রবারের আবাদ শুরু করা হয়। ক্রমে 


রবার ২৪৯ 


কমে রবারের আবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুরূপ জলবায়ুতে প্রায় সর্বত্র গিদ্তার 
লাভ করে। প্রথমে জঙ্গল পাঁরহ্কার করিয়া জমি তৈয়ার করা হয় এবং পরে আবাদণ 
প্রথায় গাছের চারা সারিবদ্ধভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় রোপণ করা হয়। গাড়ির 
সাহায্যে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা, গাছের যত্র করা ইত্যাদি কারের সংবন্দোবস্ত এই প্রকার 
আবাদে করা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে দক্ষিণ-পৃর এীশরার অনেক 
দেশেই রবারের আবাদ বিস্তারলাভ কারয়াছে 

(5) কৃত্রিম রবার ( Synthetic Rubber } : বিগত ছিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় দক্ষিণ-পৃব এশিয়া সামায়কভাবে জাপানীদের অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় 
ইউরোপে রবারের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হয়। এবং রবারের ক্লমবর্ধমান চাহদা 
পূরণের জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভাত দেশে রবারের 
বিকল্প আ'বৎকারের চেষ্টা চালতে থাকে । এই প্রচেষ্টার ফলেই জামান প্রথম 
ক্যালসিয়াম কারবাইডাঁভীত্তক বুটাডিন ( Butadin ) বা বুনা রবার আঁবহকার 
করে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমোরকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া 
প্রভৃতি বহ:দেশই কৃত্রিম রবার প্রস্তুত-প্রণালশ আঁবিৎকার করিয়াছে । কীন্রম রবার 
তৈয়ারতে বর্তমানে এসটোন (Acetone ), 'মিথাইল সুরাসার ( Methyl 
Alcohol ), সেলুলোজ স:রাসার ( Cellulose Sprit ) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় । 
ব্‌টেনে কয়লা, জাপানে স্যাবীন (3৪9৩৪) ও আমোঁরকা যুপ্তরাণ্টে পেট্রল হইতে 
উদ্ভূত চেমিগান ( Chem৷i৪খn ) পুভাঁতর সাহায্যে কৃত্রিম রবার ( Synthetic 
Rubber ) তৈয়ার করা হয়। জার্মানির বৃনা (8878) এবং আমেরিকা 
যাক্তরাণ্টরের ভুপ্রন (10106) ও নবীপ্রন (Nuprine ) কাম রবার হিসাবে 
বিখ্যাত৷ কৃত্রিম রবার উৎপাদন এখনও স্বাভাবিক বা আবাদ রবারের তুলনায় অধিক 
ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে আবাদা রবারের জনাপ্রয়তা আদৌ হাস পায় নাই । 


চাষের উপযোগী অবস্থা ( Conditions of growth ): 


জঙ্গবায়ু (Climate ): রবার নিরক্ষাঁয় অঞ্চলের একচোঁটয়া ফসল । এই 
কারণে নিরক্ষীর জলবারু বা ইহার অনুরূপ জলবায়ু রাবার চাষের পক্ষে একান্ত 
আবশ্যক। অত্যধিক উত্তাপ ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত রবার চাষের পক্ষে অপাঁরহাষ 
হওয়ায় বাঁষক গড় উত্তাপ ২৭? সে.-৩০” সে. ও বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ ২৫০ সে. মি ৩০০ 
সে. মি হওয়া প্রয়োজন । উত্তাপের পরিমাণ কখনও ২১ সে.-এর কম হওয়া বাঞ্চনীয় 
নহে। মাসিক বৃষ্টিপাত অন্তত ৫০-৭৫ সে. মি.-এর মধ্যে হওয়া প্রয়োজন । 
ব্‌ষ্টপাতের পরিমাণ কম হইলে ল্যাটেক্স” কম জমা হয়। প্রাতাঁদন বিকালের দিকে 
দুই-এক পশলা বৃঘ্টি রবার চাষের সহায়ক ৷ 

মৃত্তিকা (5০21): দোআঁশ মৃত্তকাই রবার চাষের অনুকুল মৃত্তিকা, তবে 
অন্যর্বর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বাতাঁত প্রায় সকল প্রকার উর্বর মবান্তকাতেই রবার 
চাষ সম্ভব । 


২৫০ কাঁষকাও কৃষিজ সম্পদ 


ভূ-প্রকৃতি (০9০৪:৪৮ ) : রবার গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ান গাছের 
পক্ষে ক্ষাতকর । সুতরাং জলানকাশী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ৷ ঢাল গড়ান জাঁমই 
রবার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই প্রকার জাতে দ্রুত জল িকাশের 
স;বিধা হয় । 

অন্যান্য অবস্থা (Other Conditions ): রবার গাছ হইতে ল্যাটেন্স 
সংগ্রহ, গাছের যত্ন করা প্রভৃতি কার্যে'র জন্য প্রচুর সুদক্ষ ও সুলভ শ্রামক প্রয়োজন । 
গাছের উপরকার ত্বক কাটিয়া রবার রস সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষ িপুণতার সাঁহত 
করা না হইলে গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা । অধিকন্তু বাগিচার ভিতর যাহাতে দ্রুত 
রস সংগ্রহ করা যায় তাহার জন্য যানবাহন ব্যবহারের সুবিধা থাকা আবশ্যক । রবার 
সংগ্রহ সকালের দিকে একটি 'নাঁদণ্ট সময়ের মধ্যেই করা হয়। কারণ বিকালের 
দিকে প্রায় নিয়মিতই বৃষ্টি হয় এবং বৃম্টির পূর্বে আঠা সংগৃহীত না হইলে ইহার 
কার্যকারিতা নষ্ট হয়। রবার চাষে প্রচুর মূলধন নিয়োগ আবশ্যক । 

বিশ্বের রৰার উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions ) : বর্তমান 
কালে বন্য রবারের তুলনায় আবাদী রবারের উৎপাদন ও চাঁহদা সকলই অত্যন্ত 
বেশি। বন্য রবারের উৎপাদন মোট রবার উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ মাত্র । 
বন্য রবারের উৎপাদন প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজলের আমাজন অববাহকা ও 
আঁফ্রকার জাইরে গণতন্ত্রের কঙ্গো অববাহকা অগ্লেই সীমাবদ্ধ ৷ এই সকল অঞ্চলের 
গারিবোশক অপহাবধার জন্যই বন্য রবার সংগ্রহের প্রচেষ্টা ক্রমাগত হাস পাইতেছে। 
পক্ষান্তরে এই সকল অগ্ুলের সন্নিহিত অনুরূপ জলবায়নতে আবাদী রবারের চাষ 
ক্রমাগত বদ্ধ পাইতেছে । 

আবাদধ রবারের উৎপাদনে বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের মালয়োশয়া বিশ্বে 
শীর্ষস্থান অধিকার করে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ রবার 
উৎপাদন করে। মালয়েশিয়া ব্যতীত ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভিয়েংনাম, থাইল্যান্ড 
ও ভারত এশরার অন্যান্য রবার উৎপাদক অণ্ডল । আফ্রিকায় কঙ্গো, লাইবোরয়া ও 
নাইজোরয়া, দাঁক্ষণ আমেরিকায় ব্রোজল ও কলাম্বয়া অঞ্চলে আবাদী রবারের চাষ 
ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে । 


বিশ্বের রৰার উৎপীদন--১৯৮৩ (লক্ষ মেট্রিক টনে ) 


মালয়েশিয়া ১৪৮৮ | ভারত ১৭০ 
ইন্দোনোশয়া ৯৫০ | লাইবোরিয়া ০৬৫ 
থাইল্যাণ্ড ৬৭০ | নাইজিরিয়া 9:৪0 
শ্ৰীলংকা ১৩৫ | রোজল ০:৩৫ 
চাঁন - ১৬৫ | পাঁথবী ৩৮৪৮ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আৰাদী রৰারের চাষ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
আবাদ’ রবারের চাষ বিশেষভাবে লীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলের মালয়োশয়ার অন্তর্গত 


রবার ২৫৯, 


মালয়, উত্তর বোণিও. সারাওয়াক এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত সুমান্তা, বোঁণও ও, 
জাভা রবার চাষের প্রধান কেন্দ্রু। মালয়ে বৃটিশ মূলধন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ- 


চিত্র ১৯.১২ : 


মূলধনে রবার বাঁগচার পত্তন ঘটে । এই অঞ্চলে রবার বাগিচাগুলি গড়িয়া: 
উঠিবার পক্ষে নিয়লিখ্ত কারণগুনল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

(১) রবার নিরক্ষীয় অণ্ডলের ফসল । এই অঞ্চলের নিরক্ষীয় জলবায়ু আবাদ? 
রবার চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ৷ 

(২) এই অঞ্চলের জলবায়; নরক্ষীয় আদর্শের হইলেও 'নিকটবতাঁ সমুদ্রের প্রভাবে 
উহা আমাজন ( আমাথোনাস ) বা কঙ্গে। অববাহিকার মত অপ্বান্থাকর নহে। এই 
অঞ্চলের বনভুমও তেমন ঘন নহে । ফলে এ বনভূমি পারৎকার করিয়া ঢাল? জমিতে 
আবাদ? রবার বাগিচা স্থাপন সহজ হইয়াছে । 

(৩) রবার চাষে সুনিপুণ ও সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন । এই অঞ্চলের চীনা, 
ভারতীয়, মালয়ী ও ইন্দোনেশিয়ার শ্রামকগণ যেমন পরিশ্রমী তেমান নিপুণ । 
তাহাদের জীবনধাণ্রার মান অত্যন্ত নিয় বালয়া মজহারও কম । 

(৪) বৃটিশ ও ওলন্দাঙ্গ ব্যবসায়িগণের ব্য বসার প্রচেষ্টা ও মূলধন আবাদ? রবার 
উৎপাদনের প্রথম যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কাঁরয়াছে। 

(6) এই অঞ্চলের দেশগহীলর অবস্থান ছুপীয় ও উপদ্বীপীয় হওয়ায় পারবহণ-ব্যয় 
খুবই কম। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিশেষ উন্নত ৷ 

(৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের উপর অবাস্থত ও সিঙ্গাপুরের মত বিখ্যাত 
বন্দর মারফত রবার রপ্তাঁন সুলভ হওয়ায় এই অঞ্চলে রবার চাষের বিস্তার ঘটা 
স্বাভাবিক ॥ 

(৭) আন্তর্জ1ঁতক বাজারে কৃত্রিম রবারের তুলনায় আবাদী রবারের মূলা কম. 
হওয়ায় আবাদী রবারের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি এই অঞ্চলে রবার চাষের প্রেরণা, 
যোগাইতেছে। 


২৫২ কাঁষকার্য' ও কাঁষজ সম্পদ 


(৮) রবার চাষের জলবায়:গত সীমাবদ্ধতাও এই অঞ্চলের বৃটিশ ও ওলন্দাজ 
ব্যবসায়গণের রবার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান করে। ফলে আধুনিক 
প্রযু্তাবিদার নিত্য প্রয়োগ এই অণ্ডলকে রাবার চাষে সমদ্ধ কাঁরয়া তুলিয়াছে। 

বাবসা (7558০): শচ্পোন্নত দেশগুলিতে কাম রবারের প্রচলন হওয়ায় 
আন্তজাতিক বাজারে রবারের চাঁহদা আশানংরুপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। বহু 
ক্ষেরে কাম রবারের তুলনায় স্বাভাবক রাবার আঁধকতর কার্যকর হওয়ায় 
এখনও রবারের বাজার তেমন মন্দ নহে । বিশ্বে রবার রপ্তানকারী দেশগহীলর মধ্যে 
মালয়োশয়া সর্বপ্রধান এবং ইন্দোনোশয়া দদ্ধতীয় । সিঙ্গাপুর রবার ব্যবসায়ের পংনঃ- 
রপ্তানগ বন্দর ( Entrepot Porc ) | অন্যান্য রবার রপ্তাঁনকারশ দেশের মধ্যে 
থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, লাইবোঁতয়া উল্লেখযোগ্য । রবার আমদািকারী 
দেশ হসাবে আমোরকা য;ক্তরাষ্ট, বৃটিশ য:ভতরাজা, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, 

জামান, জাপান প্রভাতি উল্লেখযোগা । নিয়ে কয়েকটি শিঞ্পোল্নত দেশে প্রাকাতক ও 
করিম রবারের উৎপাদন ও মাথাপিছু বাবহার দেখান হইল : 


প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রাবার উৎপাদন 
ও মাথাপিছু বাবহাঁর (১৯৮০) 
DAME TEE ON ee TE EEE 
Ut) 
দেশ উৎপাদন (ল. মে. ট.) ব্যবহার (কেজি) 
আঃ যউস্তরাজ্টর প্রাঃ ৮৮৫ ২৬ 
কুঃ ২০:০০ ৮৮ 
পঃ জার্মানি প্রাঃ ১৯৭৯ ২৯ 
কঃ ২৯ ৬৮ 
ফ্লান্স প্রাই ১৮৭ ৩৫ 
কঃ ৩:৪১ ৬'৪ 
ভারত প্রাঃ ১:৭০ ০৩ 
কৃঃ ০01৪৬ = 
পাঁথবী প্রাঃ ৩০০০ ১০ 
কৃঃ ৭০৭ ২৩ 


[ Source: UNO Statistical Year Book, 1981. 


প্রাকৃতিক রবারের ভবিষ্যৎ : বর্তমান বিশ্বে শিল্পোন্নত প্রায় প্রাতাঁট 
দেশেই কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইতেছে ৷ ইহাদের মধ্যে আমোরকা যুু্তরাষ্ট্রই প্রধান । 
সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটিশ যযুন্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান, চেকোগ্নোভাকিয়া 
প্রভৃতি দেশেও কীন্রম রবারের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান ! সুতরাং প্রাকীতক রবারের 
চাঁদা যে হাস পাইবে উহাতে আর সন্দেহ কি? গ্মতীয় ‘বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই 
এই অবস্থা চালয়া আসিতেছে । কিন্তু আশার কথা যে সাধারণ কার্যে কৃত্রিম রবার 


তৈলবাঁজ ২৫৩, 


উপযোগী হইলেও বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাকীতক রবার অপাঁরহার্য। ফলে 
প্রাকীতক রবারের চাহিদা সাংবাতিকভাবে হাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং 1কছুটা বদ্ধ 
পাইতেছে। অধিকন্তু বিজ্ঞান ও প্রধুক্তাবদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগে প্রাকীতক রবারের 
একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইহার উৎপাদন-ব)য় কম পাঁড়তেছে ও ইহার 
মানও উন্নত হইতেছে । সুতরাং প্রাকৃতিক রবার কৃত্রিম রবারের সহিত প্রাতদাম্ৰিতা 
করিতে সমর্থ হইবে । মোট কথা কীঘ্রম রবারের উৎপাদনশ্বয় প্রাকাতক রবারের 
তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে কম হইলেও ইহার উৎপাদন জাঁটল রাসায়নিক কারখানা 
স্থাপন ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার উপর নিভ'রশীল॥ ইহা ছাড়াও কান্রম রবার 
সর্বক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা এখনও ইহার উন্নতিসাপেক্ষ। সূতরাং বলা যায় 
যে কৃত্রিম রবারের ?শল্পের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হওয়ার উপরই প্রাকৃতিক রবারের 
ভবিব্যৎ বহুলাংশে নভ'র কারতেছে। 


জলবায়ু কিরূপ ? (৩) রবারের ব্যবহার আলোচনা কর। 18) কোন: কোন: অঞ্চল হইতে বন) রবার 
সংগ্রহ করা হয়। (৫) আবাদী রবার-উৎপাদক দেশগ্াঁলর নাম লিখ । (৬) আবাদ? রবারের চাষ 
প্রধানত দাক্ষণ-পঢর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ দশনও। (৭) কম রবার কোন্‌ 
কোন: উপাদানের সাহাষে প্রস্তুত করা হয়? কোন: কোন: দেশ এই রবার উৎপাদন করে ? (৮) স্বাভাবিক 
রবারের ভাঁবষ/ং আলোচনা কর। (৯। কোন: দেশ দর্বাঁধক রবার উৎপাদন ও সর্বাধিক রপ্তানি 
কাঁরয়া থাকে। | 


তৈলৰীজ €011 5০545 ) 


তৈল িৎ্কাশনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ যে সকল কৃষিজ দ্রব্যের চাষ-আবাদ করা হয় 
উহাকে তৈলবাঁজ বলে । তৈলবাঁঞ যেমন নানাপ্রকারের হয় তেমাঁন এ সকল তৈলবাঁজ 
হইতে নগকাশত তৈলও নানাকার্ষে ব্যবহৃত হয়। মানুষের সরাসরি খাদ্য হিসাবে 
বা মানুষের ভক্ষ্য ঘি মাখন বিবিধ স্নেহজাতীয় দ্রব্যাদি প্রদ্তুতে, ওষধ, রং, বানিশ, 
সাবান, প্রসাধনসামগ্রশ প্রভাত তৈয়ারিতেও এই সকল তৈল ব্যবহৃত হয়। 1শলপক্ষেত্রে 
বন্মপাতি টপচ্ছিল ও সচল রাখবার জন্য এবং জবালানি হিসাবেও এই তৈলের 
ব্যবহার লক্ষ করা যায় । তৈল নিতকাশনের পর বীজের নীরস চণাঁকৃত অংশকে 
খইল (০11 ০৪০) বলা হয় ॥ ইহা উত্তম পশুখাদ্য । তৈলবাঞজ হিসাবে চাঁনা- 
বাদাম, [তাঁস বীঞ্জ, তিল, সরিষা ও রাই, কার্পাসবীজ, জলপাই, এরপ্ভ বা রেড়ি, 
নারকেল, সয়াবীন. সূষ'মুখী ফুল অন্যতম৷ ইহা ছাড়া তাল, মহুয়া, জীরা, পোস্ত 
ইত্যাঁদ হইতেও তৈল নিঙ্কাশন করা হয় । 

চানাৰাদাম (Ground Nut): চীনাবাদাম আলুর মত একপ্রকার ক্ষুদ্র 
গুল্মের িকড়ে মাটির নিচে হইয়া থকে । ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ইহা চীনাবাদাম 
বা মাট কড়াই (09804 Nut) বালয়া পরিচিত হইলেও দক্ষিণ ভারতে ইহাকে 
ম্যানিলা কড়াই বলে । আমোরকা যযন্তরান্ট্রে ইহা পী-নাট (৮০৪4) ও বৃটিশ 


২৪ ঃ কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 
যান্তরাজ্যে মক্ষ-নাট ( ০nkey-Nut ) বিয়া পারচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
ইহা পী-নাট হিসাবেই পারাঁচিত। 

ব্যবহার (05০9): চীনাবাদাম পুষ্টিকর খাদ্য অপেক্ষা ভোজ্য তৈল 
দনৎকাশনের জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহা উদ্ভদ্জ ঘ, মাগ্ারণ, প্রসাধনসামগ্রী, 


উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা ( Favourable Conditions of 
growth ): চীনাবাদাম ক্লান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অণ্চলের ফসল । প্‌াথবতে 
ইহার চাষ ৩৭ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩০" দ'ক্ষণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার চাষে 
বাঁধক গড় উত্তাপ প্রায় ২৭ সে. ও বাণ্টপাত প্রায় ৭৫ সে 'ম-১০০ সে মি হওয়া 
প্রয়োজন । মোটামুটি শক আবহাওয়া উর্বর দো-আঁশ মান্তকা চীনাবাদাম চাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ): চীনাবাদাম উৎপাদনে 
এশিয়ার অন্তর্গত ভারত প্রথম স্থান আঁধকার করে। ভারতের পরেই চীনের স্থান৷ 
ভারতে অন্পপ্রদেশ, মহারাচ্টর, কর্ণটক, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর চীনাবাদাম 
উৎপন্ন হয় । রাজস্থান ও গুজরাটেও চীনাবাদামের চাষ 'বশেষ আশাগ্রদ ৷ ভারতে 
উখনাবাদাগের চাষ দাক্ষিণ ভারতেই {বশেষভাবে পারলাক্ষিত হয় এবং মোট উৎপাদনের 
প্রায়. ৭৫% দাক্ষণ ভারতের রাজাগুলিতেই উৎপন্ন হয়। ভারত ও চীন বাতীত 
এাশয়ায় ইন্দোনোশয়া, কোরিয়া, দফলিপাইন, আফ্রিকা, নাইজৌরয়া, সুদান, 
তাঞ্জানিয়া, দক্ষিণ আফ্রকা সম্মেলন, সেনেগাল, জাইরে, দক্ষিণ আমোরিকায় বৌজল, 
আর্জেস্টিনা এবং উত্তর আমেরিকায় আমোরকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো উল্লেখযোগ্য 
চগনাবাদাম উৎপাদক দেশ । 

ৰ্যবসাস্ত (5৭৫৩): ভারত ও চীনদেশে আভ্যন্তরীণ চাঁহদা বোশ থাকায় 
এই দুই দেশের রপ্তানির পাঁরমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। প্রধান রপ্তানিকারক 
দেশ {হসাবে নাইজোঁরয়া, সেনেগাল, তাঞ্জানয়া, সুদান প্রভাত উল্লেখযোগ্য ৷ 
আমদানিকারা দেশের মধ্যে বৃটিশ যুস্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকা 
যযন্তরাণ্ট ও কানাডা প্রধান । 

তিসি বীজ ৰা মলিন! ( Flax or Linseed ): তাস অতাঁস জাতীয় এক 
প্রকার শনগাছের বীজ ৷ ইহার তৈল আঁত দ্রুত শ:কাইয়া যায় বালয়া রং ও বাঁনশের 
কার্যে" সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । ইহা ছাড়া তেলা কাপড় ( ০il cloth ), {লিনো'লয়াম, 
ছাপার কালি, সাবান, প্রিসারিণ, গুষধ প্রভাত তৈয়ার কাঁরতেও ইহার প্রয়োজন 
হয়। ইহা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ মণ্ডলের ফসল হইলেও মধ্য অক্ষাংশের উষ্ণ ও 
্রগজ্মাঞ্ুলেই ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। তাস উৎপাদনে এশিয়ায় ভারত, 
আফ্রিকায় ইথিওপিয়া, উত্তর আমেরিকায় আমোরকা য্স্তরাষ্ট্র ও কানাডা, দক্ষিণ 
আমেরিকায় আর্জেণ্টনা এবং ওশিয়ানিয়ায় অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য । ভারতের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিসি-উৎপাদক রাজোর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ, 
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মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান । আন্তজর্শীতক বাজারে 'তাঁসর তৈল 
রপ্তানিতে আর্জেণণ্টনা প্রধান । অন্যান্য রপ্তানিকারণ দেশের মধ্যে সোভিয়েত 
রাশিয়া, কানাডা, ভারত, আমেরিকা যাক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য । বৃটিশ যযুন্তরাজ্য, 
ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিই প্রধানতঃ তিসি তৈল 
আমদানি করিয়া থাকে । 

সরিষা ও রাই ( Mustard and Rapeseed ): সরিষা, সরিষার তৈল ও 
রাই নানাভাবে মানুষের খাদ্য হিসাবেই সবাক ব্যবহৃত হয়। সাবান, পাউরুটি ও 
কারিম রবার তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার লক্ষণীয় ৷ সরিষা দূইপ্রকার-_লাল ও শ্বেত। 
শ্বেত সারষাকে রাই বলা হয়। সাঁরষা ও রাই-এর চাষ উপক্রান্তয় ও নাতিশগতোফ 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ । নাতিশীতোষ অণলে গ্রণত্মকালে ও উষ্ণ অণ্চলে শীতকালে ইহার 
চাষ হইয়া থাকে । উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের হওয়া প্রয়োজন । সাঁরষা 
উৎপাদনে ভারত ও রাই উৎপাদনে চাঁন প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের উত্তর- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান সরিষা-উৎপাদক অণ্ডল ৷ 

তিল (55857200) : তিল ও তিল তৈল খাদ্য হিসাবেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। 
ভারতে হন্দ:দের ধমাঁয় অনুষ্ঠানে তিল অপরিহার্য। [তল তিন প্রকারের দেখা 
যায়_ক্কষণ তিল, শ্বেত তিল ও লোহিত তিল । তিল তৈল খুবই স্নিগ্ধ । ইহা রন্ধন 
কার্যে, সাবান, মাগণারণ, ওুষধ প্রভৃতি তৈয়ারিতেও ব্যবহার করা হয় ॥ তলের চাষ 
ক্লান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই প্রধানত সীমাবদ্ধ । ইহার জন্য তেমন উব'র 
জমির প্রয়োজন হয় না। তিল উৎপাদনে চাঁন প্রথম ।: চাঁন ব্যতীত ভারত, 
ব্ৰহ্মদেশ, পাকদ্তান, সুদান, ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া, নাইজেরিয়া, হল্যাণ্ড, জামি, 
ফ্লান্স, মোক্সকো, ভেনেজ;রেলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তিল রপ্তানিতে সাদান বিশ্বে 
প্রথম স্থান আধকার করে। চাঁন ও ভারত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি 
বাণিজ্যে তেমন অংশগ্রহণ করিতে পারে না । ইউরোপে হল্যাণ্ড প্রধান তিল রপ্তানি- 
কারী দেশ। তিল আমদানকারা দেণের মধ্যে আমোরকা যযন্তরাষ্ট, বৃটিশ যযন্তরাজ্য 
ইত্যাদি প্রধান । 

কার্পাস বীজ (C০০০ ৪৫d): কাপণস বাঁজ হইতে নিচ্কাশিত তৈল, 
ভোজিটেবল দি উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । ইহা ছাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, 
মোমবাতি, সাবান, রং এবং মা্গারিণ তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার হয়। ইহার খইল 
পণ; খাদ্য ও জামর সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ॥ 1বশ্বের কাপণস উৎপাদনকারী 
দেশগহালতেই কাপ" বাঁজ পাওয়া বা । আমেরিকা বুস্তরাম্দ্র, সোভিয়েত রাশিয়া, 
ভারত, চাঁন, মিশ্র, সঃদান, মোঁক্সকো, রোঁজল, পের, আজেস্টনা প্রভৃতি দেশে 
কাপণস বাজ প্রচুর পারমাণে পাওয়া যায়। কার্পাস বীজ রপ্তানিতে ভারত, মিশর, 
সুদান, রোজল, মোক্সকো প্রভৃতি দেশ কমবেশি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। বৃটিশ 
য্ক্তরাজ্য, জার্মানি, ডেনমার্ক জাপান প্রধানত কার্পাস বীজ আমদানি 
করিয়া থাকে। 
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নারিকেল (0০০০৪০৪৮): নারিকেলের শাঁস (০০০: ) হইতে তৈল 
নত্কাঁশত হয়। এই তৈল খাদ্য হিসাবে যেমন তেমনি সাবান, মার্গারিণ, ভোজটেবল 
দঘ, বাতি প্রভাত তৈয়ারিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । নারকেলের প্রাতাট অংশই 
মানুষের কোন-না-কোন উপকারে আসে৷ কাঁচ অবস্থায় নারিকেলের জল সুস্বাদু ; 
নারকেল শাঁস পঠৃষ্টিকর খাদ্য ও তৈলের উৎস ; ইহার মালা হইতে হুকা, চামচ, 
বোতাম প্রভাত তৈয়ার হয় ; ইহার ছিবড়া হইতে দড়ি, কার্পেট, গদ প্রীত তৈয়ার 
হয়। নারকেল, গ্রীজ্মপ্রধান দেশের সমুদ্র বা নদীর তাঁরেই প্রধানত ভাল হয় । 
নোনা মাটি ও আদ্র আবহাওয়া নারিকেল চাষের পক্ষে উপযোগী । দক্ষিণ-পূর্ব“ 
এশিয়ার সকল দেশেই কমবোঁশ নারিকেল হয়। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, [ফালপাইন, 
শ্রীলঙ্কা, মালরোশিয়া ও বাংলাদেশে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত 'ফাঁজ, 
মোজাম্বক, নউী্গীন, তাঞ্জানিয়। প্রভৃতি অণ্লেও প্রচুর নারিকেল হয়। ভারতে 
আন্দামানীনকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরালা রাজ্যে সর্বাধিক নারকেল 
উৎপন্ন হয়। আন্তজাতিক বাজারে আমদান-রপ্তাঁনতে আস্ত নারিকেলের তুলনায় 
নারিকেল শাঁসই (০০০৪) অধিক ব্যবহৃত হয় । নারিকেলের মালা এবং {ছবড়াও 
(5০) স্বল্প পাঁরমাণে লেনদেন হয় ॥ নারকেল তৈল উৎপাদনে ফাঁলপাইন প্রথম 
ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনোঁশয়া, ফিলিপাইন প্রভাত দেশ হইতে নারিকেল শাঁস রপ্তানি 
হইয়া থাকে । আমদানিকারী দেশ হিসাবে আমোরকা যক্তরাষ্্, বৃটিশ যু্তরাজ্য, 
জার্মান. হল্যান্ড, নুইডেন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

সঞ্জাৰান (9858১০8%): সয়াবীন চীনদেশের দ্বাভাবিক শস্য । ইহাকে 
চলিত ভাষায় ‘ভাট কলাই’ বলে । পূব এশিয়ায় প্রায় সর্বত্রই সয়াবীনের চাষ হয়। 
সরাবীন খুবই প্ঢণ্টিকর খাদ্য । ইহার ময়দা ও তৈল খাদ্য হিসাবে ও সাবান, 
মাগণারণ ছাপার কালি, বাঁনশ, গ্রিসারণ, কৃত্রিম রবার (1850) প্রভাত 
তৈয়ারিতে ব্যবহার করা হয়। সয়াবীন বিভন্ন প্রকার হয়। আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ 
জলবায়ুই ইহার জন্য প্রশন্ত। চাঁনে সর্বাধিক সয়াবাঁন উৎপন্ন হয় । চীনের 
পরেই আমেরিকা যব্তরাণ্টের স্থান । জাপান, ভারত, কোরয়া, ইন্দোনেশিয়া, 
সোভিয়েত রাশিয়া ( ইউক্রেণ ) প্রভাত দেশেও সয়াবীনের চাষ ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাইতেছে । আমোরিকা যাব্তরাঞ্ট্র ও চাঁন সয়াবীনের প্রধান রপ্তানিকারী 
দেশ। আমদ্যানকারী দেশ হিসাবে জার্মানি, হল্যাণ্ড, স্পেন, কানাডা, মিশর প্রভাত 
উল্লেখযোগ্য ॥ 

এরগু বা রেড়ি (০৭৪0০৮ 59545): এরণ্ড বা রোডর তৈল ভোজ্য তৈল 
নহে। ইহা প্রধানতঃ সাবান ও উষধ তৈয়ারতে এবং পিচ্ছিলকারক তৈল, জবালান? 
তৈল ইত্যাদিরুপে ব্যবহৃত হয় । ইহার ইল উত্তম পশুখাদ্য ॥ অপেক্ষাকৃত শক 
অঞ্চলে দো-আঁশ মৃত্তিকায় রোড়ির চাষ ভাল হয়। রোঁড়র চাষে ভারত প্রথম গান 
অধিকার করে । ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অধ্ধপ্রদেশ, তামিলনাডু, মহারাল্জ প্রভাত 
অণ্চলে প্রচুর রেড়ির চাষ হয়। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, 
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ইন্দোচীন উপদ্বীপ, ব্রেজল, এঙ্গোলা, মালাগাসি, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ভারত ও রোজল হইতে প্রচুর রেঁড়ির বাঁজ রপ্তানি করা হয়। আর 
এ বীজ আমদানিতে প্রধানত অংশগ্রহণ করিয়া থাকে আমোরিকা যযুুন্তরাষ্টু, কানাডা, 
ব:টিশ যুক্তরাজ্য, ইতালি, মিশর, অস্ট্রেলয়া প্রভাতি দেশ । 

জলপাই (011০): জলপাই প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলের ফসল। জলপাই 
তেল “স্যালাজ' তৈল হিপাবে খুবই জনপ্রিয় । পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জলপাই-এর 
শতকরা ৯০ ভাগ উৎপন্ন হয় ভূমধ্যসাগরের তাঁরবর্তাঁ অঞ্চলে অর্থাৎ, স্পেন, পতুগাল, 
ইতালি গ্রস, ফ্রান্স, তুরস্ক, আলাজরিয়া, টিউনাসয়া প্রভাত দেশে । 

মনুয়ী। ( Vahua ) : মহুয়ার ফুল হইতে দেশী মদ্য ( country liquor ) 
তৈয়ার হয় এবং বাঁজ হইতে তৈল নিহ্কাশত হয়। ইহার খইল জামর উৎকৃষ্ট সার । 
ভারতে প্রচুর মহুয়া উৎপন্ন হয় । 

তাল তৈল (৪17 011) নারিকেলের মত উষ্ণ আর সমযূদ্রোপকুলে তাল 
গাছ জান্ময়া থাকে। ইহার তৈল স্থানীয় লোকেরা খাইয়া থাকে। সাবান, 
মাগ্ণারন, মোমবাতি প্রভাত তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার হয়। ঘানা, এক্গোলা, 
নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত প্রভৃতি অলে প্রচুর তালগাছ জান্ময়া 
থাকে । আঞেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বূটিশ যুক্তরাজা এই তৈল আমদানি কাঁরয়া থাকে। 
ভারত ও ইন্দোনোশয়ায় তালগাছের প্রাচ্য থাকলেও তৈল স্বপই সংগ্রহ করা হয় । 


[প্রশ্ন : (১) কোন: কোন্‌ তৈলবঁজ উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম ? (২) সাবানের ব্যবহার 
বর্ণনা কর । | 


অনুশীলনী 
৯। কৃষির সংজ্ঞা নির্দেশ কর ॥ কাঁষ-নিয়গ্ঘণকারণ প্রধান উপাদানগুলি কি ক? প্রত্যেকটি উপাদান 
সম্পকে আলোচনা কর। 
[ Define agriculture. What are the Physical frontiers of agrioulture? Comment 
On each of these elements. 
&। কাঁকার্যকে মূলতঃ প্রকাতি-নর্ভ'র বলা হয় কেন? বর্তমান কালে ইহাকে প্রাকাঁতিক প্রভাবমন্ত 
কারবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও । 


[ Why is agriculture said to be primarily dependent on nature? Give an 
account of the steps that have been taken In moderau times to relieve agriculture of 
its natural constraints. ] 


৩। 'বাভন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা কি কি? কি পাঁরবেশে এবং কোন: কোন: অঞ্চলে এই সকল 
কাঁধ ব্যবস্থা প্রচালত আছে তাহা বিশ্লেষণ কর। 

[ What are the different types ot farming? Examine the conditions under 
whioh and the areas where they are practised and show the areas of thelr 
concentration, ] [ W. B. HE. ৪. 0, Exam., 1988 ) 

৪1 কাঁষ পদ্ধাঁতয় শ্রেণীবভাগ কর। যে অবস্থায় এবং যে সকল অণ্টলে এই সকল কাঁষ পদ্ধতি 
গ্রহণ করা হয় তাহার আলোচনা কর । 

[ Olassity farming. Discuss the conditions under which and the areas where 
these systems are practised. ] 7 


১৭ [১ম] 


Se কাঁষকার্য ও কৃষিজ সম্পদ 


€। টাঁকালখ: (ক) স্বয়ংসম্পর্ণে কাঁষ, খে) প্রগাঢ় চাষ, (গ) আর কাষ, (ঘ) শুক কাঁষ, 
(ঙ) মিশ্রুকাষি, (6) রোপণ প্রথা। 

[ Write short notes on: (a) Bubsistance agriculture, (b) Intensive farming, 
09) Humid farming, (d) 2 farming, (5) Mixed farmicg, 10) Transplantation Method. ] 

৬। ধানচাষের অনুকূল অবদ্থা বর্ণনা কর। পাবার প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদক অঞ্চলের বিধরণ 
দাও। চালের আমদাঁন ও রপ্তানি বাণজোর বিবরণ দাও । 

[ Discuss the conditions favourable for the cultivation of Rice. Give an 
account of the rice producing countries of the world. Discuss the import and 
export trade in 2109, ] 

৭। গমের ব্যবহার ক কি? গমচাষের অনুকুল পাঁরবেশ ও পাঁথবীর গম-উৎপাদক অগুলের বর্ণনা 
কর। আন্তজাতিক গম বাঁণজ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

[ What are the uses of wheat? Describe the conditions {favourable for the 
cultivation of wheat and also the regions where wheat 18 grown, Mention in brief 
the interaational trade in wheats, ] 

৮। শীতকালশন ও বাসন্তী গম বালিতে ক বুঝায়? বিশ্বে এই প্রকার গম-উৎপাদক অঞ্চলের 
বণনা দাও । 

[ What is meant by winter whet and spring wheat? Describe the regions 
where these types of wheat are grown ? ] 

৯। বিশ্বে ধানচাষের তুলনায় গমচাষ ব্যাপক হওয়ার কাঃণ ক? 'বশ্বের গম রস্তানিকারী দেশ- 
সমুহের গম উৎপাদনের বৌশড্ট্য ও রপ্তানি সম্পকে" আলোচনা কর। 

[ Account for tue wider 00161586102. ot wheat than Rice in the world. Discuss 
the features of wheat cultivation in the wheat exporting countries of the world and 
also their exports. ] 

১০। চা ও কাঁফ চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। 'বশ্বের প্রধান প্রধান চা ও কাঁফ উৎপাদক অগ্চল 
কাক? চা ও কাঁফর আমদাঁন ও রপ্তানিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমুহেয় নাম কর। 

[ Describe the conditions favourable for the plantation of tem and coffee. What 
are tue principal producing regions of tea and coffee in the world? Name the 
countries importing and exporting these two commodities, ] 

৯১। ইক্ষয ও ব’ট চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। ইহাদের উৎপাদনকারী দেশসমূহের নাম 
কর। বত'মানে ব'ট চাষের প্রসার ঘটার কারণ নির্দেশ কর। 

[ Describe the conditions suitable for tue cultivation of Sugar-cane and Bugar 
Beet. Mention the countries producing Bugar-cane and Bugar Beet. State the 
reasons for extension of Beet cultivation 10 the world in modern times. ] 

৯২। ক্রান্তায় অঞ্চলে ইক্ষু এবং নাঁতিশশতোষ্ অঞ্চলে ব+টচাষর কারণ বিশ্লেষণ কর। সাম্প্রাতক 
কালে বাঁটচাষের অগ্রগতির কারণ ক? 

[ Analyse the 055868 for 05851796300. of Bugar-cane in the tropical areas avd 
Beet in the tem gerate areas. Indicate the causes for the extension of Beet cultiva- 
8102 in the world in recent years. 

৯৩। তুলার শ্রেণীবিভাগ কর। ইহার উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। তুলা উৎপাদনে 
যে সকল দেশের প্রাধান) লক্ষ্য করা যার এ সকল দেশের তুলা চাষের সংক্ষণ্ত বিবরণ দাও । 

[01553150০০০ Describe the conditions favourable to Cotton cultivation. 
Give an account of the principal 0060. producing countries of the world. ] 


অদুশশীলনঈ ২৫৯ 


৯৪। পাটের ব্যবহার আলোচনা কর। বিশ্বে পাটের উৎপাদন একটি 'নাঁদন্ট অঞ্চলে সমাবন্ধ কেন? 
পাট-উৎপাদনকারণ দেশসমুহের নাম কর এবং পাটের আতস্ত্জণতিক বাঁণজ্যের বৈশিষ্ট আলোচনা কর। 

[ Dieouss the principal 593 of Jute, Why is the ০8111586100. of Jute restrloted 
to a, particular region ? Name the countries growing Jute and give an account of 
165 Internatlocal trade. ] 

১৫। তন্তু 'হসাবে পাট বিশেষ সুবিধাজনক হওয়া সত্তেও ইহার বিকল্প বর্তমানে সর্বাধিক আদ-ত-- 
ইহার কারণ নির্দেশ কর। পাটের বিকজ্প তিনাট তন্তুর নাম কর। পাট ও পাটজাত দ্রধ্য আমদানিকারক 
'ও রঞ্তানকারক দেশসমুহের নাম কর । 

[ “Although as a 11076 100 bas distinct advactages over its substitutes yet the 
Substitutes enjov extensive demand."—Poiat cut its reasons. Name 12198 substitutes 
of Jute. Also mevtilon the names of countries exporting and importing jute end 
jute ৪০০০৪. ] 

১৬ । নিয়ালাখত তন্তুসম্‌হের উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা, উৎপাদনকারী অগল এবং আমদানি- 
রপ্তানি সম্পর্কে আলোচনা কর; (ক) রেশম ও খে। শন। 

[ Desoribe the conditions 12500180019 tor the production of, producing regions 
and International trade of (a) Bilk and (b) Hemp. ] 

৯১৭ । তুলা চাষের উপযোগণ ভৌগোঁলক অবস্থা বর্ণনা কর। পাবার প্রধান প্রধান তুলা উৎপাদন- 
কারণ অগলগাঁলর নাম উল্লেখ কর। 

[705802199 the geographical conditions favourabie tor the cultivation of cotton, 
Name the major cotton producing regions of the world. ] 

( W. B. লু, 8. O. Exam. 1981 ) 

৯৮। 'বাভন্ন তৈলবাজের ব্যধহার কি কি? কোথায় কোথায় এইগ্‌ঁল উৎপন্ন হর এবং কোন কোন: 
দেশে এইগুাঁল রগ্তান করে। 

[ What are the uses of differevt types of 011 seeds? Where are they grown and 
Where are they exported? ] 

১৯। প’ঁথবার কয়েকাঁট দেশে রেশম উৎপাদন সধমাবদ্ধ হইবার কারণ নির্দেশ কর। ইহার ব্যবহার 
আলোচনা কর এবং ইহার র’্তা'নকার' দেশসমুহের নামোল্লেখ কর । 

[ Account for the concentration of 9111: production in certain countries of the 
world, Discuss its uses and name tte countries exporting silk. ] 

২০। বন্য রবার, আবাদ রবার ও কাম রধারের পার্থক্য নির্দেশ ঝর। রবার চাষের অনুকূল 
অবস্থা বর্ণনা কর। রবার উৎপাদনকারপ দেশ ও ইহার আমদাঁন ও রপ্তািকারণ দেশসমুহের নাম লিখ। 

[ Distinguish betwesn natvral, plantation and syntuetic Rubber. Describe the 
conditions favourable for plantation of Rubber. Name the countries producing 
Rubber and importing and exporting 16, | 

২৯ ৷ শন ও তৈলবীজের বাবহার কি? ইহাদের উৎপাদনের বোশিণ্ট্য উল্লেখ ফর এবং বিশ্বের শন ও 
তৈলবাঁজ উৎপাদনকারণ দেশগুলির নাম লিখ । 

[ What are the uses of Hemp and Oil-seedg? Point out the features of their 
production. Name the producing countries of Hemp and Oil-seeds In the world. ] 

২২। কাম রবারের উপাদান ক £ক? কৃিম রযারের বাণাজাক গুরুত্ব আলোচনা কর। স্বাভাবিক 
কুবার চাষের ভবিষ্যং আলোচনা কর। 

{ What are elements of synthetic rubber? Discuss the commercial importance 
oft synthetic rabber. Discuss the commercial importance of synthetic rubber. 
Discuss the features of natural rubber. ] 


২৬০ কাঁষকার্য ও কৃঁষজ সম্পদ 


২৩1 জলবায়ুর ভাত্তিতে কৃষকে করভাগে ভাগ করা যায় ও কাক? 'নিয়ালাখত অঞ্চলের কৃষ 
প্রণাল'র বৌশচ্ট), আলোচনা কর: 
(ক) বাংলাদেশ ও ব্ৰহ্ষ্মদেশের কৃষ ব্যবস্থা । 
(খ) আমোঁরকার টেনোস ও চনের সাঁকয়াং অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা । 
(গ) উত্তর আমোঁরক৷র রাঁক ও সোভিয়েত রাশয়ার করাঁঘাঁজয়ার কৃষ ব্যবস্থা । 
(ঘ/ ব্রাঁজলের কাঁফ চাষ ও মালয়োশয়ার রবার চাষ । 
(ঙ) কানাড। ও অস্ট্রোলয়ার গম চাষ। 
[ Olassify agrionlture on the basis of climate and name the divisions. Disouss 
the features of agriculture of the following regions— 
(a) Asgrioultute in Bangladesh and Burma, 
(b) Farming in Tennessee regions ot North America and Bikiang region ot 
Ohina. 
(০) Farming in Rocky region of North America and Kirghiz in Soviet Union. 
(d) Ooffee plantation In Brazil and Rubber plantation 10 Malayasia. 
(e) Wheat cultivation in Canada and Australia. ] 
২৪ গম, তুলা, কাঁফ. রবার, ইক্ষু ও বট উৎপাদনের উপয্ত পাঁরবেশ ও প্রধান উৎপাদক অগ্লের 
পঁথবাব্যাপী বণ্টন বিশ্লেষণ কর। 
[ Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution 
of Wheat, Cotton, Coffee, Rubber, Sugar-cane and Bugar Beet. ] 
(আআ, B. H. 8. 0.—Specimen Question, 1981 ) 


2! সাদ 
( Pastoral Farming ) 


চার্লস ডারউইন ( Charles Darwin )-এর বিবর্তনবাদ অনুসরণ কাঁরয়া বলা 
যায় পাঁথবখতে মানুষের আবির্ভাবের বহ: পূর্বেই আবির্ভাব ঘটিয়াছল পশুপক্ষী ও 
জ'ঁবজ্জ্তুর । সুতরাং পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর সাঁহত মানুষের সম্পর্ক আজন্ম । 
আদম বন্যমানূষ একাঁদন ক্ষ্াবাত্তর প্রয়োজনেই বন হইতে ফলম্‌ল আহরণের সাঁহত 
প্শ; শিকারকেও বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । কালক্রমে মানুষের যাযাবর জীবনে 
পশুই হইল তাহার 'নত্য-সঙ্গী। খাদ্যের যোগানে, পারধেয়ের যোগানে, ভারবহনে, 
পাঁরবহণে এবং এমনকি শক্তি ও শ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদনেও মানুষ প্রাণকুলের উপর 
রুমে ক্রমে নির্ভর কাঁরতে ও তাহাকে ব্যবহার কারতে শাখিল। সভ্যতার [বিবর্তনের 
সাঁহত উদ্ভব হইল জড়শান্তরঃ {বিকাশ ঘাঁটল যল্-সভ্যতার। অতীতের পশুশান্ত-নির্ভ'র 
বহু কাষই বর্তমানে জড়ান্তর সাহায্যে করা সহজ ও সুলভ তথাপি জীবন ও 
জগবিকার প্রয়োজনে আধুনিক সভামানূষ মনহষ্যেতর প্রাণকুলের উপর অনেকাংশে 
গিনভ'রশশীল। পশুপালন বর্তমানে 'বাভন্ন দেশে একটি সফল বা ও অর্থ নৈঁতক 
উন্নতির গ[রাত্রপূর্ণণ উৎস ৷ ইহার উন্নতি ও প্রসারের জন্য আধুনিক বজ্ঞানও সচেষ্ট । 

মানুষ আপন প্রয়োজনে যে সকল বন্য পশুকে বশে আনিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, অ*বতর, মেষ, ছাগল-পাঁঠা, উট, হাতি. শুকর, চমরণ ইত্যাদি 
প্রধান । এই সকল পশুকে প্রধানত দ্ধ-প্রদায়ী_( গর, মাহষ, চমরণী, ছাগল ), 
মাংস-প্রদায়ী-_( মেষ, গরু; উট, শুকর ), পশম-প্রদায় - ( মেষ, আলপাকা ), 
ভারবাহী--( অণ্ব, গাধা, অ*বতর, হাত ) ইত্যাদি নানা শ্রেণগতে ভাগ করা যায় । 

পশুজাত দ্রব্যাদি ও পশুপালনের গুরুত্ব ( Pastoral Products and 
the importance of Pastoral farming): আঁত প্রাচীনকাল হইতেই পশহ- 
পালনকে ব্যাস্ত বসাবে গ্রহণ করায় মানুষ নানাবিধ সুবিধা ভোগ কাঁরয়া আিতেছে। 
ইহার ফলে সমাজে বাভিন্ন প্রকার অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটয়া চঁলিয়াছে। 

নিয়ে পশহজাত দ্রব্যাদি ও ইহার অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হইল ৷ 

খাছ্য' খাদ্যের প্রয়োজনেই মানুষ প্রথম পশুপালন শুরু করে। পশুর মাংস, 
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত নানাবিধ দ্রব্যাদি--যেমন ঘি, মাখন. পনর. ছানা ইত্যাদি ও হাঁস- 
মুরগীর £ডম, মধ প্রভৃতি মানুষের পুণ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটায়। গর: মাহষ, 
চমরী (Yak), ছাগল, উট, বল্গাহারণ ইত্যাদ দুগ্ধের জন্য প্রাতপালিত হয়। 
প্রধানত মাংদের জনা প্রীতপালত পশুর মধ্যে মেষ, পাঁঠা, শুকর প্রধান ৷ কিন্তু 
গর; মাঁহয, উট, ঘোড়া ইত্যাদির মাংসও সুলভ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রান্তীয়, 
উপক্লান্তয় ও নাতিশীতোষ্ণ অণ্চলে গরু, মাঁহষ, ঘোড়া শুকর ইত্যাদি গবাদিপশ; 
সর্বাধিক প্রাতপালিত হয়। মের; অঞ্চলে বল্গাহারণ পালন করা হয় । 

২৬১ 
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পরিধেয় : লঙ্জা নিবারণের জন্য আদিম মানুষের ব্যবহৃত বিবিধ উপকরণের 
মধ্যে গাছের পাতা ও বজকলের পরেই পশচুচর্মে'র স্থান ৷ ক্রমে পশুর লোম বা পশমের 
সাহায্যে গরম কাপড় ও পোশাক তৈয়ার করতে মানুষ শিখিল। শাঁতপ্রধান অগ্চলে 
গরম পোশাকের জন্য মানুষ পশুলোম ও চর্মে'র উপর একান্ত শানভরশধল ৷ পশম্চর্ম 
ও পশম নামত পোশাক যেমন গরম ও তেমন আরামদায়ক । পশয্চর্ম হইতে জনতা, 
সুটকেসও ব্যাগ, গাঁদ ইত্যাদি বহু বিলাসদ্ব্য প্রস্তুত করা হয়। পশমের জন্য মেষ, 
আলপাকা, ইয়াক প্রভাত পালন করা হয়। শীতপ্রধান দেশে, প্রধানত উত্তর 
আমোরকায় এক প্রকার ছোট জন্তুর গায়ে উষ্ণ আরামদায়ক লোম জন্মায় ৷ ইহাকে 
ফার (মএ:) বলে ৷ শশতবস্ত তৈয়ারিতে এক সময় ফারের প্রচুর চাঁহদা ছিল। 
অণ্টাদশ শতাব্দীতে কানাডায় ফার সংগ্রহের অধিকার লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধ 
Fur War নামে পরিচিত হইয়াছিল ৷ জনতা, ব্যাগ ইত্যাঁদ প্রস্তুতে গর? মহিষ, 
হারিণ, সম্বর, মেষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়াই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মেষপালন 
নাতিশশতোফ অঞ্চলের একচেটিয়া । মের; অঞ্চলের অধিবাসীরা সীল, 1সন্ধঃঘোটক 
ইত্যাদির চামড়া দিয়া পোশাক-পারচ্ছদ ও ‘কায়াক’ নামক একপ্রকার লম্বা নৌকা ও 
তাহাদের গ্রগজ্মকালগন আবাস পক" নামক তাঁবুও তৈয়ার করে। 
পরিবহণ : আঁত প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ পণ্য ও যাত্রী পারবহণে পশুকে 
ব্যবহার করিয়া আসতেছে ৷ মরুভূঁম, পাহাড় বা দেশের অভ্যন্তরেও এমন বহ, দুর্গম 
স্থান আছে যে সকল স্থানে আধুনিক রাপ্তাঘাট ও যানবাহনের প্রচলন এখনও সম্ভব 
হয় নাই। এ সকল স্থানে আজও পাঁরবহণের কার্যে গর; মাহব, ঘোড়া, গাধা, 
অধ্বত্র প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে । মর? অঞ্চলে উটই একমাত্র বাহন বলয়া ইহাকে 
মর€-জাহাজ বলা হয়। দ:গম পার্বত্য বা বনাগ্ুলে গরু, মাহষ, অশ্ব বা অশ্বতরই 
বাহন। এশিয়া বা আফ্রিকার গ্রামাণ্ুলে গর; বা মহিষে টানা গাঁড় আজিও 
পাঁরবহণের ব্যাপক সাহায্য করে৷ মের অঞ্চলে বজ্গা হরিণ বা কুকুরের সাহায্যে 
শ্লেঙ্গ গাঁড় চালান হয়। 

শক্তির উৎস : কয়লা, খানজ তৈল বা জল-নির্ভর জড় শান্তর আঁবংকারের 
পূর্বে জমি চাষ করা, কুয়া হইতে জল তোলা, ঘানি ঘোরানো প্রভাত কার্যে পশ;শান্তর 
ব্যাপক ব্যবহার হইত ৷ বর্তমানে পাথবীর বাভিন্ন দেশে জড় শত্তির উৎপাদন ও ব্যাপক 
বাবহার সত্তেবও পশ:শত্তির কদর বিন্দুমাত্র হাস পায় নাই । আজও বিভিন্ন দেশের 
গ্রামাঞ্চলে চাষের কার্যে জলতোলার কার্যে পশুশান্তির বিপুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 
শিল্পের কীচামাল : পণুপালন দ্বারা শুধ: খাদ্য বা পারবহণের সমস্যাই 
মেটে না । বত'মানে ইহার আনঃষাঈ্গক নানাবিধ কার্যও হইয়া থাকে । পশুর মাংস, 
পণম ইত্যাদি ও উহা হইতে ব্যবহারোপযোগণ সামগ্র' প্রস্তুত কাঁরতে বিভন্ন শিল্পের 
উদ্ভব ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতাঁত পশুর ক্ষুর, শিং, হাড় ইত্যাদির সাহায্যে চিরান, 
বাট, খেলনা প্রভাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় । শুকরের লোম হইতে মোটা 
ব্রাশ ও অন্যান্য প্রাণীর নরম লোম হইতে নরম তুলি তৈয়ারি করা হয়। পশমর হাড়, 
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রন্ত ইত্যাদি হইতে সার প্রস্তুত হয় এবং পশুর রন্ত, শিরা প্রভৃতি চিকিৎসা ববজ্ঞানেরও 
নানা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

পণংপালন সম্ভবত এাশয়া মহাদেশেই প্রথম শুরু হয়। বনচারণ পশুকে বশ 
কারয়া তাহার দুধ, মাংস, চামড়া, পশম, চাঁব ইত্যাদি মানুষ প্রথমে তাহার দৈনন্দিন 
নানাবিধ অভাব পুরণের জনা ব্যবহার করে। ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সহিত পশুপালন 
অর্থনোতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পণশুজাত দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
আহরণ ও বাবহারো পযোগা কারবার জন্য বিভিন্ন প্রকার সংগঠিত শিল্পের সৃষ্টি হয়। 

পণ; জীবিতাবন্থায় মানবজাতির প্রভূত উপকার করিয়া থাকে। ম্‌ত্যুর পরেও 
তাহার দেহাবশেষ হইতে শিল্পের প্রভূত কাঁচামাল সংগহশত হয় । এই সকল কারণে 
বিশ্বের সকল দেশেই কমবোশি পণ; প্রতিপালিত হয় ॥ ইহা নানাধরনের সম্পদ সৃষ্টির 
সহায়ক বলিয়া পশুপালন আধুনিক কালে একটি সফল উপজশীবকা। ইহা দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক । ইউরোপের হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলয়া, 
দক্ষিণ আমেরিকার আঙ্গেস্টনা প্রভাত দেশ পশযগ্রাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে বিণেষ 
অগ্রণী। এই সকল দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে পণুজাত দ্রব্যাঁদর রপ্তানি 
বাণিজ্যের উপর নিভ'রশীল। 

পশুচারণ ক্ষেত্ৰসমূহ (Grazing £:০87039 ) : পৃথিবীর স্ব্রই কমবেশি 
পশন্‌ প্ৰতিপালিত হয় । কিন্তু পশ.-সম্পদের সার্থক প্রতিপালন ও উন্নতি অনেকাংশে 
নিভ'র করে ভূপ্রকাতি, জলবায়:, স্বাভাবিক উদ্ভিজ প্রভীত প্রা জাতক উপাদানের আন- 
কুলোর উপর ৷ গৃহপালিত পণুর মধ্যে বেশির ভাগ পশ:ই তৃণভোজশী। সুতরাং 
বিণ্বের বাভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত তৃণভামিতেই বাণী্জাক প্রথায় পশুপালন করা সম্ভব৷ 
আধকণ্তু এই দকল তৃণভূমিতে চাষবাস ও কঁষিকাষে'র অস্যাবধা এবং জনবসতির 
বিরলতাও পশহপালনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ৷ বিশ্বের প্রধান প্রধান পশুচারণক্ষেত্রগ:লি 
দুইটি তৃগভাম অগ্চলে সীমাবদ্ধ (১) নাতিশণতোফ মণ্ডলের তৃণভাম এবং (২) ক্রান্তয় 
মণ্ডলের তৃণভূমি । এই তৃণভাম অগ্ুলের যে সকল স্থানে বড় বড় ঘাস জন্মে সেই 
সকল স্থানে গবাদি পণ: গরু, মাহৰ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাঁদ প্রাতপািত হয় এবং 
যে সকল স্থানে ছোট ছোট ঘাস জন্মে সেই সকল স্থানে মেষ, ছাগল ইত্যাদি পালন, 
করা হয়। 

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি : সাধারণত ৩০ হইতে ৫০" উত্তর ও দক্ষিণ 
অক্ষরেখার মধ্য স্থিত মহাদেশসমুহের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দূষ্ট হয়। এই সকল 
অগুলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সে.মি._-৭৪ সেম. এবং উত্তাপের পরিমাণ ১৪ সে. 
হইতে ২০: সে. । এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সবর তেমন উর্ব'র নহে, জনবসতি খুবই বিরল । 
এই সকল কারণে স্থানীয় আঁধবাপাঁদের নিকট কৃষিকার্যে'র তুলনায় পশ?পালন অধিকতর 
আকর্ষণীয় । এই তৃণভামি অঞ্চলের অন্তভুত্ত পণ.চারণক্ষে্রগীলর মধ্যে উত্তর, 
আমোরকার কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকার 
ব্রোজল, উরুগুয়ে ও আজে্টিনার অন্তর্গত প্যাম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, - 


২৬৪ পশুপালন 


ইউরোশিয়ার সোভিয়েত রাশিয়া, পাঁশ্চম জার্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমাক প্রভাতি দেশের 
অন্তর্গত স্টেপ ও ওঁশয়ানিয়ার অন্ট্রোলয়ার অন্তর্গত ডাউনস্‌ তৃণাণ্ডল উল্লেখযোগ্য । 
নাতিশীতোধ মণ্ডলের তৃণভূমিতে প্রধানত দগ্ধবতঈ গর, মাহষ ও প্রচুর মেষ 
প্রীতপালিত হয় ৷ দগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘি, পনীর, মাখন ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এই সকল 
অঞ্চলে উৎপাদিত হয় ও দেশীবদেণে রপ্তানি হয় । মেষের লোম হইতে পশম তৈয়ার 
ও পশমের কারবার এই অঞ্চলের আর একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা । দুগ্ধজাত 
দ্রব্য ও পশম বা তাত এই অঞ্চলে গবাদ পশু ও মেষের মাংস কাটিয়া টিনবদ্ধ কারার 
শিল্পের সাঁহত চামড়া সংগ্রহ ও পাকা করা (7) এবং পশুর ক্ষযুর, শিং, হাড় 
প্রভৃতির সাহায্য িলাসদ্রব্য তৈর়ারির শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। দাঁক্ষণ আফ্রিকা, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভূত অঞ্চলে মেরিনো মেষ পালন করা হয় । দগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি 
যেমন-__মাখন, পনীর, গড়া দুধ ইত্যাদি পশম ও মাংস রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া, 
নিউাজল্যা্ড ও কানাডা বিশেষ গঢুরৃত্ব অন করিয়াছে । আজেণ্টনা দুগ্ধজাত 
দ্রব্যাদির সাঁহত প্রচুর গোমাংস বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে । বিশ্বের সর্ববৃহৎ 
পশদবধ কারখানা আমোঁরকা যযন্তরান্ট্ের চিকাগো শহরে অবাস্থিত । 
(২) ক্ৰান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি : ক্রান্তীয় অণ্ডলের তৃণভূমিতে উত্তাপ ও 
» বৃণ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি । &" হইতে ৩০" উত্তর ও দাঁক্ষণ অক্ষাংশের অন্তর্গত 
মহাদেশসমৃহের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দেখা যায়। ইহাকে সাভানা তৃণভূামিও বলা হয় । 
বাঁক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৫ সে. মি. ইইতে ১০০ সে. মি. এবং উত্তাপ প্রায় ২৫ সে. । 
ইহার ফলে এই অঞ্চলের ঘাস বেশ লম্বা হয় । আবার কোথাও অধিক উত্তাপ ও স্বল্প 
বৃষ্টিপাতের ফলে সুসংবদ্ধ তৃণক্ষেত্রের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভূমির অন;র্বরতা, 
জলের অভাব, চাষবাসের অপুবিধা ইত্যাদির ফলে দ্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান 
উপজপীবকা পশুপালন ৷ পশুর মধ্যে গবাদি পশুই প্রধান । কারণ, গর? মহিষ 
অধিক তাপ সহ্য করিতে পারে । বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পশুপালন এই সকল অণ্যলে 
আঁতারন্ত উত্তাপের জন্য প্রায় সম্ভব হয় না। এই অণলে স্থানে স্থানে শূকর পালন করা 
হয়। আফ্রিকার সাভানা অগ্চল (সুদান, উগাণডা, কোনয়া, তাঞ্জানয়া, এক্গোলা, 
মাইজোরয়া প্রভাত) অস্ট্রেলিয়ার উত্তর টোরটোরি, উত্তর কুইন্সল্যাণ্ড, দক্ষিণ 
আমোরকার কলম্বিয়া ও বাঁলাভয়ার সাভানা, ব্রেজলের ক্যাম্পোস, ভেনেজ;য়েলার 
ল্যানোস, বলাভয়ার মণ্টানা, প্যারাগুয়ে ও আজেন্টনার এল প্রান চাকো (El-Gran 
C৭০০) প্রভৃতি ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমির অন্তর্গত ৷ 
ক্ৰান্তীয় অণ্লের গবাদি পশু নিকৃষ্ট শ্রেণীর । নাতিশীতোফ অঞ্চলের তুলনায় 
ইহারা কম দ:গ্ধপ্রদায়ী ৷ মাংসের জন্যই এই পণ? অধিক পালিত হয় । নাতিশীতোষ্ণ 
তৃণভূমি ও ক্ৰান্তীয় ও মর; অগ্ুলে সাভানা তৃণভুম ব্যতীত মৌসুমন জলবার় অগ্চলে 
ইতগ্ততঃ বিক্ষিপ্ত তৃণভূমি দেখা যায় । 
(5) মৌসুমী অঞ্চলের তৃণভূমি : জনসংখ্যার চাপে কৃষিক্ষেত্ের প্রসারে এই 
তৃণভূমি ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে । ভারত, চাঁন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 


~~ 


) 


পশম ২৬৫ 


ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশ; প্রতিপালিত হয়। এই 
অঞ্চলের গবাদি পশ: খুবই "নিকৃষ্ট ধরনের ৷ বার্ণাজ্যক পদ্ধাততে পৃশ;পালন এই 
অঞ্চলে সামান্যই হইয়া থাকে । মৌসংমী অঞ্চলের পর্বতের ঢালে মেষ ও ছাগ পালন 
করা হয়। এই সকল মেষের পশম উচ্চমানের হইয়া থাকে । 

(৪) মরু ও মরুপ্রায় নঞ্চলের তৃণভূমি : ক্ান্তায় মণ্ডলের মহাদেশসমহহের 
পশ্চিম প্রান্তে মর ও মরদপ্রায় অঞ্চল দ:ষ্ট হয়। এই সকল অগ্যন্ধের মর? জলবায়? 
তৃণভূঁমির পক্ষে সহায়ক নহে । ফলে এই অগ্চলে পশুপালন মানৃষের কোন সার্থক 
জশীবকা হিসাবে গাঁড়যা উঠে নাই ৷ মরুদ্যান বা মর সংলগ্ন অঞ্চলের সামান্য তৃণকে 
আশ্রয় কাঁরয়া এইসকল স্থানে স্বল্প সংখাক উট, মেষ, ছাগ ও ঘোড়া প্রতিপালিত হয়। 


[প্রশ্ন £ (১) নাঁতশশতোষণ মণ্ডলের ৫টি বিখাত তৃগভূমির নাম ও উহাদের শবস্থান উল্লেখ কর। 
(২) আঁফ্রুকার কোন; কোন; দেশে সাভানা তৃণভূঁম লক্ষ্য করা যায়? ] 


পশম ( W০০l) 

প্রাণীর দেহের লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়। মেষ ব্যতীত ছাগল, উট প্রভাত 

পশুর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায় । তিব্বত ও কাশ্মাঁর অঞ্চলের ছাগলের লোম. 
দাক্ষণ আমোঁরকার আন্দিজের পার্বত্য প্রদেশে ভাইকুনা, লামা, আলপাকা, গ:ুয়ানকো « 
প্রভাত পশুর লোম হইতেও পণম সংগ্রহ করা হয়। আফ্রিকার আ্যাঙ্গোরা ছাগলের 
লোম হইতে মে-হেয়ার নামক উচ্চমানের পশম পাওয়া যায়৷ বিশ্বের সর্বাধিক পশম 
মেষের লোম হইতেই উৎপন্ন হয়। 
"_ পশমের সাহাব গরম পোণাক-পারচ্ছদ, যেমন শাল, চাদর. জামা, কোট, প্যাণ্ট, 
কম্বল প্রভাত তৈয়ার হয় । নিকৃষ্ট পশম হইতে কাপে তৈয়ার হয়। তুলা ও 
অন্যানা কীন্রম তন্তুর সাঁহত পশম মিশ্রিত কারয়াও পোশাক প্রস্তুত করা হয়। পশমের 
গুণাগুণ নিভ'র করে ইহার সক্ষমতা, মসূণতা ও ওজ্জরলোর উপর ৷ পাথবাঁর 
সবোৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যার মৌরনো জাতের মেষের লোম হইতে। 

/ পশম-প্ৰদায়ী মেষপালন ( Rearing ০£ Wool 51,6৪০); পশম- 
প্রদারী মেষপালন জলবায়; দ্বারা সগমাবদ্ধ । অতিরিক্ত শীতল বা উষ্ণ অপ্চলে মেষপালন 
সম্ভব নহে । এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যে সকল স্থানে বাঁক উত্তাপ ১৬" সে. 
হইতে ২০+ সে. এবং বাঁষ্টপাত ৫০ সে. মি. হইতে ৭$ সে. মি. এ সকল স্থানের 
তৃণভূিতে বাণিজ্যিক পদ্ধাঁততে পশম-প্রদায়ী মেষ প্রাতপালিত হয় । 

মেষপালনের তিনাঁট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । 

(১) প্রধানত পণমের জন্য মেষপালন-_দাঁক্ষণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমোরকার 
আজেন্টনা, উরুগ:য়ে, ওশরেনিয়ার অস্ট্রৌলয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপের স্পেন প্রস্তাীত 
অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পণমের জন্য মৌরনো জাতের মেষ প্রতিপালিত হয় । এই পণম দীর্ঘ 
আঁশয্যস্ত মসৃণ ও উজ্জবল ৷ 

৯ 


২৬৬ পশৃপালন 


(২) আধক পশম ও মাংসের জনা মেষপালন-_ ইউরেশিয়া,. উত্তর আমেরিকা, 
দাঁক্ষণ আমোঁরকা (পের), ওঁশয়ানিয়া ( অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল]াণ্ড ) ও উত্তর-পশ্চিম 
ইউরোপের তৃণাণ্ুলে একপ্রকার সংকর জাতাঁয় মেষপালন করা হয়। ইহাদের পশম 
বাপজোর প্রয়োজনেই সর্বাধিক সংগৃহীত হয়। উৎপন্ন পশমের পারমাণ আঁধক 
হইলেও ইহা নিয়মানের। ইহার মাংসও আঁধক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এই 
প্রকার মেষের প্রতিপালন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সর্ধই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 

(৩) মাংসের জন্য মেষপালন-_এশিয়া { সোভিয়েত রাশিয়া-সহ ) ও আফ্রিকার 
উষ্ণ অঞ্চলে এক ধরনের নিকৃগ্ট মেষ পালিত হয় ॥ ইহাদের পশম হুদ্ব আঁশ-বিশিষ্ট, 
কর্কশ ও মোটা । ইহার সাহায্যে গালিচা প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। ইহার মাংস 
চ্থানীয় অধিবাদীদের চাহিদা মিটাইয়া থাকে । 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) : পশমের জনা মোরনো মেষ 
ও সংকর জাতাঁয় মেষের প্রাতিপালনই সর্বাধিক । মেরিনো মেষ প্রথম স্পেন দেশে 
দেখা গেলেও বাণাজাক কারণে বত'মানে ইহারা পৃথিবীর প্রায় সকল তৃণভূমিতেই 
বিচরণ করে। মেষ প্রাতপালনে উত্তর গোলাধের্$র তুলনায় দক্ষিণ গোলাধের্ব 


চিত ১২.৯: পযাঁথবীর পশম উৎপাদক অণ্চলসম্‌হের নির্দেশক । 


অবস্থিত দেশগৃলির গুরুত্ব অধিক। কারণ, দক্ষিণ গোলাধেব'র জনবিরল তৃণভূমি 
অঞ্চল মেষপালনের পক্ষে আদর্শ ॥ পশমপ্রদায়ী মেষ অপ্টোলয়া (ডাউনস ), 
নিউজিপ্যাণ্ড. দক্ষিণ আফ্রিকা : চেল্ড), স্পেন, আজে-শ্টিনা, আমেরিকা যত্্তরাল্ট্ 
(প্রেইরী ), কানাডা, সোভিয়েত যাব্তরাষ্্র (স্টেপ) প্রভাতি দেশের তৃণভূমিতে 
প্রতিপালিত হয়। মাংসপ্রদায়ী মেষ প্রতিপালনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, 
'নিউজিল্যাপ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জোশ্টনা, উরুগুয়ে প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । চাঁন, 
ভারত ও তুরপ্কে বর্তমানে মেষ প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘাঁটয়াছে। 


পৃথিবীর মোট পশম উৎপাদন (১৯৮২) fl 


| উৎপাদন | শতকরা: উৎপাদন | শতকরা 
Lids [ল.মে.ট হার (%) দেশে [(ল মে. 8.) | হার (%) 
— ্ স সস —— ——-|—কr-- সপ 
অস্ট্রেলিয়া | ৭৯৬ ২৫০৭ | দঃ আকা | ১:০৬ ৩৭৯ 
রাশিয়া | ৪৫০ | ১৫৭৬ আঃ মত্তরাপ্টী; ০৫৯ ১:৭৯ 
নিউজিল্যান্ড ৩৭০ | ১২৯৫ | ভারত ০৩৭ ১৩০ 
চীন | ২০০ ৭:০০ 
আজেস্টনা | ১:৪৮ | ৫১৮ | পৃথিবী. ] ২/৫৬ ১০০ 


বাণিজ্য (75436); পশম রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে শশর্য গ্ছান অধিকার 
করে। রস্তানিকৃত পণমের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ দক্ষিণ গোলাধেও অবস্থিত অধ্টেলিয়া, 
নিউজল্যা'ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আজেশস্টনা, ট্রৃগৃয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। 
এইসকল দেশ হইতে মাংসও রপ্তানি হয় । উত্তর গোলাধে্র ইউরেশিয়া ও কানাডা 
সামান্য পশম রপ্তানি করিয়া থাকে । পশম ও মাংস আমদানিকারক দেশের মধ্যে 
বৃটিশ ঝুন্তরাপ্র, জাপান, আমোরিকা যব্তরাণ্ট। ফ্রান্স ও ইতালি প্রধান। ভারত, 
বাংলাদেশ, আকা ও মধা প্রাচোর দেশগৃলি দ্বঙ্গ পাঁরমাণে পশম আমদানি করে । : 

পশম শিল্প বাজার কেন্দ্রিক শিজ্প। বাজারের নিকটেই ইহার অবস্থান লক্ষ্য করা 
যায়। উত্তর গোলাধ্ৰের শিল্পোশ্রত দেশে পশম বন্যের চাহিদা বোশি হওয়ায় পশম শিল্প 
ওঁ সকল অঞ্চলেই সবণাঁধিক সংগঠিত । এই কারণে দ্ছিণ গোলাধে্ সর্বাধিক পারমাণ 
পশম উৎপাদন কারলেও উত্তর গোলাধের'র শি্পাঞ্চলে উহা রপ্তানি করিয়া থাকে । 


ডি 384:80884544-1:23850131:/805$-488828.৯8০১- ৭৩8৮. 
প্রশ্ন: (৯) পশম-প্রদায়ী মেষপাজনের উপযেগ অবস্থা বর্ণনা কর। (২) কোন্‌ কোন, 
দেশে মেরিনো জাত'ঁয় মেষ আঁধক পরিমাপে প্রাতপালিত হয়? (৩) কোন: কোন: দেশ পশম র'্তাঁন 


মাংসশিল্প ( Meat Industry ) 


প্‌থিবার সকল দেশেই খাদ্য হিসাবে মাংস বাবন্ৃত হইলেও নাতিশতোফ অঞ্চলের 
আঁধবাপদের ইহা একটি প্রধান খাদা । মাংসপ্রদায়ী পশুর মধ্য প্রধানত গরু, মেষ 
ও শকরই বাঁণাঁজাক ভান্ততে প্রাতপালিত হইয়া থাকে । পশনপালনের উপযু্ত ক্ষেত 
পৃথিবগর দৃইটি তৃণভূমি অঞ্চল (১) নাতিশগতোফ মণ্ডলের তৃণভূমি ও (২) ক্লান্তায় 
মন্ডলের তৃণভূমি ৷ শর প্রতিপালনে তৃণভূমির আবশ্যকতা না থাকিলেও উন্মুন্ত প্রান্তরের 
সৃবিধা থাকা আবশ্যক ৷ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, উন্নত জাতের পশুর প্রাচ্য, পশু খাদোর 
সহজ ধোগান, ঘনবনতিপূ্প' শিল্পাঞ্চলের নৈকটা, উন্নত পারধহণ'বাবন্থা। পশ? বধের 
যাম্মিক বাবস্থা, হিনায়ণ বাবস্থা প্রভৃতির আনবকুলোই মাংস শিল্প গড়িয়া উঠে । 


২৬৮ পশুপালন 


গোমাংস (886৫): নাত্শাঁতোষ্ণ তৃপভূমি-অধাষত ইউরোপ, কানাডা, 
আমেরিকা যুন্তরাণ্টু, অস্টোলয়া, নিটাজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর গবাদি পশু প্রতি 
পালিত হইলেও গোমাংসের উৎপাদনে এইসকল দেশ দ্বয়ংদদ্পূর্ণ নহে। গোমাংস 
উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকার রেল, আর্জে“'্টনা, প্যারাগুয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আমোরকার প্রেইরি অঞ্চলের ভূট্রাবলয়ে প্রচুর মাংসপ্রদায়ী গরু, মাঁহয পালিত হয়। 
অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলদ ও কুইল্সল্যাণ্ডের উপক্লান্তীয় অগলে ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নে মাংসের জনা গরু পালন করা হয়। এঁশয়ার ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্র্ধাদেশ, 
থাইল্যান্ড বহু দেশেই ধমশয় অনুশাসনে গোমাংস পরিত্যাজ্য । ফলে সম্ভাবনা থাকা 
সত্তেও এই সকল দেশে মাংসাশল্প গড়িয়া উঠতে পারে নাই । 
গোমাংস রপ্তানিতে আজেন্টনা বিশ্বে প্রথম শ্থান অধিকার করে । উরুগুয়ে, 
রোল, কানডা, অস্ট্রেলিয়া, িউজিল্যাণ্ড প্রতি দেশ টিনবদ্ধ গোমাংস রপ্তানি 
করিয়া থাকে । আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুন্তরাষ্টু, বৃটিশ যুন্তরাজা, 
স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 
মেষ মাংস (19:০০): নাতিশশীতোষ অগলের তৃণভূমিই মেষপালনের 
উপঘূক ক্ষেত্র । মাংসপ্রদায়ণ মেষকে উচ্চ প্রোটিনের সাহাযো মেদবহুল করা হয় এবং 
উহার মাংস কাটিয়া টিনংন্দণী করিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অ'স্টালিয়া, 
নিউাজল্যাপ্ড, দাঁঞ্চণ আফ্রিক্তা, আমেরিকা যু্তরাষ্ট, আর্জে্টনা, উরুগুয়ে, 
প্যারাগুয়ে, চিলি ও ইউরোপের প্রায় সর্বঘই মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষপালনে 
অদ্ট্রোলয়া প্রথম, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিতাঁয় এবং চীন তৃতাঁয় । মেষ মাংয ও মেষশাবক 
রপ্তাঁনতে নিউপ্জিল্যাপ্ড প্রথম ৷ অন্যানা রপ্তানিকারশ দেশের মধ্যে আর্জেপ্টিনা, 
অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগা । সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের আভ্য্জরণীণ চাহিদা 
অধিক হওয়ার রস্তানিযোগা উ্ন্ত কমই থাকে। মেষমাংস আমদানিকারণ দেশের 
মধ্য বাটিশ য্তরাজ।, স্পেন, ইতালি, ফ্লাম্স, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
শুকর মাংস (Pork, Bacon, Ham ): শ্‌কর প্রাতপালনে তৃণভূঁমর 
প্রয়োজন হয় না । কারণ শৃকর যে-কোন নোংরা আবর্জনা হইতে খাবার খ';িয়া 
খাইয়া বড় হয়। [জন্তু উন্নত জাতের শকর প্রতিপালনে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও 
খাদোর সরবরাহ বাঞ্ছনীয় । পর্ক, বেকন বা হ্যাম বিভিন্ন গুণ ও স্বাদাবাশন্ট শৃকর 
মাংসের নাম৷ চাঁবযুন্ধ শ্‌কর পালনে খাদা হিসাবে ভুট্টার ব্যবহার অধিক। পক্ষান্তরে 
চাঁবশূনা শুকরের জনা যবের খাদ্য বিধেয় । শংকর কাল ও দাদা রঙের এবং বিভন্ন 
আকারের হইয়া থাকে । প্রধানত মাংগ ও চাঁবর জন্য শূকর পালন করা হয়। ভুট্টা 
ও যব উৎপাদনকারগ দেশসমূহেই আঁধক শুক্র পালিত হইয়া থাকে । শৃকর পালনে ' 
চাঁন প্রথম ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তীয় । তৃতায় স্থান অধিকার করে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন । ইহা বাতাঁত আজেখপ্টনা, রেজিল, মোঁককো, দ্পেন, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, 
হল্যান্ড, ডেনমার্ক" পূর্ব ও পশ্চিম জামণান প্রভৃতি দেশেও শুকর পালন করা হয়। 
আমোরকা যুন্তরাণ্টরের কানসাস ও চিকাগো শহর শুকর মাংসের শিল্পে বিশেষ উন্নত। 


« 


চ্ম' ২১৯ 


শ্‌করের মাংস ও চাঁধ আমেরিকা যু্তরাথ) সর্বাধিক র"্তাঁন করিয়া থাকে। 
আঙেশন্টনা, রোজল হল্যাপ্ড, ডেনমাক', আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ €ইতেও শংকর 
মাংস রপ্তানি হইয়া থাকে । শ্‌কর মাংস আমদানিকারক দেশের মধ্যে বংশ 
যুঞ্ররাজ্য, ফস, পশ্চিম জামণানগ. কিউবা, ইতালি প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য । 

অন্যান্য মাংস প্রদায়ী পশুডপক্ষণ : মাংসের জন্য মানুষ গবাদি পশহ। মেধ ও 
শ্‌কর বাতণত যে-সকল পণহপক্ষা পালন করিয়া থাকে তাহাদের মধ্য হরিণ, উও, 
দুম্বা, হাঁস, মুরগী ও নানাজাতের পক্ষী প্রধান । মরু অগলে উঠ ও দুৃদ্বা প্রাতিপালিত 
হয়। মুরগণ প্রতিপালন প্রায় সর্বপ্রকার জলবায়তেই সম্ভব বলিয়া মুরগীর 
আন্তজাতিক বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকা 
যক্তরাণে। প্রচুর মূরগণ প্রাতপালিত হয়। 


চর Hides and 90105 ) 


চর্ম বাঁলতে যে-কোন পণুর গাতাবরণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু অথ'নৈতিক 
ভূগোলের বিশ্লেষণে বৃহৎ পশু যেমন গরু, মাহয, ঘোড়া হাতি, গণ্ডার প্রভাতি পশুর 
চর্মকে Hide এবং ছোট পশু যেমন মেষ, ছাগল, হরিণ প্রভৃতির চমকে 31175 
বলে। জুতা, স্যাটকেস, ব্যাগ, পোশাক, দস্তানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চম' বাবহার 
করা হয়। কুমার, হাঙ্গর, সাল, সিন্ধুগোটক, সাপ, বাঘ, বানর, শ্‌কর। সিলভার 
ফক্স প্রভৃতির চর্ম'ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। 

চর্ম-উৎপাদক দেশসমূহ ( Producing Regions) : পশুচারণ ক্রেপ্সম্‌হই 
বিশ্বের প্রধান চরম“ উংপাদন-কেন্দু। গবাদি পশহ অধিক তাপ সহনশীল বাঁলয়া গরু, 
মহ্য, ছাগল ইত্যাদি সর্বাধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয় উপক্ান্তীয় ও নাতিশশতোফ 
অগ্চলে। অস্টোলয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আ'ফ্রকা সম্মেলন, স্পেন, আজে'স্টনা, 
কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রধানত মেষচর্ম' সংগ্রহ করা হয়। পক্ষান্তরে গরু ও মাহিষের চর্ম“ 
সংগ্রহের প্রধান অগলগুলি ভারত, পাকিদ্তান, মোক্সিকো, আজে”, রেজিল। চীন 
প্রচৃতি দেশে অবস্থিত দেখা যায় । ভারতে ছাগল ও মেযের চম'ও প্রচুর সংগৃহীত হয়। 

বাণিজ্য (1৮50০): চম' রপ্তানিতে ভারত, অস্মোলয়া, দাক্ষণ আফিকা 
সম্মেলন, নিউ্জিল]াণ্ড, রোজল, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য । চম' আমদানি- 
কারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুঞ্ধরাপ!, জাপান, ব:টিশ যুক্তরাজা, পশ্চিম জার্মানী 
প্রধান । 
অন্যান্য প্রাণিক্কাত ভ্রব্য ( Other Animal Products ) 

পশুর দুখ, মাংস ও চরম“ ছাড়া ইহাদের হাড়, শিং, গর, লোম, দাঁত, চাঁব, রপ্ত 
শিরা প্রভাতি হইতে বর্তমানে নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়। গরু-মহিযের হাড় ও 
শিং হইতে বোতাম, চিরুনি, খেলনা প্রভৃতি সোখিন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। হাতির 
দাঁত একটি ম্‌লাবান সম্পদ ৷ ইহার সাহায্যে অলঙ্কার ও অনানা ম্‌লাব্যন বিলামনুবা- 


২৭০ পশুপালন 


তৈয়ার হয় ৷ হাড়ের গ:ড়া সার হিসাবে এবং লবণ ও চিনি পরিভ্করণে ব্যবহৃত হয় । 
আমৌরকা য্ত্তরাল্দ্র, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রাণজাত অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহারের 
[শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য | . হাতার দাঁত আফ্রিকার একাট বিশেষ রগ্পানি দ্রব্য ৷ 


দেশগাঁদের নাম লিখ | ' 


ডেয়ারী শিল্প ( Dairy Farming ) : 

দগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাঁদ অত্যন্ত পুষ্টিকর । সুতরাং জীবনধারণ ও স্বান্থারক্ষার 
প্রয়োজনে গবাদি দুগ্ধপ্রদায়ণ পশু-পালন মানুষের একটি আঁত প্রাচীন উপজগীবকা । 
বিশ্বের প্রায় সবই গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবেই মানুষ প্রতিপালন করে । 
সভ্যতার অগ্রগাঁতর সাঁহত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের যেমন চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
পশুপালনও তেমনি বাঁণিজ্যক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একাঁট শিল্প বসাবে গড়িয়া 
উঠিতে থাকে । আধুনিক কালে বিশ্বের তৃণভূমি অণ্ডলগলৈিতে পশুপালন সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি ব্‌হদায়ংন খামার হিসাবে গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে । আধুনিক 
পশুখামারে প্রতিপালিত পশুর মধ্যে গর;, মাঁহয ও ছাগলই প্রধান । উৎপাদিত 
{বাভিন্ন ডেয়ারণ দ্রব্যের মধ্যে দুধ, মাখন, পন'ীর, ঘি, ছানা, গড়া দুধ, ঘন্গভূত দুধ 
প্রভাত উল্লেখযোগ্য ৷ 

সংগঠনের আন্ুকূল অবস্থ। ( Favourable Factors of Organisa- 
8০০): নিয়লীখত অবস্থানসম্‌হের আন;কুল্য ডেয়ারী শিল্প গঠন ও প্রসারের 
পক্ষে অপারহার্য (১) পশুচারণের উপয;ুন্ত চারণভাঁম_এই সকল চারণভীমতে 
দীর্ঘ ও পারমিত বৃষ্টিয্ত গ্রধংমকাল ও মৃদ শীতকালে তৃণের প্রাচ্যের সহায়ক । 
(২) বাঁষক উত্তাপ ১৬*সে হইতে ২০ সে. এবং বাঁষ্টপাত ৫০ সে.মি. হইতে ১০০ সে.মি. 
হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ (৩) ভূপ্রকাতি বন্ধুর হইলে কষকার্যের অস্মাবধা ঘটে ও পশহপালনের 
পক্ষে সমাবধা হয় । (৪! মৃত্তিকা গভীর ও আদ্র দো-আঁশ জাতণয় হইলে পশুখাদ্য ও 
তৃণ উৎপাদনের অনুকুল হয় । (6) দুগ্ধ পচনশল বিয়া নিকটবতাঁ দগ্ধের বাজার 
অর্থাৎ ঘনবসাতিযুক্ত জনপদ থাকা আবশ্যক । (৬) সার্থক পশুপালন যথেষ্ট সংখ্যক 
সুদক্ষ কমার কার্যের উপর অনেকাংশে নিভ'র করে। (৭) আধ্যানক পশুপালন 
শিলেপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যান্রিক পদ্ধৃত অবলম্বনের নিমিত্ত প্রচুর মূলধন 
আবশ্যক । (৮) দগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদ দ্রুত বাজারজাত করিবার জন্য উন্নত 
পারবহণ-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । 

পৃথিৰীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্ৰসমূহ : পাথবার উল্লেখযোগ্য 
ডেয়ার+-শিল্প নিয়ালিখিত চারিটি অঞ্চলে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত ৷ 

(১) উত্তর-পশ্চিম ইউরোগীয় অঞ্চল : এই অঞ্চল ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত 


ডেয়ারী শিল্প ২৭১ 


হইতে শুরু করিয়া ইউরোপের উত্তরাংশের সমভূমির মধ্য দিয়া ডেনমাক সুইডেন ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমাংশ পধান্ত বিস্তৃত । এই অঞ্চলের অন্তত ফ্রান্স, 
জান, বৃটিশ যভ্তরাজা, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, সো1ভয়েত 
ইউনিয়ন প্রভাত ডেয়ার শিল্পে বিশেষভাবে উন্নত। এই অণ্চলের নাতিশীতোষ্ণ 


জলবায়ু বন্ধুর ভূ"প্রকৃতি, গভীর দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রভৃতি একাঁদকে যেমন সতেজ 


তৃণভূম গঠনের সহায়ক তেমান এই অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে দুগ্ধজাত দ্রব্যের 
ক্রমবর্ধমান চাহদা, মূলধনের যোগান ইত্যাদি উন্নত ডেয়ারী শিল্প গঠনের সহায়ক । 
দুগ্ধ ও দংগ্ধঙ্গাত সকল দ্রব্যই এই সকল দেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গড়া দুধ ও 
ঘনীভূত দুধ উৎপাদনেই এই অগ্চলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণায় । ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের 
অর্থনীতি অনেকাংশে এই শিল্পের উপর নিভ'রশঈল। 

(২) উত্তর আমেরিকার উত্তর পূবাঞ্চল : কানাডার দক্ষিণ-পুবণংশ ও 
আমোঁরকা যুস্তরাণ্ট্রের উত্তর-পুবনাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত । কানাডার ম্যানিটোবা, 
অণ্টারিও কুইবেক এবং আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যসমূহ ও মিনেসোটা, 
উইসকনাঁসন, মিচিগান, আইওয়া ইলিনয় প্রভাত রাজ্যে দুগ্ধশিজ্পের বিখ্যাত কেন্দ্র- 
সমূহ অবাস্থত । এই অগুলের গ্রাত্মকালন মৃদ উত্তাপ, ৫০ পে.মি. হইতে ৮৫ সেম. 
বৃষ্টিপাত, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, ঘন লোকবগতি, কৃষিকার্ষের অস;বিধা, উন্নত যানবাহন, 
সরকারের সহযোগিতার নীতি প্রভৃতি পশুপালন ও ডেয়ারী শিল্পের প্রসারের 
সহায়ক । মাখন ও পনশীর উৎপাদনে এই রাজ্যগুলি বিশিষ্ট । 

(৩) অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড : পূর্ব অস্ট্রেলিয়া ও নিউাজল্যান্ড এই 
অঞ্চলের অন্তগত। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমাংশে ও নিউজিল্যাণ্ডে 
প্রচুর গবাদি পণ; প্রতিপালিত হয় । এই অঞ্চলের গর? খুবই উন্নত জাতের । প্রধানত 
জলবায়ুর কারণেই এই অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্পের উন্নীত ঘটঁটফ্লাছে। এই সকল অঞ্চলে 
স্বল্প লোকবসাতি বলিয়া গ*ড়া দুধ, ঘনীভূত দুধ, মাখন ও পনণর প্রচুর উৎপাদন 
কাঁরয়া বিদেশে রপ্তান কারবার সুবিধা রহিয়াছে । 

(৪) ব্রেজিল__ আর্জেন্টিনা : দক্ষিণ আমেরিকার রেজিল ও আজেণণ্টনা 
অগ্চলে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশ প্রতিপালিত হয়। লোকবদাতির স্বল্পতাহেতু ও 
জলবার?ুর কারণে এই অণ্চলে ডেয়ার শিল্পের প্রসার আশানুরূপ নহে । এই অঞ্চলের 
মাখন, পনর, গড়া দুধ প্রভূত হ্থানীয় চাহিদা 1মটাইয়া আমেরিকার বাজারে রপ্তানি 
করা হয়। 

বাণিজ্য (75806): দুগ্ধ তরল টাটকা অবস্থায় কোন দুরবত্ণ অলে প্রেরণ 
সম্ভব নহে বলিয়া দুগ্ধ হইতে মাখন, পনর, তি, গড়া দুধ, ঘনীভূত দুধ ইত্যাদি 
প্রস্তুত করিয়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা হয়। ডেনমাকে'র মাখন এবং 
হল্যাণ্ড ও স:ইজারল্যাণ্ডের পনর বিখ্যাত । মাখন, পনশর ও গড়া দুধ রগ্তানিকারণ 
দেশের মধ্যে ডেনমাক, হল্যাণ্ড (নেদারল্যান্ডস), সইজারল্যাণ্ড, 1 

অস্ট্রোলয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আজে"-্টনা, কানাডা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


২৭২ পশুপালন 


সকল পণ্যের আমদানিকার দেশ হিসাবে ব্‌টিশ যুস্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, 
বেলাঁজয়াম, আমোঁরকা যডন্তরাচ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাঁদ প্রধান ৷ 


[প্রশ্ন : (৯) ডেয়ারী ॥ শপ সংগঠনের অনুকূল অবস্থাগুলি কি কি? (২) 1বশ্বের ডেয়ারী 
শওপকেগ্গঠীল কোথায় কোথায় অবান্থত ? ইহাদের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও। ] 


অনুশীলনী 

১। বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্র গড়িয়! উঠার অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর 
প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রসমূহের বর্ননা কর এবং উহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 
বিষয়ে আলোচনা কর । 

[ Describe the favourable conditions for the development of 
commercial grazing areas. Describe the major commercial grazing 
areas of the world and also discuss the prospects of those areas. ] 

২) মেষপালনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর। 

[ Describe the geographical conditions suitable for sheep- 
rearing. Name the major wool-producing countries of the 


world. ] 
৩। (ক) পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে পশুপালন শিল্প অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 


সেই সকল অঞ্চলের নাম কর। (খ) কেন এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্ধের বদলে 
পশুপালন শিল্পকে কুষিকার্ধের উপরে স্থান দেওয়া হয়, তাহার কারণ বর্ণনা কর। (গ) 
পশুপালন শিল্পজাত প্রধান প্রধান দ্রব্যের নাম কর। 

[ Name the regions of the world where pastoral farming is the 
main occupation of the people. (b) Account for practising 
pastoral farming in those regions in preference to ৫০17) 0:03, 


(০). What are the principal products of pastoral farming ? ] 
( W. ৪, লু, S. C. Exam., 1982 ) 


৪1 পৃথিবীতে পশম ও মেষ মাংস উৎপাদনকারী দেশগুলির সংক্ষিপ্ু পরিচয় 
দাও। এ সকল দেশে পশুপালন শিল্পের উন্নতির কারণ নির্দেশ কর। 

{ Give a brief account of the countries producing wool and 
mutton in the world. Point out the causes of the development 
of pastoral farming in those countries. ] 

৫) ডেয়ারী শিল্পের অনুকুল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা পর্মালোচনা 
করিয়া! বিশ্বের ডেয়ারী শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

[ Discuss in brief the Dairy industry in the world and 
critically examine the favourable geographical and economic 
conditions of Dairy industry. ] 


অনুশীলন" ২৭৩ 


৬। দৃদ্ধ সংক্ৰান্ত শিল্পের উপযোগী ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থাসমূহ কি 
কি? পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় ? 
সংক্ষেপে দুগ্ধ শিল্পজাত ভ্রব্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ কর। 

[ What are the geographical and economic conditions for the 
development of Dairy Industry ? What are the regions of the 
world where Dairy Farming is carried on in an extensive scale ? 
Mention briefly the world trade in dairy products. ] 

( Specimen Question, 1981 ) 

৭। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে ছুপ্ধজাত শিল্প উন্নতি লাভ করে, তাহা 
আলোচনা কর। খঘে-সকল দেশ এই শিল্পে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের নাম কর। 

L Discuss the geographical conditions for the development of 
dairy farming and mention the areas of their concentration. ] 

( W. B. লু, S. C. Exam., 1983 ) 


১৮ [২ম] 


ত ৩) | পরিবহণ ও বাণিজ্য পথ 


( Transport and Trade Routes ) 


অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে পরিবহণের স্থান দ্বিতীয় । পণ্য- 
সামগ্রী, মানুষ বা স্থানান্তরযোগ্য অপর কোন জিনিসকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে 
পে'ঁছাইয়া দেওয়াকে পাঁরবহণ বলা হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, গ্রাম-নগর-শহর বন্দরের 
সৃষ্টি ও প্রসার যান্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদির ফলে উৎপাদনকেন্দ্র ও 
ভোগকেন্দ্রের মধ্যে সংষ্টি হইয়া চালয়াছে দ:স্তর স্থানগত ব্যবধান । এই স্থানগত 
ব্যবধান দূরীকরণে পাঁরবহণ অপারহার্য। শিল্প-বিপ্পবের ফলে উৎপাদনের প্রসার ও 
বাজারের বিস্তৃতি ঘটায় আধুনিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও পরিবহণের 
গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্াসামগ্রণ ও যাত্রী স্বল্প সময়ে দ্বল্প ব্যয়ে একস্থান 
হইতে অন্যন্থানে পে'ঁছাইয়া দিবার পরিবহণ-বাবস্থা স্থানগত বাধা অপসারণ করিয়া 
সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে ॥ পরিবহণের তিনটি প্রধান মাধ্যম, যথা 
স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ । পাঁরবহণের মাধ্যম যেমন বাভিন্ন তেমান পাঁরবহণের 
উপায়ও বিভিন্ন । আদম যুগে ভারবহনে মানুষ ও পশু উভয়ের ব্যবহার ছিল । 
বর্তমান যুগে স্থানাবশেষে যেমন পার্বত্য অণুলে বা মর; ও মের? অঞ্চলে মানুষ ও 
পশূই একমাত্র পারবহণের উপায় হইলেও পাঁথবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ ও সযোগ- 
সুবিধা অনন্ধায়ণ বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের মাধ্যম ও উপায় ব্যবহৃত হয়। নিয়ে 
রি পরিবহণের শ্রেণী-বিভাগ দেখান হইল : 


পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ 
পরিবহণ 
| | | | 
স্থলপথ জলপথ বিমান পথ নলপথ দাঁড়পথ 
1 | I 773.) ॥ যাতরণবাহণ ও (নলযোগে তরল ( পার্বত্য 
সড়কপথ রেলপব আভ্যস্তরণণ সাম্বাঁদুক (জাহাজ) মালবাহণ বিমান পদার্থ অণ্চলে মাল- 
(যা্শবাহণী ও | ও জেট) পাঁরবহণ পত্র পাঁরবহণ ) 


মালবাহণ গাড়ি) 
|| || 1 
পানি হুদ খাল রর ট্যাপ 
(নৌকা, স্টামার, লণ্চ প্রভৃতি ) (নাদষ্ট পথের যাতবাহশ ( আঁনা'্দণ্ট পথের মালবাহী 
জাহাজ ) 3 জাহাজ ) 


শব ও গশ্মবাঁহিত ছানা জড়শান্ত চালিত 


চক্ুষান__( ঠেলা মানুষ, গাধা, হা'ত, লরা, ট্রাক, মোটর, 
গাড়, গরু, ঘোড়া, ঘোড়া, উট, টেম্পো ইত্যাদি। 
গাধাটানা গাঁড় ইত্যাদি ) ইত্যাঁদ। 


২৭৪ 


পারবহণের গুরুত্ব ২৭৫ 


পরিবহণের গুরুত্ব (Importance of Transport ) 

ব্‌হদায়তন উৎপাদনব্যবন্থা-নিভভর আধুনিক শিল্প-সভ্যতার মূল বাঁনয়াদ 
পারবহণ-ব্যবস্থা। কারণ আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনকেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের 
মধ্যে যে দ:স্তর হ্থানগত ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে উহা দঃরীকরণে একমাত্র পাঁরবহণ- 
ব্যবস্থাই সমর্থ ৷ প্রাকৃতিক কারণেই বিভিন্ন দেশে বা অগ্চলে বিভিন্ন প্রকার 
পণাসামগ্র উৎপাদনের স্বাভাবিক সংবিধা বর্তমান। বিশ্বের কোন দেশই 
আঁধবাসীদের 'বাভন্নমূখী চাহিদার দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে । সূতরাং সকল 
দেশেই সকল প্রকার পণ্যোৎপাদনের ঝুখক গ্রহণ না কাঁরয়া শ্রম বিভাগ ও 1বশেষায়ণের 
নীতি অনুযায়ী বৃহদায়তন উৎপাদনবব্যবস্থায় সর্বাধিক স্াবধাযুক্ত পণ্যসামগ্রী 
স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন করা হয় ও বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের ভোগকেন্দর মধ্যে এ 
পণাসামগ্রণ বণ্টন করা হয় । এই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় পারবহণ অপারহার্ । 
ভারত ও কিউবার চিনি, মালয়েশিয়ার রাবার, ব্রোজলের কফি ইউরোপ ও আমোরকার 
বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। আবার আমেরিকা ও ইউরোপের 1শল্পদুব্য এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশে দেশে সমাদৃত হয় ॥ জামণনগ, জাপান বা সোভয়েত রাশিয়ায় প্রস্তুত 
ওষধ, ভারত ও বাংলাদেশের রোগীর প্রাণ রক্ষা করে। সুইডেন ও স্পেন দেশের 
লৌহ আকাঁরক বৃটিশ যুক্তরাজ্যের কারখানায় পাঁরণত হয় ইস্পাতে এবং পরে এ 
ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বয়নাশজ্পের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় {মিশরের বয়নাশজ্পে। এই 
সকলই সম্ভব হইতেছে পাঁরবহণের উন্নতি ও প্রসারের ফলে । 

পাঁরবহণের ফলে উৎপাদনের পারমাণ ও গাঁত উভয়ই বৃদ্ধি পায়, এবং বাণিজ্যের 
ক্ষেব্রও প্রসারিত হয়। স্থল, জল ও আকাশপথে 'বিভন্ন কাঁচামাল উৎপাদনকেন্দ্ে 
নঈত হয় এবং এ সকল স্থানে উৎপাদিত পণাসামগ্রণ আবার বিভিন্ন ভোগকেন্দ্ে 
প্রেরণ করা হয়। পাঁরবহণের মাধ্যমেই দেশাবদেশের কৃষিক্ষেত্র, চারণক্ষেত্র, অরণ্য ও 
খনি হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল নত হয় নিকটবতাঁ শিল্প-কারখানায় এবং উৎপাদিত 
শিন্পন্রব্যসমূহই আবার প্রেরণ করা হয় দেশ-বিদেশের ভোগকেন্দ্রে। পাঁরবহণ-ব্যবদ্থার 
প্রসারের ফলেই একদা অখ্যাত, অজ্ঞাত উর প্রান্তর বা অরণ্যাণ্ডল র.পান্তারত হয় 
বিরাট শিল্পক্ষেত্রে বা সমৃদ্ধ জনপদে । সুতরাং আণ্টালক অর্থনৈতিক উন্নতিতে 
পাঁরবহণের দান অপরিসীম । ইহার প্রভাবেই সমাজে অর্থনোতক 'ক্রিয়াকলাপের 
ব্যাপক প্রসার ঘঁটিতেছে । ইহাকে আধুনিক অর্থনীতির মূল জণবনীশান্ত বললেও 
অত্যান্ত হয় না। 

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবহণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা 
করা হইল : 

কৃষি: কীষক্ষেত্রে উৎপাদিত খাদ্যশস্য যেমন- ধান, গম ইত্যাদি বাজারজাত 
কাঁরতে পাঁরবহণের যেমন প্রয়োজন হয় তেমান শিল্পের কাঁচামাল তুলা, পাট, ইক্ষ্র_ 
প্রভাতও শিলপক্ষেরে, কলে, কারখানায় প্রেরণে পারবহণ অপাঁরহার্য॥ পারবহণ- 


২৭৬ পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


ব্যবস্থা কৃষপণ্যের বাজারকে প্রসারিত কাঁরয়া অধিক উৎপাদনে উৎসাহ যোগায় ॥ 
কানাডা, অস্ট্রোলয়ার গম, আমোঁরকার তুলা, ভারতের চা ইত্যাদি পাঁরবহণের সুযোগ 
গ্রহণ কাঁরয়াই িশ্বের বাজারে সমাদর পাইতেছে । 

খনি ও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদলক্ষেত্র ( Primary Sector ): ভুগভ' 
হইতে উত্তোলিত কয়লা, লৌহ আকারিক, খাঁনজ তেল, তাম্র ইত্যাঁদ খাঁনজ পদার্থের 
ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র । কিন্তু এই সকল মূল্যবান সম্পদের ভৌগোলিক বন্টন অতণব 
বৈষম্যপূণণ। এমনাক একটি দেশের ক্ষেত্রেও ইহার সঞ্চিত ভাণ্ডার অণ্চলবিশেষেই 
সীমাবদ্ধ দেখা যায়। একমাত্র পারবহণের সাহায্যে এইসকল সম্পদ দুর-দ:রাস্তে অবাচ্থিত 
িজ্প-কারখানায় ও ভোগকেন্দরে প্রেরণ করা সম্ভব হয় । অনুরূপভাবে মৎস্য সম্পদ, 
বনজ সম্পদ, পশুজাত পশম, মাংস, চর্ম ডেয়ারণী সম্পদ প্রভাত অগলবিশেষে উৎপন্ন 
হইলেও পাঁরবহণের মাধ্যমে দিশ্বের ভোগকেন্দ্রসমূহে স্ব্পব্যয়ে প্রেরণ করা যায়। 
আফ্রিকার খাঁনজ সম্পদ, অস্ট্রোলয়ার পশুজাত দ্রব্যাঁদ, নরওয়ে, কানাডা অঞ্চলের 
বমজ সম্পদের উন্নতি পারবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের জন্যই সম্ভব হইয়াছে । 

যন্ত্রশিক্প ( Manufacturing Industries ) : যন্তীশক্পের সংগঠন প্রধানত 
যে-সকল বিষয়ের উপর 'নর্ভর করে উহাদের মধ্যে পারবহণ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 
কারণ কাঁচামালের যোগান ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রশ বাজারজাত করিতে পারবহণই 
একমান্র মাধ্যম এবং এই কারণে পারবহণ-ব্যয় পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ামক বলিয়া 
ববোচত হয়। অর্থাৎ পাঁরবহণের সহজ সুযোগই দেশের শিজ্পগঠনে ও অর্থনৈতিক 
উন্নাতিতে শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে । বৃটিশ ব্স্তরাজ্য, আমেরিকা 
যান্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভাত দেশের শজ্পোন্নীতির মূলে রহিয়াছে উন্নত পারবহণশ্ব্যবদ্থা। 

বাণিজ্য (755৫০): উৎপাদন ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে যোগ স্থাপন করে 
পরবহণ-ব্যবস্থা । আধুনিক উৎপাদন-ব্যবন্থায় একটি 'নাঁদন্ট অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য- 
সামগ্রী চাঁহদা অনুযায়ী দেশে-বিদেশে সর্ব্ই প্রেরণ করা হয় পারবহণের মাধ্যমে । 
ইহাতে চাহিদার ক্রম প্রসারের সাঁহত উৎপাদনের গাঁতবৃদ্ধি ঘটে । অথণাৎ পরিবহণ- 
বাবস্থা অন্তর্দেশশয় ও বহিদেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নীতর সহায়ক । উদ্ধত্ত এলাকা 
হইতে ঘাটাত এলাকায় পণ্য চলাচলে পাঁরবহণ অপরিহার্য । 

কর্মসংস্থান (77901095860): পাঁরবহণের প্রয়োজনে 'বাভন্ন প্রকার মাধ্যম 
ও উপায় ব্যবহার, উহার সংগঠন, নির্মাণ ও পরিচালনে দেশের এক বিরাট সংখ্যক 
লোকপীনয়োগ আবশ্যক হয়, আবশ্যক হয় নানা প্রকার নির্মাণ-শিজ্পের সংগঠন । ফলে 
দেশে কর্মসংস্থানের যেমন প্রসার ঘটে তেমনি জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায় । 

প্রতিরক্ষা (79555০): পাঁরবহণ-ব্যবস্থা দেশের সকল অঞ্চলের সহিত সহঙ্জ 
যোগাযোগ স্থাপন করে বলিয়া দেশের শান্ত ও শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে জল, হ্থল, 
িমানপথে সর্বত্র সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে 
দেশের দর সৈন্য ও রসদ প্রেরণ যেমন সম্ভব হয় তেমান আবার দর্ৃভক্ষ মহামারিতে 
সকল অগ্ুলে খাদ্য প্রেরণ, ওঁধধপ ও সেবার যোগান দেওয়াও সহজ হয়। 


চ্থলপথে পারবহণ ২৭৭ 


শিক্ষা! ও সংস্কৃতির বিনিময় (Spread of Education and Culture): 
পাঁরবহণের উন্নতি ও প্রসারে যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তেমনি দেশে-বিদেশে 
যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি পায় । ইহাতে সংস্কৃতির বিনিময় ঘটে, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এবং কারিগরি ও প্রযুক্জিবিদ্যার নব নব উন্মেষ ঘটে । শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির সাঁহত 
আন্তজ্াতক ভাবাবনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং সভ্যতার দিগন্ত 
প্রসারিত হয় । 


স্থলপথে পরিবহণ (Land Transport ) 


স্থল পথে পারবহণের মাধ্যম দুইটি _সড়কপথ ও রেলপথ । 

সড়কপথ (£:০৪৭5): আদম যুগে দ্থলপথেই মানুষের চলাচল ও পণা বহন 
শুর; হয়। তখন না ছিল পাকা রাস্তা না ছিল পণ্য বহনের উপযাযন্ত যানবাহন । ফলে 
মানুষ নিজেই পায়ে চলা পথে পণ্য বহন করিত। ক্রমে পণাবহনে পশুর ব্যবহার শর? 
হয়। চক্যানের আঁবচ্কার পাঁরবহণশীশজ্পে বিপ্রবের সূচনা করে। কিন্তু জড় 
শান্তর আবিচকার ও উহার প্রয়োগ শুধু পরিবহণ শিল্পেই নহে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও 
ব্যাপক বিপ্লব ঘটায় ৷ বর্তমান যৃগে রাস্তার উন্নতি ও যানবাহনের উন্নতি শিজ্প- 
সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে । সড়কপথে পারিবহণে উন্নত অগ্চলে মোটর, লরণী, 
ট্রাক, টেদ্পো, ভ্যান প্রভৃতির ব্যবহার ব্যাগক হইলেও অনুন্নত অণ্ডলে আজিও গর;, মাহষ, 
ঘোড়া, অ্বতর-ট।না গাড়ি বা মানুষে টানা গাঁড় ও রিক্সার ব্যবহার লক্ষণীয় । বন্ধুর 
ভূ-প্রকাতিতে, পার্বত্য অঞ্চলে, মর? বা মের; অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশে আজিও মানুষ 
ও পশুই পারবহণের আদি ও অকৃত্রিম উপায়, যেমন-_-পাব'ত্য অঞ্চলে মানুষ, অশ্ব 
ও অ*বতর মর; অঞ্চলে উট এবং মের; অণুলে কুকুর ও বঞ্গা হরিণই পাঁরবহণ-কাষে 
সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় । 

সড়কপথ তিন শ্রেণীতে বিভন্ত:-(৯) জনপথ (রাজপথ ) ( Highways ), 
(২) শাখাপথ বা পোষক পথ ( Branch or Feeder Roads ', (৩) গ্রাম্য পথ 
( Village Road )। 

জনপথ (181,859) : এই পথগুলি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত 
'বিদ্তৃত থাকে। বড় বড় শহর, বন্দর, শিল্পাণ্ল, কৃষি-অণ্যল ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ- 
স্থাপন করাই এই প্রকার জনপথ নিম“ণের উদ্দেশ্য ৷ সকল খাতুতেই যাহাতে পরিবহণের 
সুযোগ ঘটে ও একই সময়ে যাহাতে আঁধকসংখ্যক গাঁড় দ্রত গাতিতে চলাচল করিতে 
পারে তাহার জন্য এইসকল পথ পাকা ও প্রশস্ত হয়। বর্তমান যুগে শিচ্পোন্নত 
দেশগ্‌নলতে আভাব্দ্রাঁণ বাণিজ্য সড়কপথ রেলপথের সাঁহত প্রতিযোগিতা কাঁরতেছে। 
ভারতে গ্যা*্ড ট্রাঙ্ক রোড, চনদেশের কুনসিং--লাসিও রোড ( বার্মারোড ), সোভিয়েত 
রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ-টিফালস রোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 

শাখাপথ ( Feeder Roads or By-r0ads }: দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাঁহত যোগস্থাপনের জন্য জনপথের সাহত যুক্ত অসংখ্য পাকা নাতিপ্রণস্ত 


২৭৮ পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


পথ নির্মাণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তর ভাগকে বিভিন্ন ধারায় শিল্পবাণজ্য-কেন্দ্রে 
সাঁহত যুক্ত করে বাঁলয়া ইহাদের শাখা-পথ বা পোষকপথ বলা হয় । 


গ্রাম্যপথ (ড11156০ Roads): সুদুর পল্লী অঞ্চলে সকলদেশেই ছোট 
পায়ে-চলা পথ দেখা যায় । ইহাদের আঁধকাংশই কাঁচারাস্তা, মানুষ ও পশদ চলাচলের 
উপযোগণ। এইসকল পথেই গ্রামে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রন নিকটবতাঁ হাটে বাজারে প্রেরণ 
করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে সংকীণ পায়ে চলা পথেই আজও পণ্য ও যাত্রীর 
আনাগোনা চলে। 


সড়কপথ নির্মাণে সমতলভৃমিই প্রশস্ত॥ বন্ধুর ভূপ্রকাতি ও প্রতিকূল পারবেশে 
রাস্তা নিমণণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় অধিক হয়। আমোরকা য্তরাষ্ট্ে সড়কপথের 
মোট দৈর্ঘ্য সবগাঁধক। পৃথিবীর সড়কপথের প্রায় 8 অংশ এই দেশে বর্তমান । 
আমোরকা যাত্তরাণ্ট্রের সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ১৫ লক্ষ কি.মি.-এর আঁধক। সড়ক" 
পথের মোট দৈঘে সোভিয়েত রাশিয়া ছিতশয় (১৪ লক্ষ কি.মি. ) এবং জাপান তৃতীয় 
(১০ লক্ষ কি.মি.)। কিন্তু দেশের আয়তনের অনুপাতে সড়কপথের দৈথঘ'য {বিবেচনা 
কাঁরলে জাপানের স্থান বিশে প্রথম । দেহের শরা-উপাশরার মতই আধুনিক সড়ক 
পথ দেশে দেশে ছড়াইয়া আছে। পাঁশ্চম ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, আমোরকা 
যপ্তরাণ্ট প্রভৃতি শিজ্পোন্নত অগ্চলেই সড়কপথের ঘন জাল বিস্তৃত দেখা যায়, ভারতে 
অতাঁতে সড়কপথের তেমন বিস্তার ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের 
অভ্যন্তরে প্রচুর জনপথ ও শাখাপথের বিস্তার ঘটিয়াছে ৷ 


রেলপথ ( Railways ) 


স্থলপথে যোগাযোগ-বাবস্থার মধ্যে রেলপথই সর্বাধিক সুবিধাজনক ৷ নিয়ে ইহার 
সবধা-অসবধা আলোচনা করা হইল । 


রেলপথের স্ুবিধা_(১) ইহার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এমন 
দক বিদেশের সাঁহতও যোগসন্র স্থাপন সম্ভব হয়। (২) রেলযোগে একবারে আঁধক 
পণ্য ও যাত্রী চলাচল সম্ভব হয় বাঁলয়া ইহার অর্থনোতিক গ:রুদ্ব যথেষ্ট বেশি। 
(৩) রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পাঁরবহণের খরচ দ্থলপথের অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় 
অনেক কম৷ (৪) রেলপথের সংঞ্ঠু িন্যাসের উপরই দেশের অগ্রগতি অনেকাংশে 
নির্ভর করে । কারণ রেলযোগাযোগের উপর শিল্পকেন্দ্রে কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপন্ন 
দ্রব্যের বিভিন্ন বাজারে বণ্টন বা বিদেশে চালান ইত্যাদি নর করে। (৫) দেশে 
শান্ত-শৃঙ্খলা রক্ষা বা প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন অগ্চলের সাহত সামারক সংযোগ 
রক্ষা, সৈন্য ও রসদপ্রেরণ ইত্যাদি রেলপথের সহজ যোগাযোগ ব্যবন্থার উপর নির্ভর 
করে। (৬) দক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি অবস্থার মোকাবিলা করিতে 
উপ্রুূত এলাকার সহিত রেলপথেই সহজ যোগাযোগ সম্ভব হয় । 


রেলপথ ২৭১ 


রেলপথের অস্থুবিধা_-(১) রেলপথ নির্মাণের ফলে গ্রামাগুলের সম্পদ শহর ও 
শিল্পাণ্ুলে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামগ্ীলর অবস্থা অনেকস্থলেই শোচনীয় আকার ধারণ 
করে। (২) শহর ও শিল্পাণ্ডলের দু'ষত আবহাওয়া ও শিল্প-সভ্যতার ব্রঃুটিগুলি 
ধারে ধরে গ্রাম্য পারবেশকে দুষিত করে । (৩) নদীর উপর সেতু নির্মাণ বা জাগর 
উপর তাড়াতাড়ি রেলপথ নির্মাণের ফলে জলানকাণের স্বাভাবিক পথ অনেক স্থলে ন্ট 
হয়। ফলে কখনও কখনও বন্যার সৃষ্টি হয়। (৪) রেল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ 
বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ । 


রেলপথ দুইপ্রকার-(১) অন্তর্দেশীয় বা আভ্যন্তরীণ রেলপথ ( Internal 
Railways )_-এই রেলপথ দেশের সামার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ সাধন করে ॥ 
আভান্তরীণ যোগাযোগের জন্য বর্তমানে সকল দেশেই ইহার বিস্তার ঘাটয়াছে। 
(২) মহাদেশীয় রেলপথ ( Trans-Continental Railways): এই 
রেলপথগুলি মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । বিভিন্ন 
দেশের নগর, বন্দর, শিল্পকেন্দ প্রভাঁতর মধ্যে এই রেলপথ সংযোগ সাধন করে বলিয়া 
ইহার অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক গ:রযত্ব সর্বাধিক । 

রেলপথ অর্থনৈতিক দিক হইতে সাঁবশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইহার নির্ম।ণে প্রাকীতক: 
ও অর্থনৈতিক পরিবেশের আন;কুল্য বিশেষ প্রয়োজন ৷ বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, পার্বত্য 
অগ্চল, নিয় জলাভূঁম, মর? অঞ্চল, তুষারাবৃত মের: অঞ্চল ইত্যাদি রেলপথ নির্মাণের 
পক্ষে আদোঁ উপযোগ’ নহে। এমন কি আত বৃষ্টিপাতযুস্ত সমভূমি বা নদীনালা" 
সংকুল সমভূমি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নহে। আঁফ্লকা ও দক্ষিণ 
আমোরকার নিরক্ষাঁয় অণলে রেলপথের প্রসার খুবই সমত । নদামাতৃক বাংলাদেশের 
বিস্তীণ“ এলাকায় আজিও রেল-যোগাযোগ দ্থাপন সম্ভব হয় নাই ॥ 


প্রাকৃতিক আন;কুল্য ব্যতীত অর্থনৈতিক পাঁরবেশের আন;কুল্যও রেলপথ নির্মাণে 
{বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ বা খাঁনজ সম্পদের প্রাচ্য অঞ্চলাবশেষের 
সম্‌দ্ধির কারণ । সুতরাং এ সকল সম্পদ দ্রুত আহরণ ও শিল্পকেন্দ্রে বা ভোগকেন্দ্ 
প্রেরণ আবশ্যক । আবার-রেলযোগাযোগ স্থাপনের ফলে বাণিজ্যের সহজ সুযোগ 
ঘটে বলিয়া এ সকল সম্পদ উৎপাদনও বাদ্ধি পায়। কানাডার উন্নাতর মূলে 
রাহয়াছে এ দেশের রেলপথের বিস্তার ( Canada is the making of Railways) t 
অস্ট্রোলয়া বা আফ্রিকার খাঁনজ সম্পদপূর্ণ অঞ্লগুনল রেলপথ দ্বারা যযন্ত বালয়াই এ 
সকল অঞ্চলের উন্নাত সম্ভব হইয়াছে ॥ সুতরাং রেলপথের বিস্তার দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নাততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে । রেলপথ নির্মাণে ভূপ্রকৃতিগত বা 
অন্যান্য পারবেশগত নানা অসহবধার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বাভন্ন আকারের 
রেলপথ নামত হয় । রেলপথের দুইটি লৌহবত্্' বা লাইনের মধাবতাঁ হ্থানকে “গেজ' 
(৪৫৫০) বলে। পর পচ্ঠায় বিভন্ন দেশের রেলপথে ব্যবহৃত গেজের তালিকা 
দেওয়া হইল : [77071 


২৮০ পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


রেলপথ গেজের মাপ দেশ 
ব্রড গেজ ১'৫ মিটার (প্রায়) সোভিয়েত ইউনিয়ন, আজেণ্টনা, 
( Broad gauge ) চাল, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড 
প্রভীতি। 
১814 শ্রীলংকা, স্পেন, পর্তুগাল প্রভূত ৷ 
23471 ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান 
২1  জ্ট্যাণ্ডার্ড গেজ ১'৪ মিটার আমোরকা যু.ন্তরাধ্ট্, কানাডা, উত্তর- 
(Standard gauge) পশ্চিম ইউরোপণয় দেশসমূহ, চাঁন, 
মিশর, অস্ট্রেলিয়া প্রভাত । 
৩। মটার গেজ ১:০ মিটার ভারত, পাকিস্তান, ব্ৰহ্মদেশ, 
(Metre gauge) থাইল্যা‘ড, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভাত ৷ 
৪ ন্যারো গেজ ০৬৯ সে. মি. ভারত, চাল 


(Narrow gauge) ০:৭৬ সে. মি... ভারত ও দক্ষিণ আকা 


[প্রশ্ন : (১) পাঁরবহণ ব্যবস্থাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ওক ক? (২) অর্থ নোতক ক্িয়া- 
হলাপের ক্ষেত্রে পাঁরবহণের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৩) রেলপথে পাঁরধহণের স.বিধ৷-অস:বিধা আলোচনা 
কর। (8) জলপথ, পোষক পথ, গেজ, ন্যারো গেজ, [টার গেজ-ব্যাথা কর। ] 


মহাদেশীয় রেলপথ ( Trans-Continental Railways ) 


ইউরেশিক্ষ। : কোন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথকে 
মহাদেশ'ঁয় রেলপথ বলে । সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনাট উল্লেখযোগা মহাদেশীয় রেলপথ 
বর্তমান । 

(১) ট্রান্স-সাইৰেরিয়ান রেলপথ ( Trans-Siberian Railways): 
িশ্বেরদণঘ'তম এই রেলপথাঁট সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিম বাল্টিক সাগর সংলগ্ন 
ঝেনিনগ্রদ হইতে দেশের রাজধানগ মপেকো, বিয়াজন, কুইবিশেভ, উফা, চোঁলয়াবিনস্ক, 
ওমদক) ইখুটিগ্ক, উলানউডে, চিটা, খাবারোভস্ক প্রভৃতি শিল্প-শহর হইয়া পঢব'প্রান্তে 
প্রশান্ত মহাসাগরের তঁরবতা ভলাডভোণ্টক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত । 

এই রেলপথের একটি শাখা চিটা হইতে চাঁনের মাগ্চীরয়ার অন্তর্গত সনকিয়াং 
(হাঁবন) ঘ্যারয়া সরাসার ভ্মাডভোম্টক পৌীছয়াছে এবং অপর একটি শাখা 
িনাকয়াং হইতে সোনিয়া (ম:কডেন ) হইয়া চীনের রাজধানী পিকিং পেশী ছয়াছে। 
উলানউডে হইতে একটি শাখা মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোর গিয়াছে । ইহা ব্যতীত চীনের 
পূর্ব উপকুলে পাঁত সাগর সংলগ্ন লুসঃন (পোর্ট আর্থার) অপর একটি শাখা-পথ দ্বারা 
সোভিয়েত মূল রেলপথের সহিত যুন্ত। এই রেলপথের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় 
১১,০০০ ক নম. এবং ভ্াডিভোষ্টক হইতে লেনিনগ্রাদ পৌছাইতে প্রায় ৯ দিন 
সময় লাগে । এই রেলপথটি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক দিক হইতেও এই রেলপথাট 


০০০০০ 


মহাদেশীয় রেলপথ ২৮১ 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পোন্নত ইউরোপায় রাশিয়ার সহিত কৃষিজ, খাঁনজ ও বনজ 
সম্পদে সমদ্ধ সাইবোরয়া তথা সমগ্র পূর্ব রাশিয়ার যোগসাধন করিয়া এই রেলপথ 
সোভিয়েত দেশের বৈষাঁয়ক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে । এই রেলপথ হারা 
উরাল অণুলের আকরিক লোঁহ. খাঁনঞ্জ তেল, কুজনেৎস্ক অণ্চলের কয়লা, তৈগা 
বনাগলের কাণ্ঠ সম্পদ, সাইবোরয়া অঞ্চলের গম, যব, বাট প্রভাত কৃষিজ দ্রব্য, মধ্য 
এশিয়ার কাপণদ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের মৎস্য ইত্যাদি পরিবাহিত হয়। 
ইউক্রেন মচ্কো, টুলা, উরাল প্রভৃতি [শিল্পাঞ্চলের শিল্প সম্ভার এই পথেই সাইবেরিয়া 
অণ্চলে যেমন প্রেরণ করা হয় তেমান এ অঞ্চল হইতেও কৃষিজ, বনজ ও প্রাণজাত 
নানাবিধ দ্রবাসম্ভার পাশ্চমের শিল্পাণ্চলে প্রেরণ করা হয়। এই রেলপথ পাশ্চমে 
ইউরোপের পোল্যাণ্ড, হাঙ্গের, জামণনি, রহমানিয়া, বূলগেরিয়া প্রভাতি দেশের 
সাঁহত য;ক্ত । এই পথেই পশ্চিম-ইউরোপাঁয় দেশগুলির সাঁহত এবং চীন ও কোরিয়ার 
সাহত সোভিয়েত রাশয়ার বাণিজ্য চলে । 

(২) ট্রান্স-কাস্পিক্সান রেলপথ ( Trans-Caspian Railway ) : 
সোভিয়েত ইউনিয়নের 'দ্বিত'য় দ'ঁর্ঘ'তম রেলপথ এইটি । কাঞ্পিয়ান সাগরের পুব'তীরে 
অবস্থিত ক্লাসনেরভোডদ্ক হইতে শুর: হইয়া এই রেলপথ দক্ষিণ ও দাক্ষিণ-পর্র্বাদকে 
উন্গবৌকস্তান, তুক্'মোনস্থান, কাজাকস্তান, প্রভাত কার্পান, গম, ইক্ষু, তরমুজ 
উৎপাদক অঞ্চলের আসকাবাদ, মাভ বোখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভাতি শহরকে যযন্ত 
কারয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া চকালভ (01818) বা প্রাচীন ওরেনবন্্গ, 
শহরের পাশ দিয়ে কুইাবিশেভে ট্রা"্সসাইবেরিয়ান রেলপথের সাঁহত যান্ত হইয়াছে ॥ 
কুইীবিশেভ হইতে ট্রাম্স-সাইবোরিয়ান রেলযোগে ইহা মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সাহত 
সংযডক্ত । এই রেলপথের দক্ষিণে একটি শাখা তুকমোনস্তানের মার্ভ' হইতে আফগান 
সামান্তে কুর্ণক্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তগয় রেদকেন্দ্র কুর্দক হইতে আফগান-ইরান সীমান্তে 
অবস্থিত জাহিদানের দূরত্ব মাত্র ৬৪০ কিলোমিটার । এই সামান্য দুরত্বটুকু রেল দ্বারা 
যন্ত হইলে ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে রেলযোগে পাঁকস্তান. আফনানিস্তান ও 
ইরান হইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের বিভন্ন দেশে পাঁরভ্রমণ করা সণ্ডব হইবে । 
বতমানে এই রেলপথ নির্মাণের জন্য আন্তজাতিক পর্যায়ে আলোচনা শুর: হইয়াছে । 
্রান্স-কাদ্পিয়ান রেলপথে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কার্পাস, গম, তৈলবাঁজ, ইক্ষু, 
খনিজ তেল ও নানাবিধ শল্পদুব্য পাঁরব।হত হইয়া থাকে। 

(৩) ট্রাব্স-ককেশীম্ব রেলপথ ( Trans-Caucasian Railways): 
এই রেলপথাট সোভিয়েত রাজধানী মপ্কো হইতে শুরু হইয়া দক্ষিণে কুর্স“ক, খারকভ, 
আজভ সাগরের তাঁরে রম্টভ হইয়া কাস্পয়ান সাগরের পশ্চিম তাঁরে বিখ্যাত 
তেলকেন্দ্র বাকু পর্যন্ত প্রসারিত ॥ ইহার একটি শাখা বাকু হইতে আজারবাইজান ও 
জাঁজয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণনাগরের পূর্ব তরে বাটুম বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে । এই 
রেলপথাট দৈর্ঘেয ছোট হইলেও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । এইপথে প্রচুর খানজ তেল, 
কয়লা, লৌহ আকরিক, গম, তুলা, চা ও মৎস্য পারবাহিত হয়। | 


২৮২ পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


উত্তর আমেরিকা_(১) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ 
( Canadian Pacific Railways )—ইহা কানাডার দক্ষিণ প্রান্তান্থিত দঘ'তম 
মহাদেশীয় রেলপথ ৷ ইহা এই দেশের পূ্বপ্রান্তে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তাঁরে 
অবস্থিত সেণ্ট জন বন্দরকে রাঁক পর্বতের 'কিংহস গাঁরবস্তে'র মধ্য দিয়া পশ্চিম প্রান্তে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকুলে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরের সাহত যত কাঁরয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৪,৬০০ ক মি. । একটি শাখা দ্বারা ইহা পূ্থ প্রান্তে নোভাস্কোশিয়া উপদ্বীপের 
হ্যালিফ্যাক্স বন্দরের সাঁহত যুস্ত। এই রেলপথে কানাডার পঠ্মাংশে অবাস্থিত বৃটিশ 
কলাম্বয়ার কাম্ঠসম্পদ, মধ্যাণ্লের গম ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য, অণ্টারও রাজ্যের 
খানজ সম্পদ এবং পূর্ব উপকূলের মৎস্য-সম্পদ পারবাহিত হয়। বিখ্যাত শহর 
মাণ্ট্রল, রাজধানগ ওটাওয়া, নকেল উৎপাদনকেন্দ্র, স্যাডবোর, সুপিরিয়র হুদ 
তাঁরবর্তী বন্দর পোর্ট আর্থার ও ফোর্ট* উইলিয়াম, গমকেন্দ্র উইীনিপেগ ও অন্যান্য 
শহর রেজিনা, মোডাঁসন হাট, ক্যালগেরণ প্রভাত এই রেলপথের উপর অবাচ্থুত । 

কানাডার অর্থনৈোতিক উন্নতিতে এই রেলপথের অবদান অপাঁরসম। কানাডা 
লোকবসাতি-বরল, কিন্তু উপকুলভাগ মৎস্য-সম্পদে, মধ্যাণ্চলে আলবার্ট‘, সাসকাচুয়ান, 
ম্যানিটোবা প্রভাত অঞ্চল কৃষিতে, ও পশ্চিমাণ্ডল বনজ সম্পদে সম্‌দ্ধ । রেলপথের 
বস্তার এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, বণ্টনে ও রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য সুযোগ 

আনিয়া দিয়াছে । এই সকল কারণেই কানাডার সম্‌দ্ধিকে রেলপথের দান বলা হয় 

(২) ক্যানাডিয্রান ন্যাশনাল রেলপথ ( Canadian National Rail- 

wa১5 ): এই রেলপথাঁট কানাডা রাজ্যে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তরে 
অবস্থিত । প্‌ব'প্রান্তে হ্য৷লফ্যাকস বন্দর হইতে শুর? হইয়া উত্তর-পশ্চিমে জনাবরল 
গম বলয় অতিক্রম করিয়া রকি পর্বতের ইয়োলোহেড গারিপথের মধ্য দিয়া পশ্চিমে 
প্রশান্ত মহাসাগরাঁয় উপকুলে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পেশীছয়াছে। দৈর্ঘে ইহা প্রায় ৪,০০০ 
কি, মি.। এই রেলপথটি ও ক্যানা'ডয়ান প্যাসিফিক রেলপথ উইনিপেগ শহরে ?মলিত 
হইয়া নিজ নিজ গন্তব্স্থলের দিকে অগ্রসর হইয়াছে । ইয়োলোহেড হইতে একাঁট শাখা 
উত্তরে স্কাঁনা নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রিন্স র;পার্ট পর্যন্ত গিয়াছে । কুইবেক, 
উইনিপেগ, সাসকাচুয়ান, এডমণ্টন প্রভাত ইহার উপর অবাচ্থিত বিখ্যাত শহর ৷ 
উইনিপেগ হইতে ইহার একাঁট শাখা উত্তরে হাডসন উপসাগরের তণরে চাঁচল বন্দরের 
সহিত যুক্ত এবং অপর একটি শাখা দাক্ষণে আমেরিকা য্্তরাষ্ট্রের চিকাগো, বাফেলো 
প্রীতি শিল্পকেন্দ্রের সাহত যুদ্ত।॥ এই রেলপথের মাধ্যমে গম, যব, কান্ঠ, পশম, 
মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মৎস্য প্রভাত রপ্তানির জন্য বন্দরে প্রেরণ করা হয় এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকা হইতে আমদানিকৃত ?শল্পদুব্য দেশের অভ্যন্তরে বণ্টিত হয় । 

(৩) নর্দান প্যাসিফিক রেলপথ ( Northern Pacific Railways ) : 
আমোরকা যু্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগে অবস্থিত এই রেলপথ পূর্বে আটলাণ্টিক উপকুলের 
নিউই়ক বন্দর হইতে শিল্পশহর বাফেলো. চিকাগো, মিলওয়াি, সেপ্টপল প্রভৃতি 
শিল্পনগরণীর মধ্য দিয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে [সয়াটল 
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ও পোর্টল্যান্ড পর্যন্ত বিদ্তূত। পোর্ট'ল্যাণ্ড হইতে একটি শাখা রেলপথ প্যানফ্লাঁম্সসকো 
বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে । এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,২০০ ক.ম.। উত্তরের 
বিখাত ?শল্পকেন্দ্রু ও গম-ভুট্রাবলয়ের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া এই রেলপথ দেশের 
পূর্ব ও পশ্চিমের বিখ্যাত বন্দরের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে বালয়া আমেরিকা 
যুক্তরাণ্ট্রে এইটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশীয় রেলপথ । এই পথেই সর্বাধিক যাত্রী 
ও পণ্য পারবাহিত হয়। এই রেলপথে বিপূল পাঁরমাণে গম, লৌহ আকারক, কয়লা, 
পশ-মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাঁদ পারবা?হত হয় । 

(৪) ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ (Union Pacific Railways ) : 
এই রেলপথাট আমৌরকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পূর্ব-পাশ্চমে বিস্তৃত । ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায ৩,6০০ কি.মি.। পূর্ব উপকুলের আটলান্টিক বন্দর নিউইয়ক* হইতে এই 
রেলপথ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর'য় বন্দর স্যানফ্রানাসসকো পর্যন্ত বিস্তৃত । এই 
দীর্ঘপথে ইহা আইওয়া, নেরাসকা. উইয়োমং, উটা, নিভাভা রাজ্যগডলিকে যযুন্ত করিয়াছে 
এবং একটি দঘ সেতুর উপর দিয়া গ্রেট বোঁসন পার হইয়া ও ?নভাডা পর্বত আতিক্রম 
করিয়া গন্তব্যস্থল সানফ্রানাসসকো পেখীছয়াছে। তথা হইতে একটি শাখা লস্‌এঞ্জেলস: 
পযন্ত গিয়াছে । এই রেলপথ আমেরিকা য্্তরাণ্ট্রের মধ্যভাগের কৃষক্ষেত্র, পশ্চিমের 
খাঁনিজ পদার্থ উত্তোলনক্ষেন্র প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন কারয়াছে। 

(6) সাদান প্যাসিফিক রেলপথ ( Southern Pacific Railways ) : 
আমোঁরকা যুস্তরাণ্ট্রের ইহা তৃতীয় মহাদেশণয় রেলপথ । দেশের দাক্ষণপ্রান্তে ইহার 
অবস্থান ৷ এই রেলপথ স্যানফ্রানাসিসকো বন্দর হইতে শুর; হইয়া দক্ষিণে ক্যালিফো নিয়া, 
উপত্যকায় লসএঞ্জেলেস বন্দরে পেশীছিয়াছে । তথা হইতে ইহা পূর্ব দিকে মোক্সিকো 
উপসাগরের তরে টেক্সাস রাজ্যের গ্যালভাস্টন ও লুইসিয়ানা রাজ্যের ?নউঅরালয় 
বন্দর হইয়া 'াসাসাঁপ, আলাবামা, জাঁজয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ক্যারোলনা এবং 
ভাঁজনিয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া পূব“প্রান্তে রাজধানী ওয়াশিংটন পৌছিয়াছে । 
ওয়াশিংটন হইতে একটি শাখা বাল্টিমোর, ?িলাডেলাফিয়া প্রভৃতি বন্দরকে যন্ত করিয়া 
নিউইয়ক গিয়াছে । এই রেলপথের একটি শাখা নিউআরলিয়* বন্দরকে উত্তরাদিকে 
সেণ্টল:ই শিল্পকেদ্দ্রে মধ্য দিয়া চিকাগোর সাঁহত যুস্ত করিয়াছে । এই রেলপথ 
একাঁদকে যেমন উত্তরের ‘শিল্প বলয়কে দক্ষিণের কৃষিবলয়ের সাঁহত হস্ত করিয়াছে” 
অপরদিকে তেমান এই উভয় বলয়কেই আবার পর্ব, পশ্চিম ও দাক্ষণ প্রান্তাদ্থিত 
বন্দরের সাঁহত য্যন্ত কাঁরয়াছে। এই রেলপথে পশ্চিম ও দক্ষিণের তুলা, গম, ভুট্টা 
নানাবিধ ফল, খানজ দ্রব্য উত্তর-পৃব শিল্পাণ্চলে প্রোরত হয় এবং শিল্পাণ্ুল হইতে 
1শল্পজাত দ্রব্যাদি দক্ষিণ ও পাঁশচম অঞ্চলে প্রোরত হয় । 

দক্ষিণ আমেরিকা চিলি-আর্জেন্টিনা রেলপথ ( Chile-Argentine 
Railways ): দাক্ষণ আমোরকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথটি আটলাণ্টিক 
উপকুলে আর্জেণ্টিনার রাজধানী বুয়েনস-আয়ার্স হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া আন্দিজ 

পর্বত আতক্রম কারিয়া প্রশান্ত মহাসাগরাঁয় উপকূলে চিলি রাজোর বিখ্যাত বন্দর ভ্যাল- 
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শাারাইসো পর্যন্ত প্রসারিত । এই রেলপথ ইহার চলার পথে পারানা-প্যারাগএয়ে নদখর 
অববাণহকার কৃষ অল ও প্যাম্পাস পশ.্চারণক্ষেত্রকে দুই প্রান্তের বন্দরের সাঁহত যান্ত 
কাঁরয়াছে। রোজারও ও মেণ্ডোসা দুইটি কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ স্রবরাহকারণ শহর 
এই রেলপথের উপর অবশ্থিত। এই রেলপথের দৈর্ঘ প্রায় ১,৪২০ কি.মি । চলর নাইট্রেট, 
খাঁনজ তাত্র, ফলমূল, আজেণ্টনার গম, পশুমাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাঁদ রপ্তানির 
জন্য এই রেলপথের মাধ্যমে পাঁরবাহিত হয় । এই দেশের অপর একটি মহাদেশীয় রেলপথ 
আজেশস্টনার সালতা শহরকে 'চালর আন্তাফোগাস্তার সাঁহত হস্ত করিয়াছে। এই 
গথেও উভয় দেশের কৃষ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্বব্যসম্ভার চলাচল করে । 
আফ্রিকা--কেপ-কায়রে। রেলপথ ( Cape-Cairo Railways ) : 
আফ্রিকা মহাদেশের দাক্ষণ প্রান্তে অবাস্থিত কেপ টাউন হইতে উত্তরে মিশরের কায়রো 
পর্যন্ত এই পথাটর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,৪০০ কি.মি. ৷ এই পথাট একটানা রেলপথ নহে। 
ইহা আধাঁশক জলপথ, সড়কপথ ও রেলপথের সমণ্টি । ইংরেজ বাণক ও কুটনশীতাবদ 
স্যার ?সাসল রোডস এই রেলপথ 'নম'ণের পাঁরকম্পনা করেন। দক্ষিণ আফিকার 
কেপ টাউন হইতে উত্তরে দাক্ষিণ রোডেশিয়ার ব:লাওয়ে, বূলাওয়ে হইতে জাইরে সাধারণ" 
তন্ত্রের পোর্টফ্রাঙ্কই পর্যন্ত রেলপথের প্রথম পর্যায় ৷ পোর্ট ফ্রাঙ্কুই জলপথ ও সড়কপথে 
স:দানের এল-ওবেইদ শহরের সাঁহত যুন্ত । এল-ওবেইদ হইতে রেলপথের দ্বিতীয় 
পার সংদানের রাজধান? খাতুন হইয়া মিশরের ওয়াদি হালফা পর্য'ন্ত বিস্তৃত । ওয়াদি 
হ।নফা হইতে অ.সায়ান পুনরায় জলপথের ছারা যু্ত। অসোয়ান হইতে রেলপথের 
তৃতীয় বা শেষ পর্যায় শুরু এবং ইহা মিশরের কায়রো শহরে আসিয়া শেষ হইয়াছে । 
সম্পূর্ণ রেলপথ ছারা যাত্ত হইলে ইহাই বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথ হইবে। এই পথে 
দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, জদ্বাবোয়ে দঃ) রোডোশয়া,জা্বিয়া, কঙ্গো প্রভাত রাজ্যের 
স্বর্ণ, হীরক, তাত্র, কয়লা, আকারক লৌহ, মধ্য আফ্রিকার অরণ্য সম্পদ ও চর্ম, পশম 
ইত্যাঁদ পশহসম্পদ, সুদান ও মিশরের তুলা প্রভাত মহাদেশের বাভিন্ন অঞ্চলে প্রোরত হয়৷ 
অস্ট্রেলিয়ন--ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ (Trans-Australian 
Railways ): অস্ট্রোলয়ার এই রেলপথাট পশ্চিম উপকুলের পার্থ বন্দর হইতে শুর: 
হইয়া পশ্চিম অস্ট্রোলয়ার ফ্বর্ণথাঁন অঞ্চল কুলগাডি ও ক্যালগুলির মধ্য দয়া অগ্রসর 
হইয়া দাঁক্ষণ অস্ট্রোলয়ার রাজধানী এডিলেড পৌছিয়াছে। এিলেড হইতে এই 
পথের কয়েকটি শাখা বাভন্ন কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের দিকে প্রসারিত হইয়াছে । একটি 
শাখা উত্তর দিকে অস্ট্রোলিয়ার রাজধান? ক্যানবেরা, রোকেনহিল, সডান হইয়া ব্রসবেন 
দগয়াছে। অপর একাট শাখা দাক্ষণে ভিক্টোরয়ার রাজধান' মেলবোর্ণের সহিত যুন্ত 
হইয়াছে । এই রেলপথে গম, পশম. মাংস, দুগ্ধজাত সামগ্রী, স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিজ 
সম্পদ দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। 
[প্রশ্ন : (১) অন্তর্দেশার রেলপথ ক? 1তনাট অন্ত্দেশীয় রেলপথের নাম কর। (২) ্রা্স- 


সাইবোরয়ান রেলপথ, ক্যানাডিয়ান প্যাসাঁফক রেলপথ, ইউনিয়ন প্যাসাঁফক রেলপথ কোথায় কোথায় 
অবাস্থিত? ইহাদের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৩) কেপ-কায়রো রেলপথের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ] 


জলপথ ২৮৫ 


জলপথ ( Water ways ) 


দেশের অভ্যন্তর ভাগে নদ-নদী, নালা. খাল ও হুদের মাধ্যমে নোকা, স্টীমার, লণ্, 
টাগবোট ইত্যাদিযোগে একস্থান হইতে অন্যন্থানে যাতায়াত ও পণ্য প্রেরণ করা যায়। 
আবার নদী-সমযুদ্রের বুকে জাহাজ ভা নাইয়া দেশ-বিদেশের সাহত যোগাযোগ স্থাপন 
ও বাণান্যক সম্পর্ক গাঁড়য়া তোলা যায়। ভেলা ভাসানোর যুগ হইতে আধুনিক 
জাহাজ-নির্মাণের যুগে উত্তরণ মানুষের জলপথে বাণিজ্যিক পরিবহণে অসামান্য 
উন্নতির 'নদর্শন। জলপথে পরিবহণ জনপথে পাঁরবহণের অনুরূপ হইলেও জনপথ 
মন[ষা-স.ণ্ট কিন্তু জলপথ প্রকাতর দান । বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
অনেক দেশেই খাল খনন কাঁরয়া নদ-নদী ও সমুদ্রের সহিত যোগ স্থাপন করা হয় । 

পাঁরবহণের বাভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে জলপথে পাঁরবহণই ন:্যনতম ব্যয়সাপেক্ষ ৷ 
কারণ-_(১) জলপথ নির্মাণের কোন বায় নাই ; ইহা প্রকৃতিদত্ত। (২) ইহার 
সংরক্ষণে-ব্যয় সামান্য । (৩) জাহাজ-স্টীমারযোগে, লর বা রেলযোগে পরিবাহিত 
পণ্যের অনেকগুণ বেশি পণ্য একবারে বহন করা যায়। (৪) নৌ-পরিবহণে কম 
ইন্ধন শান্ত ও শ্রামক লাগে বাঁলয়া পাঁরচালন বায় বম। (৫) জলযান নির্মাণের 
বায় কম। (৬) দুর-দ;রান্তের সাহত যোগস্থাপনে কোন অস;বিধা নাই ॥ 

নোৌ-পথে পারবহণে বায় কম হইলেও ইহা অত্যন্ত মন্থর ও সাম;দ্রিক ঝুশকর 
অন্তর্গত ৷ বামাব্যবসায়ের প্রসারের ফলে এই প্রকার ঝু'কি বহুল পরিমাণে হাস 
পাইয়াছে। পচনশশীল নহে এমন দশর্ঘন্থায়ী মালপরুই নৌ-পথে বেশি চলাচল করে। 
আভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মাল পাঁরবহণে সড়ক ও রেল পরিবহণ-ব্যবন্থা নৌ-পাঁরবহণের 
ঘনিষ্ঠ প্রাতিষোগন। বিদেশে যাত্রী পাঁরবহণে [িমানপথের উন্নতি ও প্রসারের ফলে 
উত্ত বিষয়ে নৌ-পাঁরবহণের স্থান নগণ্য । 


জলপথকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়__আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland water 
৪59) ও সমদুদ্রপথ ( Ocean Routes ) 

আভস্তরীণ জলপথ : আভ্যন্তরণ জলপথ বলিতে দেশের সমার মধ্যে নদী, 
হদ, খাল ইত্যাদির সমন্বয়ে গাঁঠিত পরিবহণ-ব্যবস্থাকে বুঝায় । এই জলপথের সাহায্যে 
দেশের অভ্যন্তরে, পাশ্ব‘বতাঁ দেশের সহিত এমনকি বিদেশের সাঁহতও পণ্য ও যাত্রী 
চলাচলের সহজ সুযোগ গাঁড়য়া তোলা যায়। বাণিজ্যিক পাঁরবহণের উপযোগী 
আভ্যন্তরীণ জলপথের নিয়লিখত স:বিধাগুনলল থাকা একান্ত আবশ্যক-_ 

(১) অন্ত্দে‘শ'ঁয় নদ-নদী, খাল সুগভীর ও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক । কঙ্গো, 
জাদ্বেজী, আমাজন প্রভাতি নদী স্থানে স্থানে সংকীণ হওয়ায় পাঁরবহণে বির ঘটে । 
(২) নদীপথে খরস্রোত বা জলপ্রপাত পাঁরবহণের অন্তরায় হয়। ভারতের 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও মিশরের নীলনদের উচ্চ অংশ জলপ্রপাত ও খরস্রোতযুক্ত হওয়ায়: 
অনেকাংশে পারবহণের অযোগ্য । (৩) নদ-নদসমূহে সারাবৎসর পর্যাপ্ত জল : 
থাকা প্রয়োজন ৷ ভারতের দাঁক্ষণ ভাগের নদীসমূহ জলাভাবে বৎসরের ছয় মাসকাল' 


২৮৬ পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


পাঁরবহণের অযোগ্য থাকে ৷ (৪) নদ-নদীসমহ প্রাকৃতিক প্রাতকুলতামুক্ত অর্থাৎ 
বরফ, ঝড়, ঝঞ্চা ইত্যাঁদ হইতে ম;স্ত থাকা প্রয়োজন । অন্যথায় স্বাভাবিক পাঁরবহণ 
ব্যাহত হয় । সাইবেরিয়ার নদীসমহ এই কারণে সদনাব্য নহে । উপকুলীয় সমুদ্র ঝঞ্া- 
ক্ষুব্ধ হইলে ইহার সাঁহত য্ন্ত খাল বা নদার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। চীনের গ্র্যা্ড 
ক্যানাল এই কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ৷ () নদ-নদীর মধ্য ও নিয়গাত দগর্ঘ হইলে 
সঃনাব্য হয় । (৬) নদ-নদী বা খাল সমদদ্রে বা সমনদ্রযনন্ত হুদে পতিত হইলে 
বাণিজ্যের সবধা হয়। (৭) নদ-নদী ও খালপথের পাশ্ববতাঁ অণল জনবহুল ও 
সমদ্ধ হওয়া -বাঞ্ছনীয়। ইউরোপের রাইন ও দানরুব নদীর বাঁণাজ্যক গুরুত্ব 
লক্ষণীয় ৷ 


আন্তর্দেশীয্ন প্রধান জলপথসমূহ 
€ Important Inland Waterways ) 
আমেরিকা যুক্তরার : আমোরকার কানাডা ও য্ক্তরাষ্টরের সীমান্তে অসমান 
উচ্চতায় পাঁচাট হুদ সেন্ট লরেন্স নদী দ্বারা আটলা?ণটক মহাসাগরের সাহত যুস্ত হইয়া 
বম্বে একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ জলপথের সৃষ্টি করিয়াছে । সুপিরিয়র, 
ধমাচগান, হিউরণ, ঈরশ ও অপ্টেরিও এই হুদ পণ্চকের সংযোগ পথে জলপ্রপাত থাকার 
কারিম খাল খনন কারয়া বাঁণজ্যপথ তৈয়ার করা হইয়াছে । সুপিরিয়র, মাঁচগান ও 
গহউরণ হুদের মধ্যবতাঁ সল্ট সেন্ট মেরী জলপ্রপাতকে আঁতক্রম করিতে সেণ্ট মেরী 
(স্‌-থাল ) খনন করা হইয়াছে । হিউরণ ও ঈর হদের মধ্যে সেণ্ট ক্লেয়ার খাল এবং 
ঈরণ ও অণ্টোরও হদের মধ্যে অবস্থিত নায়গা জলপ্রপাত এড়াইতে ওয়েল্যাণ্ড খাল 
কাটা হইয়াছে । এই প্রধান জলপথ ব্যতাঁত যবস্তরাণ্ট্রের উত্তর-পূবের শিল্পাঞ্চলের মধ্যে 
সংযোগসাধন ও আটলাণ্টিক তরবতাঁ বন্দরের সাঁহত 'শিল্পাণ্চলের যোগ সাধনের 
উদ্দেশ্যে অসংখ্য সংযোগ-খাল কাটা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ঈরা হুদ ও হাডসন 
নদখর মধ্যে ইীরি খাল, মিঁচিগান হুদ ও ইল্লিনয় নদীর মধ্যে ইল্লিনয় খাল, মোহওয়াক 
নদ’ ও ঈরণ হদের মধ্যে ইীরি খাল বিশেষ উল্লেখযোগা । হুদ পণ্চক ব্যতাঁত বাণিজ্যপথ 
1হসাবে আমোরকা বস্তরাষ্ট্রেরে ?মাসাঁসাঁপ-মসৌরা, ওাহও, টেনোঁসি, হাডসন প্রভাতি 
নদ'র নাম উল্লেখযোগ্য । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইীর অঞ্চলের গম, ভুট্টা, পশ-জাত 
দ্রব্য, হদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, কয়লা, শিক্পপ্ব্য প্রভাত এই সকল জলপথে 
{নচপালে নাত হয় এবং িল্পা্স হইতে উৎপাদিত শিজ্পপ্ণ/সামগ্রী রপ্তানির জন্য 
িউইয়ক, ফিলাডেলাঁফয়া, বোণ্টন প্রভৃতি বন্দরে প্রেরণ করা হয় । চিকাগো, গ্যারি, 
ডুলুথ, ডেব্রয়েট, টলেডো, ক্লীঁভল্যাড প্রভাত উল্লেখযোগ্য হদ বন্দর । 
বৃটিশ যুক্তরাজ্য : দেশটি আয়তনে ছোট হইলেও 'পিল্প-বাণিজ্য সমদ্ধ। এই 

দেশের আভ্যন্তরণণ জলপথ খুবই উন্নত। টেমস, হাম্বার, সেভার্ন, মার্সে? টি টাইন, 
ক্লাইড প্রভৃতি নদী খাল দ্বারা পরস্পর ও সমুদ্রের সাঁহত যুক্ত । ইহাদের মধ্য দিয়া 
বড় বড় পণাবাহ' জাহাজ দেশের অভ্যন্তরে পৌছাইতে পারে ৷ মার্সে নদীর মোহনা 


অন্তদেশী় প্রধান জলপথসমূহ ২৮৭ 


হইতে ম্যাঞ্ডণ্টোর খাল, লিভারপুল ও হাল-এর মধ্যে ট্রেণ্ট ও মার্সে খাল, ল্যাঙ্কাশায়ার 
ও ইয়ক‘শায়ারের মধ্যে লীন ও লিভারপুল খাল, স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়ান 
খাল, ফোর্থ' ও ক্লাইড নদীর খাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য খালপথ। এই সকল পথে 
কয়লা, কার্পাস দ্রব্য, লৌহ আকাঁরক, শিক্পদ্রব্য প্রভৃতি চলাচল করে। 

ফ্রান্স : ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ জলপথ বিশেষ উন্নত। এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ 
নদাঁগুলিকে খাল দ্বারা যুত্ত করায় দক্ষিণের কৃষিক্ষেত্রের সহিত উত্তরের শিল্পাঞ্চলের 
যোগ সাধিত হইয়াছে । উত্তর ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেলে পাঁতত শন নদণর মোহনায় 
হাভার বন্দর হইতে দক্ষিণ প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তাঁরে মাসে বন্দর নদী ও খালপথে 
যুন্ত হওয়ার উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে পণ্য চলাচলের বিশেষ সীবধা হইয়াছে। 
ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য নদী ও খালপথের মধ্যে রোন, শান, গ্যারোন, দদেণিন, লয়ার 
প্রভাত নদীপথ ও রাইন-রোন খাল, মাসণইরোন খাল, শীন-ইয়োন সংযোজক 
বাগ্শ্ডি খাল প্রভাত উল্লেখযোগ্য । শান ইয়োন যুক্ত হওয়ায় আটলাণ্টিক মহাসাগর 
ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ঘটিয়াছে। রাইন-মার্স' খালের সাহায্যে ফ্রান্সের সহিত 
জার্মানীর জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সান নদাঁপথে বৃহদাকার 
স্টীমারসমহ ইংলিণ চ্যানেল হইতে রাজধান! প্যারণ পর্যন্ত চলাচল কাঁরতে পারে । 

জার্মানী: নদী ও খালের সমন্বয়ে গঠিত জলপথের সঃসমঞ্জস ব্যবহার ইউরোপ 
মহাদেশের জামণনীতেই সবণাধক পরিলক্ষিত হয়। জামণনখ নদীমাতৃক দেশ। 
জামাানীর প্রধান নদীগহীল সকলই খালপথে পরস্পরের সাঁহত যুক্ত হওয়ায় এই দেশের 
অর্থনীতিতে এই সকল আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বৌশ। জামণনির 
মত এত বেশি ?শল্পশহর আর কোন দেশের নদণতারে অবস্থিত নহে। এই দেশের, 
রাইন, দানিয়নব, ওডার, এলব্‌ ভেপার প্রভাত উল্লেখযোগ্য সুনাব্য নদী । ৫ ওডার 
নদা! বাণ্টিক সাগরে এবং রাইন, এলব ও ভেসার নদ উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। 
শীতকালে বাণ্টিক সাগর বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া বাল্টিক সাগরের তাঁরে অবস্থিত 
প্রধান বন্দর ?করেল হইতে 'কিয়েল খাল কাটিয়া বাল্টিক সাগরের সাঁহত উত্তর সাগরের 
যোগ সাধন করা হইয়াছে রাইন নদী জামণনির প্রধান জলপথ। ইহার অববাহিকায় 
জামণনার রড ও ওয়েট ফ্যালিয়ার শিল্পাঞ্চল অবাস্থিত। জার্মানির দক্ষিণ প্রান্তের 
দানিউব হইতে রাইন-মাণে“দানিউব খাল পথে উত্তর সাগরে পৌঁছান যায়। আবার 
ডট'ম;ণ্ড-এমস খাল রড অঞ্চলকে উত্তর সাগরের সাঁহত যস্ত করিয়াছে। 'মিডল্যাণ্ড 
খাল পূর্ব হইতে পশ্চিমপ্রান্তে ওডার ও রাইন নদখীকে যুক্ত কারবার ফলে বালিন 
আভ্যন্তরাঁণ নদীবন্দর {হসাবে বিশেষ গুরুত্ব অঞ্জন কারয়াছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন : এই দেশে অসংখ্য নদা ও খাল বর্তমান। ইহাদের 
মধ্যে ভল্গা, ডন, নিপার, নিণ্টার, ভুইনা, ওব, ইনিসি, লেনা, আম;র প্রভৃতি প্রধান ৷ 
ভল্গা এই দেশের সর্বপ্রধান নদী ও ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। নদাগুলি 
অধিকাংশই উত্তরের আকটক সাগরে পড়িয়াছে। উত্তরে আ্ক“টিক সাগর শ’ঁতকালে 
বরফাচ্ছাদিত থাকে এবং দাক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের সহিত বাহাবিম্বের কোন সাগরের 


২৮৮ পাঁরবহণ ও বাণিজা পথ 


যোগ নাই । এই সকল কারণে দক্ষিণের কৃষ্ণ সাগর ও উত্তর-পশ্চিমের বাল্টিক সাগরের 
মাধ্যমেই এই দেশের সর্বাধিক বাঁহবণাণজ্য চাঁলয়া থাকে। ইউরোপা রাশিয়ার 
দৃশল্পাঞ্চলেই নদ ও খালপথের যোগাযোগ বিশেষভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। দেশের 
রাজধানগ মস্কো, নদী ও খালপথে বাল্টিক, শ্বেত, আজভ, কৃষ্ণ ও কাঁস্পয়ান এই 
পাঁচাট সাগরের সাঁহত য্ত বলিয়া ইহা:ক পণ্চসাগরের বন্দর ( Port of the Five 
9685) বলা হয়! গ্রেট ভল্গা সকীম পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে নদীসমূহের উন্নত 
যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । উত্তর ভুইনা ও পেচোরা নদী ও লোননগ্রাদ 
বন্দর খালপথে ভঙ্গার সাহত যনুন্ত। ইহাতে উত্তরের তুন্দ্রা অণ্চল হইতে দক্ষিণের 
[িক্পসমাদ্ধ অঞ্চলের সাঁহত নৌ-চলাচল সম্ভব হইয়াছে। বাল্টিক শ্বেত সাগর খাল, 
মদ্কো-ভঞ্গা খাল প্রভৃতির সাহায্যে দেশের বিভন্ন অপ্চলের মধ্যে বাঁণাঁজ্যক 
যোগাযোগ স্থাঁপত হইয়াছে । উত্তরাঞ্চল হইতে কাণ্ঠ, দাক্ষিণ ও মধ্যা্ুল হইতে খাদ্য- 
শপ, ডন-ভল্গা অববাহকা হইতে কয়লা ও শিল্পজাত ব্য ইউরাল অঞ্চল হইতে খাঁনজ 
সম্পদ ইত্যাদি জলপথে মণ্কো, টুলা, লেনিনগ্রাদ প্রভীত শিল্পাঞ্ুলে আনাত হয়। এই 
দেশের মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার নদশগ্রীল তেমন সুনাব্য নহে। 

অন্যান্য আভ্যন্তরীণ জলপথ : দাঁক্ষণ আমোরকার আমাজন, ওরিনকো 
ও লাপ্লাটা নদী, আফ্রিকার নীল, কঙ্গো, নাইজার, অরেঞ্জ প্রভৃতি এশিয়ার চীনের 
হোয়াংহো, 1দণকগ্নাং নদা, গ্র্যাপ্ড ক্যানাল' ভারতের গঙ্গাব্রন্গপনত্র, বাংলাদেশের 
পদ্মা, পাঁকস্তাদের সিন্ধু, ব্রহ্মদেশের ইরাধতী ও সালুয়েন, থাইল্যাণ্ডের মেকং- 
মেনাম, ইরাকের টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস এর মিলিত প্রবাহ শাত-এল আরব প্রভীত এই 
সকল দেশের আভ্যন্তরীণ পণ্য পাঁরবহণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই সকল দেশে 
শল্পোননত দেশের অন:রুপ কাটা খালের ব্যবহার ও আভ্যন্তরীণ নদপথের বিশেষ 
উন্নাতি ঘটে নাই। 


[প্রশ্নঃ (৯) অন্তর্দেশীয় জলপথের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (৯) জার্মান ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ 
জলপথের বৈশিষ্ট্য কি? '৩) "সাগরের বন্দর' কোনটি? ইহার এরুপ নামকরণের কারণ কি? | 


সমুদ্রপথ ( Ocean Route ) 


সমুদ্রপথেই প্রধানত বৈদোণক বাণিজ্য প্রসার লাভ কাঁরয়া থাকে। জলপথে 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত দেশসমুহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় বালয়া 
সগ্যদ্ূপথের গুরুত্ব আঁধক। সমদ্দ্রপথে প্রধানত তন প্রকার জাহাজ চলাচল করে। 
(৯) লাইনার (Lin. )__নাঁদস্ট পথে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করে। 
(২) ্্যান্প (গৃহ )- চান্ত অনুযায়ী যে-কোন সময় যে-কোন সমুদ্রপথে পণ্য 
পাঁরবহণ করে থাকে৷ (৩) সওদাগর জাহাজ ( Merchant Vessel )__নাদষ্ট 
?শন্পজাত দ্রব্য পারবহণে ব্যবহৃত বিরাটকায় জাহাজ ও ট্যাঙ্কার । পাঁথবীর গ:ুরত্পূর্ণ 
সমদূদ্রণথ তথা আন্তর্জাতিক বাঁণিজাপথ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হইল ৷ 


সমদদ্রপথ ৮৯ 


(১) উত্তর আটলাণ্টিক সমুদ্রপথ ( North Atlantic Sea Route ) : 
উত্তর আটলাণ্টিক সম;ুদ্রপথ বিশ্বের সর্বাধিক ব্যস্ত ও গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ । এই 
জলপথ ইতাল'ঁয় নাবক-আভষাত্ কলম্বাস আমোরকা আবিগকার করিতে প্রথম 
ব্যবহার করেন। উত্তর আটলা্টিকের পূ প্রান্তে পশ্চিম ইউরোপীয় শি্পসমন্ধে 
রাজাগযীল যেমন বৃটিশ যন্তরাজা, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, 
পর্তুগাল প্রভৃতি অবস্থিত এবং পশ্চিম প্রান্তে উত্তর আমেরিকার কাষিজ, খানজ, প্রাণিজ 
ও শি্পজাত সম্পদে সমুদ্ধ কানাডা, আমেরিকা যযুন্তরাষ্টর, মোক্সকো, পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ প্রভাতি অবস্থিত । ফলে এই দুই মহাদেশের জনবহুল ও শিক্পোন্নত 
দেশগুলির মধ্যে এই জলপথেই বাণিজ্য চালয়া থাকে ৷ সমগ্র বিশ্বে জলপথে পারবাহিত 
পণ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই পথেই চলাচল করে । বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী 
ও বৃহদায়তন জলযানগনীলও এই পথেই সর্বাধিক যাতায়াত করে। পণ্য চলাচল 
ব্যতগত এই পথে প্রচুর সংখ্যক যান্রও নিয়ামত যাতায়াত করে । উত্তর আমোরকার 
উপকুল হইতে গম, ভুট্টা, তুলা, তামাক, মৎস্য, কাণ্ঠ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, 
যন্পাঁত প্রচুর গারমাণে ইউরোপের বাজারে আসে এবং ইউরোপ হইতে পশমবস্র, 
প্রনাধন দ্রব্য, কারুশিজ্পজাত দ্রবা, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য, সক্ষম যন্ত্রপাতি ও যন্তাংশ 
উত্তর আমেরিকার বাভিন্ন দেশে প্রেরিত হয় । উভয় মহাদেশের উপকুলভাগই ভগ্ন ও 
অভ্যান্তরভাগ স্থলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথ দ্বারা উপকূল ভাগের সাঁহত যুক্ত হওয়ায় 
বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের বিশেষ সংবিধা হইয়াছে এবং প্রচুর সংখ্যক উন্নত বন্দর 
গড়িয়া উাঁঠয়াছে। এই সকল বন্দরের মধ্যে ইউরোপে গ্যাসগো, ম্যাণ্ডেস্টার, 
?লভারপুল, লণ্ডন ( বৃটিশ যযন্তরাজা ), আমস্টারডম, রটারডম ( নেদারল্যা‘ডন ), 
হামবন্গ ( জামণনগ ), আযাণ্টোয়াপ- (বেলজিয়াম ), লিসবন (পর্তুগাল) প্রভাত 
এবং উত্তর আমেরিকায় হ্যালফ্যাক্স, সেপ্টজন, মণ্ট্রিল, কুইবেক ( কানাডা ), নিউইয়ক+ 
বাজ্টিমোর, ফিলাডেলাঁফয়া, বোস্টন, গ্যালভাস্টন, নিউ অবলিয়' (আমেরিকা 
যাক্তরাষ্ট্র) প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । এই জলপথের কিছ; কিছ; অসনাবধাও আছে। 
কানাডার বন্দরগয্ীলতে জঙালানগর অভাব, নিউফাউণ্ডল্যা্ড উপকুলে কুয়াশা এবং 
উত্তর মের; অঞ্চল হইতে ভাঁসিয়া আসা বিরাটকায় হিমশৈল (1০১০5৫5 ) এই পথের 
বিশেষ অন্তরায় । এই পথেই বিশ্ববিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ প্রথম প্রমোদ ভ্রমণে 
আমোঁরকা আঁভমুখে যাত্রা কাঁরয়া হিমশৈলের আঘাতে প্রায় ২,০০০ যাত্রীসহ সলিল 
সমাধি লাভ করে । 

(২) দক্ষিণ আটলাণ্টিক জমুদ্রপথ (South Atlantic Ocean 
Route): দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্বাদকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল 
এবং পশ্চিম দিকে দক্ষিণ আমেরিকার পর্ব উপকূল । কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা 
বাতশত এই পথে উত্তর আমোরকার পূব উপকুল ও ইউরোপের পশ্চিম উপকুলও 
পরস্পর যু্ত। আফ্রিকার উপকূল অভগ্র ও উপকুল'য় রাজ্যগঠুলি অর্থনৈতিক দিক 
হইতে উন্নত না হওয়ায় দাক্ষিণ আমেরিকার কৃষিজ, প্রাণিজ ও খানিজ সম্পদে সমদদ্ধ, 
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রাজ্যগুলির সাঁহত আফ্রিকার তুলনায় অধিক পরিমাণ বাণিজ্য চলিয়া থাকে উত্তর 
আমোরকা ও পশ্চিম ইউরোপের সহিত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজল, আর্জেণ্টিনা 
প্রভাত রাজ্য হইতে গম, চম মাংস, পশম, খনিজ দ্রব্য, কফ, কোকো প্রভাত 
আমোরিকা যব্তরা্ট্, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হয়। 
দক্ষিণ আঁকা হইতে এই পথে প্রচুর পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমেরিকার 
বাজারে আমদানি হয়। আমোরকা ও ইউরোপ হইতে ঘন্তরপাঁত, রাসায়নিক দ্রব্য, 
নানাবিধ ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্ৰব্য দক্ষিণ আমেোরকার উপকূলীয় দেশগুলিতে 
আমদানি হইয়া থাকে । আফ্রিকার অভগ্র উপকূলে উল্লেখযোগ্য বন্দরের মধ্যে 
কেপটাউন, লাগোস, ফ্রিটাউন প্রধান। দক্ষিণ আমোরকার উপকুল ভাগে বুয়েনস 
এয়াস' ( আঙঞ্জেণ্টনা ), মণ্টিভিডিও (উরুগুয়ে), বিও-ডি-জোনরো, স্যাণ্টোস, 
সালভাডোর ( ব্রোজল ), জজব্টাউন ( গিয়ানা ) প্রভাতি উল্লেখযোগ্য বন্দর । 

(৩) উত্তমাশ! অন্তরীপ সমুদ্রপথ ( Cape of Good Hope Ocean 
Route): ইহাই প্রাচীনতম অন্ত মহাদেশীয় সমুদ্রপথ। পতুগীজ নাবক 
ভাগ্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে আসবার জলপথ হসাবে এইটি আঁবৎ্কার করেন । 
পাঁশ্চম ইউরোপের বাভিন্ন বন্দর হইতে আটলাটক সমুদ্রপথে পশ্চিম আফ্রকার 
উপকূল বরাবর দক্ষিণ আঁফ্রকার কেপটাউন বন্দর বা উত্তমাশা অন্তরীপ পৌঁছান যায়। 
এই অন্তরীপ হইতে পথটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । প্রথম শাখাটি 
আফ্রিকার পর্ব উপকূল বরাবর ডারবান, জাঞ্জবার হইয়া আরবের এডেন ও তথা 
হইতে ভারতের পাশ্চম উপকূলে বোদ্বাই বন্দরে পেশীছয়াছে। "তীয় শাখাটি 
অন্তরণীপ হইতে পূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়া ভারতের কোচিন, শ্রীলংকার কলম্বো 
জপর্শ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমহকে যুক্ত কারয়াছে। তৃতীয় শাখাটি 
সোজাসুজি পূবদকে অপ্ট্রোলয়া ও নিউজিল্যান্ড পৌছিয়াছে। এই পথে আফ্রিকার 
হরণ, হীরক, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার টিন, রাবার, চা ও অস্ট্রোলয়ার পশম, 
দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম প্রভৃতি ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করে। ইউরোপ হইতে 
প্রধানত ভোগ্যপণা, বিলাসদ্রবা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার 
বাঁভন্ন অঞ্চলে প্রোরত হয়। এই জলপথের উপর অবাঁদ্থত উল্লেখযোগ্য বন্দরের 
মধ্যে লণ্ডন, হাল, লসবন, কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, কলদ্বো, সিঙ্গাপুর 
ফ্রিম্যাণ্টেল প্রভূত প্রধান! আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অভগ্ন হওয়ায় উল্লেখযোগ্য 
বন্দরের যেমন অভাব তেমনি জবালানির অভাব এই পথের প্রধান অস:বিধা । 
সংয়েজ খাল কাটার ফলে এই পথের গুরুত্ব খুবই হাস পাইয়াছে। 

(8) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অমুদ্রপর্থ ( Pacific Ocean Route ) : 
এশিয়া মহাদেশের প্রাচ্য দেশের সাঁহত আমোঁরকা মহাদেশের উভয় অংশের দংস্তর 
ব্যবধান রচনা করিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগর । সুতরাং এই সমৃদ্রপথের মাধ্যমেই 
পূবাঁদকে এশিয়ার চান, জাপান ও ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া ও [িউজিল্যাণ্ডের সাহত 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ আমোরকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ গাঁড়য়া 
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উাঠয়াছে। এই জলপথ তিনটি শাখায় বিভন্ত। প্রথমটি অস্ট্রেলয়ার সিডনি, 
নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড ও অন্তর্বতাঁ দ্বীপ বন্দর ফিজি-হনল্‌ল; হইয়া উত্তর 
আমোরকার পশ্চিম উপকূলে স্যানফ্লাণ্সস্কো গিয়াছে । দ্বিতীয় পথটি ফিলিপাইনস- 
এর ম্যানিলা, বৃটিশ হংকং, চাঁনের সাংহাই, জাপানের ইওকোহামা হইয়া কানাডার 
পশ্চিম উপকূলে ভাাঙ্ক;ভার পৌছিয়াছে । তৃতীরটি ম্যানিলা-হংকং-সাংহাই, হনলুল? 
স্যানফ্রান্সিগ্কোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে । এই পথে প্রাচ্য দেশ হইতে 
রেশম, পশম, চা, রবার, রাং, শণ, চিনি, চর্ম, পশুলোম প্রভৃতি আমেরিকার বাজারে 
রপ্তাঁন হয় এবং আমোরকা হইতে গম, তুলা, কান্ঠ, মৎস্য, মাংস, খনিজ তেল, 
লোহ ইস্পাত দ্রব্য প্রভাতি আমদানি করা হয়। পানামা খাল খননের পর আমেোরকার 
পূর্ব ও পাশ্চম উপকুলের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরণয় 
সমাদ্রপথের গুরুত্ব যথেষ্ট ব্‌দ্ধি পাইয়াছে । 

(৫) ভূমধ্যসাগর-অস্ট্রেলিকার-নুয়েজ খাল জলপথ ( Mediterrs- 
nean-Australia Sea Route via Suez): এইট পৃথিবীর দার্ঘতম 
জলপথ। কিন্তু গুরুত্ধে ইহার স্থান উত্তর আটলাণ্টিক সমযূদ্রপথের পরেই দ্বিতীয় । 
ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যবতাঁ সুয়েজ যোজক কাটিয়া সংযুন্ত কারবার ফলে 
ইউরোপ হইতে উত্তম।শা অন্তরপ না ঘুরয়া সংক্ষিপ্ত পথে এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার 
দেশসমূহে যাতায়াত করা যায়। উত্তর আমোঁরকা হইতেও জাহাজ এই পথে এশিয়া ও 
ওাঁশয়ানিয়ার মধ্যে যাতায়াত করে । সুতরাং উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব 
আফ্রিকা, এঁশয়। এবং ওশিয়ানিয়া-এই পাঁচাট মহাদেশ এই পথ দ্বারা যুন্ত উত্তমাশা 
অন্তরীীপ পথের তুলনায় এই পথে প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের মধ্যে দুরত্ব প্রায় পাঁচ হাজার 
গিলোমটার হাদ পাইয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার বাণিজ্য প্রধানত 
এই পথেই চাঁলয়া থাকে। 

(৬) পানামা পথ ( Pavama Route ): উত্তর ও দক্ষিণ আমোরকার 
মধ্যভাগে পানামা একাঁট সংকীর্ণ যোজক আটলা্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে 'বাঁচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছল। ইহার ফলে আমেরিকার পৃব ও পশ্চিম উপকূলের সাঁহত 
জলপথে যাতায়াত দগ্ষিণ আমেরিকার ম্যাজেলান প্রণালগ অতিক্রম কাঁরয়া করিতে 
হইত। পানামা খাল খননের ফলে পূর্ব-পশ্চিম আমেরিকার মধ্যে দূরত্ব ১০।১২ 
হাজার ক. মি. হাস পাইয়াছে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত 
দাঁক্ষণ আগোরকার পাশ্চম উপকূলের বাণিজা এই খাল পথে হইয়া থাকে । ইহাতে 
আমেরকার উপকূলীয় বাণিজ্য বহুগুণ বাঁদ্ধ পাইয়াছে। 

স্থয়েজ খাল (5965 08581): উত্তমাশা অন্তরীপ জলপথে এশিয়ার সহিত 
ইউরোপের যোগাযোগ সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও বিপদ সংকুল হওয়ায় ইউরোপা 
বাঁণকদল একাট বিকল্প সহজ পথের সন্ধান দীর্ধাদন যাবৎ করিতোছল । তাহাদের এই 
অনুসন্ধান প্রচেণ্টার ফলেই ফাঁদনান্দ দা লেসেপস নামে একজন ফরাপ? হ্থপতি ১৮৫৯ 
সালে মিশরের সিনাই উপদ্বীপ সংলগ্ন সঙ্কীণ' স:য়েজ যোজকের মধ্য দিয়া একটি খাল 


২৯২ পারবহণ ও বাণিজ্য পথ 


খনন কাঁরয়া উত্তরের ভূমধ্য সাগরকে দক্ষিণের লোহিত সাগরপথে ভারত মহাসাগরের 
সহিত যুক্ত করিবার একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । সংয়েজ যোজকের মধ্যে 
উত্তর হইতে দক্ষিণে মাজালা, টিরাসা, গ্রেট বিটার, লিটল: বিটার প্রভৃতি কয়েকটি 
স্বাভাবিক হুদ ছিল । খাল খননে এই হদগুলির যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হয় । 
১৮৬৯ সালে দশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এই খাল খনন সমাপ্ত হয় ও ইউরোপ, এশিয়া 
ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে সহজ যোগাযোগ দ্থাপিত হয়। স:য়েজ খালের বাণাঁজাক 
গুরুত্ব বিশ্বের অপরাপর খালপথের গন্রবৃত্বের তুলনায় আধক। 

সয়েজ খাল দৈঘে'য ১৬২ ক, মি. প্রচ্ছে ৫৯ মিটার এবং গভারতায় ১০ মিটার ৷ 
এই পথ আঁতর্ুম করিতে একটি জাহাজের ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ভূমধ্য সাগর 
হইতে এই খালের প্রবেশপথে পোর্ট 1 - 
সৈয়দ বন্দর ও দক্ষিণে সংয়েজ 
উপসাগরের মুখে সংয়েজ বন্দর 
অবস্থিত ৷ স:য়েজ খালের কর্তৃত্বভার 
দীর্ঘকাল একটি ইঙ্গ-ফরাসী সংস্থার 
উপর ন্যস্ত ছিল । ১৯৫৬ সালে 
জাতীয় প্রয়োজনে মিশরের রাষ্ট্রপতি 
গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ 
খালকে জাতায় সম্পত্তিতে পারণত 
করেন । খালপথে যাতায়াতের জন্য 
প্রদত্ত শুল্ক বর্তমানে মিশর আদায় 
করিয়া থাকে । ১৯৬৭ সালে আরব- 
ইসরায়েল যুদ্ধের সময় খালটি বদ্ধ 
ছিল। ১৯৭৫ সালের জুন মাস 
হইতে প;নরায় এই পথে দৈনিক 
প্রায় ৪০-৪২ট জাহাজ যাতায়াত 
শুর; করে ॥ 

স[য়েজ পথে পারবাহিত পণ্য- 
দ্রব্যের পরিমাণ, যান সংখ্যা ও 
চলাচলকারণ জাহাজের সংখ্যা 
বিবেচনায় উত্তর আটলাশ্টিক সমুদ্র 
পথের পরেই ইহার গরদত্ব॥ ইহা 
একটি সুদরঘ* জলপথ। এই পথে 
ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ওশিয়ানিয়া ও আমোরকা--এই পাঁচাট মহাদেশ যুক্ত 
হওয়ায় ইহার বাণাঁজাক গুরুত্ব অপাঁরসীম। অধিকন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ এই 
পথের-রাজনৈতিক গর্ব বৃদ্ধ করিয়াছে । আরবের এডেন বন্দর হইতে এই জলপথ ' 


সমদ্দ্রপথ ২৯৩ 


কয়েকাট শাখার বিভস্ত হইয়াছে, যেমন-_-এডেন হইতে করাচণ-বোদ্বাই ; এডেন হইতে 
কলম্বো, সিঙ্গাপুর হইয়া অপ্ট্রেলিয়া-নিউজল্যাণ্ড ; এডেন হইতে কলদ্বো-কঁিকাতা- 
চট্টগ্রাম-রেঙ্গ:ন _পঙ্গপুর-হংকং-সাংহাই-ইয়োকোহামা এবং এডেন হইতে পূর্ব 
আফ্রিকার মোম্বাসা-্দার এস-সালাম-ডারবান । 

সুবিধা : (১) সংয়েজ খাল খনন করিবার ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দূরত্ব 
বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে । উত্তমাশা অন্তরীপ পথের তুলনায় এই পথের দূরত্ব ও 
চলাচলের দন হাস পাইয়াছে, ষেমন--লণ্ডন হইতে কলিকাতা 8,৫০ কি মি ও 
১৭ দিন, লণ্ডন হইতে বোম্বাই ৭,০০০ কি. মি. ও ২৩ দিন, লগ্ডন হইতে কলচ্বো 
৪,৬০০ ক. মি, ও ১৮ দিন. লণ্ডন হইতে সিডান ২,০০০ ক, মি. ও ৪ দিন, লণ্ডন 
হইতে মোদ্বাসা ৩,৬০০ ক. মি, ও ১৩ দন এবং নিউইয়র্ক হইতে কলিকাতা ৪8:09০0 
কি. মি. ও ১৫ দিন। (২) এই পথ জনবহুল এবং কৃষিজ খাঁনজ ও প্রাণীজ সম্পদে 
সম্‌দ্ধ দেশের উপকুলসংলগ্ন হওয়ায় সারা বংসর পণ্য ও যান্রীর প্রাচ্য লক্ষ্য করা যায়। 
(৩) জৰালানীর কোন অভাব হয় না, ইউরোপে কয়লা, মধ্যপ্রাচ্যে খানজ তেল, ভারতে 
কয়লা এবং পূ্বপ্রান্তে খানজ তেল রহিয়াছে । (৪) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের 
মধ্যে বাঁণজা বৃদ্ধির সহিত সাংস্কৃতিক যোগ্রাযোগও বুদ্ধি পাইয়াছে। &) এই পথের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব অধিক । 

অসুবিধা: (১) এই খালপথ সংকাণ' হওয়ায় বৃহদায়তন জাহাজ চালতে পারে 
না। সাধারণত £০-৪৫ হাজার টনের অধিক জাহাজ এই পথে চলাচল করিতে 
পারে না। (২) এই খালপথের সামান্য দুরত্ব আতিক্রম কারতে জাহাজসমহের ১২ 
ঘণ্টা সময় লাগে । ইহা অত্যন্ত বেশি। (৩) এই পথে শহল্কের হার অত্যন্ত 
বেশি৷ (৪) আরব দুনিয়ায় রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে এই পথ প্রায়ই 
অসীবধাজনক হইয়া উঠে । 

বাণিজ্য: সয়েজ পথে প্রাচাদেশ হইতে চা, কফি, রবার, তেলবগজ, তুলা, 
রেশম, পশম, চর্ম“, পাট, পাটজাত দ্রব্য, খনিজ তেল, খানজ পদার্থ প্রস্ভীত অস্ট্রেলিয়া 
হইতে পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, চর্ম প্রভৃতি ইউরোপ ও আমোরকার বাজারে রপ্তানি 
হয়। ইউরোপ ও আমোরকা হইতে যন্য, বন্তাংশ, বৈদয়াতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক 
দ্রবা, সার ও অন্যান্য শিঞ্পজাত দ্রব্য এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রোলয়ার বাজার সমূহে 
আমদানি হইয়া থাকে । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ পণ্য এই পথে 
চলাচল করে । 

পানামা খাল ( Panama Canal ): উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে 
সংকাণ পানামা ধোজক। ইহার পুব'প্রান্তে আটলাণ্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমপ্রান্তে 
প্রশান্ত মহাসাগর । পূর্বে আমোঁরকার পূব উপকুলের সাঁহত পশ্চিম উপকূলের জলপথে 
যোগাযোগের একমার উপায় ছল দক্ষিণ আমেরিকার দাক্ষণ প্রান্তে অবস্থিত হর 
অন্তরগপ পথ । ইহা যেমন ছল সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সংকুল তেমনি ছিল বিপদ- 
সংকুল॥ পানামা যোজকের মধ্য দয়া পানামা খাল কাটার ফলে দই মহাসাগরের 


২৯৪ পারবহণ ও বাণিজ্য পথ 


মিলন ঘটিয়াছে এবং আমোঁরকার উভয় উপকূলের মধ্যে একাঁট সহজ জলপথে 
যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে ৷ 

পানামা যোজকাঁট পরৰ্বতসংকুল। এ অঞ্চলের পূর্বপশ্চিমে বিভিন্ন উচ্চতায় 
অবস্থিত গাটন ও মিরা ফ্লোরস: হৃদ দুইটিকে যুক্ত করিয়া খাল খাটা হয়। আমেরিকা 
যতুন্তরাষ্ট্র পানামা সরকারের নিকট x ১ 
হইতে এই অঞ্চলের বিদ্তীণ এলাকা 
ইজারা গ্রহণ করে ও নানা প্রাকীতিক 
প্রাতকুলতাকে তুচ্ছ কারয়া এই খাল 
পথ নির্মাণ করে। ১৯০৭ সালে 
ইহার কার্য শুরু হয় এবং ১৯১৪ 
সালের ১৫ই আগস্ট এই খালপথ 
জাহাজ চলাচলের জন্য উ“মনন্ত করা 
হয়। পানামা খাল ৬৫ ক. মি. 
দীর্ঘ, ৯২ হইতে ৩০৫ মি. প্রশস্ত 
এবং ১২৫ গিটার গভীর । এই 
খাল পথ পার্বত্য অণল দয়া নির্মাণ 
কারবার জন্য ৬টি লকগেটের 
সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এই খাল পথ অতিক্রম করিতে একটি 
জাহাজের ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে! সংয়েজ খালের তুলনায় এই খাল খননে অনেক 
বোঁশ কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এই পথে দৈনিক গড়ে 
১০-১২টি জাহাজ যাতায়াত করে । এই পথ আমেরিকা য্য্তরাণ্টোর নিয়ন্ত্রণাধীন । 

সুবিধা: (১) পানামা পথে উত্তর ও দাঁক্ষণ আমেরিকার উভয় উপকূল 
নিকটতর হইয়াছে । আমেরিকা যত্তরাষ্টের পূব উপকূলের নিউইয়র্ক ও পাঁশচম 
উপকূলে স্যানফ্লাণ্সিগ্কোর মধ্যে দূরত্ব হাস পাইয়াছে প্রায় ১২,৪৮০ কি. মি-। 
আমেরিকা যুন্তরাণ্ট্রের পূর্ব উপকুলের নিউইয়র্ক বন্দর হইতে দাক্ষণ আমোরকার 
পাঁশ্চম উপকূলে চিলির অন্তগ'ত ভ্যালপারাইপো ম্যাজেলান প্রণালী পথে ১৩,5৪০ 
কি. মি. কিন্তু পানামা পথে মাত ৭৫৬০ কি মি. ৷ অনুরূপভাবে নিউ ইয়ক 
হইতে নউাজল্যাণ্ডের দূরত্ব ম্যাজেলান পথে ১৮,০৮০ কি. মি. এবং পানামা পথে 
মাত ১৩,১০০ কি মি.। (২) পানামা পথ ইউরোপ হইতে অস্ট্রেলয়া, নিউজিল্যান্ড 
এবং এশিয়ার প্‌বপ্রান্তীয় চীন-জাপান প্রভাতি দেশের দরত্বও হ্রাস কারয়াছে। 
(৩) পানামা পথ খোলার ফলে আমেরিকার উপকুলীয় বাণিজ্যের বহুল প্রসার 
ঘাটয়াছে। ইহা বাতীত আমোরক্কা-অস্ট্রেলয়া এবং ইউরোপ-অস্ট্রোলয়া ও দূর 
প্রাচ্যের বাণিজোর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। (৪) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূল ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ হইয়াছে । (৫) 
আমেরিকায় প্রচুর কয়লা ও খনিজ তৈল পাওয়া যায় বলিয়া এই পথে জালানীর 


fj 


বিমান পথ ২৯৫ 


অভাব হয় না। (৬) আটলাশ্টিকের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের এই পথে সহজ 
যোগাযোগ রাজনৈতিক দিক হইতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

অন্ুবিধ1 (১) পানামা খাল পথে ৬টি লক গেট থাকায় জাহাজের সহজ 
চলাচল ব্যাহত হয় এবং মাত ৬৫ ফি. মি দূরত্ব অতিক্রম করিতে জাহাজের ৭-৮ 
ঘণ্টা সমর লাগে । (২) পানামা খালের উভয় পাশ্ব অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত 
অঞ্চলের অভাব ॥ (৩) প্রশান্ত মহাসাগরের বৃকে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব 
আমোরকা: দুরপ্রাচা জলপথের উন্নতির প্রতিকূল । (8) পানামা পথ খোলায় 
আমেরিকারই সর্বাধিক সুবিধা হইয়াছে । অপরাপর দেশের সংবিধা নগণা ৷ 

বাণিজ্য : পানামা পথে গম, তুলা, রাবার, কফি, চিনি, কাণ্ঠ, কাণ্ঠমণ্ড, পশুজাত 
দ্রব্যাদি, মৎস্য, তৈলবাঁজ, নাইট্রেট, খাঁনজ তেল ইত্যাদি আমেরিকার 'বাঁভন্ন বন্দরে 
চলাচল করে । এই পথে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দ্‌রপ্রাচ্যের মধ্যে পশম, রেশম, 
দুগ্ধজাত দবা, মংসা, মাংস, শিক্পজাত দবা ইত্যাদির আমদানি-রপ্তানি ঘটিয়া থাকে । 


বিমান পথ ( Air Routes ) 


গাতিনির্ভর আধুনিক যুগে বিমান পথের ও মাধ্যমের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান । 
মানুষের মনের গতির সাহত পাল্লা দিতেই যেন আধুনিক নানা ধরনের [বিমানের 
আ'বচকার । ডাকোটা হইতে জাম্বো জেট ও সম্ভাব। কনকর্ড বিমানের ব্যবহার মানুষের 
আকাশ বিজয়ের নিরলস সাধনার এক অতু।*্জুল নিদর্শন বিমান একসময় দেশরক্ষা 
ও যুদ্ধের প্রয়োজনেই সবণধিক বাবহাত হইত। কিন্তু বর্তমানে যাহ বহন ইহার প্রধান 
কার্য হইলেও পণ্য পারবহণেও ইহার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতেছে । আধুনিক 
বিমানে । জাদ্বো জেট বোয়িং ৭০৭) পাঁচ শতাধিক যাত বহন কোন অসাধারণ ঘটনা 
নহে । হাল্কা হইতে মাঝারি ধরনের নানাবিধ পণা যেমন--অস্ল্রশস্র, গোলাবারুদ, 
খাদাশসা, হালক! ও মৃূলাবান উধধপর ইত্যাদি বিমানে পরিবাহিত হয়। 

বিমান চলাচলের জনা কোন পথ নির্মাণের প্রয়োজন হয় না । কিন্তু বিমান 
অবতরণ ক্ষেন্ত (Runway ), সংলগ্ন বিমান বন্দর গঠন ও পরিচালনা খুবই বায়বহুল। 
বিমানের ভাড়া এই কারণেই অনেক বোশি। সৃতরাং শিল্পোপ্রত দেশ বাতত অনা 
কোথাও বিমান ভ্রমণ তেমন জনপ্রিয় নহে। বাণিজ্যিক সাধারণ প্রয়োজনে বিমান 
বাবহার যথেষ্ট বায় সাপেক্ষ । বিমান পরিবহণের সহিত যুক্ত প্রচুর দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও 
কারিগর থাকা প্রয়োজন ॥ বিমান পাঁরবহণ আবহাওয়ার উপর নিভ'রশশীল বলিয়া 
খুবই বিপদসক্কুল ৷ 

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৭৩০০টি বিমান বন্দর আছে। ইহার মধ্যে উত্তর 
আমোরকায় প্রায় ৪,৬০০ অবাস্থিত । বিমান পাঁরবহণে আমেরিকা যবন্তরাণ্ম বিশ্বে 
প্রথম স্থান আঁধক্কার করে। সমগ্র পৃথিবীর বিমান যাদের মধ্যে প্রায় ৫০% 
আমোরিকা য্যন্তরাণ্ট্রে যাতায়াত করে । এই দেশের বিভিন্ন বিমান সংস্থার মধ্যে 11) 
United Airlines, TransWorld Airlines (TWA ), Pan American 


২৯৬ পারবহণ ও বাণিজ্য পথ 


Airlines ( PAA ) এবং Eastern Airlines বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমোরকা 
য্ন্তরাষ্টেরে নিউ ইয়ক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শ্রে্ঠ বিমান বন্দর । অন্যান্য বিমান 
বন্দরের মধ্যে চিকাগো, ওয়াশংটন ডিস. লস এঞ্জেলস্‌, সানফ্রানসসকো, মিয়াম, 
কানাডার মাস্ট্রল, টরণ্টো. ভ্যাৎকুভার অত্যন্ত ব্যস্ত বিমান বন্দর হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 

আমেঁরকা যুন্তরাষ্ট্রের পরেই বিমান পাঁরবহণে পশ্চিম ইউরোপের স্থান । পশ্চিম 
ইউরোপের আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগনুলর মধ্যে বৃটিশ যযন্তরাঞ্জোর British 
Airways, British European Aitways, নেদারল্যাণ্ডসের [01 পশ্চিম 
জার্মানীর Lufthansa, ইতালির Alitalia, ফ্রান্সের Air Fance এবং 
ক্যাশ্ডিনোভয়ার Scandinavian Air Services উলেখযোগা । লগ্ডন, প্যারা, 
রোম, বাঁলন, ভিয়েনা, জেনিভা, ম্যাঁদ্রড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিমান বন্দর । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় বিমান সংস্থা 45:০০ দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে 
পণ্য ও যান বহন করিয়া থাকে । মস্কো, লোলনগ্রাড, ?কয়েভ, রস্টোভ, ভল্গোগ্রাড 
উল্লেখবোগ্য বিমান বন্দর | 

এশিয়া, আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া ও দাঁক্ষণ আমেরিকার 'বাঁভন্ন দেশেও বিমান 
পরিবহণ ক্রমশ গুরুত্ব পাইতেছে । এই সকল দেশের মধ্যে জাপান, চীন, ভারত, 
অস্ট্রোলয়া ও আর্জে“ণ্টনা বিশেষ উল্লেখযোগা । 

জান্তর্ভাতিক বিমানপথ (Tr৪ns- World Route) : পাঁথবীতে বর্তমানে 
নয়ালাখত ৬ট আন্তজণাঁতক মান পথ বর্তমান । 


বিমান পথ শাখা ও সংযোগকারী বন্দর 
(১) ইউরোপ-আমেরিকা (১) ইউরোপ ও আমোরকার মধ্যে 
বিমানপথ যোগাযোগকারা আন্তর্্রণ'তক বিমান পথ। 


প্যারিস-লণ্ডন হইতে আটলাণ্টিক আঁতক্রম 
কাঁরয়া কানাডার অটোয়া এবং আমোঁরকা 
যুন্তরাণ্টরের নিউইয়ক পৌছায় । 

(২) ইউরোপ-এশিয়া-অস্ট্রোলয়া (২) ফ্রান্সের মার্সেই হইতে আফ্লুকার 
বিমানপথ ডাকার বন্দর এবং আটলাণ্টিকের অপর 
পারে দক্ষিণ আমোরকার পারনামবুকো 

হইয়া চিলির স্যাঁণ্টয়াগো পৌছায় ৷ 
ইউরোপ, এশিয়া ও ওঁশয়ানিয়ার 
মধ্যে যোগসাধনকারশী আন্তর্জাতিক 
বিমানপথ । লণ্ডন-প্যার হইতে মাসেই, 
কায়রো, বাগদাদ, করাচী, দিল্লী, 
কাঁলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ডারউইন 

হইয়া সিডনি পধন্ত এই পথ বিস্তৃত ৷ 


A 


নল পথ ২৯৭ 


বিমান পথ শাখা ও সংযোগকায়ী বন্দর 
(৩) ইউরোপ-সোভিয়েত ইউানয়ন- (৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই এই 
পর্ব এশিয়া বিমানপথ পথ সামাবদ্ধ। মস্কো হইতে ক্রামশোভস্ক, 
'চিটা, ইক্ষুটস্ক হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর 
ভাডিভোস্টক পর্য'ন্ত সর্ব চলাচল করে। 
(৪) ইউরোপ-আফ্রিকা (৪) ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে 
বিমানপথ সংযোগকার আন্তর্জাতিক বিমানপথ । 


লগ্ডন হইতে আফ্রিকার আলেবজান্দয়া- 
কায়রো হইয়া দক্ষিণে কেপ টাউন পর্যন্ত 
বিস্তত। ইহার শাখা মহাদেশের পর্ব 


ও পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত। 
(6) আমোরকা-এাশয়া-প্রশান্ত- (৫) আমোরকা, এশিয়া ওওিয়ানিয়ার 
মহাসাগরীয় বিমানপথ! মধ্যে সংযোগসাধক আন্তজাতিক 


'বিমানপথ। আমেরিকার পাঁশ্চম উপকূলের 
সানফ্রাম্সিসকো, লম এঞ্জেল ও 
পোর্টল্যাপ্ড হইতে এশিয়ার টোকিও, 
সাংহাই, ম্যানিলা, ওঁশয়ানিয়ার সিডনি, 


ওয়োলংটন পর্যন্ত এই বিমান পথ বিস্তৃত। 
(৬) উত্তর আমেরিকা ও দ'ক্ষণ (৬) আমোঁরকা যযন্তরাণ্ট্রের নিউইয়র্ক 
আমেরিকা বিমানপথ হইতেদক্ষিণ আমোরকার বংয়েনাস আয়ার্স 


িয়োড-জোনিরো, সাণ্টিয়াগো ইত্যাদি 

এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হাভানা ও 

হাইতি পধন্ত এই বিমান পথ বিদ্তৃত। 
নলপথ ( Pipeline ) 


বর্তমান যুগে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাঁরবহণে নলপথের ব্যবহার ক্রমাগত 
বদ্ধ পাইতেছে। খনিজ তেলক্ষেন্র হইতে শোধনাগারে নলপথেই তেল প্রেরণ করা হয়। 
জলপথের দৈথেন আমেরিকা যুন্তরাণ্ট প্রথম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বতীয়। আমেরিকা 
যান্তরাণ্টরে জালের মত নলপথ বিস্তৃত ৷ মধ্যপ্রাচোও বহুদূর বিস্তৃত নলপথ দ্বারা তেল* 
ক্ষেত্রের সাঁহত তেল রপ্তানিকারণ বন্দরের সাঁহত যোগাযোগ চ্ছাপন করা হইয়াছে। 
নিয়ে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নলপথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল । 


দেশ নলপথ 
সোভিয়েত (১) ককেশাস অঞ্চলে বাকু হইতে কৃষ্ণসাগরের তাঁরে বাটুম এবং 
ইউনিয়ন গ্রজানও মাইকপ হইতে কৃষ্ণ সাগরের তাঁরে তুয়াপসে পথন্ত 


তেলবাহী নলপথ। 


২৯৮ 


দেশ 
সোভিরেত 
ইউনিয়ন 


আমোরকা 
যুক্তরাষ্ট্র 


মধ্যপ্রাচ্য 


(২) 


(>) 


(৯) 


(১) 


পাঁরবহণ ও বাণিজ্য পথ 


নলপথ 
উরাল অঞ্চলে বাশাকরিয়ার তুইমাঁঝ হইতে ওমগ্ক পর্যন্ত এই 
দেশের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তেলবাহণী নলপথ ৷ 
ইশ্ডিয়ানা-ইীলিনয় রাজ্য হইতে আটলা্টিক উপকুলবতাঁ 
বোণ্টন-ফিলাডেলাফয়া পর্যন্ত নলপথ ৷ (২) টেক্সাস হইতে 
ওকলাহোমা ॥ (৩) টেক্সাস হইতে নিউ অরলিয়+। 
সৌদ আরবের ধাহরান হইতে বাহোরন দ্বীপে অবাস্থিত 
শোধনাগার (২) ইরানের তৈলক্ষেত্র মসাঁজদ-ই-সুলেমান, 
গাছসারণ হইতে ২৪০ কিম. দূরে আবাদান শোধনাগার । 
(৩) ইরাকের িরকুক মসুল হইতে ভূমধ্যসাগর তাঁরবর্তাঁ 
হাইফা, ব্রিগাল এবং বানিয়াস বন্দর পর্যন্ত । 
আসামের নাহারকাটিয়া হইতে বিহারের বারাউীন, উত্তর 
প্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হলাদয়া পর্যন্ত । (২) 
বম্বে হাই ও বরোদা হইতে উত্তর প্রদেশের মথুরা পর্যন্ত । 
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৩০২ পারবহণ ও বাঁণজ্য পথ 


[প্রশ্ন : (১) বিশ্বের সর্বাধিক ব্যস্ত সমদদ্রপথ কোনটি ? উহার গু বিশ্লেষণ কর। (২) 
ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য প্রসারে কোন, জ্রলপথের গুরুত্ব বেশী ? এ পথে পাঁরব।হিত পণ্য সামগ্রণ 
ক কি? (৩) সয়ে ও পানামা খালের অ্থনোঁতক গুরুত্ব আলোচনা কয়। (8) আন্তজাঁতক 
বিমান পথের বত'মান গুরুত্ব আলোচনা কর।] 

অনুশীলনী ১৩ 

১, পরিবহণের অথনৈ1তক গুরুত্ব আলোচনা কর ॥ স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ- 
পথে পরিবহণের সুবিধা ও অস্থুবিধা আলোচনা কর। 

[ Discuss the economic importance of transport. Discuss 
the advantage and disadvantage of Roadways, Waterways and 
Airways. ] 

২, কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিক! উপযুক্ত 
উদাহরণসহ পর্যালোচন1 কর । 


1 Explain with specific examples the influence of transport 


in the economic development of a region. ] 
[ W. B: H. S. C. Exam., 1979 ] 


৩। (ক) পৃথিবীর অথ নৈতিক কাধাবলীর বণ্টনে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 
সহন্ধে আলোচনা কর। 

(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক স্থযোগ-স্থবিধা আলোচনা কর। 

[ (৪) Discuss the importance of transport in the world 
distribution of productive activities. 


(b) Mention the relative importance of various modes of 
transport. ] [ W. B. H. S. C. Exam., 1982 ] 

৪ | বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক গুরুত্ব ও অন্ুবিধার কথা 
আলোচনা কর । 


[ Discuss the relative importance and drawbacks of different 
modes of transport. ] [ W. B. H. S. C. Exam., 1984 ] 


৫। আন্তৰ্মহাদেশীয় রেলপথ কি? বিশ্বের প্রধান তিনটি আন্তমহাদেশীয় 
রেলপথের নাম লিখ ও উহাদের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। 

[ What is Trans-continental Railways? Name the three 
major Trans-continental Railways of the world and analyse 
their economic importance ] 

৬। আস্তদেশীয় জলপথ কি? দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ইহার ভূমিকা 
আলোচনা কর। জার্মানী ও ফ্রান্সের আত্যন্তরীণ জলপথের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব 
আলোচনা কর । 

[ What is inland water ways? Discuss its role on the 


economic development of a country. Discuss the characteristics 
‘and importance of inland water ways of Germany and France. ] 


অনুশীলনী ৩০৩ 


৭। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপখের বর্ণনা দাও এবং ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বের 
কারণ দেখাও । এই সমুদ্রপথের স্থবিধা ভোগ করে এইরূপ পাঁচটি দেশের নাম লিখ। 

[ Describe the North Atlantic Ocean Route and account for 
its commercial importance. Name five countries that are 
benefited by this Ocean route, ] [W. B. লু, 5. C. Exam., 1980 ] 

৮। বাণিজ্যপথ হিসাবে স্থয়েজ ও পানামা খালের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। 

{ Briefly discuss the economic importance of the Suez and 
Panama Canal Routes as highways of commerce. ] 

[ W. B. E.. C. Exam., 1981 ] 

৯। বাণিজ্যিক পরিবহণে নিম্নলিখিত রেলপথ ও জলপথের গুরুত্ব আলোচন। 
কর। বিভিন্ন পথের উপর অবস্থিত শহর ব! বন্দরের নামোল্লেখ কর। 

(ক) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ, (খ) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, 
(গে) উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ, (ঘ) স্থয়েজ খাল পথ, (উ) পানামা খাল পথ । 

[ Discuss the importance of the following Railways and 
Waterways in commercial transport. Point out the name of 
city or Port situated on these routes: (a) Canadian Pacific 
Railways, (b) Trans-Siberian Railways, (c) North Atlantic Sea 
Route, (0) Suez Canal Route, (e) Panama Canal Route, ] 


( Trade Centre—Ports and Cities ) 


টি ৪ | বাণিজ্য কেন্দ্র-_বন্দর ও শহর 


মানুষের সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাহত বাভিন্ন প্রকার সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইয়া চালয়াছে । এই বপডল চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত 
নাই। আদম সমাজের ব্যান্তগত উৎপাদন প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে সমান্টগত বৃহদায়তন 
উৎপাদন ব্যবস্থায় পারণত হইল । শ্রমাবভাগ, বিশেষায়ন ও বানময়ের সৃষ্টি হইল। 
উৎপাদন কেন্দ্র হইতে পণ্য সামগ্রী দেশ-বিদেশের বাভিন্ন প্রান্তের ভোগকেন্দ্ে দ্রুত 
লেনদেনের বা বণ্টনের আবশ্যকতা দেখা দিল! ফলে পণ্য লেন-দেন ও ইহার 
আন[যাঁ্গক কার্ধাবলীকে ঘারয়া উদ্ভব হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের । আধুনিক 
বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন কেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি 
হইয়াছে উহা দূর কাঁরতে বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে পণ্যাদ সংগ্রহ কাঁরয়া ভোগ- 
কারধগণের নিকট সরবরাহ করাই বাণিজ্যের প্রধান কার্য। যে সকল নিঁদক্ট স্থানে 
{বাভিন্ন প্রকার লেন-দেন ঘটে এ সকল স্থানকে বলা হয় ব্যবঙগাকেন্দ্র বা বাঁপজ্য কেন্দ্র। 
বৰ্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা, পণ্য মত 
রাখবার গুদাম, ব্যাংক, বাঁমা, ডাক ও তার প্রভাত বিভিন্ন আন[বাঙ্গক বিষয়ের সহজও 
সলভ বাবদ্থাপনা একান্ত আবশ্যক । যে সকল স্থানে লোকবসতি ঘন, লোকজন 
সহজে মিলিত হইতে পারে ও তাহাদের পণ্য দ্রব্যাদি সহজে হল্তান্তর করিতে পারে এ 
সকল স্থানেই বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে । আবার পণ্য পারবহণের সবিধাকে কেন্দ্র 
কাঁরয়া রেল, সড়ক, বিমান, জাহাজ প্রভীতর মিলনস্থলেও বাবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গাঁড়য়া 
উঠে। খাল, নদী বা সমুদতীরে জলযানসমূহের নিরাপদ আশ্রয়গ্থলে যে সকল 
বাণিজাকেন্দ্র গাঁড়য়া উঠে উহাদিগকে বন্দর বলা হয়, এবং দেশের অভ্যন্তরে পণ্যোৎ- 
পাদন কেন্দ্রে, শহরে বা রেল-সড়ক যোগাযোগ পথের উপর যে সকল বাণিজ্য কেন্দ্র 
স্থাঁপত হয় উহাদগকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র বলা হয় । 


বন্দর ও পোতীশ্রপ্স ( Ports and Harbours ) 

স্থলভাগ হইতে জলপথে এবং জলপথ হইতে স্থলভাগে পণ্য পারবহণের সযাবধাযন্ত 
কেন্দ্রকে বন্দর বলে । এই সকল কেন্দ্র মারফত দেশ-বিদেশে পণ্য প্রেরণ বা দেশ- 
বিদেশের নানাস্থান হইতে সংগৃহণত পণ্য সামগ্র দেশের বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে বণ্টনের 
বিশেষ সঃবিধা হয় । এই কারণে বন্দরকে বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার বলা হয়। দেশের 
{বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কৃষিজ, খাঁনজ, প্রাণীজ নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার বন্দরের মাধ্যমেই 
সংগৃহণত হইয়া উৎপাদনকেন্দরে প্রেরিত হয় এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আবার বন্দরের 
মাধামেই বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে বশ্টিত হয়: বন্দরের মাধ্যমেই বিদেশ হইতে দেশের 
প্রয়োজন অনুযায়শ পণ্যাদি আমদানি করা হয় এবং দেশের রপ্তানিযোগ্য উদ্ধৃন্ত 

৩০৪ 


‘বন্দর ও পোতাশশ্রয় ৩০৫ 


পণ্যাঁদ বিদেশের বাঞ্জারে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন দেশ বন্দরের মাধ্যমে এক 
দেশ হইতে পণ্যসামগ্রী আমদানি করিয়া নিজ দেশে ব্যবহার না করিয়া অন্য দেশে 
এ পণ্য সামগ্রী রগ্তানি করিয়া মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। এই প্রকার বাণিজ্যকে 
পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য ( Entrepot trade ) বলে ॥ বন্দরের মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ 
এলাকায় পণ্যসামগ্রণ দেশাবদেশে প্রোরত হয় বা বিদেশ হইতে সংগৃহ?ত পণ্যসামগ্রণ 
যে বিস্তীর্ণ এলাকার চাহিদা পূরণ করিয়া থাকে এ এলাকাকে বন্দরের পশ্চাদভূমি 
বলা হয় । আঁধকন্তু বন্দরে জাহাজের মাল খালাস করা বা বোঝাই করা ইত্যাদি কাষে'র 
জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রর প্রয়োজন তেমনি জাহাজসম.হের মেরামত, জবালানগ গ্রহণ 
প্রভাত কারের জন্য বন্দরনংলগ্ন ধান্ত্িক ব্যবস্থাযুক্ত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্ুও আবশ্যক । 
এই প্রকার আশ্রয় কেন্দ্রকে পোতাশ্রর বলা হয় । বন্দর গঠনে পশ্চাদভম ও পোতাশ্রয়ের 
গুরুত্ব অপারসীম । 

বন্দরের শ্রেণীবিভাগ ( Classification ০£ Ports): বন্দরের গঠন, 
অবস্থান ও কায অন_যায় ইহাকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। 

গঠন অনুযাখ্রা! বন্দর প্রধানত দুই প্রকার-_দ্বাভাবিক বন্দর ও কুরিম বন্দর ৷ 
ভৌগোলিক, অথনোতিক ও অন্যান্য পাঁরবোশক আন[কুলো যে সকল বন্দর গাঁড়য়া 
উঠে উহাঁদগকে স্বাভাবিক বন্দর বলে। বোম্বাই, লণ্ডন, ইওকোহামা প্রভৃতি 
স্বাভাবিক বন্দর ৷ ভৌগোলিক পরিবেশ আদৌ বন্দর গঠনের অনুকূল নহে । কিন্তু 
অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় প্রাকীতক প্রাতকুপতা দূর করিয়া যে 
বন্দর গঠন করা হয় উহাকে কুন্রম বন্দর বলে। ভারতের মাদ্রাজ একট কৃত্রিম বন্দর ॥ 

অব'্থান অনুযায়ী বন্দরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়__ 

(৯) সমুদ্ৰ বন্দর (5০ ৮০৫): সমুদ্র তাঁরে অবাস্থত বন্দরকে সমুদ্র বন্দর 
বলে। ভারতের বোম্বাই, অস্ট্রোলয়ার [সডাঁন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান- 
1নসকো সমদুদ্র বন্দর । 

(২) উপশাগরায়র বল্দর (7৫5 7১০::): উপসাগরের তীরে গঠিত বন্দরকে 
উপণাগরণর় বন্দর বলে। ভারতে বঙ্গোপসাগরের তারে [িশাখাপত্তনম, আমেরিকার 
মৌক্সকো উপসাগরের তাঁরে গ্যালভাম্টোন উপসাগরীয় বন্দর ৷ 

(৩) নদী বন্দর (Riverine Port): নদীর তারে যে সকল বন্দর 
গড়মা উঠে উহাদগকে নদী বন্দর বলে। যেমন_-ভারতে হুগলণী নদীর তাঁরে 
কলিকাতা বন্দর, ইংলণ্ডে টেমম নদীর তাঁরে লণ্ডন বন্দর ইত্যাদি । 3 

(৪) মোহন৷ বন্দর ( Estuary Port ): নদীর মোহনায় গঠিত বন্দরকে 
মোহনা বন্দর বলে। যেমন-বৃটিণশ যযুন্তরাঞ্দ্যে ক্লাইড নদীর মোহনার অবাস্থিত 
গ্রানগো, চীনের 1সণাকয়াং নদীর মোহনায় হংকং বন্দর । 

(৪) ভূদ বন্দর (8০ Por€): হদের তীরে কোন বন্দর গড়িয়া উঠিলে 
উহাকে হুদ বন্দর বলা হয়। আমেরিকায় মিচিগান হদের তীরে চিকাগো, ঈর?ী- 
হদের তখরবতাঁ বাফেলো হুদ বন্দরের উদাহরণ । তাল 79 
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৩০৬ বাণিজ্য কেন্দ্র_বন্দর ও শহর 


(৬) খাল বন্দর (087291 Port): বাণিজ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত খাল পথের 
উপর অবাঁদ্থত বন্দরকে খাল বন্দর বলা হয়। যেমন-__সংয়েজ খাল পথের উপর 
আল-ইসমাইলিয়া আল-কাবা প্রভাতি বন্দর । 

কার্য অনুযায়ী বন্দরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়_ 

(৯) আমদানি বন্দর ( [mportin6 Port): যে সকল বন্দরের মাধামে 
রপ্তানি অপেক্ষা পণাসামগ্রঈর আমদানি অধিক হয় উহাদিগকে আমদানি বন্দর বলা 
হয়। ভারতের বোম্বাই, আমেরিকা যুব্তরাণ্ট্রের বোস্টন এই জাতীয় বন্দর ৷ 

(২) রপ্তানি বন্দর ( Exporting Port ): কোন বন্দরের মধ্য দিয়া যখন 
আমদানি অপেক্ষা অধিক পণ্য ‘বিদেশে রপ্তানি হয় তখন এ প্রকার বন্দরকে রপ্তান 
বন্দর বলা হয়, যেমন-_ভারতের পারাদীপ বন্দর ৷ 

(৩) পুনঃরপ্তানি বন্দর ( Entrepot Port): কোন কোন বন্দরের 
মাধামে কোন দেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার না 
কাঁরয়া অপর কোন দেশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে রপ্তানি করা হয়। এই প্রকার 
বন্দরকে পুনঃরগ্তানি বন্দর বলে এবং বন্দরের এই সকল কার্যকে আমদানি অন্তে 
রস্তানি বলা হয়। 

বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা ( Conditions for the development 
০£ ০৪): বন্দর গঠনের অনুকুল অবস্থাসম্‌হকে প্রধানত ভৌগোলিক ও 
অর্থনৈতিক এই দই প্রকার পাঁরবেশের অন্তর্গত বলা যায় ৷ 

ভৌগোলিক পরিবেশ: ভৌগোলিক পারবেশের অন্তভুত্তি অবস্থাসমহের 
মধ্যে নয়ালাখতগহ্লি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

(১) ভগ্ন উপকূল : উপকুলভাগ কঠিন ও ভগ্ন হওয়া প্রয়োজন । অর্থাত জল- 
রাশি স্থলভাগের গভশরে প্রবেশ কাঁরয়া এক মুখখোলা যে জলভাগের সৃষ্টি করে এ 
সকল স্থানে বন্দর গঠন সহজ হয়। কারণ এ জলভাগের অগ্রবতাঁ তীরভামিতে বাহির 
সমটদ্রের ঢেউ প্রতিহত হয় ও অভ্যন্তর ভাগে জাহাজসমূহ নিরাপদে অবস্থান করিতে 
পারে । উপকুলভাগ কঠিন ‘শলা দ্বারা গাঠত না হইলে তরঙ্গাঘ।তে উহা সহজে ক্ষয় হয় 
ও বন্দরের ক্ষতি হয়। ইউরোপের উপকুলভাগ ভগ্ন ও কঠিন শিলাগঠিত বালয়া এ 
সকল স্থানে কয়েকাট বিখ্যাত বন্দর গাঁড়য়া উঠিয়াছে ॥ 

(২) খাড়ি ও জলরাশির গভীরতা : উপকুলভাগ গভীর খাঁড়বযন্ত কিন্তু 
নাতিউচ্চ হওয়া উচিত! জলরাশির গভারতা যথেষ্ট না হইলে বড় বড় জাহাজের পক্ষে 
তারে আসা সম্ভব নহে । আবার তারভূঁমি জলভাগের সমতল হইতে আতীরন্ত উচ্চ 
হইলে জাহাজে পণ্য বোঝাই বা জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা অস্মাবধাজনক । 

(৩) পোতাশ্ৰয় : বাহিরে সমুদ্রের ঢেউ, ঝড় ঝঞ্ধা, স্রোত প্রভাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া এবং জহালানন গ্রহণ, যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মেরামতি কার্ষের জন্য 
বন্দরে জাহাজের যে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় উহাকে পোতাশ্রয় বলে। 
উন্নত বন্দরের সহিত অবশ্যই পোতাশ্রয় যুক্ত থাকে । পোতীশ্রয় দুই প্রকার_ 


বন্দর ও পোতাশ্রয় ৩০৭ 


স্বাভাবিক ও ক্বীন্রম । উপকুলভাগের ভূ-প্রকীতি যখন ভগ্ন ও খাঁড়যুন্ত হয় এবং 
জাহাজসমূহের নিরাপদ অবস্থানের সহজ ও স্বাভাবিক সুযোগ থাকে তখন এঁ সকল 
পোতাশ্রয়কে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলা হয়। বোম্বাই, লিভারপুল, চট্রগ্রাম প্রভাত 
বন্দর সংলগ্ন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রাহয়াছে । যে সকল দ্থানের ভূ-প্রকাত ও অন্যান্য 
অবস্থা পোতাশ্রয় গঠনের পক্ষে অনুকুল নহে কিনতু অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য কোন 
কারণে যখন সম;দ্রের মধ্যে কৃত্রিম পাঁচিল তুলিয়া জাহাজসস্‌হের জন্য নিরাপদ আশ্রয়- 
কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় তখন এ সকল কেন্দ্রকে কৃত্রিম পোতাশ্রর় বলা হয় । ভারতের 
মাদ্রাজ বন্দরে এই প্রকার কৃত্রিম পোতাশ্রয় গড়িয়া তোলা হইয়াছে । 

(৪) প্রশস্ত স্থান_একাধক জাহাজ যাহাতে একই সময়ে বন্দরে নোঙ্গর 
কাঁরতে পারে বা বড় বড় জাহাজ ষাহাতে ঘোরাফেরা কাঁরতে পারে উহার জন্য বন্দর 
প্রশদ্ত হওয়া আবশ্যক । 

(6) প্রবেশপথ: বন্দরে প্রবেশ পথে চড়া বা মগ্ন শৈল থাকা খুবই 
বিপজ্জনক । প্রবেশপথ বাঁকহান, সরল, গভীর ও বোতলের মুখের মত বাঁহরের অংশ 
সর; এবং ভিতরের অংশ প্রণস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

(৬) জলবায়ু : বন্দর গঠনে জলবায়ুর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বন্দর 
সকল খতুতে কুয়াশা ও বরফমনন্ত হওয়া প্রয়োজন । অতি বৃন্টিপাত. ঝড়-বঞ্ধা প্রভৃতি 
জাহাজের নিরাপদ চলাচল এবং বন্দরের স্বাভাবিক কাজকর্মের অন্তরায় সাঁণ্ট করে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর উপকূলের বন্দর বা আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলের বপ্দরগনল 
প্রাকৃতিক প্রাতকুনতার ফলে আদৌ সমৃদ্ধ নহে । বন্দর অণ্ডলের জলবায়ু স্বাস্থাপ্রদ না 
হইলে জনবসতি গাঁড়য়া উঠে না এবং বন্দরের কার্যে‘ শ্রামকের পর্যাপ্ত যোগান পাওয়াও 
অসাবধাজনক হয় । 

(৭) জোয়ার-ভাটা: জোয়ার-ভাঁটায় বন্দরে জলের উচ্চতার. তারতম্য 
আঁতারন্ত না হওয়াই বাঞুনপয় ॥ সাধারণত ৪-৫ মিটারের বৌশ তারতম্য উন্নত বন্দরের 
পক্ষে অন্তরায় স্বরুপ । 

অর্থ নৈতিক অবস্থা : বন্দর গঠনের অনুকুল অর্থনৈতিক অবস্থাসম,হের মধ্যে 
নিয়লীথতগহলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(১) পশ্চাদৃভূমি (822650154 ) : পণ) চলাচলকেন্দ্র হিসাবেই বন্দরের 
গুরুত্ব । খে সকল অণ্টলের পণ্যপামগ্রী কোন একটি বন্দরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন 
স্থানে প্রেরিত হয় বা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং এ বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ হইতে 
আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রণ যে ‘সকল অণ্চলের মধ্যে বণ্টিত হয় এ সকল অগ্চলকে বলা হয় 
এ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি । কলিকাতা বন্দর মারফত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, গুঁড়ণা, আসাম, 
উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের কৃষিজ, খাঁনজ ও প্রাণিজ দ্রব্যাদি যেমন সংগৃহীত হয় ও দেশ- 
দবদেশের বাজারে প্রোরত হয় তেমান_কাপকাতা বন্দর মারফত বিদেশ হইতে আমদানি 
করা পণ্য সামগ্রী উপারউন্ত অণলের বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রোরত হয় । সুতরাং এই 
সমগ্র অগ্চলকে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ-ভূম বলা হয়। বন্দরের সমৃদ্ধি নিভ'র করে 


৩০৮ বাঁণজা কেন্দু--বন্দর ও শহর 


গশ্চাদভূমির সমৃদ্ধির উপর ॥ পশ্চাদভূমি বহ: বিদ্তৃত জনবহূল হইলে এবং কৃষিজ, 
খনিজ, প্রাণিজ, বনজ, শিল্পজাত প্রভৃতি সম্পদে সমদ্ধে হইলে বন্দরের উন্নাতর পক্ষে 
বিশেষ সহায়ক হয় । মোটকথা বন্দরের গুরুত্ব যেমন উহার মাধ্যমে আমদানি-রগ্তানির 
পারমাণের উপর নি/'র করে তেমনি বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ নির্ভার করে 
পশ্চাদ্ভুমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপর পশ্চাদভূমি দুই প্রকার হইতে পারে 
আমদানিপ্রধান ( distributive ) এবং রপ্তানিপ্রধান (০০95515001০ )| ইহা 
নির্ভর করে পণ্চাদভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন, অধিবাসগদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি 
ও বাঁাঁজ্যক ক্রিয়াকলাপের উপর ৷ কোন কোন বন্দরের পণ্চাদভূমির সংনাদিষ্ট সীমা 
নির্দেশ করা যায় না। অনেক সময় একই অগ্চলের পণাসামগ্রণ স্বল্প দ:রত্বে অবস্থিত 
বিভন্ন বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে৷ জার্মানিতে রাইন অববাহকার পণ্য" 
সামগ্রী এ দেশের ব্রেমেন, নেদারল্যান্ডের রটারডাম: ও বেলাজয়ামের আ্যাণ্টোয়ার্প 
বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হইয়া থাকে । 

(২) পৰ্ৰিৰহণ ব্যবস্থা: বন্দরসমূহের সাঁহত উহার পশ্চাদভূমির সহজ ও 
উন্নত ধোগাযোগ ব্যবস্থা অপারহার্য। পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য- 
সামগ্রী বন্দরে আনয়ন এবং বন্দর হইতে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী ভোগকেন্দে প্রেরণ 
অধিক ব্যয়সাধ্য হইলে উহা বাণিজ্যের অন্তরায়দ্বরূপ হয়। এই কারণে বন্দরের 
সহিত সংযোগকারণ রেল ও সড়ক ইত্যাদি আভান্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও 
সলভ হওয়া আবশ্যক । 

(৩) বন্দরের অন্যান্য অবস্থা : (ক) বন্দরের ডক বা জেটিতে পণ্য বোঝাই 
ও খালাস করিবার সহজ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ৷ বর্তমানে উন্নত বন্দরসমূহে পণ্য 
বোঝাই ও খালাসে ক্রেন, শোভেল ইত্যাঁদ যাঁন্রক ব্যবদ্থা অবলম্বন করা হয়। 
(খ) বন্দরে পণ্য নিরাপদে মজুত রাখবার জন্য মালগহদাগ, 1হমঘর গ্রভাতর ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন ৷ (গ) জাহাজের মেরামত কাষে'র জন্য ব্দরসংলগ্র ড্রাই ডক থাকা 
আবশ্যক । (ঘ) বন্দরে মাল বোঝাই করা, খালাস করা ও অন্যান্য আন,যাঁঙ্গক কাযে'র 
জন্য প্রচুর শ্রীমক ও কারিগর দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্ররোজন। (৩) জাহাজ ও 
পণ্য ইত্যাদির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত কারবার জন্য বন্দর সংলগ্ন বাঁমা ও ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান গাঁড়য়া তোলা আবশ্যক । (চ) বন্দরে প্রচালত শনুল্কের হার কম হওয়া 
আবশ্যক। কারণ শতক হার বোঁশ হইলে ব্যবসায়ীদের আমদ।নি-রস্তািতে 
উৎসাহ হাস পায়। ফলে বন্দরে জাহাজের চলাচল কম হয়। (ছ) জাহাজের 
প্রয়োঙ্নখয় জ্বালানী ও পানীয় জলের ব্যবস্থা বন্দরে অপাঁরহার্য ৷ 

(৪) রাজনৈতিক ৰ্যবন্থ৷: দেশের রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতণগলতা ওব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রসারে সরকারণ আন;কুল্য বন্দর গঠন ও পরিচালনায় [বিশেষ সহায়ক হয়। 


[প্রশ্ন : (৯) গঠন অন্যায় বন্দরকে বয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ও কিকি? পশ্চাদভাগ 
কাহাকে বলে? ইহার গুরুত্ব কঃ ৭৩) বন্দর গঠনের অন:কূল অবস্থাগথাল পর্যালোচনা কর। ] 
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শহর ও নগর ৩০৯ 


শহর ও নগর ( Towns and Cities ) Y 

‘ভগবান গ্রাম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে শহর ও নগর |. এই 
প্রবচন হইতেই শহর-নগরের উৎপত্তির বিষয় জানা যায় । মানুষের জাঁবনযানা 
প্রণালীর জটিলতা ও বহ;ম:খিতা হইতেই শহর প্রভৃতির সৃষ্টি । মানুষের সমাজে 
উৎপাদন ও বণ্টন ধারার রুপান্তর একাদকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
বিভিন্নমহখা প্রসার ঘটায় অপরদিকে তেমনি এ সকল ক্রিয়াকলাপের ছ্থানীয়করণও 
ঘটায় । ইহার ফলে মান:ষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে গাঁড়য়া 
উঠে ঘন জনবসতি ৷ এই ঘনবসাতিপূণ এলাকাগৃলিই কালক্লমে রূপান্তারত হয় আধ্যনিক 
শহর, নগর, বাবসা-বাণিজা কেন্দ্রে । সাধারণত নিয়লিখিত ক্ষেরসমূহে শহর-নগর গড়িয়া 
উঠে। শহর বা নগর গঠনে প্রায় সর্বদাই একাধিক কার্যকারণের যোগ লক্ষ্য করা যায়। 

(১) রাজধানা ও প্রশাসনকেন্দ্র: আত প্রাচীন কাল হইতেই রাজশান্তর 
ছত্রছায়ায় উহার রাঞ্ধানগকে কেন্দ্ু করিয়া উন্নত শহর ও শিল্প-বাণিজাকেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিগ্নাছে_-ভারতের দিল্লী, সোভিয়েত ইউনিয়নের মছ্কো ইত্যাদি । বত'মানকালে 
রাজশান্ত রাষ্ট্রণান্ততে পারণত হওয়ায় বিভিন্ন প্রশাসনকেন্দ্রে উন্নত শহর, নগর 
ইত্যাদ গ'ড়য়া উঠিতে দেখা যায় । ভারতের চণ্ডণগড়, ভুবনেশ্বর ইহার উদাহরণ । 

(২) যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোগ শ্ছথল: জনপথ, রেলপথ, জলপথ, 
বিমানপথ প্রস্ভীতর যোগাযোগন্থলে পণ্য চলাচলকে কেন্দ্র করিয়া শহর ও নগর গড়িয়া 
উঠে, যেমন--ভারতের বোম্বাই, নাগপুর, ইতালির জেনোয়া, মিলান, পাকিস্তানের 
করাচি, পেশোয়ার ইত্যাদি । 

৩) বন্দর ও বাণিজ/পথ: জলপথের উপর অবস্থিত বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া, 
বাণিজ্যের প্রয়োজনেই গড়িয়া উঠিয়াছে বন্দরসংলগ্র শহর ও নগর । আমেরিকার 
চিকাগো, সানফ্রানাসস্কো, ভারতের মাদ্রাজ, কাণ্ডলা, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
লেনিনগ্রাদ, ভোলগোগ্রাদ ইত্যাদি । 

(8) কুষিজ পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র: কোন দ্থানে উৎপাঁদত, 
কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া শহর গড়িয়া উঠিতে পারে, যেমন-_চা উৎপাদন 
কেন্দ্র হসাবে পশ্চিমবঙ্গের জলশাইগহাঁড়, আসামের শিবসাগর, নওগখাও। আথ ও 
তৈলব'ঁজ কেন্দ্র {হিসাবে উত্তরপ্রদেশের কানপুর গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

1৫) খনিজ উত্তোলন কেন্দ্র: খাঁন সম্পদে সমূদ্ধ অণ্চল হইতে খাঁনজ 
উত্তোলনকে কেন্দ্র কাঁরয়া শহর-নগর গাঁড়়া উঠে । ভারতের বিহারে অবস্থিত ধানবাদ, 
কোডামণা, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ, অস্ট্রেলিয়ার কালগাঁল ও কুলগাডি প্রভৃতি 
এই প্রকার শহরের উদাহরণ । 

(৬) শিল্পকেন্দ্র: যন্ত্রাশল্পকে কেন্দ্র করিয়া বহু উন্নত শিল্প শহরের সৃাণ্ট 
হুইয়া থাকে, যেমন-_ভারতের, জামশেদপুর, দ:গ্গাপুর। আমেরিকা যরক্রাণ্টের 
পিটসবাগ', ডেট্ররেট, ইংলন্ডের ম্যাগেঞ্টার ইত্যাদি । ১০৭ 

(৭) শিক্ষ! ও সংস্কৃতি কেন্দ্র: কোন কোন দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চচণকে 


৩১০: বাণিজ্য কেন্দ্র_-বন্দর ও শহর 


কেন্দ্র করিয়া শহরের পত্তন ঘটে__-ভারতের আলিগড়, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের অঝফোড 
কেম্বিঃজ ইত্যাদি ৷ 

(৮) তীৰ্থক্ষেত্ৰ ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র: অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁথ'ক্ষে্র 
গলিতে বা ধমণচচণর কেন্দ্রে শহর গড়িয়া উঠিয়াছে ; যেমন ভারতের পুরণ, গয়া, 
অমৃতসর, নবদ্বীপ, আরবের মক্কা, ইতালির ভ্যাটিক্যান সিটি ইত্যাদি । 

(৯). স্বাস্থ্য-নিবাস : পাৰ্বত্য প্রদেশে, সমুদ্র উপকূলে, মালভূমি অঞ্চলে বা 
নদীতীরে গ্বাস্থাপ্রদ স্থানে স্বাচ্থোদ্ধারের জন্য বা অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর 
বিত্তশাল? লোক সমাগম ঘটে ও ক্রমে শহরের পত্তন হয়। ভারতে হিমালয়ের কোড়ে 
কাম্মীর, দাঁজালং, ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন তারে কান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

(১০) এঁতিহাপিক স্থান : এক সময়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানেও পরব যুগে 
শহর গাঁড়য়া উঠিতে দেখা যায় ৷ ভারতের আগ্রা, লক্ষ্যো, পুণা প্রভৃতি ইহার িদণ'ন ৷ 

(১১) সামরিক কেন্দ্র: সেনানিবাস, সামারক শিক্ষাকেন্দ্র বা সীমান্ত রক্ষা 
কেন্দ্রে সামারক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পণ্যাঁদ সরবরাহ করাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে 
ব্যবসাকেন্দ্র ও শহর গাঁড়য়া উঠে । ভারতের মীরাট, দক্ষিণ-প্‌ব" এশিয়ার সিঙ্গাপুর, 
পাকিদ্তানের মুলতান, ভূমধ্যসাগরের 'জিব্রাষ্টার প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 

[প্রশ্ন : (৯) শহর ও নগর গঠনের উপযোগণ অবস্থাগংলি কি কি? (২) প্রশাসনকেন্রে, বাঁণজা- 
কেন্দ্রে এবং সামারককেন্দ্রে শহর গাঁড়য়া উাঁঠবার কারণ কি? ] 


অনুশীলনী ১৪ 

১। বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থাগুলির উদাহরণসহ আলোচন! কর। গঠন 
অনুযায়ী বন্দরকে ভাগ কর। 

[ Discuss with example the conditions favourable for the 
construction of port. Classify the ports according to the moces 
of development. ] 

২। পশ্চান্তুমি কাহাকে বলে? সমৃদ্ধিশালী পশ্চাদ্ভূমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
কর। বন্দরের উন্নতিতে পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। 

[ What is Hinterland ? Discuss the characteristics of pros- 
perous hinterland, Explain the importance of hinterland to 
the development of port. 

৩। বন্দর গড়িয়! উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ বর্ণনা কর। বন্দরের পম্চাদ্ভূমি 
বলিতে কি বুঝ? 

[ Describe the conditions suitable for the development of 
ports, What do you understand by hinterland of a port? ] 

(৬৬. B. H. S. C. Exam. 1980 ] 

৪। বাণিজ্য কেন্দ্ৰ গড়িয়৷ উঠিবার উপযোগী ভৌগোলিক কারণগুলি উদাহরণসহ 


বর্ণনা কর। 
[ Describe with suitable illustrations the geographical factors 


responsible for the growth of trade centres. } 
[ W. B. H.S. C. Exam. 1979 ; Tripura H. S. Exam. 19811 


আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর 
১ (4 ( Some Important International 
Ports and Cities ) 


[যুক্তরাজ্য ( United Kingdom } ] লণ্ডল ( London ): ইংল্যাণ্ডের 
পূর্ব উপকূলে টেম্‌ন নদীর তাঁরে মোহনা হইতে ৮৮ কি. মি. অভ্যন্তরে অবান্থিত লণ্ডন, 
একাট নদী বন্দর । ইহা যউন্তরাজ্যের রাজ্ধান] ও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ৷ 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও জাহাজের নিরাপদ আগমন ও নিগমনের সুবিধা এই, 
বন্দরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
ইহার পশ্চাদভূমি খুবই শিল্পসমদ্ধ 
এবং রেল, সড়ক ও বিশানপথে 
বন্দরের সাঁহত যন্ত। লণ্ডনের 
নিকটবতাঁ অঞ্চলে রেলইঞ্জিন, মোটর 
গাড়ী, কাগজ, বস্রবয়ন, পশম, 
রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদহ্যাতক যন্- 
পাতি প্রভৃতি তৈয়ারির অসংখ্য 
শিল্প-কারখানা বিদ্যমান । এই 
শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল 
আমদান ও উৎপন্ন পণ্যাদির 
রপ্তানি লণ্ডন বন্দরের মাধ্যমেই 
হইয়া থাকে। ইহা ব্যতগত এই চিত্র ১৫:১: লণ্ডন 
বন্দর মারফত বহ; পণাসামগ্রৎ আমদানি অন্তে পুনঃ রপ্তানি করা হয় । পাঁথবাঁর 
অনাতম শ্রেষ্ঠ রপ্তানি বন্দর হিসাবে লণ্ডন বিখ্যাত ॥ এই বন্দরের মাধ্যমে চা, 
কাঁফ, চিনি, রবার, চামড়া, পশম, তামাক, তুলা, ভুটা, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি 
আমদানি ও রাসায়ানক দুবা, যন্ত্রপাতি, মোটর, কাগজ, বৈদযাতক সাজ-সরঞ্জাম, 
ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়। চা, কফি, রবার, মশলা প্রভাত ইউরোপাঁয় 
দেশসমূহে পুনঃরপ্তানি করা হয়! 

লিভারপুল (1:০৮22০০1): ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে আইরিশ 
উপসাগরের কুলে মাসে নদীর মোহনায় অবাস্থিত এই বন্দর জলপথে বিশ্বের প্রায় 
সকল দেশের সাঁহত যুক্ত । একটি খাল দ্বারা এই বন্দর য্স্তরাজ্যের বয়ন শিল্পকেদ্দ্ 
ম্যাঞ্্টোরের সাহত যুক্ত । ইহার পণ্চাদভূমি ল্যাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার। স্ট্যাফোর্ড 
শায়ার প্রভূত অণ্ল লৌহ-ইদ্পাত, কাপপণস, পশম বয়ন, রাসায়নিক দ্রব্য বিবিধ যল্ ও 
যন্ত্রাংশ তৈয়ারির নানাবিধ শিল্পে সম:দ্ধ । ফলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে 
পশ্চাদভাঁমর সাঁহত সংযুক্ত এই বন্দর যুক্তরাজ্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ 

৩১৯ 


ক 


৩১২ আশ্তঞ্াঁতিক গুরুক্কস্প্জ কয়েকটি বন্দর ও শহর 


গৃরৃত্বপূ্ণ । আমেরিকার সহিত এই বন্দর মারফত যনন্তয়াজোর সবণধিক বাগিজা 
হইয়া থাকে। লিভারপুল বন্দরের বিপরীত দিকে অবস্থিত বাকেনহেড-এ উল্লত 
পোতাশ্রয় আছে এবং উঠা এই বন্দরের অন্তভূন্ত। এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানির 
মধ্যে কার্পাস, গম, প্রাণিজাত দ্রব্য প্রধান এবং রপ্তানি বোর মধো কার্পসবস্ত, 
যন্মপাতি, যন্যাংশ, চাঁনামাটি ও চামড়ার জিনিস প্রধান । 

গ্র্যাসগো। ( 018858০৬ ): *কটলযাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে ক্লাইড নদীর 
মোহনায় অবস্থিত গ্রযাসগো সুন্দর পোতাশ্রয় যৃন্ত একটি গুরত্বপূর্ণ বন্দর । ইহার 
পশ্যাদভূমি অগলে প্রচুর কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া এখানে বিরাট 
লৌহ-ইস্পাত শিপ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চল জনবহুল এবং কাপণল, পশম, 
কার্পেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পে বিশেষ উন্নত। ক্লাইড নদীর 
মোহনা গভীর ও প্রশগ্ত হওয়ায় গ্রীণক হইতে গ্র্যাসগো পর্য নদীর উভয় তগরে প্রায় 
বিশ মাইল স্থান জংড়িয়া বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকার সহিত এই বন্দর মারফত বািজা 
চলিয়া থাকে । এই বন্দর মারফত আমদানি পণ্যের মধো কার্পাস, পশম, খাদ/শসা, 
কাণ্ঠমণ্ড ইত্যাদি উল্লেখষোগা এবং রপ্তানি পণোর মধো নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্ুবা, রাসায়নিক দ্রবা, পশম ও কাপণাস জাত দ্রব্য প্রথান। 

হাল (0911): ইংল্যান্ডের পৃব' উপকূলে হাচ্বার নদীর মোহনার নিকট 
উত্তর তরে অবাঞ্থিত হাল একটি প্রসিন্ধ মৎসা বদর । এই বন্দরাঁট খাল ছারা ল'ড: 
ওয়েকফিজ্ড ও শোঁফিজ্ড-এর সাঁহত যুক্ত । এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভাঁম লৌহ-ই»পাত, 
পশম ও কার্পাস বশ্য শিল্পে সমহ্ধ। আবার ইহার সপ্লিকটেই উত্তর সাগরের 
বিশাল মংসাক্ষেত্র অবন্থিত। মৎস্য আহরণ ও মংসা রপ্তানিতে এই বন্দর বিশেষ 
গুরুত্থপূর্ণ। উন্নত রেল ও সড়ক পথে পশ্চাদভূমির সহিত যুক্ত । আমদানি দ্রবোর 
মধো লৌহ, কাথ্ঠ, পশম, প্রধান এবং রপ্তানির মধো কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য, 
লৌহ-ইস্পাত এবং মংস্য উল্লেখযোগ্য । 

€ ফ্ৰান্স (7806৩ ) ] আর্সেই (71875511165): ফান্সের দাঁগণ উপকূলে 
ভূমধাসাগর তীরে রোন নদীর মোহনা হইতে ৪৮ কি মি. পূর্বে এই বন্দর অবস্থিত । 
রেল, সড়ক, খাল ও নদশ পথে ইহা উর্বর ও নানা সম্পদে সম্‌দ্ধ রোন অববাহিকার 
সহিত যুক্ত। এই বন্দরের মাধামে রেশম, পশম, কার্পাস, রবার। চা, কফি, 
চামড়া, তৈলবাঁজ, মশলা, খনিজ তেল প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং নানাবিধ বিলাস 
পবা, মোটর গাড়ি, মদ), আঙ্গর। জলপাই, প্রসাধন দ্রবা, রাসায়ানক পদার্থ প্রভৃতি 
রপ্তানি করা হয়। 

লা-হাভর (1.8 চ1557৫): ফ্রান্সের উত্তর-পৃৰ উপকূলে সন নদীর মোহনায় 
আটলাণ্টিক মহাসাগর সংলগ লাহাভর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর । ফ্রান্সের কুষি- 
প্রধান অল ইহার পশ্চাদভূমি । এই বন্দরের মাধমে আমদানি দ্রব্য হিসাবে তুলা, 
গম, কফি, তামাক, রবার উল্লেখযোগ্য এবং রগ্তানি প্রবোর মধো কৃষিজাত প্রবাই 


ইউরোপের বন্দরসম্‌হ চা ৪৯০. 


প্রধান । ইংল্যান্ড ও আমোরিকার সাহিত সর্বাধিক বাণিজ) এই বন্দর মারফং হইরা 
থাকে। ইহার সম্লিকটে কয়েকটি দ্বান্থ্য কেন্য আছে । 18 | 

[ইউরোপের আল্যাগ্য বন্দর ] হামনুর্গ ( ৪৮০৪৪ ) : পাশ্চম জামণন'ঁর 
উত্তরে এলব: নদীর তাঁরে মোহনা হইতে প্রায় ১৯২ কি. মি. জভান্তরে এই বন্দর ্‌ 
অবাশ্থিত। উত্তর সাগরের সহিত যুক্ত ইহা পশ্চিম জার্মানীর সর্বাধিক গুরু্পূর্ণ. 
বন্দর ও প্রসিদ্ধ শিক্পকেন্পু। পশ্চিম জামণানীর নদীগংীীল খাল খারা পরস্পর ধুর 
এবং এলব: নদীর মাধ্যমে এই বন্দরের সহিত ধজ। কাঁয়েল খাল দ্বারা ইহা বাটিক 
সাগরের সহিত ধক হওয়ায় ইহার গরুদ্ধ অধিক বংদ্ধি পাইয়াছে। শিক্প'অধ্ামিত 
বিখ্যাত রড ও সার অঞ্চল ইহার পশ্চাদভূমির অন্তত । রেল, সড়ক, নদা ও খাল 
পথ সকল মিলিত হইয়া এই বন্দরের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে । জাহাজ নির্ম'ণ ও 
জাহাঙ্গ মেরামত এই বন্দরাগ্লের উল্লেখযোগ্য শিষ্প। কফি, কোকো, তুলা, পার্ট, 
চিনি, পশম ও নানাবিধ শিক্ণ ঘরবা এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয় এবং 
ইস্পাত যন্যপাতি, রাসায়নিক দ্রবা, লবণ, দ.ণ্ধজাত দবা ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। 
ইহার মাধ।মে পুনঃ র'তানি কার্য'ও চলিয়া থাকে। 

আ্যাণ্টোয়াপ : 4০৬৫9); বেলাঁজয়ামের শেলড (5০১৫৭৫ ) নদীর 
মোহনায় উত্তম পোতাশ্রয়যৃত্ত এই বন্দর অবস্থিত । রেল, সড়ক ও খাল পথ বারা ইহা 
বেলজিয়াম, ফ্রান্সের প্বণংশ এবং জাম'ানীর রাইন ও রড় উপতাকা পর্যন্ত বিস্তৃত 
ইহার পশ্চাদভূমির সাঁহত ধুত॥ এখানে জাহাজ নির্মাণের বাবস্থা আছে। ইহা 
ইউরোপের একটি বিশিষ্ট পুনঃ রপ্তানি বন্দর ।  খাদাশসা। তুলা, চামড়া, চিনি, 
লৌহ আকরিক, কালা প্রভৃতি এই বন্দরের মাধামে আমদানি করা হয় এবং মদ্যপ, 
কাচ, লিনেন বন্য, দংস্ধজাত দবা ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। 

রটারডাম ( R৫৮৪): ঈাইন নদীর শাখা নিউমাস নার উপর অবস্থিত 
ইহা হল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর ও জাহাজ নির্ম'ণ কেন্দ। গ্‌গভাঁর [নিউ ওয়াটারওয়ে 
(New Watetway ) খাল হারা বন্দরাট উত্তর সাগরের সহিত ঘৃঞ্জ। রাইন 
অববাহিকা ইহার পশ্চাদডাঁমি। আঁতকন্তু হলা”, জামান? ও বেলজিয়ামের 1নস্কৃত 
অগলের সাঁহত ইহার যোগাযোগ থাকায় ও বড় বড় সমৃদগাম'! জাহাজ এই বশরে 
প্রবেশ কাঁরতে পারায় ইহার গুরুত্ব অধিক। চা, চান, তুলা, কয়লা, খনিজ তেল, 
রাবার প্রতি এই বন্দরের মাধামে জামধান করা হয়। রপ্তানি প্ুবোর মখো 

/ মানাপ্রকার শিল্পজাতগুবা, দপ্থজাত প্রবা ও গবাদি পণহ প্রধান । 

ডালজিগ (1959514)1; ছিশ্চলা নদীর মোহনায় বাল্টিক সাগরের তারে 
জণান্থত ইহা পোলাণ্ডের সব+পরধান বন্দর । শিংপকেদা ও জাহাজ লিমণের কেন 
হিসাবেও ইহা বিখ্যাত৷ শশতকালে এই বন্দর প্রায়ই বরফাবৃত হওয়ার ফলে 

| বন্ধ থাকে। কাণ্ঠ, (চান, কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি প্বা। 

আমদানি প্রবোর মধো লোহ আকরিক, তুলা, পশম, নানাপ্রক্কার কামত ০ 


j টিফিন টিউনটি সর | 


৩১৪ আন্তজাতিক গুরুত্বসম্পন্ন করেকটি বন্দর ও শহর 


যোগ্য । এই বন্দরের মাধ্যমে সুইডেনে কয়লা প্রেরণ করা হয় এবং তথা হইতে 
লৌহ আকারক আমদানি করা হয় । 

| সোভিয়েত ইউনিয়ন ( U.5.5.R. ) ]: লেলিনগ্রাদ (Leningrad ) : 
বাঞ্টক সাগরের তারে নীভা নদীর মোহনায় অবস্থিত লেননগ্রাদ রাশিয়ার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও শিজ্পণহর । জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ইহা অনাতম প্রধান 
কেন্দ্র। এই বন্দর চারিমাস বরফাব:ত থাকে । ইহার পশ্চাদভূঁম ইউক্রেনের উত্তরাংশে 
ইউরাল ও মস্কো পযন্ত বিদ্তৃত এবং রেলপথ ও সড়ক পথে এ সকল 1শল্পাগুলের 
সাহত যুক্ত । কাগজ, অ।ালহীমানয়াম, বস্ত্র. রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদহ্যাতিক সাজসরপ্রাম 
প্রভৃতি তৈয়ারর শিল্পে ইহা বিশেষ 
সমৃদ্ধ । ইউরোপের সাহত বাণিজ্য 
এই বন্দর মারফত সর্বাধিক হইয়া থাকে। 

মুরমানসক ( Murmansk ): 
রাশয়ার উত্তরপ্রান্তে কোলা উপন্বশপে 
অবান্থিত এই বন্দরটি উষ্ণ সমদুদ্র স্রোতের 
প্রভাবে সারা বৎসর বরফমন্ত থাকে । 
ইহা রেলপথ দ্বারা লোননগ্রাদের সহিত 
য;ন্ত। এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্যের 
মধ্যে কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, মৎস্য, চর্ম 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

মক্ষো (M০s5০০w ) : মস্কোভা 
নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো সোভিয়েত 
রাশিয়ার রাজধানী, বৃহত্তম শহর ও 
শিল্পনগরী । বস্রবয়ন, বৈদহাতিক 
যন্ত্রপাতি, বিমান, রেল, মোটর নমণণ 
[শল্পের সমাবেশ ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ“ 
শিল্পনগরণীর মর্যাদা দিয়াছে । ইহার চত ১৫.২: মস্কো । 
সংড়দ রেল “মেট্রো” এক দর্শ'নাঁয় বস্তু। মস্কো দেশের রেল ও সড়ক পথের মিলন 
স্থল ও আন্তজাতিক বিমানকেন্দ্র ৷ 

[ আমেরিক! যুক্তরা্ (U.5.4.)] নিউ ইয়র্ক ( New York ); 
য;গ্রাচ্টের পূব“ উপকূলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তাঁরে হাডসন নদীর মোহনায় 
পৃথিবাঁর শ্রেষ্ঠ বন্দর নিউইয়র্ক অবস্থিত । ইহাটোকিওর পরেই বিশ্বের দিতাঁ় শ্রেষ্ঠ 
নগরী । রচেষ্টার__ইরি খালপথে ইহা ইবি হদের সহিত যুক্ত। আবার হাডসন-মোহক 
নদী পথে ইহা আপালেচিয়ান পর্বত ভেদ কাঁরয়া উহার পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রের 
সত ব্যস্ত। ইহার ফলে এই বন্দরের পশ্চাদভাম উত্তরে নিউ ইংল্যাণ্ড, পশ্চিমে 
পেনাসলভ্যানিয়া এবং দাক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত বস্তৃত। উন্নত রেল-সড়ক-জলপথে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বন্দরসংলগ্ন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এই বন্দরের গুরুত্ব অধিক 


উত্তর আমোঁরকা ৩১ 


পাঁরমাণে ব:দ্ধি কাঁরয়াছে। এই বন্দর এত সম:দ্ধিশাল? যে ইহার পারাঁধ হাডসন 
মোহনার নিকটবত* নিউজাস, লংদ্বীপ ও ম্যানহাটুন দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ যযু্তরাণ্টের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা প্রায় 
&০ ভাগ এই বন্দর মারফত হইয়া 
থাকে। এই বন্দরের বহ; প্রকার 
রপ্তানি দ্রবোর মধ্যে গম, ভুট্টা, 
তুলা, তামাক, মাংস, দুগ্ধজাত 
দ্রব্যাদি, তাত্র, মোটর গাঁড়, 
রাসায়ানক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
প্রধান । আমদানি দ্রব্যের মধো চা, 
কফি, চান, রাবার, চামড়া, 
আকরিক, লৌহ, টিন, নিকেল, 
ম্যাঙ্গানজ প্রভৃতি প্রধান ৷ 

বোস্টন ( Boston }: 
যতন্তরাণ্টের পূর্ব“প্রান্তে ম্যাসাচুসেটস 
রাজ্যে আটলাণ্টিক উপকুলে এই 
বন্দর অবান্থত ৷ নউইয়ক বন্দরের 
উত্তরে ইহার অবস্থান হওয়ায় ইহাই 
ইউরোপীয় বন্দরগুনঁলর নিকটতম 
বন্দর ৷ নিউইয়কে'র উন্নতির সহিত 
ইহার গুরুত্ব হাস পাইয়াছে। বর্তমানে ইহা পশম বাণিজে)র কেন্দ্রস্থল ৷ নিউ 
ইংল্যাণ্ড রাজ্যগুলে ইহার পশ্ঢাদ্‌ভূমি ৷ এই বন্দরের মাধামে প্রধানতঃ পশম, তুলা, 
চামড়া ইত্যাদি আমদানি করা হয় এবং মেষ মাংস, দ*গ্ধজাত দ্রবা, চিনি, কাগজ, 
কাপণাস দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। 

ফিলাডেলফিয়া। (1:015161038 ) : ঘাত্তরাণ্টের অন্তর্গত পেনাসলভ্যানিয়া 
রাজ্যে ডেলওয়ার নদশর তীরে অবস্থিত ফিলাডেলফিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও 
জাহাজ [নমণণ কেন্দ্র । নানাবিধ ?শল্পে এই বন্দরাঞ্চল সমদ্ধ । তার িৎকাশন ও 
খান তৈল পারশোধন ব্যতীত এই অণ্চলের অনান্য শিল্পের মধ্যে কয়লা, লোহ, বস্তু, 
চিন, চম*, রেলগাঁড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই বন্দরের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে 
তাম্ৰ, খনিজ তেল, লৌহ আকারিক ও শিল্পের অন্যান্য কাঁচামাল প্রধান । কয়লা, 
লৌহ-ইস্পাত নামত যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিক্পদুধ্য এখান হইতে রপ্তানি করা হয়। 

নিউ অরলিন্সদ (৩ 011০৭5): যুঞ্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে মোঁক্সকো 
উপসাগরের তারে 'মার্সাসাঁপি মোহনায় এই বন্দর অবান্থিত। কৃষিজ সম্পদে সম্‌দ্ধ 
দমাঁসাঁসাঁপর অববাহিকা এই বন্দরের পণ্চাদভূমি। কার্পাস ও গম রপ্তানি বন্দর [হিসাবেই 
ইহার খত । অন্যান্য রন্তানি দ্রবোর মধ্যে ভুটা, তামাক, খনিজ তেল মাংস, কাষ্ঠ 
প্রধান । আমদাঁন দ্রব্যের মধ্যে কফি, চান, পাটজাত দ্রবা, সার উল্লেখযোগ্য । 


চিত ১৫.৩: নিউ ইরক' 


৩১৬ আন্তর্জাতিক গুরুতবসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর 


চিকাগো (০%৮3০৭8০): যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান হদের তাঁরে অবস্থিত চিকাগো 
উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর । সেণ্ট লরেন্স নদী ও উহার সহিত যুক্ত হদ-পণ্চকের মধ্য 
দিরা বড় বড় সম;দ্রগাম জহাজ এই বন্দরে আসিতে পারে । ইহা প্রেইরি অগুলের 


যদন্ত। বিশ্বের সর্ববৃহং কসাইখানা এই শহরে অবাস্থিত। কৃষি, যন্ত্রপাতি, রেল- 
ইঞ্জিন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য তৈয়ারি, মাংস সংরক্ষণ, গম পেষাই এই অঞ্চলের প্রধান 
শিল্প । এই বন্দর হইতে গম, মাংস, যন্ত্রপাতি প্রভূত বিদেশে রপ্তানি হয়। 

সানফ্রান্সিসকে! (52. Fransisco ): যুন্তরাণ্ট্রের পশ্চিমে প্রশান্ত 
মহাসাগরের তাঁরে ক্যালিফোনিয়া উপত্যকার সাক্রামেণ্টো ও স্যান জোয়াকুইম নদ'র 
মিলিত স্রোতের মোহনায় বণ" দ্বার” (Golden Gace ) নামক প্রবেশ পথের দক্ষিণ 
তাঁরে এই বন্দর অবশ্থিত। ইহা যু্তরাণ্টের পশ্চিম উপকুলের সবপ্রধান রেলকেন্দ্ 
বন্দর ও পোতাশ্রয়। উব'র ক্যালিফোনিয়া উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। 
প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে পুর্ব এশিয়া ও ওাশয়ানিয়ার সহিত বাণিজ্যের ইহা 
প্রধান কেন্দ্র। গম, নানাবিধ ফল, কান্ঠ, খনিজ তেল, স্বর্ণ এই বন্দরের মাধ্যমে 
রপ্তানি হয় এবং চা, চান, নারিকেলের শাঁস, রেশম প্রভৃতি আমদানি হয়। 

লস এঞ্জেল দ ( Los Angeles ) : যসতরান্টরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত 
মহানাগর উপকূল হইতে প্রায় ৩২ কি. মি. অভ্যন্তরে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা 
একট কাম বন্দর । সমদদ্র উপকূলে সানপেড্রো ইহার মল বন্দর । এই অঞ্চলের 
ভুমধ্যপাগরায় জলবায়; আত মনোরম ॥ এখানে হালউড [বিশ্বের চলার শিল্পের 
প্রধান কে'দু। খনিজ তেল, খাঁনজ তেলজাত দ্রব্য ও নানাবিধ ফল এই বন্দরের 
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । 

[ কানাডা (0895845).] মন্টি:ল €১£9265581): সেন্ট লরেন্স নদা 
মোহনা হইতে প্রায় ১,৫০০ কি. মি. উধ্বণদকে কানাডার দাক্ষণ-পূর্বে সেণ্ট লরেন্স 
ও ওটাওয়। নদীর মিলনহ্থলে দেশের অভ্যন্তরে এই শহর ও বন্দরটি অবস্থিত। 
সমদদ্রগামী জাহাজ আটলাণ্টিক হইতে এই বন্দর পযন্ত অনায়াসে আসিতে পারে। 
ইহার পোতাশ্ররটিও বিশেষ উন্নত। এই বন্দর জলপথে সেপ্ট লরেন্স 1স-ওয়ে 
(St. Lawrence Seaway ) নামক খাল দ্বারা অণট্টেরিও হদের সহিত এবং 
হাডসন রিসেলু নদীপথে যুত্তরাণ্ট্রের নিউইরকে'র সহিত যুক্ত । দেশের বিভন্ন অঞ্চলের 
সাহত ইহার রেল-সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে কৃষি ও শিল্প সম্‌দ্ধ সেণ্ট লরেন্স ও 
ওটাওয়া নদীর উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদভূমি । শীতকালে প্রায় পাঁচ মাস এই অগল 
বরফাচ্ছন্র থাকার নদাপথে বন্দরের সাঁহত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। এই বন্দরের 
মাধ্যমে গম, কাম্ঠমণ্ড, কাগজ, নিউজপ্রিপ্ট, তাম্ৰ, নিকেল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। 
আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিজ্পজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চা, কফি, চিনি প্রধান । 

ভ্যাক্কুভার ( Vancouver ): কানাডার পশ্চিম উপকুলে প্রশান্ত মহাসাগরের 
তাঁরে ব্রিটিশ কলম্বিয়া রাজ্যে ফ্রেসার নদীর মোহনায় অবস্থিত ভ্যাঙ্কঃভার এই দেশের 


দক্ষিণ আমোরকা এবং আঁফ্কা ৩১৭ 


উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর! ক্যানায়ান প্যাসিফিক ও ব্যানাডয়ান ন্যাশনাল 
রেলপথের ইহা প্রান্তীয় কেন্দর। কানাডার প্রেইীর অগ্চল ইহার পশ্চাদভঁম এবং 
বন্দর সাঁন্নাহত অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ. ধাতু নিৎকাশন, কাগজ, কাচ্ঠমণ্ড প্রস্তুত প্রভাত 
দশঙ্পের সমাবেশ এই বন্দরের গুরুত্ব ব:্ধি কায়াছে । এই বন্দরের মাধ্যমে চাঁন, 
জাপান, অস্ট্রোলয়া, {নিউাঁজল্যা‘ড প্রভাত দেশের সাঁহত সারা বংসর কানাডার বাণিজ্য 
চলে। কাষ্ঠ, কাণ্ঠমণ্ড, গম, তাত, সীসা, দদ্তা, মৎস্য প্রভাত এই বন্দরের মাধ্যমে 
রপ্তানি হয় এবং নানাবিধ শিল্প দবা, পশমজাত দ্রব্য, চিনি, যন্্পাঁত প্রভীত আমদানি 
হয়। 

[দক্ষিণ আমেরিকা (South America ) ] বিও-ডি-জেনিরো ( Ri০- 
e-৪e৷ei৮০ ): রোজলের পর্ব প্রান্ডে আটলাণ্টক মহাসাগরের তীরে অবান্থত 
ইহা এই দেশের সবাশ্রে্ঠ বন্দর । মিণাস গেরায়েস, সাওপাওলো, পারানা প্রভূত 
সম্ধশালদ অঞ্চল ইহার পশ্চাদভূমি । রবার, কফি, চাঁন, কোকো, তামাক, চর্ম, 
লৌহ-আকরিক প্রভাত এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়! আমদানি দ্রব্যের মধ্যে 
আছে কয়লা, যন্ত্রপাতি, কাপণস বদ্র, খাদ্যশস্য প্রভীত । 

বুয়েনস আয্ার্স ( Buenos Aires): আটলা্টিক মহাসাগরের তারে 
লা-প্লাণ্টা নদখর মোহনায় অবস্থিত ইহা আর্জেপ্টনার রাজধানপ ও প্রধান বন্দর । 
আজেশশ্টনার কৃষিপ্রধান অণ্ডন ইহার পশ্চাদভূঁমি । ইহার মাধ্যমে গম” যব, ভুট্টা, 
পশম, মাংস, চামড়া, তিসি রগ্তানি করা হয় এবং করলা? কার্পাস-বদ্ত্, যন্দ্রপাতি,. 
খানজ তেল প্রভৃতি প্রধান আমদানি করা হয়। 

ভ্যালপ্যারাইসো। (581985০) : প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত 
ইহা চিলির প্রধান বন্দর। সমগ্র চাল ইহার পণ্চাদ ভুমি ৷ রেলপথ ছানা ইহা বদয়েনস 
আয়াসে'র সাহত যুত্ত । ইহার মাধামে নাইব্রেট, তাম, স্বণণ রৌপ্য, পশম, কাষ্ঠ, গম 
ইত্যাদি রষ্তানি হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত বা ও যদ্রপাত আমদানি হয় । 

[ আফ্রিকা (45০৪) ) আলেকজান্দ্রিয়া ( Alexandria ) : নীলনদের 
মোহনায় অবাচ্ছিত ইহা মিশরের শ্রেষ্ট বন্দর ৷ সমগ্র নল উপত্যকা ইহার পশ্চাদভুমি ৷ 
রেলপথ দ্বারা ইহা দেশের রাজধান' কায়রোর সাঁহত য্যন্ত। ইহার মাধ্যমে প্রধানত 
তুলা ও চাউল রপ্তান করা হয়! কয়লা, গম, কাণ্ঠ, তামাক, নানাবধ শিল্পজাত 
দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য ৷ 
_- ডাৰ্সবান ( Durban ): দাক্ষণ আফ্রিকা সম্মে 
ইহা বৃহত্তম শহর ও বন্দর ॥ রেলপথে ইহা কয়লা খাঁন 
তাম্রখান অগ্চল জোহানেসবার্গ প্রভৃতি স্থানের সাঁহত যত ৷ 

ভুট্টা, পশম, চর্ম ইত্যাঁদ এই বন্দরের মাধ্যমে র’তানি হইয়া 
মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, শিজ্পজাত দ্রব্য, যন্দ্রপাত প্রভাত প্রধান । 
এখান হইতে কয়লা সংগ্রহ করে। 


লনের অন্তত নাটাল রাজ্যের 
অগ্চল নিউ ক্যাস্ল, স্বর্ণ ও 
কয়লা, তাম্ৰ, দ্বর্ণ, গম, 
থাকে! আমদানি দ্রব্যের 

সমাদ্রগামণ জাহাজগুলি 


৩১৮ আন্তর্জাতিক গ:র;ত্বসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর 


কায়রে! (€C৪i৮০ ): নাঁলনদের তাঁরে অবস্থিত কায়রো মিশরের রাজধানশ 
-ও শাঁফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শহর ৷ ইহা একটি আন্তজাতিক বিমান বন্দর । শিক্ষা, সংস্কীত ও 
বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কায়রো বিখ্যাত । 

[এশিয়া 4:৭) ] করাচি (9৪০) ) : আরব সাগরের তাঁরে 
সিন্দুনদের মোহনা হইতে প্রায় ১৬০ ক. মি. উত্তর-পাশ্চমে অবস্থিত করাচি পাঁকি- 
ক্তানের সবশ্রেষ্ঠ বন্দর । জেটি, ডক ও আধুনিক বান্বিক ব্যবস্থা সম্বিত ইহা 
একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর হইলেও ইহার পোতাশ্রয়াট কৃত্রিম । সমগ্র পাকিস্তান, 
আফগানিস্থান ও বেলুচিন্থান ইহার পশ্চাদ:ভাঁম । গম. যব, তুলা, তৈলবীজ, চম ও 
পশম ইহার রপ্তান দ্রব্য এবং কার্পাস বস্ত্র, চিনি, খাঁনজ দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইহার প্রধান 
আমদানি দ্রব্য ! পাকিদ্তানের বাঁহব“ণিজ্যের ইহাই একমাত্র বন্দর ৷ 

কলন্দে। ( €০l০m৷b০ ): শ্রীলংকার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ভারত মহাসাগরের 
উপকুলে অবাস্থিত কলম্বো এই দেশের রাজধান? ও প্রধান বন্দর । স;য়েজ পথে পূব" 
এশিয়া ও অপ্ট্েলয়াগামী সকল জাহাজ এই বন্দরে কয়লা সংগ্রহ করে। সমগ্র 
শ্রীলংকা ইহার পশ্চাদভূঁম ৷ ইহা পুনঃ রগ্তানি বন্দর {হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ । নারকেল, 
দড়ি, তেল, ছোবড়া, চা, রবার, মশলা ইত্যাদি এই বন্দর মারফত রপ্তানি করা হয় এবং 
কয়লা, খনিজ তেল, চাউল, কার্পাস বদ্ধ, ধন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করা হয়। 

চট্টগ্রাম ((0155658928 ) : বঙ্গোপসাগর উপকুলে বাংলাদেশের কর্ণ'ফুলি নদীর 
‘মোহনা হইতে প্রায় ৯৬ কি. মি. অভ্যন্তরে এই বন্দর অবস্থিত। বাংলাদেশের ইহা 
"শ্রেষ্ঠ বন্দর! ঘনবপাতপূ্ণ কৃষিসমৃদ্ধ অণ্ডল ইহার পশ্চাদভূমি । পাট এই বন্দরের 
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । অন্যান্য রপ্তান দ্রবোর মধ্যে চা, তামাক, সুপারি, মাছ 
উল্লেখযোগ্য ৷ কয়লা, কাপপণাস বস্ত, যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য । 

রেনুন (Ran6০০০ ): ইরাবতা নদীর মোহনায় ব-দ্ধীপে ইহারই শাখা রেঙ্গুন 
নদীর তগরে অবাদ্থত রেঙ্গুন ব্রন্ধদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর । ইরাবতগ ও 
শচন্দুইন উপত্যকা ইহার পণ্চাদভাম এবং বন্দরটি রেলপথ ও জলপথ দ্বারা পণ্চাদ-ভূমির 
সাঁহত যুক্ত । এই বন্দরের মাধ্যমে চাউল, কান্ঠ, খনিজ তেল ও তামাক রপ্তানি 
করা হয় এবং নানাবিধ শক্পন্রবা, বিলাস সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি 
করা হয়। 

সিঙ্গাপুর (5১in৪ap০re ): মালয় উপদ্ধীপের দক্ষিণে ভারত মহাপাগরের 
সংযোগস্থলে মালাক্কা প্রণালীতে একটি ক্ষুদ্র পে সিঙ্গাপুর বন্দর ও পোতাশ্রয় 
অবস্থিত । ইহা প্রাচোর সর্ববৃহৎ পুনঃ রপ্তানি বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান ঘণাটি। 
এই বন্দরের সামাঁরক গুরুত্ব অপারপীম। এখানে বৃটেনের একটি নৌথখাঁটি আছে। 
সমগ্র মালয়েশিয়া ও ইন্দোনোশয়া ইহার পশ্চাদভূমি । চাউল, চা, নারিকেল, 
রাবার, কাষ্ঠ, টিন, টাংস্টেন প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে 
খনিজ তৈল, তামাক, কার্পাস বস্ত্র ও শিল্পদুব্য প্রধান । 


% 


এশিয়া ৩১৯ 


হংকং (Honkon6): চীনের দক্ষিণ-পৃব" প্রান্তে সি-কিয়াং নদীর 
মোহনায় একটি দ্বীপে এই বন্দর অবাস্থিত। চশনের মূল-ভূখণ্ডের সাঁহত ইহা রেলপথ 
ও নদপথে য্ন্ত । এখানে একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র আছে। 
সমগ্র দাক্ষিণ চখন ইহার পণ্চাদভূমি । চাউল, চিনি, চা, আফম, কার্পাস, রেশম 
ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । আমদানি দ্রবোর মধ্যে গম, কয়লা, কা্পাস বন্দ, 
রাসায়ানক দ্রব্য, ধাতব দুব্য ইত্যাদি প্রধান । 

সাংহাই (98851): চীনের পূব উপকুলে ইয়াংস-কয়াং নদাঁর 
মোহনায় সমুদ্র হইতে ৭৩ কি. মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত সাংহাই এই দেশের অন্যতম 
বৃহত্তম শহর ও বন্দর | এখানে চীনের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র অবস্থিত । ইয়াং- 
1স-[করাং অববা1হকার বিদ্তীর্ণ কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ-ভূমি ॥ চা, 
কাপণস, কাপণসজাত দ্রব্য, চাউল, রেশম, সয়াবশন প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য ৷ 

ইয়োকোহাম! ( Yo০k০৪a০৷৪ ): জাপানের হনস; দ্বীপের পর্ব উপকুলে 
টোকিও উপসাগরের তরে এই দেশের প্রাসদ্ধ বন্দর ও পোতাশ্রয় ইয়াকোহামা 
অবাস্থিত। রেলপথ দ্বারা ইহা 
জনবহুল কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ 
কোয়াণ্টো সমভমর সাঁহত য্ন্ত। 
এই পণশ্চাদভাম লৌহ-_ ইস্পাত, 
ইঞ্জিনয়ারং, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে 
উন্নত। রেশম, কৃত্রিম রেশম, 
বৈদযযতিক যন্তপাতি, কাঁচ, চা, 
নানা প্রকার যন্ত্রপাতি প্রভাতি 
ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং 
লৌহ-আকারক, খনিজ তেল, চিনি, 
কাপণস, খাদাদুবা প্রভৃতি প্রধান 
আমদানি দ্রব্য । ইহা বিশ্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী টোকিও-র 
বহিবন্দর । 

ও সাক] (09588) : ওসাকা 
উপসাগরের তরে অব্থিত ইহা 
জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর ও 
শকিয়োটোর বাহনদর॥ এই 
বন্দরাঞ্চলে লৌহ ইস্পাত, কার্পাস, 
কাগজ, জাহাজ নির্মাণ প্রভাতি শিল্প গড়িয়া উাঠয়াছে। ইহার মধ্যে কাপণস 
শক্পই প্রধান। এই কারণে ইহাকে জাপানের ম্যাণ্চেস্টার বলা হয়। এই বন্দর 
মারফৎ কাপণাপ বদ্র, কাগজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় । 


চিত্র ১৫.৪: টোকিও 


৩২০ আন্তজাতিক গ:র;ত্বসম্পন্ন কয়েকটিবন্দর ও শহর 


[ ওশিয়ীনিয়। (0০582:39 ) ] সিডনি (550৪5): অগষ্ট্রোলয়ার দাঁক্ষণ 
পঢ্বাংশে নিউ সাউথ ওয়েলস এর পূ উপকুলে প্রণান্ত মহাসাগরের তারে অবস্থিত 
এই বন্দর নিউ সাউথ ওয়েলস: প্রদেশের রাজধানী ও অপ্ট্রৌলয়ার বৃহত্তম বন্দর । 
পোর্ট জ্যাকসন ইহার সংলগ্ন বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয় । ইহার পণ্চাদ ভূ 
সমগ্র দাক্ষণ অন্ট্রোলয়ার গম ও পশ.চারণ ক্ষেত্র লইয়া গঠিত এবং বন্দরের সহিত ইহা 
রেলপথ দ্বারা য্্ত। অস্ট্রেলিয়ার বাহব্ণাঁণজোর ৪০% এই বন্দরের মাধ্যমে পরিচ।।লত 
হয়। পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, গম, মাংস, চর্ম, করলা, স্বর্ণ, বজ্সাইট প্রভাত রপ্তানি 
পণ্য । আমদানি পণ্যের মধ্যে শিজ্পজাত দ্ব্যই প্রধান ৷ 

মেলবোর্ণ (Melbourne ): অস্ট্রোলয়ার দাঁক্ষিণে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে পোর্ট 
ফিলিপ উপসাগরের তারে অবস্থিত সুন্দর পোতাশ্রয়যুন্ত এই বন্দর ও শিল্পনগরী । 
বস্ শিজ্পের জন্য ইহা বিখ্যাত ৷ ব্যালারাট বা বেণ্ডগো স্বর্ণখাঁন এবং মারে-ডাঁলিং 
অববাহকার গম ও পশ;চারণ ক্ষেত্র ইহার পণ্চাদ ভূমির অন্তর্গত । খাঁনজ দ্রব্য, গম, 
ফল, মাংস, পণম ইহার প্রধান রপ্তানি পণ্য এবং আমদানি পণ্যের মধ্যে যন্দ্রপাঁত 
ও নানা প্রকার শিল্প দ্রব্যই প্রধান ৷ 


[ প্রশ্ন: নিয়ালাথত বন্দর ও শহরগুলি কোথায় অবাস্থত এবং ক জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
কর। 

লগ্ন, গ্যাসগো, রটারডাম, আস্তোয়াপ? মাগি, হামবুগ‘, মণ্কো, লোঁলনগ্র'দ, নিউইয়ক', ফিজাডেল- 
ফিয়া, চিকাগো, সানফ্র।দ্সিকো, মাঁণ্টল, ভ্যালপ্যারাইসো, করাচী, রেঙ্গুন, হংকং, সিঙ্।পুর, সাংহাই, 
ইয়োকোহামা, মেলবোর্ণ। ] 


অনুশীলনী ১৫ 


১। অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব নির্দেশ করিয়া টাকা লিখ: (বন্দরের ক্ষেত্রে 
আমদানি ও রপানিকৃত পণ্যের উল্লেখ কর) লণ্ডন, লিভারপুল, গ্ল্যাসগো, হামবৃর্গ, 
প্যারিস, মার্সেই, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভ্বাভিভোস্টক, হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, টোকিও, 
ইয়োকোহামা, আলেকজান্দ্রিয়া, সৈয়দ বন্দর, কায়রো, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, সানফ্রান্সিস্কো, 
ওয়াশিংটন, লিভনি, মেলবোর্ন, করাচি, মনট্রিপ, রিও-ডি-জেনিরো?, ট্রাব্সভাল, ব্রাসিলিয়া, 
ভ্যালপ্যারাইশো, আবাদান, চট্টগ্রাম, জাকার্তা, কলম্বো, জিব্রাপ্টার, আমষ্টারভাম, 
এপ্টোয়ার্প । 


[ Write short notes on the following pointing out the 
location and commercial importance : 

({ Mention exports and imports in case of ports ) 

London, Liverpool, Glasgow, Hamburg, Paris, Marseilles, 
Moscow, Leningrad, Vladivostak, Hongkong, Sanghai, Singa- 
pore, Tokyo, Yeokohama, Alexandria, Port Said, Cairo, New York, 
Bostan, Sanfransisco, Washington, Sydney, Melbourne, Karachi, 
Montreal, Rio-de-Jeneiro, Transval, Brailia, Valparaiso, Abadan, 
Chittagong, Jakarta, Colombo, Gibralter, Amsterdam, 
Antwerp 


৬ যন্ত্রশিল্ বা সর্জন শিল্প 
( Manufacturing Industries ) 

পশযশকার ও পশ;ুপালন-নির্ভ'র আদিম সমাজ ব্যবস্থা হইতে বর্তমানের যন্ত্রশিজ্প- 
নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ মানুষের এক নিরলস শান্তপাধনার ফল। আর 
এই শাভদাধনা, শান্ত লাভ ও শান্তর ূজনমুলক সার্থক প্রয়োগের উদ্দেশ্য মানুষের 
বাভন্নমুখ অভাব মোচন করা, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা। আদি সমাজে 
জনসংখ্যা ছিল সামান্য আর তাহাদের চাহিদাও ছিল সাঁমিত । প্রকৃতির উপর মানুষ 
ছিল নিভ'রশগল ৷ প্রকৃতি হইতেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষ তাহার জীবনধারণের প্রয়োজন+য় 
উপকরণ সংগ্রহ করত । এই যুগে জীবনসংগ্রামে মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল 
প্রাণিজ শান্ত (Animate ener67 ) অর্থাৎ আপন দৈহিক শান্ত ও গৃহপালিত পশ:শান্ত। 
1কন্তু এই প্রাণিজ শান্ত ক্রমবর্ধমান জনসমণ্টির চাহিদা পূরণের উপযোগণী উৎপাদনের 
পক্ষে ছিল অপ্রতুল । ফলে মানুষের সমাজে শুর; হইয়াছিল জড়ের পাধনা। 
অগ্টাদশ শতাব্দশর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে জেমস: ওয়াটের গুচেষ্টায় প্রথম আবিষ্কৃত হইল 
বাণপ শান্ত ( Steam Power )| জড়শন্তি ( Inanimate Energy ) বিকাশের 
ইহাই সূচনা ॥ রেলগাড়ি চালনায় ও বয়ন শিল্পে ইহার ব্যবহার শিল্পক্ষেত্রে যে 
{ব্লবের ( Industrial Revolution ) সুচনা করে উহাই নব নব পর্যায়ে মানুষের 
সমাজে উৎপাদন ধারাকে বহুল ও ব্যাপক কাঁরয়া তুলিয়াছে। বাহ্পশাল্ত, বৈদ্যুতিক 
শান্ত ও আণাবক শক্তি পর্যায়ক্রমে মান[ষের শিল্প প্রেরণার উৎস আধুনিক যন্তুসভ্যতার 
মূল চালিকা শান্ত ( Motive Power )। আগামীতে সৌর শান্তর ব্যাপক প্রয়োগ" 
প্রচেষ্টা সফল হইলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সম্ভবত ইহাই হইবে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ॥ 

জড়ণান্তর আঁবিঙ্কারের ফলে একদিকে গড়িয়া উঠিল শিল্পকারখানা, পাঁরবহণ 
ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপরদিকে সৃষ্টি হইল আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ও সংগঠিত 
বাজার । শিজ্পকারখানার মাধ্যমে বনজ, কৃষিজ, খনিজ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাথমিক 
উৎপাদনের ফসলকে মানুষ প্রয়োজন অনুসারে নানা বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়া 
তাহার বহুমুখী অভাব পারতৃপ্তির ব্যবস্থা করল । লৌহ আকারিক হইতে ইস্পাত 
ও যন্ত্রপাতি, তুলা ও পশম হইতে পোশাক-পারচ্ছদ, ইক্ষ; হইতে চিনি, চর্ম হইতে 
জ:তা ইত্যাদি যন্ত্রাশল্পের মাধ্যমেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে 
সংগৃহীত বদ্তু-সামগ্রণকে প্রাথামক উৎপাদন ( Primary Production ) বলা হয়, 
যেমন ধান, কাণ্ঠ, মৎস্য, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি । যে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাথামক উৎপন্ন 
দুব্যকে ঘান্দ্িক পদ্ধাঁততে রূপান্তর ঘটাইয়া নূতন উপযোগ সা্ট করা হয় তাহাকে শ্রম 
শিপ (Manufacturing Industries ) বলে | ৮1 
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৩২২ যন্তাশল্প বা সন শিল্প 


শ্রমশিজ্পকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় :__ভার? বা গর? শিল্প (7০৪৯১ 
Industries ) ; যেমন, লোহ ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি নিম'ণ, রাসায়নিক, জাহাজ 
নির্মাণ শিল্প ইত্যাঁদ। (২) লঘু শিল্প (Light industries ) ; যেমন, 
বদ্র বয়ন, ছোট যন্ত্রপাঁত বা যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি তৈয়ার শিল্প । 

অমশিল্প গঠনের উপযোগী উপাদান ( Factors necessary for the 
development of Industries )- পৃথিবীর সবৰ শ্রমাশল্পের বিকাশ ও উন্নাত 
‘সমভাবে হয় নাই । কোন অগ্যলে বিভন্ন ধরনের শিল্পকারখানার প্রভূত সমাবেশ ও 
উন্নতি লক্ষ্য করা যায় । কোন অঞ্চলে আবার আদৌ কোন শিল্প কারখানা গাঁড়য়া 
উঠে নাই। ইহার কারণ শ্রমাশল্প সংগঠনে কয়েকটি মৌলিক অন;কুল উপাদানের 
একপ্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক ॥ এই সকল উপাদানের অন্ততপক্ষে কয়েকাঁটর সমাবেশ 
ব্যাতরেকে কোথাও কোন শ্রমশিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে । শিল্প গঠনের 
প্রয়োজনীয় উপাদানগৃলিকে প্রধান তিনাটি গবভাগ ও উহাদের অন্তভুন্ত কয়েকটি 
উপাবিভাগে বিভন্ত করা যায়। যেমন 

(ক) ভ্ৌৌগোলিক উপাদানপমৃহ-_-(১) কাঁচামাল, (২) শান্তসম্পদ, 
(৩) জলবায়। (খ) অর্থনৈতিক উপাদানসমৃহ-_ 9) চাহিদা ও বাজার, 
(৫) শ্রমশী্ত, (৬) পারবহণ, (৭) মুলধন, (৮) প্রাথমিক অবস্থানের আকর্ষণ । 
(গ) রাজনৈতিক উপাদানসমূহ--(৯) সরকারী নশীত। নিয়ে এই উপাদান- 
গযীলর বিশদ আলোচনা করা হইল । 

(১) কাঁচামাল ( Raw materials): শ্রমশিল্পের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন 
কাঁচামাল। অরণা, কাষ, খাঁন প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে আহত যে সকল প্রাকীতিক 
সম্পদ মানুষ কলকারখানার মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগস নানাবিধ বস্তুতে রূপান্তরিত 
করে উহাঁদিগকে [িজ্পের কাঁচামাল বলে। যেমন-_ইক্ষ;, তুলা, পশম, কাষ্ঠ, রবার, 
লৌহ আক্াঁরক ইত্যাদি ৷ কাঁচামালের র্‌পগত পারবর্তনের সহিত ইহার আয়তন ও 
ওজন হাস পায় । উৎপাদিত নৃতন দ্রব্কে শিল্পজাত দ্রব্য বলা হয়। শ্রমাশজেপ 
কাঁচামালের প্রয়োজন'য়তা সর্বাধিক বলিয়া যে সকল স্থানে শিল্পের কাঁচামাল সুলভ 
ওঁ সকল স্থানেই শিল্প গড়িয়া উঠে । ভারতে কলিকাতার পাটশিল্প, উত্তরপ্রদেশের 
শক'রাশজপ, আমোঁরকার পিট্‌মবার্গ ও বাঁমংহামের লৌহ ইস্পাত শিল্প প্রভাত 
কাঁচামালের সুলভ যোগানের উপর [নভ'র করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

(২) শক্তিসম্পদ্দ (1০5০ Power); আধ্মীনক শ্রমাশন্গ জড়ণন্তি- 
[নভ'র। জড়ণান্তর উৎস করলা, খাঁনজ তেল, জলশন্তি, প্রাকাঁতক গ্যাস, আণাঁবক 
শক্তি ইত্যাদির সাহায্যে উংপা'দত বিদ্যুৎ শান্তি ব্যতিরেকে কোন কলকারখানা চালনা 
করা সম্ভব নহে। সুতরাং শান্তর সুলভ সরবরাহকে কেন্দু করিয়া ?শক্পকারখানা 
গাঁড়য়া তোলা হয়। তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ শান্ত অধিক দরে লইয়া যাওয়া 
ব্যয়সাপেক্ষ । এই কারণে শান্ত সম্পদের নিকটবতাঁ অঞ্চলেই বিশ্বের উল্লেখযোগ্য 
শিন্পক্ষেররগীল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংল্যান্ডের লৌহইস্পাত শিল্প, আমেরিকা 
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যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্প, মোটর শিল্প, কাগজ শিল্প. সোভিয়েত ইউনিয়নের বয়নশিল্প, 
ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি শান্ত উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটবতর্দ অণ্লেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
বর্তমানকালে খানজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও আণবিক শাক্ত পরিচালিত বিদুৎ 
কেন্দ্রগ;ুলি দেশের যে কোন অঞ্চলে স্থাপন করা সম্ভব বাঁলিয়া উহার সাহায্যে শিল্প- 
ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হইয়াছে । 

(৩) জলবায়ু (0110080৩ ) : জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যন্পুশিজ্প 
সংগঠনে প্রভাব বিদ্তার করিয়া থাকে । বদ্তুশিজ্ের পক্ষে আদ্র জলবায়] ময়দা শিল্পের 
পক্ষে শুক জলবায়এ বা সিনেমা শিল্পের পক্ষে রৌদুকরোঙ্জবল জলবায়; আবশ্যক । 
জলবায়ুর ইহা প্রত্যক্ষ প্রভাব । কিন্তু বর্তমান যুগে কৃত্রিম পদ্ধাততে কারখানার 
অভ্যন্তরন্থ আবহাওয়ার পাঁরবর্তন করা সম্ভব । এই কারণে শিল্প গঠনে জলবায়ুর 
প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটা হাস পাইয়াছে। পরোক্ষভাবে শ্রামকের কমণদক্ষতার উপর 
জলবায়ুর যে প্রভাব বা মানবের বাভিন্ন চাহদার উপর জলবায়ুর যে প্রভাব 
রহিয়াছে উহার পারবর্ত'ন সম্ভব নহে। নাতিশাঁতোফ অঞ্চলে শ্রমিকের অধিক 
কমক্ষমতা বা পশম বদ্ব্ের সাধারণ চাহিদা, ক্রান্তায় অণ্চলে অধিবাঁসগণের শ্রম- 
বিম:খতা বা হাল্কা সূতী বদ্রের সাধারণ চাঁহদা প্রকৃতই জলবায়ুর প্রভাব খারা 
সস্ট। ভারত, জাভা, কউবা অঞ্চলে শক'রা শিল্পের উন্নতি ইক্ষ2় উৎপাদনের 
উপযোগী উষ্ণ ও আদ‘ জলবায়নর ফল ৷ অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা অপ্চলে 
পণমপ্রদায়ী মেষ পালন বা সুইডেন ও ফিনল্যাপ্ড অণ্যলে নরম কাষ্ঠ হইতে কাগজ 
শিল্পের সং্টি একান্তই নাতিণগতোষ জলবায়ুর আন[কুলোই সম্ভব হইয়াছে। 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদযার উন্নাতির ফলে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব শিল্প 
ক্ষেত্রে অনেকাংশে হাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহার পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবেই 
ববদ্যমান ৷ 

(8) চাহিদা ও বাজার ( Demand and Market ): মানুষের চাহিদা 
পরেণের উদ্দেশোই শিল্পপ্রবোর উৎপাদন ৷ স.তরাং ব্যাপক চাঁহদ। আছে এমন 
জিনিসের উৎপাদনই সমাজে বেশি হয়। উৎপাদনের পরিমাণ নিভ'র করে জনসংখ্যার 
উপর ও তাহাদের জাবনঘাত্রার মানের উপর । ঘনবসতিপূ্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চলে মানুষের 
চাঁহদাকে কেন্দ্র করিয়া সংগাঁঠত ও উন্নত বাজার গাঁড়য়া উঠে এবং এই বাজারের 
সান্নাহত অঞ্চলে বিক্ুয়ের সুবিধার জনা শিজ্পকারখানার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। 
ইহার কারণ শিল্প কারখানা হইতে উৎপাদিত পণাসামগ্রগ বাজার বা চাহিদা ক্ষেত্রে 
পোঁছাইবার থর5 যত কম পড়িবে পণ্যের বিক্য়মূল্য ততই কম হইবে এবং উহার 
চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে । উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ বা আমোরকার উত্তর-পর্রবাঞ্চলে 
শ্রমশিল্পের প্রসার প্রধানত জনাকণণ চ্ছানীয় বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গাঁড়রা 
উঠিয়াছে। পচনশীল বা দ্বল্পন্থায়ী পণ্যসামগ্রশ যেমন দুধ, রুটি, বরফ ইত্যাদির 
শিল্পকারখানা স্বল্পপরিসর বাজারকে কেন্দু কারিয়া গাঁড়য়া উঠে । থা? দ্রব্যের বাজার 
বহ বিস্তৃত এমনাঁক আন্তজাতিক পারাধসম্পন্ন হয় । সুতরাং দেশের মধ্যে জনবহুল 


৩২৪ যম্ঘশিজ্গ বা সর্জন শিপ 


অঞ্চলে বাজারের সা্লধো যেমন বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠে তেমনি বিদেশে রপ্তানি- 
যোগ্য পণোর শপ কারখানা আবার বন্দরের নিকট স্থাপিত হয়। কলিকাতায় 
পাটাশল্প, বটিশ যু্তরাজো যল্তাণপ বিদেশের বাজারকে লক্ষ্য কারয়াই গাড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

($) অমশক্তি (1&০৷৪৮ ) : শ্রমশিল্পে যন্মের ব্যাপক ব্যবহার হইলেও 
যন্ম পরিচালনা ও আন:যাঙ্গিক কার্যে'র জন্য বহ: যল্ত্াবদ, কারিগর ও শ্রমিক নিয়োগ 
আবশাক হয়। সুলভ ও পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগানের উপর শচেগের সাফল্য 
অনেকাংশে নভ'র করে। জনবহুল দেশে স্বজ্প মজহারতে যথেষ্ট শ্রমিকের যোগান 
পাওয়া যায় বাঁলয়া শ্রমিক-নিভ'র বহু শিল্প এ সকল দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বত'মানকালে শঞ্পোন্বত দেশগুলিতে দ্বয়ংক্রিয় বহু যন্মপাঁতর আবদ্কার হওয়ার 
ফলে শ্রামক নিয়োগের পরিমাণ অনেক হাস পাইয়াছে। ইউরোপের বাভিন্ন দেশে 
শ্রম শান্তর অভাব বিশেষভাবে পারলাক্ষত হয়। 

(৬) পরিবহণ (7:5887১০1%) : শ্রমশিক্প স্থাপন ও চ্ছানবশেষে কোন 
একটি শিল্পের একত্র সমাবেশের সাঁহত পাঁরবহণের যোগ আঁত ঘানিষ্ঠ। 
কাঁচামাল শিল্পক্ষেত্রে বহন কাঁরয়া আনা ও [শং্পপণ্য বাজারে প্রেরণ করা উভয়ই 
পরিবহণের উপর নিভ'র করে। প্রাথমিকভাবে পারবহণ ব্যবস্থা উন্নত না হইলে 
দত ও সুষ্ঠুভাবে পণ্যাদি পরিবহণ করা সম্ভব হয় না। আবার উৎপন্ন পণ্যের মলা 
{নির্ধারণে কাঁচামালের ও উৎপাদিত পণ্যের পাঁরবহণ ব্যয় যুক্ত হয়। এই কারণে 
শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ পাঁরবহণ যে সকল অগলে 
উন্নত ও সুলভ সে অণ্চলে যেমন বাজার গাঁড়য়া উঠে তেমান বাজারকে কেন্দ্র করিষ্জা 
আবার শি্পকারখানার সমাবেশ ঘটে। শিল্প চ্ছাপন ও শিচ্পের একদেশণভবনে 
কাঁচামাল, শক্তি সম্পদ ও পারবহণ এই তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ" অনুকুল 
উপাদান । ইহাদের মধ্যে পরিবহণ বায়ই অনেক ক্ষেত্রে মূল উপাদান বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ডঃ ওয়েবারের শিল্প কেন্দ দ্থাপনের তত্তাঁট মূলত পরিবহণ বায়ের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত । রেলপথ, সড়কপথ, নদ-খাল*সমদ্র পথ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত ও 
সংলভ পরিবহণ বাবস্থা পশ্চিম জামণনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমোঁরকা যুন্তরাণ্ট 
প্রভূতি দেশকে শিল্পে সম্‌দ্ধ করিয়াছে। 

(৭) মূলধন ( ০৮৫৪! ) : শিল্পকারথানা স্থাপনে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন । 
কারখানা নির্মাণ, যন্স্থাপন, কাঁচামাল সংগ্রহ, মজুরি প্রদান ইত্যাদির জনা প্রচুর 
মূলধনের প্রয়োজন । ম্‌লধনের সংগঠন জনসাধারণের আয় ও সঞ্চয়ের উপর নিভ'র 
করে। সমৃদ্ধ দেশে সণ্যয়ের পারমাণ তথা মূলধনের পরিমাণ বোশ বালয়া দ'রদ্র 
দেশের তুলনায় এ সকল দেশে শিল্পের প্রসার বেশি লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর 
অধিকাংশ শিঞ্পকারথানা ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশের মধোই অবাদ্থিত 
দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প স্থাপন রাষ্ট্রে নিজস্ব নত ও তহবিল, 
হইতে বিনিয়োগের উপর নির্ভ'র করে বলিয়া দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটে ॥ 


শিল্পের একদেশীভবন ও ওয়েবার তল ৩২৫ 


(৮) প্রাথমিক অবস্থানের আকর্ষণ ( Attraction of the Early 
5৫৭৮ )-_িল্পন্থাপনের পক্ষে অনুকুল পরিবেশের অভাব সত্তেও যদি কোন অগলে 
কোন একটি শিঞ্পকারখানা গাঁড়গনা উঠে তখন ক্রমে কমে এ শিল্পের বা আন:যঙ্গিক 
শিল্পের আরও কারখানা & অঞ্চলে গাঁড়য়া াঠতে দেখা যায়। ইহার কারণ শিল্প 
স্থাপনের প্রাথমিক অস:বিধাগৃলি যেমন শন্তিস্পদের যোগান, শ্রমিকের যোগান, 
পারিবছণ বাবস্থা ইত্যাদি প্রথম শিল্পন্থাপনের সাহতই সহজ ও উন্নত হইতে থাকে । 
ফলে আরও শিজ্পকারখানা এ অঞ্চলে আকৃষ্ট হয় ও কালক্রমে অঞ্চলাট একটি 
শিজ্পাঞুলের রূপ পরিগ্রহ করে। 

(৯) সরকারী নাতি (Government Policy ) দেশে শ্রমাশজ্পের 

-প্রসার সরকারণ নাতির উপর নিভ'রশগল। বেশে শিল্পস্থাপনের উপযোগণ প্রাকতিক 
সম্পদের প্রাচ্য থাকা মানেই শিল্প সথষ্ধি বুঝায় না । সরকার নাত ও নিদে'শের 
সাঁহত ইহার যোগ প্রতাক্ষ । সরকার নাতি যাঁদ দেশের শিপনিভ'র অথ'নগতির 
অনংকূপ ও সহায়ক হয় তাহা হইলে দেশে শিল্প কারখানার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং 
দেশের অথ'নোতিক অগ্রগাতি ঘটে । এই কারণে দেশের অনগ্রসরতা অনেকক্ষেতেই 
সরকারণ নগাতির প্রতিবন্ধকতার ফল ৷ সরকারণ নাত বলিতে শি্গচ্ছাপনে মরকারণী 
পারকল্পনা, প্রতাক্ষ উদোগ, লাইসেন্স নত, পুজ্কনীতি। শিঞ্পনগতি, শিজ্পঞ্ণ 
নগতি ইত্যাদিকে বুঝায় ৷ 

শিল্পের একদেশীভৰন ও ওয়েবার তত্ত্ব (Localisation of Industries 
and Weber Theory )--কোন একটি স্থানে এক জাতাঁয় শিল্পের অন্তগত অধিক 
সংখাক কারখানা বা উহার আন;ষাঙ্গিক অন্যানা শিল্পকারখানার এক সমাবেশকে 
[শিঞ্সের একদেশগভবন বলা হয়॥ কোন 'শিঞ্পের একদেশখভবনের মুলে থাকে এ 
'নিদগ্ট স্থানে এ শিল্প গঠনের উপযোগ উপাদানসমূহের আনংফুলা | কলকাতার 
পাট শিক্প বদ্বে-আমেদাবাদে কাপণাস বয়ন শিল্প আগোরকার চিকাগো-গারণী 
অঞ্চলে কৃষি যন্তপাতি িমণণ শিঙ্প। বৃটিশ যডস্তরাণ্টের মযাণ্ডেষ্টার অগ্চলে বয়ন শিল্প 
ইত্যাদি শিল্পের একদেশশভবনের উদাহরণ । শিল্প গঠনের উপযোগী সফল প্রকার 
উপাদানসমূহের মধ্যে কয়েকটির এক সমাবেশও [শঃপাগল গঠনে সহায়ক হয়। 
শিল্প গঠনের অনুকুল মূল উপাদান বিচারে দীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া হইলেও জামশানীীর ডঃ ওয়েবার ( Dr. Alfred Weber ) তিনটি 
ব্যয়ের উপর আলোকপাত ক'রয়াছেন--কাঁচামাল, শক্তি ও বাজার ॥ তাঁহার মতে 
এই তিনটি উপাদানের আনুপাতিক গ;রংখ্ের উপরই নিভ'র করে শিল্পের অবস্থান । 
কাঁচামাল কারখানায় বহন করিয়া আনা ও উৎপাদিত পণ্য বাজার জাত করা উভয়ই 
পরিবহণ বায়সাপেক্ষ । অতএব স্বঙ্গতম পরিবহণ বায়কেন্রেই শিপ স্থাপন লাভ" 
জনক। কোন কোন শঞ্পের ক্ষেত্রে আবার শন্তিই প্রধান অবলম্বন, যেমন-_-আযল+ 
দানয়াম শিক্প। ইহার অবস্থান-সৃলভ জলবিদহাৎ উৎপাদন কেল্দের নিকট হওয়াই 
সবণাপেক্ষা লাভজনক এই তন্তরটি আলোচনার জনা ডঃ ওয়েবার কাঁচামালকে 


৩২৬ যন্বশিজ্প বা সর্জন শিল্প 


বিশুদ্ধ (রূপান্তরের ফলে যাহার ওজন প্রায় হাস পার না যেমন” তুলা, পশম, 
চামড়া) ও আঁবশুন্ধ ( রুপান্তরের ফলে যাহার ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পায়_ 
যেমন লৌহ আকাঁরক, কয়লা, তা) এই দুই ভাগে বিভন্ত করিয়াছেন । বিশুদ্ধ 
কাঁচামালের ক্ষেত্রে পারবহণ ব্যয় একই থাকে বালয়া বাজার, শান্তি কেন্দ্র বা উহার 
মধ্যবর্তী কোন স্থানে শিপ স্থাপন করা যায়। অবিশদুদ্ধ কাঁচা মালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক 
ওজনাবাশিষ্ট কাঁচামালের কেন্দ্রেই পাঁরবহণ বায় নানতম হইবে । ফলে অবিশুদ্ধ 
কাঁচামাল প্রধান শির কাঁচামাল সরবরাহ কেন্দেই স্থাপন সুবিধাজনক হয় । 


[প্রশ্ন : (১) যন্যাশল্প গঠনের মৌল উপাদান কি কি? (২) যন্ত শিল্প গঠনে কাঁচামাল, পাঁরবহণ ও 
বাজারের গুরুত্ব বণনা কর! (৩) ওয়েবার তন্তুৰ কি? শিল্প সংগঠনে ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ] 


পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল 
( Principal Industrial Regions of the World ) 


ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ॥ 
১৭৩৯ সালে জেমস ওয়াটের বান্প শান্ত (5527 7781০ ) আঁবৎকারের ফলে 
জড়ণন্তির বিকাশ যেমন শুরু হয় তেমাঁন শিল্প পরিচালনায় উহার সং্ঠু প্রয়োগে 
পরথবীতে নুতন যুগের সচনা হয়। স্টীভেনসনের বাঞ্পীয় শকট অর্থাৎ রেলগাড়ী 


চিত ৯৬.১: পুথিবার প্রধান শিল্পাণ্ডল । 


পাঁরবহণে যুগান্তর আনয়ন করে ৷ হারগ্রীভসএর তাঁত, আকরাইটের কাঁডং, ড্রয়িং 
ও দপানিং জোন এবং কাট'রাইটের পাওয়ারলুম-এর আবিচ্কার বয়ন শিল্পে বৈপ্লবিক 
পারবর্তন ঘটায় । ইংলাাণ্ডের সমীপত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইহার ঢেউ 
প্রথম লাগে বলিয়া পৃথিবীর প্রথম শিল্পাঞ্চল বৃটিশ যহস্তরাজা, ফ্রান্স, জার্মানিকে 


টিকিসারা এর ররর কত কক ৩ 


পাশ্চম ইউরোপাঁয় ?শল্পাগল ৩২৭ 


'ঘাঁরয়া গাঁড়়া উঠে। আমোঁরকা আবিদ্কারের পরে ইউরোপাদের দ্বারা এ 
দেশেও শিল্প প্রসার ঘটে । বর্তমানে পৃথিবাঁতে পাঁচটি প্রধান শিল্পাঞ্চল দেখা যায়। 
(ক) পশ্চিম ইউরোপীয় 1শল্পাগ্চল, (খ! উত্তর আমোরকার মধ্য-পূর্ব শিল্পাঞ্চল, 
(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল, (ঘ) ভারতের শিল্পাঞ্চল ও (ও) দুর প্রাচ্যের 
1শল্পাণ্ন । এই শিল্পাঞ্সগঠুল উত্তর গোলার্ধে অবাদ্থত । দক্ষিণ গোলার্ধে জন- 
বসতির বিরলতা, শান্তি সম্পদের অভাব, চাহিদা ও বাজারের অসববধা ইত্যাদির ফলে 
উল্লেখধোগ্য কোন শিল্পাঞ্চল গাঁড়য়া উঠে নাই । তবে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ 
আমোরকার আঙ্জেণণ্টনা, আফ্রিকার দাঁক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলন ও অস্ট্রোলয়ায় নাতি- 
বৃহৎ তিনটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । উপার-উনত প্রধান 
শশলপাণ্ুলগর্ীল সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হইল । 

ক। পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চল-_এই অগ্চলটি উত্তর-পাশ্চমে ইংল্যাণ্ডের 
গ্রাসগো, নরওয়ের বার্জেন, সুইডেনের স্টকহোম, পোল্য।ণ্ডের ডানভজিগ, হাঙ্গোরর 
বুদাপেঞ্ট, ইতালির ফ্লেরেন্স, স্পেনের বাঁসলোনা ও বিলবাও এবং আয়ালাণ্ডের 
বেলফাস্ট দ্বারা আবদ্ধ একট বিদ্তৃত শিল্পক্ষে্র । এই শিল্পক্ষেত্রের মধো স্থানে স্থানে 
সবুজ কাঁষ ক্ষেত্র দেখা ষায়। এই অগ্চলের অসংখা শিল্পপাঠের মধ্যে 1বশেষ 
উল্লেখযোগা হইল--(ক। ব;টিশ যুক্তরাজ্যের বৃহত্তর লণ্ডন ও সকাঁটশ নিয়ভুগর 
শপক্ষেত্র (খ) ফ্রান্সের বৃহত্তর প্যারী-শিলসক্ষেত্ গে) পশ্চিম জার্মানির রড 
শিল্পক্ষেত্র এবং (ঘ) বেলাজয়ামের সেম্বার-__মিউজ শিলপক্ষেত । 

পাণ্চম ইউরোপে এই বিস্তণ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার মুলে রাহিয়াছে_- 
(১) ইংল্যান্ডের শিল্পাবপ্রবের প্রেরণা । (২) বাঁটিশ ধ্যন্তরাজা ফ্রান্স, জার্মানি, 
বেলাঁজয়াম প্রভৃতি অঞ্চলের করলা ও ইহার সান্নীহত লৌহ আকারক। ৩) প্রচুর 
শ্রমণান্ত ও কারিগর? দক্ষতা । (৪) প্রান্তন সামন্ত শ্রেণীর প্রচুর মূলধন ৷ (৫) রেলপথ, 
সড়কপথ ও নদী খালপথের সমধ্বয়ে গড়িয়া তোলা উন্নত গারবহণ ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা । ফ্রান্স ও জামণনিতে নদগ ও খালপথের যোগাযোগে পাথবীর অন্যতম শ্রেণ্ঠ 
আভ্যন্তরীণ জলপথের সৃষ্টি হইয়াছে । (৬) জনাকাঁণ' বাপক আভান্তরীণ বাজার 
এবং আফ্রিকা ও এাশয়ার উপাঁনবেশের বিস্তৃত বৈদেশিক বাজার । (৭) নাতিশীতোফ 
মনোরম জলবায়ঃ এবং ইউরোপ'ঁয় জাতিসমুহের উদ্যোগী মনোভাব । 

বৃটিশ যুক্তরাজে। লোহ ইস্পাত শিল্প ও ইহার উপর নিভ'রশীল ইঞ্জিনিয়ারিং 
শক্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে । সকটল্যাণ্ডের ক্লাইড অববাহিকা, পূর্ব উপকূলের 
টগ-টাইন-উইয়ার মোহনা ক্ষেত্র, বহত্তর লণ্ডন, ল্যাঙ্কাশায়া, ওয়েলস: প্রভাতি লৌহ 
ইস্পাত, ষন্রপাতি, বৈদ্যাতিক সাজ সরঞ্জাম, রেল ইঞ্জিন, মোটর, কার্পাস ও পশম বদ্র 
বয়ন হইতে সঙ্গ যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভাত বিভন্ন {শিল্পের জন্য বিখ্যাত । 

ফ্রান্সের বৃহত্তর প্যারীর অস্তভু ক্ত লীন নদীর উভয় তীরে মোটর তৈয়ার, 
তেলশোধনাগার, 1সমেণ্ট, সার, রবার ও নানারকম সৌখিন দ্রবোর প্রচুর শিল্প 
কারখানা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। (8) 


৩২৮ ন্ত্রশল্প বা সর্জন শিল্প 


পশ্চিম জার্মানির রূঢ় অববাহিকা। বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইস্পাত শিল্পকেন্দ 
1হগাবে বিখ্যাত । কয়লা খাঁন অঞ্চলের কেন্দ্রে আভ্যন্তরীণ জলপথ ও রেলপথের 
সাহায্যে বাইয়া আনা লৌহ আকারকের সাহায্যে ইস্পাত শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
ইদ্পাত শিল্প ব্যতীত এই অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্র বয়ন, রাসায়নিক ও অন্যান্য 
{ণল্পেরও সমাবেশ ঘাঁটয়াছে । 

সেন্বার-মিউজ 1ণল্পক্ষেত্রট বেলজিয়ামে অবস্থিত । কয়লা ও লৌহ আকারকের 
পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলে সংলভে ইপ্পাত ও ভারা যন্ত্রপাতি তৈয়ারির 
কারখানা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই অগ্ুলের পশম বয়ন শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
ইউরোপের ইহা একটি অন্যতম প্রধান ?শলপক্ষেন্ত ৷ 

পশ্চিম ইউরোপায় ?শল্পক্ষেত্রগযীল ব্যতীত দক্ষিণ ও উত্তর ইউরোপে কঃ়লার 
অভাবে জলবিদ্যাতের সাহায্যে নরওয়ে, সুইডেন, হাঙ্গেরী, ইতালি, প্পেন, 
আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ঘাঁড় তৈয়ারি, পশম বস্ত্র বয়ন, সংক্ষয ষন্তপাঁতি তৈয়ার, 
কাগজ প্রদ্তৃত প্রভীত লঘু শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘাঁটয়াছে। 

খ। উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্ব শিল্পাঞ্চল_আমোরকার এই বিখ্যাত 
শিঙ্গাণ্লটি কানাডার: দক্ষিণ পূর্বাংশ ও আমোরকা যুন্তরাচ্ট্রের উত্তর-পুবণংশ 
লইয়া গঠিত। এই বিস্তৃত শিল্পাণ্ডলকে প্রধান তিনাঁট অংশে ভাগ করা যায়; 
(১) দাক্ষণ-পূর্ব কানাডার অন্তর্গত অণ্টোরও-সেপ্ট লরেন্স নয়ভঁমর ?শ্পক্ষেত্র 
(২) আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব শিলপক্ষেত্র এবং (৩) আমোরকা যান্তরাণ্ট্রের 
দক্ষিণে পিডমণ্ট শিলপক্ষেত্র । বঙমান পৃথিবীতে উত্তর আমেরিকার এই শিল্পাঞ্লটিই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এই শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক উপাদানগদালর 
মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

(১) কাঁচামালের স্ীবধা-_ উত্তর আমোরকার এই অগ্ুলে কয়লা, লৌহ আকাঁরক, 
তান, খাঁনজ তেল প্রভাতি খানজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে । অধিকন্তু উত্তর 
হইতে দক্ষিণে জলবায়ুর তারতম্যের জন্য বাঁবধ প্রকার শিল্প ফসল যেমন তুলা, 
তামাক উৎপাদনের সুবিধা । (২) শান্ত সম্পদের সীবধা_উত্তরাঞ্চলে জলাবিদযাৎ 
উৎপাদনের স্বাভাবিক সংবিধা । (৩) ভলবায়ুব আন[কুলা-_-এই অণ্চলের জলবায়ু 
শ;ধুমাৰ উন্নত কৃষির পক্ষেই অন:কুল নহে । ইহা শ্রমিকের কম'দক্ষতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ 
সময় পরিশ্রমের সহায়ক । (৪) জনসংখ্যা ও শ্রামকের যোগান ও চাঁহদা__এই অঞ্চলে 
ঘনবসতি গাঁড়য়া উঠায় শ্রমিকের প্রাচ্য এবং অভ্যন্তরীণ বাঁণজে র সমীবধা 
রহিয়াছে । (৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা-প হৃদ, সেণ্ট লরেন্স নদ ও অসংখ্য খালপথের 
সমন্বয়ে এবং রেলসড়ক পথের সাহায্যে আভান্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নত 
1ণচপ প্রসারের সহায়ক । 1৬) বন্দরের সীবধা-_আমোরকার এই উপকূল বিশেষরুপে 
ভগ্ন হওয়ায় প্রচুর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই উপকুল ইউরোপের দিকে মুখ 
কাঁরয়া থাকায় আটলা'ণ্টকের অপর পারে ইউরোপের বাজারে পণ্য রপ্তানির সুবিধা । 
(৭) কারিগররা সাহায্য ও উদ্্যোগ-__এই দেশে ইউরোপাঁয় জাতিগর্ীলর উপাঁনবেশ 


সিরা রত 


উত্তর আমোরকার মধ্য-পূ্ব শিপাণ্চল ৩২৯ 


স্থাপনে ও রন্তের সংমিশ্রণে এক উদ্যোগী সংকর জাতির সৃণ্টি হয়। ইউরোপের 
প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই দেশে আমদানি হয় এবং আঁত দ্রুত এক 
শিজ্পোদ্যোগণ জাতির অভ্যুথান ঘটে । 1৮) সরকার? নশীতি__এই দেশের সরকারের 
শজ্প-বাণিজ্য নশীত জাতাঁয় স্বার্থের অনুকূল । 

(১) দক্ষিণ-পূর্ব কানাডার অন্তর্গত অন্টেরিও-সেপ্ট লরেন্স 
নিয়ভূমির শিল্পক্ষেত্র_-এই অণ্লে অণ্টোরও প্রদেশে হদের পশ্চিম তারে ধাতব 
শশলপ, যন্তপাঁতর কারখানা, মাণ্টুলে রাসায়নিক শিল্প, কাগজ ও কাগজমণ্ড তৈয়ারর 
গশল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের মধ্যে টরোণ্টো, হাামিলটন, 
ব্রাণ্টফো্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 


(২ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব শিল্পক্ষেত্র : উত্তরে হদপণ্চক ও 


মেইন দাঁক্ষণে মেবাীল্যান্ড, পর্বে আটলাণ্টিক উপকূল ও পশ্চিমে আইওয়াশমসৌরগ 


রাজ্য দ্বারা আবদ্ধ এই শিল্পক্ষেত্র বিশ্বের সর্বাধিক গঢুরৃত্বপূণ শিল্পক্ষেত । এই 
অণ্যলাঁট আমোরকা যক্তরাষ্ট্রের ডু অংশ ভূ-ভাগে অবস্থিত হইলেও দেশের শপ 
শ্রীমকের ৮০% ও শ্রমীশন্পর প্রায় ৭০% এই অঞ্চলেই পাঁরলাক্ষত হয় । এই অণ্চলাটকে 
'নিগ্নীলাখত প্রধান কয়েকটি ?শপক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। 

(ক। পিটসবার্গ-ভুইলিং-ক্লিভল্যাণ্ড শিল্পক্ষেত্র : পেনাসলভ্যানিয়া অণ্চলের 
কয়লা, হদ অগ্চলের লৌহ আকরিক-সম্‌দ্ধ এই শিল্পক্ষেত্রে লোহ ইস্পাত ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং 1শল্পই প্রধান । এই অঞ্চলেই প্রথম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া 
গয়াছিল। এই অঞ্চলে লৌহ ইস্পাতের সহিত বয়ন শপ, কাঁচ শিল্প স্থাপিত 
হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে ইয়ংস্টা টন, ক্রিভল্যাণ্ড, হুইলিং প্রধান । 

(খ) দক্ষিণ নি্ট-ইংল।ওু রাজা শিল্পক্ষেত্র : এই অগলেই ইউরোপা 
শ্বেতাঙ্গগণ প্রথম ঝলোন স্থাপন করে এবং ইউরোপে রগ্তাঁনর জনা পশম, কাপণস 
তামাক ও বাভিন্ন পণাসাগগ্রী এই অঞ্চলের বদ্দরগৃঁলিতে জমা করে। ক্রমে জল- 
বদয়তের সাহায্যে এই অঞ্চলে বপ্র-বয়ন [শলপ, কাগজ গশলপ প্রভাত বিশেষ উন্নতি 
লাভ করে। ম্যাসাচুসেটন্‌ ও রোড আইল্যাণ্ডের বস্তরবয়নঃ উরচেপ্টারের বয়ন 
যন্রপাতি, নিউ হ্যাম্পশায়ারে। কানেকাটকাট অঞ্চলের কাগজ ও কাগজের মণ্ড 
উৎপাদন গলপ উল্লেখযোগ্য ৷ 

(গ) নিউইক্বর্ক-ফিলাডেলফিয়া-বাণ্টিমোর শিক্পক্ষেত্র : প্রধানত 
আটলাপ্টক উপকূলের বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই শিঃপক্ষেত্ গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
বদর বয়ন, রেরন প্রস্তুত, খাঁনজ তেল ও তাত্র পারশোধন, লৌহ ইস্পাত, বৈদহাতিক 
যন্ত্রপাঁত নিৰ্মাণ, ইতাযাঁদ এই [শকপক্ষে্রের প্রধান শিল্প বৈশিণ্ট্য । 

(ঘ) ডেউ্ররেট শিল্পক্ষেত্র : ডেট্রয়েট নদীর তারে এই শিল্পকেন্দ্র মোটর 
শিল্পের জন্য বিখ্যাত । সান্নাহত অগ্চলে মোটর, রেলবাগি, মোশন টুলস: নির্মাণের ও 
রং তৈয়ারির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্লিট, জ্যাকসন, পণ্টিআ্যাক প্রভাত উল্লেখ- 
যোগ্য শিল্পকেন্দ্র ৷ 


৩৩০ যন্তরীশজ্প বা সর্জন শিল্প 


(ঙ) মিচিগান হুদ সন্নিহিত চিকাগো গ্যারী শিল্পক্ষেত্র: ওাঁহও 
পেনাঁসলভ্যানিয়া অণ্চলের কয়লা, হদ অণ্চলের লোহ আকাঁরক এই অঞ্চলের ইস্পাত ও 
ইস্পাতজাত যন্বপাতি, রেল ইঞ্জিন, রেলকামরা, কৃষ যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্দরপাঁত 
দন্মণ প্রভাত শিল্প গঠনের প্রধান অবলম্বন ৷ এই অগ্চলের উল্লেখযোগ্য িল্পকেন্দ্ের 
মধ্যে চিকাগো, িলওয়াক, গ্যারী, সাউথ বেন্ড প্রধান । 

(6) পশ্চিম-মধ্যাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্র : অন্তদে শাঁয় কয়লাখানসমূহকে কেন্দ্র 
কাঁরয়া বাক্ষ’্তভাবে এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। খাঁনজ তেল পারম্রবণ, কা্পাস 
সম্প্রেষণ, মাংস 'হিমায়ন, রাসায়ানক শিজ্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভাত এই অঞ্চলের 
উল্লেখযোগ্য শিল্প । মিনিয়াপোিস, সেণ্টপল, সেশ্টলুই, কানসাস সিটি, ওসাহা 
প্রভাতি প্রধান শিল্পশহর । > 

(৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে পিডমেণ্ট শিল্পক্ষেত্র : আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের দাঁক্ষণে আলাবামা রাজ্যে স্থানীর লোহ আকারক ও কয়লার সাহায্যে 
ইস্পাত শিল্প গাঁড়য়া উঠলেও এই অঞ্চলে বস্রবয়ন, কাষ্ঠ, কাগজ, তামাক রাসায়ানক 
দ্রব্য প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পই প্রধান। বাঁমংহাম, আটলাণ্টা, গ্রীনসবরো, 
নক্সাভল প্রভাত উল্লেখযোগ্য শি্পশহর ৷ 

উত্তর আমোরকার উপাঁর-উন্ত শিল্পাঞ্চল ব্যতীত আমোরকা হ্বস্তরাষ্টেযে পাশ্চমে 
প্রশান্ত মহাসাগরয় উপকুলে ক্যালিফো্য়া রাজ্যে নুতন একটি শিলপক্ষেত্র গড়িয়া 
উাঁঠতেছে। খাঁনজ তেল শোধন, লিনেমা শিল্প, ইস্পাত, জাহাজ ও বিমানপোত 
তৈয়ার প্রভাত শিল্পের প্রসার অদূর ভাঁবষ্যতে এই অঞ্চলকে আমোরকার একাট 
{বাশত্ট শিক্পক্ষেত্রের মর্যাদা ?দবে । 

শ। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল : বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত 
ইউনিয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পের প্রসার ঘটে নাই ৷ ইউকেন ও মদ্কো 
অঞ্চলেই সামান্য ক? প্রার্থামক শিল্প গড়িয়া উাঠরাছিল। বিপ্লবের পরে এই দেশে 
{শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং নূতন নূতন 1শল্পকেন্দ্র গাঁড়গ্লা উঠে। সোভিয়েত 
শিল্পকেন্দ্রগীলর বোঁশর ভাগই ইউরোপীয় রাশিয়ায় অবাস্থত: ককেশাস, মধ্য-এশিয়া 
ও দর প্রাচোও কয়েকটি িজ্পক্ষেত্র গাড়য়া উাঠয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প 
সম্‌দ্ধ বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকা য;ন্তরাণ্টের ঈর্ষার সঞ্চার করে। একটি কৃষি 
প্রধান দেশ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিজ্পসমহদ্ধ দেশ হিসাবে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যুত্থান সমাজতান্ত্রিক অথনশীতর শ্রেস্ঠত্বই ঘোষণা করে । 

সোভয়েত ইউনিয়নের এই 1শল্পাণ্চলাট গাঁড়য়া উঠিবার মূলে রহিয়াছে এই দেশের 
_(১) কয়লা, লৌহ, খানজ তেল প্রভাত খানজ দ্রব্য এবং তুলা, তামাক, তেলবাঁজ 
ইত্যাঁদ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ; (২) জলাবিদ্যৎ ও তাপবিদযাৎ উৎপাদনের 
উপযোগ" স্বাভাবক সুবিধা ; (৩) রেলপথ, সড়কপথ ও নদী-থালপথে পণ্চসাগরের 
সাঁহত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ; (8) দীর্ঘ শ্রম ও উদ্যোগের উপযোগী জলবার; ; 
($) দেশের অভ্যন্তরে উদ্যোগ’ ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান: (৬) আভ্যন্তরীণ বাজার 


সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাণ্ুল ৩৩১ 


ও ইউরোপের বাজারের সুবিধা ; (৭) শিল্পোন্নত ইউরোপের সান্নিধ্য ও প্রযযান্তি" 
ধদ্যার ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগ ; (৮) সবেণপার সমাজতান্লিক অর্থনগীতর আলোকে 
ব্যাপক শিল্প পাঁরকল্পনা। 

এই ব্যাপক শিল্পাণ্লটি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সমগ্র ভূভাগ ব্যাপিয়া অবস্থিত 
হইলে ও ইহাকে নিয়ীলাখত ছয়টি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে ভাগ করা যায়_ (১) সোভিয়েত 
ইউরোপায় শিল্পক্ষেত্র (২) ইউরাল শিলপক্ষেন্র (৩) সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া [শল্পক্ষেন্র 
(৪) ককেশাস পক্ষে (6) কুজনেংস্ক শলপক্ষেত্র ও (৬) সোভিয়েত দুর প্রাচ্য 
শশলপক্ষেত্র । | 

(১ সোভিয়েত ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্র : এই শিল্পক্ষেত্রটি উত্তর-পশ্চিমে 
লোননগ্রাদ দ'ক্ষণ-পাশ্চমে কিয়েভ, ওডেসা, দক্ষিণে রস্টভ ও ভগ্রোগ্রাদ এবং উত্তরে 
মস্কো হারা আবদ্ধ ৷ ইহা রাশিয়ার সব'ব্‌হৎ শজ্পাণ্ডল এবং এই দেশের প্রায় ৭০% 
শিল্প কারখানা এই অঞ্চলে অবাস্থিত। ইহাকে চারিটি 5্বল্পপাঁরসর শিল্পকেন্দ্রে ভাগ 
করা হইয়াছে_-(১) দক্ষিণ ইউক্রেন শিল্পকেন্দ্র (২) মদ্কোটুল-গোঁক শজ্পকেন্দ্ 


+ (৩) লোননগ্রাদ শিজ্পকেন্দ্র ও (8) ভোগ্সোগ্রাদ শিল্পকেন্দু। এই সমগ্র শিলপাগলাঁট 


প্রধানত ডোনেৎস অববাহকার কয়লা, ক্রিভররগ ও কার্চ অগ্চলের লৌহ আকরিক, 
ইউক্রেন অঞ্চলের কৃষি্গ শিল্প ফসল ও স্থানীয় খাঁনজ দ্রব্য ইত্যাঁদর উপর নভ'র 
করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। লোহ ও ইস্পাত, হীঞ্জনিয়ারং, রেলইঞ্জিন নির্মাণ, কাগজ 
তৈয়ার, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ার, রাসায়নিক দ্ব্যাঁদ প্রদ্ভুত, পশম ও সতী" 
রস্ত বয়ন, কায যন্্রপাঁত নির্মাণ, জাহাজ নিমণ, গ্রভৃতি নানাবিধ শিল্প এই অঞ্চলে 
গাঁডয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ উক্লেন অঞ্চলে ডোনেৎদক, ভরোশিলভগ্রাদ, খারকভ, 
জাপোরাঁঝ, মদ্কোটুলা-গোঁকি অপ্চলে কালিনিন, ইয়ারস্লাভল, {রয়াজন, লেনিনগ্রাদ 
অণ্চলে লৌননগ্রাদ ও ভগ্নোগ্রাদ অঞ্চলে কুইবিশেভ, সারাটভ, ভেরোনেঝ ইত্যাদি 
1বখ্যাত ?শজপকেন্দ্র । মদ্কো-টুলা অগ্চলের আইভানোভোকে বয়ন শিল্পে উতকষে'র জন্য 
“সোভিয়েত ম্যাণ্ডেম্টার' বলা হয়। লোননগ্রাদ ইউরোপীয় সীমান্তে একমাত্র সকল 
ধাতুর উপযোগী বন্দর হওয়ায় জাহাজ 1শল্পের প্রার ৭০%, কাগজ শিল্পের ৩৫% এবং 
বৈদযাতিক শিল্পের প্রায় ৫০% এই বন্দর [জপ কেন্দ্র গ’ড়য়া উঠিয়াছে। 

(২) ইউরাল শিল্ষক্ষেত্র : ম্যাগনেট অগলের লোহ আকারক, কারাগাণ্ডা ও 
কুজনেংস্ক অগ্চলের কয়লা, তাম, খাঁজ তেল, বনজ সম্পদ, ইত্যাদি ও স্থানীয় 
জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলের শিল্পের প্রধান অবলম্বন । লৌহ ইস্পাত তৈয়ার, খানজ 
তৈল শোধন, তাম্রানৎ্কাশন, রেল ইন তৈয়ার, কৃষি যন্পাঁতি তৈয়ারি প্রভৃতি 
বাধ শিল্পের সমাবেশ এই অঞ্চলে দেখা যায়! ম্যাগানটোগোরস্ক, চেলিয়া।বনস্ক, 
দনজানতাগল, ওস্কণ মলোটভ প্রভাতি বিখ্যাত শিল্প কেন্দ্র 

(৩) পোভিয়েত মধ্য-এশিয়। শিল্পক্ষেত্র : সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত 
মধ্য-এাশয়া অগলে স্থানীয় কাষজ ও খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই 
[জপ কেন্দরট গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে । ইস্পাত তৈয়ারি, যন্্পাতি তৈয়ার, তাত্র, 


৩৩২ যন্তাশক্প বা সর্জন শিল্প 


-সগসা, দস্তা নিঙ্কাশন, তুলা সম্প্রেণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ শিল্প এই 
'অগ্চলে সংগাঁঠত হইয়াছে তাসখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভীত এই অঞ্চলের গুরুত্ব 
পূর্ণ শিল্প শহর । 

(8) ককেশাস শিল্পক্ষেত্র : কাস্গয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস 
পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল প্রধানত খাঁনজ তেলের জন্যই ‘বাশণ্ট । এই অঞ্চলে তেলনিৎকাশন, 
তেলশোধন শিল্পের সাহত রাসায়নিক দ্রবা প্রস্তুত, হাল্কা ইস্পাত যন্ত্রপাতি নির্মাণ, 
রেশম, পণম সূতীবপ্র বয়ন ইত্যাদি শিল্পও গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বাকু, গ্রজনি, মাইকপ 
খাঁনজ তেল শজ্প. িবালস হালকা যন্ত্রপাতি নির্মাণ {শল্প, এরিভান কৃত্রিম রবার ও 
তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত | 
1 (৫) কুজসেৎস্ক শিল্পক্ষেত্র : ট্রাসসাইবেরীয় রেলপথের উপর কুজনেংগ্ক 
অঞ্চলের কয়লা ও লৌহ আকাঁরক সম্পদের সাহায্যে এই শিপক্ষেত্রুটি গাঁড়য়া তোলা 
হইয়াছে । সোনা, রুপা, দস্তা, সীসা নিৎকাশন, ইদ্পাত ও ভার? যন্দরপাঁত তৈয়ার, 
রাসায়ানক দ্রব্য প্রস্তুত এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প ৷ নোভোসাইবিরস্ক, কেমেরভ, 
'তোমেজ, কুজনেংসক প্রভাত উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর । 

(৬৷ সোভিয়েত দূর প্রাচ্য শিল্পক্ষেত্র : বৈকালহুদ সা্নীহত ইকটিগ্ক, 
উলানউদে প্রভূত স্থানে বাক্ষপতভাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পর্ব প্রান্তে আমর 
অববাাহকায় কমসোমোলদক, ভরোশিলভ, খাবারভগ্ক' ভ্াডিভোণ্টক প্রভৃতি অণ্চলে 
সুসংগঠিত শিল্প গাঁড়য়া উাঁঠয়াছে। ইস্পাত শিল্প, খাঁনজ তেল শোধন, জাহাজ 
িমণণ প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প । সোভিয়েত শিল্পনগীতর পূবীবন্যাস ও 
দশলপ গবকেন্দ্রকরণ পাঁরকলপনায় দেশের মধ্য ও পরবভাগে উন্নত শিল্পকেন্দু স্থাপনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 

ঘ। ক্ঞারতের শিল্পাঞ্চল : দ্রর্ঘকাল বৈদোশক শাসন ও শোষণের জর্জর বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া মাত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিল্প সম্ভাবনাময় ভারতের আত্মপ্রকাশ 
দৃবধ্ব-বাঁণাঁজ্যক অর্থনগীতর ক্ষেত্রে একি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । ভারতে কয়লা, 
লৌহ আকারক, ম্যা্গজানজ, অভ্র, বন্সাইট, খানজ তেল প্রভাত পর্যাপ্ত পারমাণেই 
সাত আছে ॥ জলবিদহ্যৎ উৎপাদনের সুবিধা প্রাকৃতিক কারণে প্রার দেশের সবর 
বর্তমান । তুলা, পাট, রেশম, তেলবাঙ্গ, ইক্ষু প্রভূত {শিল্প ফসলের প্রাচুর্য, শ্রামকের 
সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এই সকল অনুকুল উপাদান ও রাষ্ট্রীয় অর্থনোতক 
পাঁরকজ্পনা রুপায়ণের ফলে ভারতে শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘাঁটয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য 
কয়েকাঁট শিলপক্ষেত্রেরও স:ণ্টি হইয়াছে । ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পগর্ঠীলর মধ্যে 
লৌহ-ইদ্পাত শিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ ও মোটর শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, 
রেশম, পশম, সূতন-বগ্র বয়ন শিল্প, পাট ও শক'রা শপ ইত্যাদি প্রধান । কাঁলকাতা- 
হাওড়া, দর্গাপদর-আসানসোল, ধানবাদ-রাঁচ, কালপুর-দল্লী, বদ্বেআমেদাবাদ, 
বাঙ্গালোর-কোয়াদ্বাটুর-মাদ্রাজ, জামসেদপঃর-রাউরকেল্লাভলাই প্রভাত বর্তমান 
ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্র । 


দূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল ৩৩৩ 


ঙ। দুর-প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল : এশিয়া মহাদেশের পূবপ্রান্তে জাপান ও 
চীনকে কেন্দ্র কাঁরয়া এই 'িক্পাণ্চলট গাঁড়য়া উঠিয়াছে। জাপান এাশয়ার মধ্যে 
সবণপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ এবং চীনেও দবপ্লবের পরব সময়ে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রসার 
ঘটয়াছে। জাপানের সর্বাপেক্ষা গুর:ত্বপ্ণ' গশল্প্ষেত্র হনস; ছপের টে|1কও হইতে 
ওসাকা পর্যন্ত বিস্তৃত । উত্তর ?কউসিউতে অপর একটি শিল্পক্ষেন্র গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 
ইস্পাত তৈয়ার, যন্ত্রনির্মাণ, খানজ তেল শোধন' জাহাজ নির্মাণ, বস্ব্বয়ন ইত্যাদি 
জাপানের প্রধান শিল্প ৷ ইয়োকোহামা, নাগোরা, কোয়াণ্টো, কোবে, ওসাকা প্রভীতি' 
উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর । জাপানের শল্পোন্নতির মূলে প্রাকীতক আনংকুল্য ব্যতীত 
জাতীয় চাঁরৱ্রের দড়তা উদ্যোগী মনোভাব ও সরকারণ বলিষ্ঠ নশীত বিশেষ সহায়ক । 
চখনের ?িল্পক্ষেত্রগহীলর মধ্যে দাক্ষণ মাণ্ডুরিয়া, উত্তর চীন, ইয়াধীসর নিম্নভূমি ও' 
ক্যাণ্টন ?বশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দেশে কয়লা, লৌহ আকারিক যেমন প্রচুর পাওয়া 
যায় তেমাঁন ?শল্প ফসলও প্রচুর জন্মে ! চশনা শ্রামক উদ্যোগণী, দক্ষ ও শ্রমসাহষ্চু । 
সরকারী নপীতিও দেশের শিল্পোন্নাতর সহায়ক । ফলে ভাঁবষ্যতে এই দেশ শিল্পে 
প্রভূত উন্নত কাঁরবে বাঁলয়া আশা করা যায়। 


[প্রশ্ন (৯) পঠাথবীর প্রধান শিঃপাণ্ল কয়টি ও ফাক? (২) পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব 
ইউরোপে শিচপাণ্টল গাঁড়যা উঠার অনুকূল উপাদানগুল {ক ক? (৩) সে।ভয়েত রাঁশয়ার শচপক্ষেত্রের 
একাট সংক্ষ’্ত পারচয় দাও। (৪) দর প্রাচোর শল্পাণ্ডলাঁট সম্ভাবনাময় ।''--আলোচন। কর। 
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১। যন্ত্রশিল্লের গঠনের উপযোগী উপাদানগুলি কি কি? এই প্রসঙ্গে শক্তিসম্পদ 
ও পরিবহণের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা কর । 

[ What are the favourable factors for the development of 
manufacturing industris? In this context discuss fully the 
importance of power resources and transport. ] 

২। শিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব- 
বিস্তারকারী উপাদানপগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর। 

[ What is meant by localisation of industries? Discuss fully 
the factors which influence the location of industries. J 

৩। শিল্পের অবস্থানের মৌলিক কারণগুলি ব্যাখ্য! ঝর এবং কাচামাল, শক্তিসম্পদ 
ও বাজারের নিকট কেন্দ্রীভূত কয়েকটি শিল্পের নাম কর। 

[ Explain the basic factors for the location of industries and 
name some industries which are centralised near raw materials, 
power resources, and markets. J 


৩৩২ যন্ত্রাশিল্প বা সর্জন শিল্প 


সাসা, দস্তা নিচ্কাশন, তুলা সম্প্রেষণ, খাদা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ শিল্প এই 
অণ্টলে সংগঠিত হইয়াছে । তাসখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভাত এই অণলের গঢরঢত্ব- 
পূর্ণ শিল্প শহর । 

(8) ককেশা শিল্পক্ষেত্র : কাঁস্পয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবতাঁ ককেশাস 
প্বত সংলগ্ন অঞ্চল প্রধানত খাঁনজ তেলের জন্যই বিশিষ্ট । এই অগ্চলে তেলনিচ্কাশন, 
তেলশোধন িজ্পের সহিত রাসায়নিক দ্রবা প্রস্তুত, হাল্কা ইস্পাত যন্ত্রপাতি নির্মাণ, 
রেশম, পশম সৃতীবস্ত বয়ন ইত্যাদি শিল্পও গাঁড়য়া উঠিয়াছে ৷ বাকু, গ্রজান, মাইকপ 
“খনিজ তেল শিল্প, টিবালস হালকা যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, এরিভান কীতিম রবার ও 
তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত । 

(৫) কুজসেতস্ক শিকল্পক্ষেত্র : ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথের উপর কুজনেৎস্ক 
অঞ্চলের কয়লা ও লৌহ আকরিক সম্পদের সাহায্যে এই শিল্পক্ষেত্রটি গাঁড়য়া তোলা 
হইয়াছে । সোনা, রুপা, দস্তা, সীসা নিত্কাশন, ইদ্পাত ও ভারগ যন্ত্রপাত তৈয়ার, 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প । নোভোসাইবিরস্ক, কেমেরভ, 
তোমেজ, কুজনেৎসক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর ॥ 

(৬৷ সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য শিল্পক্ষেত্র : বৈকালহদ সান্নাহত ইকটস্ক, 
উলানউদে প্রভাত স্থানে 'বাক্ষি”তভাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আমুর 
অববাহকায় কমসোমোলদক, ভরোিলভ, খাবারভস্ক, ভনাডিভোণ্টক প্রভৃতি অঞ্চলে 
সুসংগঠিত শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে। ইস্পাত শিল্প, খাঁনজ তেল শোধন, জাহাজ 
নিমণণ প্রীতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প । সোভিয়েত শিজ্পনপাঁতর পর্বাবন্যাস ও 
শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ পাঁরকল্পনায় দেশের মধ্য ও পুব“ভাগ্ে উন্নত শিল্পকেন্দর স্থাপনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 

ঘ। ভারতের শিল্পাঞ্চল : দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসন ও শোষণের জর্জ'র বন্ধন 
হইতে মুন্ত হইয়া মার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিল্প সম্ভাবনাময় ভারতের আত্মপ্রকাশ 
বিমব-বাঁণাজ্যক অর্থনপাঁতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । ভারতে কয়লা, 
লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, খানজ তেল প্রভৃতি প্যণপ্ত পারমাণেই 
সপ্চিত আছে। জলাঁবদহ্যৎ উৎপাদনের সুবিধা প্রাকৃতিক কারণে প্রান দেশের সবর 
বর্তমান। তুলা, পাট, রেশম, তেলবাঁজ, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্প ফসলের প্রাচষ শ্রীমকের 
সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এই সকল অনুকুল উপাদান ও রাণ্টরয় অর্থনৈতিক 
পাঁরকল্পনা রুপায়ণের ফলে ভারতে শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি শি্পক্ষেত্রেরও স:ষ্টি হইয়াছে । ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পগলির মধ্যে 
লৌহ ইদ্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ ও মোটর শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, 
রেশম, পশম, সূতী-বস্ত্র বয়ন শিল্প, পাট ও শক'রা শিল্প ইত্যাদি প্রধান । কাঁলকাতা- 
হাওড়া, দর্গাপ্র-আসানসোল, ধানবাদ-রচী, কানপুর-দিল্লাঁ, বছ্বে-আমেদাবাদ, 
বাঙ্গালোর-কোয়াম্বাটুর-মাদ্রাজ, জামসেদপার-রাউরকেল্লা-ভিলাই প্রভাতি বর্তমান 
ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্র । 


দূর প্রাচ্যের শিতপাগল ৩৩৩. 


ঙ। দুর-প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল : এশিয়া মহাদেশের পূব'প্রান্তে জাপান ও 
চীনকে কেন্দ্র করিয়া এই ?শ্পাগুলটি গাঁড় উঠিয়াছে। জাপান এশিয়ার মধ্যে 
সবণপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ এবং চীনেও বিপ্লবের পরবতাঁ সময়ে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রসার 
ঘাঁটয়াছে। জাপানের সর্বাপেক্ষা গুর;ত্বপু্ণ শিল্পক্ষেত্র হনসু ছীপের টোকিও হইতে 
ওসাকা পযন্ত বিস্তৃত । উত্তর ?িউসিউতে অপর একটি শিল্পক্ষেন্র গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
ইস্পাত তৈয়ারি, ষল্ত্ানমশপ, খনিজ তেল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি 
জাপানের প্রধান শিল্প । ইয়োকোহামা, নাগোয়া, কোয়াণ্টো, কোবে, ওসাকা প্রভৃতি: 
উল্লেখযোগ্য {শিল্প শহর। জাপানের শল্পোন্নতির মূলে প্রাকৃতিক আন:কুল্য বাতীত 
জাতীয় চাঁরব্রের দৃঢ়তা উদ্যোগ মনোভাব ও সরকার বলিষ্ঠ নশীত বিশেষ সহায়ক ৷ 
চনের শিল্পক্ষেন্রগহীলর মধ্যে দাক্ষণ মাণ্চুরিয়া, উত্তর চীন, ইয়াধীসর নিয়ভূমি ও 
ক্যা্টন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দেশে কয়লা, লৌহ আকারিক যেমন প্রচুর পাওয়া 
যায় তেমাঁন ?শলপ ফসলও প্রচুর জন্মে । চীনা শ্রামক উদ্যোগী, দক্ষ ও শ্রমসাহিষুঃ । 
সরকার নশীতও দেশের শিজ্পোল্নাতর সহায়ক । ফলে ভবিষাতে এই দেশ শিল্পে 
প্রভূত উন্নতি কাঁরবে বাঁলয়া আশা করা যায় । 


[প্রশ্নঃ (১) প2ীথবার প্রধান শিল্পাণ্চল কয়াট ও ক ক ? (২ পান্ডম ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব 
ইউরোপে শিল্পাণ্ুল গড়িয়া উঠার অনুকূল উপাদানগৃল কি কি? (৩) সে।[ভয়েত রাশিয়ার শিচপক্ষেত্রের 
একাট সংক্ষপ্ত পারচয় দাও। (৪) “দূর প্রাচ্যের শিল্পাণ্চলাট সম্ভাবনাময় ।''_আলোচন। কর। 
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১। যন্ত্রশিল্পের গঠনের উপযোগী উপাদানগুলি কি কি? এই প্রসঙ্গে শক্তিসম্পদ 
ও পরিবহণের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচন! কর । 

[ What are the favourable factors for the development of 
manufacturing industris? In this context discuss fully the 
importance of power resources and transport. ] 

২। শিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব- 
বিস্তারকারী উপাদানগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! কর। 

[ What is meant by localisation of industries? Discuss fully 
the factors which influence the location of industries. ] 

৩। শিল্পের অবস্থানের মৌলিক কারণগুলি ব্যাখ্যা! কর এবং কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ 
ও বাজারের নিকট কেন্দ্রীভূত কয়েকটি শিল্পের নাম কর। 

[ Explain the basic factors for the location of industries and 
name some industries which are centralised near raw materials, 
power resources, and markets. ] 


৩৩৪ যন্তরশিল্প বা সজ্জন শিল্প 


৪। (ক) শিল্পাঞ্চল বলিতে কি বুঝায়? (খ) পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলির 
অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর। 

[ (a) What is meant by industrial regions ? (b) Identify 
the major industrial regions of the world and explain the reasons 
for their development. ] [(b) W. B. H. S. C. Exam., 1983 ] 

৫। কোন স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার অঙ্কুপ ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর। 
পশ্চিম জার্মানির রূঢ় অঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাত শিরের একদেশীভবনের কারণ উল্লেখ কর। 

[ Identify the Seographical factors for the localisation of 
industries in any region. Describe the reasons for the regional 
Concentration of Iron and Steel Industry in Ruhr of West 
Ge:many. ] [ W. B. HE. 5. C. Exam., 1978 ] 


পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প 
3 q ( Some Important Manufacturing 
Industries of the World ) 


পৃথিবীর বিভিন্ন অণ্ডলে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অন[ধায়ী নানাবিধ 
শ্রমীশল্পের বিকাশ ঘঁটয়াছে । মানুষের বহুমুখাঁ চাহিদা পূরণে ইহাদের গযুরাত্ব 
অসম । এই সকল শ্রমাশজ্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বয়ন শিল্প (কার্পাস, 
পশম, রেশম, কৃত্রিম রেশম ), পাট শিল্প, কাগজ শিল্প ও রাসায়নিক শিল্প বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নিয়ে ইহাদের বিষয় আলোচনা করা হইল ৷ 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
( Iron and Steel Industry ) 


আধুনিক যগকে লৌহ ও ইস্পাতের যুগ বলা হয় । একদিন যেমন মানুষের 
জ'ঁবন যাপন প্রণাল'তে প্রচ্তর, তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার বিশেষ ব্যাপক ও গুরত্বপূর্ণ 
ছিল বর্তমান কালে তেমনি বা ততোধিক ব্যাপক ও গুর;ত্বপূ্ণ হইয়াছে লোহ ও 
ইস্পাতের ব্যবহার! ঘর গৃহস্থালির সাধারণ বাসন-কোষণ হইতে কৃষ যন্দ্রপাত, 
কলকারখানায় ব্যবহৃত ভারণী ও হাল্কা যন্ত্রপাতি, রেল, মোটর, লাঁর, বিমান, জাহাজ, 
নৌকা, লণ্ড ইত্যাদি যানবাহন, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক প্রভাত যুদ্ধাস্ত ও যুদ্ধের 
সাজসরঞ্জাম, রোডও, টোলাভশন, টেলিফোন, ব্রিজ, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের সরঞ্জাম, 
সক্ষন ডাক্তার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারতে লৌহ 
ও ইস্পাতের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে । এককথায় ক্ষ:দ্র আলাপন হইতে শত শত 
{বমানবাহ’ অতিকায় জাহাজ পযন্ত সকল কিছুরই নির্মাণকারষে“লৌহ ও ইস্পাত একটি 
অপাঁরহাষ* উপাদান ৷ মানুষের জাঁবন ও জাঁবিকার ক্ষেত্রে লোহ ও ইস্পাতের মত 
আর কোন ধাতব পদার্থই এত বেশি সুদ:রপ্রসার! প্রভাব বদ্তার করিতে পারে নাই। 
বর্তমান যুগে কোন দেশের বৈষায়ক উন্নতির ধারা এ দেশের লৌহ ও ইপগাতের 
উৎপাদনের পাঁরমাণ দ্বারা নির্ণয় করা হয়। 


লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের উপাদ্বানসমূছ_ 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মৌল উপাদান বা প্রধান কাঁচামাল লৌহ কণিকা মিশ্রিত 
পাথর বা আকারক লৌহ হইলেও উহা হইতে লৌহ নিচ্কাশন ও লৌহ হইকে ইপ্পাত 
তৈয়ার কারতে নিয়ীলীখত উপাদানসমূহ অপরিহার্য: (ক) লৌহ নিচ্কাশনের 
জন্য--(১) লৌহ আকারক, (২) কোক কয়লা, (৩) চুনাপাথর ও ডলোমাইট, 
(খ) বাভন্ন প্রকার ইস্পাত তৈয়ারির জন্য ( নিভ্কাশিত লৌহের সহিত মিশ্রিত হয় ): 
যাঙ্গানীজ, মালবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাংণ্টেন প্রভৃতি এক বা 

৩৩৫ 


৩৩৬ পাথবণর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প 


একাধিক লোঁহ-সঙ্কর ধাতু; (গ) সাধারণ উপাদান : (৯) জল, (২) বিদহাৎ শক্তি, 
(৩) সুদক্ষ শ্রমিক, (৪) উন্নত পারবহণ ব্যবস্থা, (৫) বাজার ও '৬) মূলধন । 

আকারিক লৌহ, চুনাপাথর ও কোককরলা নিদিণ্ট অনুপাতে বাত চুল্লীতে ( Blast 
Furnace ) উত্তপ্ত বাতাসের সাহায্যে গলান হয় । ইহাতে আকরিকের গাদ (5198) 
উপরে ভাগিয়া উঠে এবং তরল লোহা চুল্লীর তলায় জমা হর । এই তরল লোহাকে 
ছাঁচে ঢালিয়া ঢালাই লোহা (085 15০2) তৈয়ার করা হয়। ইহাকে পিগ আয়রণও 
বলে। লৌহ নিওকাশনের প্রথম যুগে ইহার ছাঁচগ:লির আকার অনেকটা শুকর ছানার 
ন্যায় ছিল বাঁলয়াই হয়তো ইহার নাম পিগ আয়রণ (515 i৮07) হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে কিছ; খাদ থাকে । ইহার সাহায্যে পাইপ, রেলিং, পর়ঃপ্রণালীর ঝাঁঝরি, কড়াই 
ইত্যাদি তৈয়ার হয় । ঢালাই লোহাকে শোধন করিয়া পেটা লোহা ( Wrought 
1:০7) তৈয়ার করা হয় । ইহার সাহায্যে লোহার কাঁড়, বরগা, শিক, পাত প্রভাত 
প্রদ্তুত হয় । বাত চূল্লীতে ১ মে. টন লৌহাপিণ্ড তৈয়ার কাঁরতে ১'৭ মে. টন আকাঁরক 
লোঁহ, ০৯ মে. টন কোক (প্রায় ২৮ টন কাঁচা কয়লা ), ০৪ মে. টন চুণাপাথর ও 
০'২ মে. টন অন্যান্য দ্রব্য এবং প্রচুর বাতাস ব্যবহৃত হর ॥ প্রাত টন লোহাঁপশ্ডের 
সাহত প্রায় ০ ৫ মে. টন গাদ ও প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

ইস্পাত তৈয়ারি ঢালাই ও পেটা লোঁহের সহিত মাঙ্গানিজ ও সিলিকন 
'মাশ্রত কাঁরয়া প্রাথামক পর্যায়ে ইস্পাত তৈরারি করা হয় । লৌহের সহিত মিশ্রিত 
ম্যাঙ্গানিজের পাঁরমাণ কমাইয়া বা বাড়াইরা কোমল বা কঠিন ইস্পাত তৈয়ার করা 
হয়। বিভিন্ন কাধের উপযোগ’ ইস্পাত তৈয়ার করিতে আবার নানাপ্রকার খাদও 
(8110) ব্যবহার করা হয় । যেমন-_টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম মলবডেনাম, ক্রোময়াম 
নিকেল, কোবাণ্ট, তামা, সীসা ধাতু ইত্যাদ। এই প্রকার ইস্পাতকে সঙ্কর ইস্পাত 
(21195 steel ) বলা হয় । এই জাতীয় ইস্পাত যেমন কঠিন হয় তেমন সুক্ষ 
ও ধারালো যন্তরপাঁত তৈয়ারির উপযোগী হর । বত'মান যুগে এই জাত+য় ইস্পাতের 
চাহিদা ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে। 

বর্তমান যুগে নানাপ্রকার পদ্ধতিতে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইহার মধ্যে 
বেসেমার পদ্ধাত ( Besemar Process ), সীমেন্স পদ্ধতি ( Siemens Process ), 
মাটিন পদ্ধাত ( Martin’s Process ), ব্লুীসবল পদ্ধতি ( Crucible Process ), 
উন্মুক্ত চুল্লী পদ্ধাত (Open Hearth Process) ও বৈদ্যুতিক চুল্লী পন্ধাত 
( Electric Furnace or Duplux Proccss ) ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য | 

১৮৫৬ সালে হেনার বেসেমার প্রথম লৌহাঁপণ্ড হইতে ইস্পাত উৎপাদনের উপায় 
উদ্ভাবন করেন এবং পরবতাঁকালে ইস্পাত উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধাত আবিস্কৃত হয়। 


পৃথিবীর লৌহ-ইস্পাত উৎপাদক অঞ্চল 


প্াথবার বিভন্ন দেশে কিছ; কিছ? লৌহ-ইস্পাত শিল্প গাঁড়য়া উঠিলেও 
পযীথবীর মোট ইস্পাতের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আমেরিকা যুত্তরাষ্ট, সোভিয়েত 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অগ্চল ৩৩৭. 


ইউনিয়ন, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, বৃটিশ যডুন্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে 
উৎপাঁদত হইয়া থাকে। ইহা বাতীত পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ব্রোজল, ভারত, 
কানাডা প্রভৃতি দেশেও লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ার হয়। সোভিয়েত যু.্তরাষ্ট্র ও 
আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্র একযোগে পাঁথবীর মোট লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা প্রায় 
৫০ ভাগ উৎপন্ন কারয়া থাকে । 


পৃথিৰীর লোহ ও ইস্পাত উৎপাদন-_-১৯৮৩ 


দেশ লোঁহপণ্ড ইদপাত | দেশ লোহপিণ্ড ইস্পাত 
গম মে.ট মম মে.ট. ম.মে.ট. মিমেট, 

সোঃ ইউীনয়ন ১০৭০ ১৫২৫৬ | বৃটেন ১৩৫ ১৪৬ 
জাপান 8৪২ ৭৪ বোজল ৯৬ ১৫৯ 
আঃ যান্তরাম্ট্র ৭৪২ ৯৬৯ বেলজিয়াম ৮০ ১০২ 
চাঁন ২৬'৭ ৩৬১ ভারত ৯'২ ১০১ 
পাঁশ্চম জার্মান ৩৭৩ ৪০১ পৃথিবী ৫০৯০ ৭০০ 


সোভিয়েত ই উনিয়ন--বৰ্ত‘মান পৃথিবীতে লৌহ ও ইপ্পাত শিল্পে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্রথম স্থান আঁধকার করে। সমাজতান্তিক বিপ্লবের পূর্বে লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পে এই দেশের স্থান আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। ঁকু্তু বিগত ৫০ বৎসরে 


চিত্র ১৭.১: পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিঃপণনদে'শক স্থানসমূহ | 
লৌহ ও ইস্পাত: শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নত ধনতান্রিক আমেরিকা যুপ্তরাণ্ট্র 
বা ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি ঘটিয়াছে। ইহার মূলে 
রাহয়াছে কয়লা, লৌহ আকারক ও ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
শ্রেষ্ঠত্ব, জল ও বৈদহ্াতিক শান্তর সহজলভ্যতা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রচুর দক্ষ: 
২২ [১ম] ঃ 


৩৩৮ পাথবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিজ্প 


শ্রামকের সহযোগিতা, আধ:নিক প্রযুপ্তি বিদ্যার সৃষ্ঠ্‌ প্রয়োগ, সরকার! উন্নয়ন 
পাঁরকল্পনা ও মূলধন এবং আভ্যন্তরাঁণ প্রযুক্তি ও সমাজতাণ্তিক শিবিরের অন্তভু'ন্ত 
দেশসমূহে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যাপক চাঁহদা ইত্যাদি । বত'মানে সোভিয়েত 
ইউনিয়নে চারটি প্রধান অগ্চলে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যথা 
(১) দাঁক্ষণ ইউক্লেন অগ্চল, (২) মধা ও দক্ষিণ ইউরাল অগ্চল, (৩) মস্কো-টুলা অঞ্চল 
এবং (৪) কুজনেসক অগ্চল। 

(১) দক্ষিণ ইউক্রেন অঞ্চল__সোভয়েত ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
লোঁহ-ইদ্পাত উৎপাদন কেন্দুগুণল ইউক্রেন রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবাদ্থত। এই অণ্যলটি 
দক্ষিণ-পূ্বে কৃষ্ণ সাগর ও আরব সাগর পর্যন্ত িদ্তৃত॥ ডোনেংসের কয়লা, 'ক্রিভয়রগ 
ও কার্চটএর লৌহ আকারক, নিকোগোলের মাাঙ্গানগজ, স্থানগয় জলবিদযৎ, রেল" 
সড়ক'নদণ-খাল পথের উন্নত পাঁরবহণ বাবস্থা ইত্যাদির আননকুল্যে এই বিস্তৃত লোঁহ- 
ইস্পাত কেন্দুটি গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদনের শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ কাঁচা লোহা, ৪০ ভাগ ইস্পাত এই অণ্চলে উৎপাদিত হয়। 'ক্রিভয়রগ, 
নঈপ্রোপেক্রোভগক ( Dnepropetrovosk ), জাডানভ (22208770৬ ), জাপোর ঝি, 
{কয়েভ রোগ্টভ, ট্যাগনরগ: (7848008), মাকভকা ইত্যাদি এই অণ্চলের প্রধান 
লৌহ-ই*পাত ও সশ্লষ্ট যন্ত্রপাতি নিমণণকেন্দ্র। ক্িভয়রগ ও নাঁপ্রোপেট্রোভফ্ক এই 
দেশের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইপ্পাত উৎপাদন কেন্দু। 

(২) মধ্য ও দক্ষিণ ইউরাল অঞ্চল এই অঞ্চলের ম্যাগনটোনায়া পর্বতের 
খাঁন হইতে প্রচুর উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকারিক পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে কয়লার 
অভাবে দর কুজনেৎক ও কারাগাণ্ডা হইতে কয়লা আনয়ন কাঁরয়া 
ম্যাগানটোগোরস্ক, চোলয়াবিনস্ক, সভেরডলভস্ক ও নিঝাঁন তাঁগল নামক স্থানে 
বিরাট বিরাট লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে । দেশের প্রায় তিন ভাগের এক 
ভাগ পিগ ও ইদ্পাত এই অগ্চলে উৎপন্ন হয়। 

(৩) মস্কো-টুল! অআঞ্চল--এই অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে কয়লা ও লৌহ 
আকারক পাওয়া যায় । কিন্তু লৌহ-ইপ্পাতের ক্রমবর্ধমান গ্থানগয় চাহিদা চিটাইবার 
জনা এই অণ্যলকে উচ্চশ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিকের জনা দাঁক্ষণ ইউক্রেনের 
উপরই বিশেষভাবে নিভ'র করিতে হয় । এই অগ্চলের লৌহ ইস্পাত কেন্দ্রের মধ্যে 
মদ্কো, চোরপোভেটস, গোঁক উল্লেখযোগ্য ৷ 

(৪) কুজনেৎস্ক অঞ্চল-_উচ্চশ্রেণীর স্থানীয় কয়লা ও লোহ আকারকের 
সাহাযো এই অণ্যলে কুঙ্জনেংদক ও নোভোসাইবিরপ্ক, বার্ণাউল, টোমস্ক, কেমেরোভো 

প্রভৃতি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই অঞ্চলের 
উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ৷ 

উপরি-উত্ত প্রধান চারিটি অঞ্চল বাতত সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনগ্রাদ, আজভ- 
ক্রিময়া, বৈকাল হুদ সা্নহিত ও ইখ্‌চি্ক ও দুর প্রাচ্য আমর নদণর অববাহিকায় 

কমসোমোলস্ক'এও লোহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে । 


লৌহ ও ই*পাত শিপ অঞ্চল ৩৩৯ 


আমেরিক] যুক্তরাষ্র-লোহ ইস্পাত শিল আমেরিকা যাক্তরাণ্টের স্থান 
পাঁথবাতে দ্বিতীয় । এই দেশে উচ্চশ্রেণর কয়লা ও লৌহ আকরিক প্রচুর পারমাণে 
যায়। বিদ্যাংশক্তি, জল, দক শ্রমিক, রেল-সড়ক এবং হুদ ও নদীপথে শিজ্পাগলের 
সাহত উন্নত যোগাযোগ বাবস্থা, মূলধন এবং দেশের মধ্যে ও ইউরোপের বাজারে 
লৌ/হর ব্যাপক চাহিদা এই দেশের ইন্পাত শিল্পের উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক 
হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আন[কুলে এই দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্প 
নিয়ালাখত চারটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে: (১) পিট্সবার্গ__ইয়ংসটাউন 
অল, (২) উচ্চ ও নিয় হুদ অণ্ল, (৩) উত্তর-পূর্ব পেনাসলভ্যানিয়া ও মধ্য আটলাণ্টিক 
উপকূল অণ্চল এবং 1৪) বামিংহাম অগ্চল । 

(৯. পিটসবার্গ-ইয়ংসটা উন অঞ্চল : ঈীর হুদের দক্ষিণ-পূর্বে ও আপালা- 
চিয়ান কয়লা খাঁন অঞ্চলের উত্তরে আমোরিকা যুন্তরাণ্টের উল্লেখযোগ্য পিগ ও ইপ্পাত 
উৎপাদন কেন্দ্র ?পট-সবাগ“ইয়ংসটাউন অঞ্চল অবাস্থিত। প্রথমে এই অগলে স্থানগয় 
আপাপাচিয়ান কয়লা ক্ষেত্রের কয়লা ও লৌহ আকাঁরকের সাহায্যে পিগ উৎপাদন 
শুর; কর। হইয়াছিল বর্তমানে হদ ও খালপথের উন্নাতর ফলে সংঁপরিয়র হুদ অণ্ুলের 
লৌহ আকারক সুলভে নোৌ-পথে এই অগ্লের ইস্পাত শিল্পে ব্যবহারের জনা আনত 
হয়। ওহিও, মনোনগহেলা ও আলিখেন নদশ-উপত্যকায় পিট্‌সবাগের ৬৫ 
{কিলোমিটারের মধ্যে অনংখা লৌহ-ইপ্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চ্ছানীয় 
কয়লা, জল, হৃদ অঞ্চলের উচ্চমানের আকারক, দক্ষ শ্রামক ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় 
এই অঞ্চলের ইণপাত শিস বিশেষ উন্নাত লাভ করিয়াছে । আমেরিকা যুন্তরাণ্টর 
শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ পিগ ও ৩৭ ভাগ ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। নির্মাণ 
কার্ধে বাবহৃত ভারী ইন্পাত ও যন্পাতি উৎপাদন এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ॥ 
ইয়ংসটাউন, হুহীলং, হাশ্টিংটন, পোটসমাউথ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্যান্য 
লোহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র। 

(২) উচ্চ ও নিয় তুদ অঞ্চল: পণ হদের দক্ষিণ ও দাঁকণ-পূর্বে অবস্থিত 
শমাচগান হুদের তারে [5কাগো, গ্যারী, ঈী'র হুদ সান্নিহিত ডেট্রয়েট, বাফেলো, 
ক্লীভল্যাণ্ড, ডুলংথ প্রভাত অঞ্চলের লৌহ-ইপ্পাত কেন্দ্রগলি এই অঞ্চলের অন্তগতি॥ 
এই অঞ্চলেই বিশ্বের ব্‌হত্তম ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র অবান্থত। এই অণলে স্যানগয় 
কয়লা বা লোহ আকরিকের অভাব । কিন্তু লৌহ আকরিক ও কয়লা ক্ষেতের মধ্যবতাঁ 
অগুল হসাবে পারবহণের দোলক প্রথার সুযোগে ও স্থানগয় বাজারের প্রয়োজনে, 
ইহার সংগঠন ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । এই অণ্যলের ইদপাত শিল্প মূলত আপালা-' 
চিয়ান কয়লা ক্ষেত্রের উপর নিভ'রশীল। কাঁধ, যন্ত্রপাতি, রেল-হীঞ্জন, মোটর গাড়ি, : 
রেলের কামরা, বগণী, ভারা যন্তপাতি নিমণণ ইত্যাদি এই$অগলের বৈশিষ্ট্য । 

(৩ উত্তর-পূর্ব পেনপিলন্যানিয়ন। ও মধ্য আটলান্টিক উপকূল অঞ্চল : 
ইহা সাধারণত পূর্বাল ( Eastern Steel Region ) বা মধ্য আটলাণ্টিক উপকূল 
অণ্চল বালয়া পাঁরাচত। মধ্য আটলান্টিক উপকুলে মেরাঁল্যা'্ড রাজ্যের বাল্টিমোর 


৩৪০ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশ্ল্প 


হইতে উত্তরে ম্যাসাচুসেটস: পর্যন্ত এই অগ্চল বিস্তুত। পেনসিলভ্যানিয়া ও পশ্চিম 
ভাজানয়ার কয়লা ও হুদ অঞ্চলের লৌহ আকাঁরকের সাহায্যে এই শিল্পাণ্ডলের গোড়া- 
পত্তন হইলেও বর্তমানে এই অঞ্চলে রোঁজল, চিলি, কিউবা প্রভাতি দেশ হইতে 
আমদানিকৃত লৌহ আকাঁরক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । কানাডা, স্পেন, 
আলাঁজারয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও আটলাণ্টিক পথে লৌহ আকরিক আমদান করা 
হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিউ ইয্নর্ক, জন্সটাউন, 
িলাডেলাফিয়া, বাজ্টিমোর ও স্প্যারোসপয়েণ্ট, মারিসভিল, ঈস্টন প্রভৃতি এই অগলের 
লৌহ-ইস্পাত, সংশ্রিঘ্ট নানাবিধ শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দু। 

(৪) বাম্সিংহাম অঞ্চল: আমোরকা যুত্তরাষ্ট্ররে দক্ষিণ অংশে অবস্থিত 
আলাবামা রাজ্যে রেড পর্বতের লৌহ আকরিক ও চুনাপাথর এবং ওয়ারিয়র উপত্যকার 
কয়লা ও ডলোমাইটের সাহায্যে লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 
বাঁমংহাম এই শিল্পকেন্দ্রের মধ্যমাঁণ ৷ 

উপার-উন্ত চারটি অঞ্চল ব্যতীত আমোরকা য্যন্তরাণ্ট্রের পশ্চমাংশে কলোরাডো, 
ক্যালিফোঁনয়া, ঈউটা প্রভৃতি রাজ্যেও [বাক্ষপ্তভাবে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। কলোরাডো রাজ্যের পয়েরো, ক্যালিফোণিরার ফণ্টানা এবং ঈউটার 
প্রোভো উল্লেখযোগা লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র । 

জাপান: উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ আকাঁরক উৎপাদনে জাপানের স্থান নগণ্য 
হইলেও ইস্পাত উৎপাদনে ইহার স্থান বর্তমান বিশ্বে খুবই গুরুত্ব । জাপান 
এশিয়ার বৃহত্তম এবং পাথিবশর তৃতীয় ইস্পাত-উৎপাদক দেশ। প্রয়োজনের মান্র 
শতকরা ১৫ ভাগ লৌহ পিণ্ড এই দেশে উৎপন্ন হইলেও বাভন্ন দেশ হইতে আমদানি- 
কৃত কাঁচা মালের সাহায্যে জাপান ইহার সুবূহৎ ইস্পাত কেন্দ্রগ:ীল গড়য়া তুলয়াছে । 
এই দেশ ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, কানাডা প্রভাত দেশ হইতে লোহ 
আকাঁরক, আমোরকা য্ব্তরাষ্ট্র হইতে কোককয়লা আমদান করিয়া থাকে। 
সুনিপুণ শ্রমিক, উন্নত পারিবহণ ব্যবস্থা, বন্দরের সান্নিধ্য, সরকার) নীতি ইত্যাদির 
অন;কুল পারবেশের ফলে জাপান বিশ্বের একটি গঢুরুত্বপু্ণ ইস্পাত উৎপাদনকারণ 
দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে সম হইয়াছে । 

পশ্চিম জামানি : লোহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পশ্চিম জামান বর্তমান ঠশ্বে 
চতুর্থ স্থান আঁধকার করে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অবিভন্ত জামান ইস্পাত 
উৎপাদনে বিশ্বে তায় ছিল । এই দেশে স্থানগয় লৌহ আকরিকের অভাবহেতু ফ্রান্স, 
সুইডেন, স্পেন, কানাডা, ভেনেজুয়েলা প্রভাতি দেশ হইতে সুলভে আকারক 
আমদানি করা হয়। লোহ-ইস্পাত শিল্প প্রধানত দুইটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, যথা 
(১) নিয় রাইন উপত্যকার রূঢ় ও (২) পশ্চিম জামণান ও ফ্রান্স সাঁমান্তে সার অগ্চল। 

(১) রূঢ় ( Rubr ) অঞ্চল: Er রাইন ও fলিপে নদশর অববাহিকা অণ্লে 
প্রচুর উচ্চমানের কয়লা মজুত আছে। অধিকন্তু রেল সড়ক ও নদঁ-খাল পথে সুলভে 
আকরিক লৌহ আমদানি করিবার সহজ সুযোগ থাকার ফলে এই অঞ্চলেই জামানির 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অগুল ৩৪১ 


গনুরুত্বপুণ লৌহ-ইস্পাত িজ্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীর আকারক বাতীত 
ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন প্রভাত দেশ হইতে এই অঞ্চলের জন্য প্রচুর আকাঁরক আমদানি 
করা হয়। 

(২) সার (5987) অঞ্চল : গ্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকারকের উপর এই 
অণ্চলের ইপ্পাত শিল্প নির্ভরশীল । কিন্তু আকরিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা {মটাইবার 
জন্য ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চল হইতে এখানে আকরিক লৌহ আমদানি করা হয়। 
জার্মানির মোট লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ রূঢ় অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । চ্ছান"য় কয়লা, উন্নত পাঁরবহণ বাবস্থা, সুদক্ষ শ্রমিকের যোগান. সরকারের 
সহযোগিতা এই দেশের 'শল্পোন্নতের প্রধান সহায়ক । এই অণ্যলের ইস্পাত শিল্প 
কেন্দ্রগীলর মধ্যে এসেন, ডাট'মুণ্ড, ডুসেলডফ', বোচাম প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বৃটিশ যুক্তরাজ্য (United Kingdom): বৃটিশ যুক্তরাজ্য বা বূটেন 
একসময় লোৌহ-ইদ্পাত শিল্পে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার কারত। যান্তরাজ্যে 
কয়লা, চুনাপাথর ও লৌহ আকারকের পাশাপাশি অবস্থান অতীতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 
ছিল। সাম্প্রতিককালে এই দেশের বহ? অঞ্চলে আকাঁরক প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় ও 
কয়লার পরিমাণও কমিয়া যাওয়ায় য্ন্তরাজায লৌহ-ইস্পাত শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়াছে। 
বত মানে ইহার স্থান খুবই নিয়ে নামিয়া আসিয়াছে । ফ্রান্স. সুইডেন, কানাডা 
প্রভৃতি দেশ হইতে যুক্তরাজ্যে আকারিক আমদানি করা হয় বলিয়া বর্তমানে এই 
দেশের ইস্পাত শিল্প বন্দরকোন্দ্রিক হইয়া পাঁড়তেছে। যুন্তরাজোর লোহ-ইস্পাত 
শিল্পকে প্রধানত (১) উত্তর-পূর্ব উপকূল অগ্চল, (২) মধ্যাণ্চল, (৩) দঁক্ষণ ওয়েলস ও 
(৪) স্কটল্যাণ্ডের মধাঞ্চলের নিয়ভূম-এই চারিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

(১) উত্তর পূর্ব-উপকুল অঞ্চল : ব্লীভল্যান্ড পার্বত্য অঞ্চলের লৌহ আকাঁরক 
এবং নদ“দ্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লা খানকে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলের ইস্পাত 
শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সুইডেন হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ আকাঁরক এই অঞ্চলে 
আমদানি করা হয়। মিডলস্‌বরো, হার্টলুপল, ডালংণ্টন, নিউক্যাসল: প্রভৃতি এই 
অণ্যলের গুরুত্বপুণ* লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রু। 

(২) মধ্যাঞ্চল : পেনাইন পর্বতের পূবদকে নটিংহামশায়ার ও ডাবিশায়ারের 
কয়লা খানকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যা্ছলের লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। 
শেফিল্ড, ব্লাক কাণ্ট্রর অন্তর্ভু'ন্ত বামিংহা, কভোপ্ট্র, ডাডলি, রেডাঁডচ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য লৌহ-ইপ্পাত শিল্প কেন্দ্র ৷ 

(৩) দক্ষিণ ওয়েলস্‌ : স্থানীয় কয়লা, চুনাপাথর ও লৌহ আকাঁরক-নির্ভ'র 
এই অঞ্চলের লৌহ-ইদ্পাত কেন্দ্রগযীল কাঁডিফ, সোয়ানাস, িডাঁভল, ল্যানাল প্রভৃতি 
স্থানে অবস্থিত । 

(৪) ক্কটল্যাণ্ডের মধ্যভাগের সমভূমি: ক্লাইড নদণর খাঁড় অঞ্চলেই এই 
অঞ্চলের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত শিল্প অবাচ্ছিত। স্থানপয় কয়লা, চুনাপাথর 


৩৪২ প্‌থিবাঁর কয়েকটি প্রধান শ্রমশ্ল্পি 


ও লৌহ আকারক এই অঞ্চলের লোহ-ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় । গ্র্যাসগো এই 
অঞ্লের বিখ্যাত লৌহ-ইস্পাত ও জাহাজ নিমণণ কেন্দ্র। জাহাজ নির্মাণ এই অঞ্চলের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

ফ্রান্স: ইউরোপের বিখ্যাত লৌহ আকাঁরক ক্ষেত্র আলসাস'লোরেন ফ্রান্সে 
অবস্থিত । লোরেন অঞ্চলেই «ই দেশের সর্বাধিক লোঁহ- আকরিক পাওয়া যায়। 
কয়লার অভাব হেতু যু্তরাজ্ঞা, বেলজিয়াম, পাশ্চম জামণনি গুভূতি দেশ হইতে কয়লা 
আমদান কাঁরয়া ফ্রান্সে লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। লোরেন অগলের ন্যান্সি, 
ক্রুজো, নর্মাশ্ডির কায়েন, মধ্যাণ্ডলের সাতেতিএ', ভ্যালোস'এ* প্রভূত এই দেশের 
উল্লেখযোগা লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র 

চীন: চানে প্রচুর কয়লা সম্পদ বর্তমান। লোঁহ আব্রিক কিছ;টা বিক্ষগত। 
তথাপি সাম্প্রতিক কালে এই দেশ লৌহ-ইস্পাত শিল্পে প্রভূত উন্নত করিয়াছে । চীনের 
প্রধান লৌহ-্ইস্পাত কেন্দ্রগুলি মাণ্ুরয়া, ইয়াংসি উপত্যকা ও উত্তর চনে অবন্থুত। 
মাণ্চারয়ার আনসানে চীনের বৃহত্তম ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লোহ-ইস্পাত শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। চুংকং, পিকিং, মূকডেন টিয়েনাসন প্রভাতি চীনের উল্লেখযোগ্য 
লোঁহ-ইস্পাত শিলপকেন্দু। 

উপার-উন্ত দেশগনুলি ব্যতগত অন্তদেশিয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য অন্যান্য 
দেশেও স্থানীয় কয়লা, লৌহ আকারক প্রভৃতির সাহায্যে লৌহ-ই্পাত শিল্প গাঁড়য়া 
তোলা হইয়াছে । 

মেক্সিকো : (মনটেরে ও মনক্লোভা সরকার! প্রচেণ্টায় গঠিত ইস্পাত কেন্দ্র ), 
ব্রোজল (ভোল্টা ও বেডোণ্ডা ), ভারত ( জামসেদপুর, বান‘পুর, দুর্গাপুর, ভিলাই, 
রাউরকেল্লা ইত্যাদি), বেলজিয়াম, ল:ক্সেমবা্, ইতালি, ঠেকোঞ্সোভাকিয়া, পোল্যান্ড, 
কানাডা, আন্ট্রীলয়া প্রভাতি দেশে ইস্পাত শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে । 

বাণিজ্য : এই যুগ ইপ্পাত-নিভ'র সভ্যতার যুগ হওয়ায় আন্তজাতিক বাণিজ্যে 
লোহ ইস্পাতের গুরুত্ব আঁধক । শিল্পোন্নত দেশগয়ীলতে ইস্পাতের উৎপাদন যথেষ্ট 
বেশি হইলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদাও খুবই বেশি ॥ ভোহ-ইস্পাতজাত যন্ত্রপাতি, 
কলকজ্জা ইত্যাদির বাণিজ্যিক লেনদেনই বেশি হয়। বেলজিয়াম, ল:ক্সেমব।গ*, 
পশ্চিম জার্মান ও ফ্রান্স প্রধান ই*পাত রপ্তানিকারক দেশ । আমেরিকা যান্তরাষ্ট্, 
যডন্তরাজ্য, জাপান ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাঁদ অধিক রপ্তান ক'রয়া থাকে। 
আমদানিকারক দেণ্রে মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন, ইতালি, সুইজারলযা'্ড এবং এশিয়া, 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য ৷ 


[প্রশ্ন : (১) লৌহ-স্পাত শিপ সংগঠনের অনুকূল উপাদান কাক? (২) ইস্পাত শিল্পে 
সো'ভয়েত ইউনিয়ন ও গামোরকার প্রাধান্যের কারণগৃলি ব্যাখ্যা কর। (৩) জাপান ও বংটেনে ইস্পাত 
শিল্প বন্দর-কৌ্দিক হওয়ার কারণ নির্দেশ কর। (৪) সুইডেন, স্পেন, 1হ উা, ব্রে'জল প্রভাত দেশের 
আকাঁরক লৌহ রগ্ত।1ন কগার কারণ কি? 


কাপণাস বদ্র-বয়ন শিল্প ৩৪৩ 


বয়ন শিল্প 
( Textile Industries ) 

আদিম মানুষ প্রথমে গাছের পাতা ও বল্কল পাঁরধেয় হিসাবে ব্যবহার কাঁরত। 
ক্রমে কার্পস তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া হস্তচালিত তাঁতে কাপড় বনতে শেখে। 
শল্প-বি’্লবের ফলেই আধুনিক যন্চালিত বয়ন শিল্পের প্রথম প্রচলন হয় বৃটেনে। 
এই সময় প্রথম ‘ফ্রাই শাটল’ ( চ1y 98০০]০) আঁবজ্কৃত হয় এবং ইহার পর একে একে 
হারাগ্রভসের 'কাঁডং মোশন’, আকরাইট ও ক্রম্পটনের “স্পাঁনং জোন” কার্টরাইটের 
শান্তগালিত তাঁত, হুইটানর বয়ন যন্ত, বেলের বদ্ত ছাপার যন্ত্র ইত্যাদি আঁবজ্কৃত 
হয় এবং বৃটিশ যন্তরাঙ্গোর বয়ন শিল্পে ইহার প্রথম প্রয়োগ হর । ফলে বয়ন শিল্পে 
বৃটিশ যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য অন করে । প্রথম দিকে বৃটিশ 
য্ন্তরাজ্য অন্যান্য দেশে এই সকল নবাবিহ্কৃত কারিগাঁর বিদ্যার প্রসার রোধ কারবার 
জন্য নানাবিধ বাধানিষেধের ব্যবন্থা করে৷ কিন্তু উদ্যোগ! ব্যবসায়ী ও অভিযান্রীদের 
প্রচেষ্টায় ক্রমে ক্রমে এই সকল কলা-কৌশল ফ্রান্স, আমোঁরকা য্য্তরাপ্ট্র, জার্মানি 
প্রভাত দেশে ছড়াইয়া পড়ে । বর্তমানে পাঁথবখর প্রায় সকল দেশেই আধুনিক 
বয়ন শিল্পের কম-বেশি প্রসার ঘটিয়াছে। 

বয়ন শিল্পকে কাঁচামালের বিভিন্নতা অনুযায়ী পাঁচাট ভাগে বিভন্ত করা হয়_- 
(১) কাপণন বস্ত্র বয়নশিল্প, (২) পণম বয়ন শিল্প, (৩) রেশম বয়ন শিল্প এবং 
কৃত্রিম রেশম বয়ন শিল্প এবং (৫) পাট শিল্প । 


কার্পাস বস্তর-বয়ন শিল্প 
( Cotton Textile Industry ) 


কাপণস বন্র-বয়ন শিল্পই সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত শিল্প । 
ভারতেই এই শিল্পের প্রথম সুচনা হয । পরবতাঁ কালে শিল্প-বিগ্লবে ইহার প্রভূত 
উন্নাতি ঘটে । কার্পাস তুলা হইতে সূতা তৈয়ার করিয়া উহার দ্বারা বস্্ বয়ন করা 
হয়। সুতরাং কাপণস বয়ন ?শজ্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা । অন্যান্য উপাদানের 
মধো বৈদযতিক শান্ত, সুদক্ষ শ্রামক, ম.লধন, যন্্পাতি, বাজার, পারবহণ ইত্যাঁদ 
উল্লেখযোগ্য ॥ কার্পাপ শিল্প প্রনারের প্রথম যুগে আর্দ্র জলবায়ু এই ?শল্পের পক্ষে 
অপাঁরহাষ' ছিল ॥ কারণ শ.্ক আবহাওয়ায় সংক্ষাা কাপণস তন্তু যন্ত্রের আবত'নের 
সাধারণ টানাপোড়েনে ছিণাড়য়া বাইত। বর্তমান কালে কারখানার অভ্যন্তরে কৃত্রিম 
প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায় বালয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত 
মধ্য এীশয়ার শুক আবহাওয়াযুক্ত অগুলেও এই ?শল্পের সংগঠন সম্ভব হইয়াছে । 

কাপণস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কার্পাস বিশুদ্ধ বদ্তু (Pure বা 07৮ 
weight-loosing material ) অর্থাৎ কাঁচা তুলা হইতে সুতা ও বস্তি প্রস্তুত করা 
পর্যন্ত ইহার ওজন প্রায় একই থাকে এবং উৎপাদন অঞ্চল হইতে যে কোন স্থানেই কাঁচা 
তুলা অথবা কার্সাস বদ্দের পরিবহণ বায় প্রায় একই পড়ে । এই কারণে কার্পাস বয়ন 
।শল্প কাপাদ উৎপাদক অঞ্চলে বা বাজারের সাল্নকটে বা কোন আমদানি-রপ্তানি 


৩৪৪ পাঁথবার কয়েকটি প্রধান শ্রমাশল্প 


বন্দরের নিকট গাঁড়য়া উঠিতে পারে । এই সীবধার জন্য এই শিল্পকে 1বচরণশীল 
"শিল্প ( Foot-loose Industry ) বলা হয় ॥ কার্পাস বস্তাঁদ ভোগ্যপণ্য বালয়া 
সাধারণত ইহা বাজারভভীন্তিক এবং বাজারের সান্নকটেই ইহার অবস্থান বোশ দৃঙ্ট 


চিত্র ৯৭২: পাথবার কার্প“স বস্ত-বয়ল-নদে'শক শিল্পাণলসমুহ 


হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, আমেরিকা যু্তরাজ্ট, চীন প্রভৃতি দেশে কাপণস 
অণ্যলেই এই [শিল্পের একদেশশীভবন ঘটিলেও বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি 
দেশে কার্পাস বয়ন শিপ আমদানিকৃত তুলার উপর নির্ভ'রশখল বিয়া বাজার বা 
বন্দরের নিকটবতাঁ অঞ্চলেই ইহার সমাবেশ ঘটিয়াছে ॥ 

পৃথিবীর কার্পাস বয়ন শিল্পাঞ্চল : তুলা উৎপাদনকারণ অণ্ডলের তুলনায় 
শিল্ষোন্নত দেশেই কার্পাস বয়ন শিল্প বেশি প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই 
1শব্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম ও আমেরিকা যুত্ততরাষ্্র দ্বিতীয় । কাপণস বয়ন 
শিল্পে উন্নত অন্যান্য দেশের মধ্যে চাঁন, জাপান, ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স. জামণনি, 
ইতালি প্রভাত দেশ উল্লেখযোগ্য ৷ 


পুথিবীতে কার্পাস তন্তু ও বস্ত্রের উৎপাদন 


দেশ তন্তু (ল.মে.ট ) বদ্র (মি. মিটার ) 
১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮০ ১৯৮৩ 
চীন ২৯ ৩০ ৩২৮৫ ১৩,৪৭০ ১৫০৩৬ 
সোঃ ইউনিয়ন ১৬৬ ১৬:৪৫ ৭১৭৯৮ ৮,১৪৩ 
ভারত ১১:৯৯ ৯.৫৯ ৮,৩১৪ ৭,98৩ 
আঃ যা্তরাষ্ট্ ১১১৯ ৯৮৮ ৪,৩৫৫ ২,৪২৬ 
জাপান ৪৩১ ৪৩৮ ২,২০২ ২,০৭৮ 


[ Source: UNO Monthly Bulletin of Statistics November, 1984. 7 


কার্পাস বক্্-বয়ন শিল্প ৩৪ 


এশিয়া : সোভিয়েত ইউনিয়ন : কার্পাস বয়ন শিজ্পে সোভিয়েত ইউানয়ন 
একসময় বিশ্বের শষণ্থানগয় দেশ ছিল । বর্তমানে ইহার স্থান দ্বিতীয় । ১৯১৭-১৯ 
সালে সমাজতান্তিক বিপ্লবের পুবে'ও এই শিল্পে সোভিয়েত ইউানয়ন ইউরোপে বিশেষ 
গুরুত্ব অর্জন কারয়াছিল। তখন এই দেশে কার্পাস বয়ন শিপ প্রধানত দেশের 
রাজধানশ মদ্কো ও ইউরোপের সম্মৃখস্থ বন্দর লেলিনগ্রাদকে কেন্দ্র করিয়া গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল চাহদাযু্ত বাজারের সুবিধা । বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় 
গল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নগত অনুসৃত হওয়ায় বর্তমানে এই শিল্প মধ্য এশিয়ার তুলা 
উৎপাদক অঞ্চলেই বিশেষভাবে গড়িন্না উঠিয়াছে। তথাপি প্রাচীন কেন্দ্রগযলর গণুরবন্ব 
কছুমান হাস পায় নাই। এই দেশের পর্যাপ্ত তুলা, দক্ষ শ্রামক, জলবায়হ, মূলধন, 
উন্নত বাজার, পাঁরবহণ ব্যবস্থা এবং সবেণপাঁর সরকারণ নীতি এই দেশের কার্পাস 
বয়ন শিল্পের উন্নতির িণেষ সহায়ক । মস্কো অঞ্চলের আইভানোভো রাশিয়ার 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। ইহাকে ‘রাশিয়ার ম্যাণ্েষ্টার’ বলা হয়। 
প্রাচীন অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে মস্কো, ভ্লাদিমির, ইয়ারস্লাভল, লোলনগ্রাদ 
বিখ্যাত। মধ্য এশয়ার তাসখন্দ, ফারগানা ও আশকাবাদ বিশেষ গররু্বপূ্প 
কাপণস বয়ন শিল্পকেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে আজারবাইজানের ?করোভাবাদ, 
আমেশীনয়ার লাননকান, ভল্গা অঞ্চলের কোমাসিন ও পশ্চিম সাইবোঁরয়ার বানাউল 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ 4 

চীন: চগন কাপণাস বয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নত। স্থান'য় কাঁচা তুলা, পরিশ্রমী 
ও দক্ষ শ্রামক, আভ্যন্তরণণ চাহিদা ও সবার বিপ্রবোত্তর সরকারের সমাজতাঁন্বক 
নতি এই দেশকে.কাপণস বয়ন শিল্পে বিশিষ্টতা দান কারয়াছে। ইয়াংস-কিয়াং ও 
?স-কয়াং নদশ অববাহিকা অগলে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়। ছ্থানীর সুনিপুণ 
শ্রামক, উন্নত পাঁরবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাপক চাহিদা এবং মূলধন, যন্ত্রপাতির 
সহজ যোগান এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্পকে বিশেষ সমদ্ধ কাঁরয়াছে । বর্তমানে 
ইহা বিশ্বে প্রথম স্থান আঁধকার করে। এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্প উত্তর ও 
মধ্যাণ্ুলের সাংহাই, নানাকং, হ্যাংচাও ও fতয়েনসান প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে উন্নাতি 
লাভ কাঁরয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে লুপে, হোনান, শেনসি ও সংাকয়াং অগলেও বহু 
কাপণদ বয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিরাছে। বর্তমানে চীন কার্পাস বস্বের রপ্তানি 
বাণজ্যেও অংশগ্রহণ করতেছে । 

ভারত: কাপণস বয়ন শল্পে ভারতের স্থান পৃথবীতে এক সময় বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে ইহার হ্থান তৃতীর। ভারতের ঢাকাই মসলিন ও 
কেরালার কোলিকো তখন বিশ্বের বিভিন্ন রাজদরবারে সমাদৃত হইত ॥ হস্তচালিত 
তাঁতেই তখন বস্ত্র উৎপন্ন হইত ৷ আধুনিক যন্তচালিত কাপণস বয়ন শিল্পের উদ্ভব 
ঘটে ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। পরে ১৯০৪ সাল হইতে এই শিচ্পের 
ক্রমোন্নীত ঘটে । পশ্চিম ও দাঁক্ষণ ভারতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। গ্থানীর দক্ষ শ্রমিক, 
আদ্র জলবায়হ ব্যাপক বাজার এই শিল্পের গঠন ও প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । 


৩৪৬ *,  পৃথবসর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিজ্প 
বর্তমানে ভারতের চারাট অঞ্চলে কাপণস শিল্পের একদেশধভবন লক্ষ্য করা যায়। 
পশ্চিম গলে বোম্বাই, আমেদাবাদ, দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাঙ্গালোর, কোয়েদ্বাটুর, মাদ:রাই, 
পূর্বাঞ্চলে কলিকাতা, হূগলণ, ২৪-পরগণা ও উত্তর,গলে দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে 
এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। উপরিউক্ত চারটি অঞ্চল ব্যতীত স্বাধীনতা 
উত্তর যুগে অমৃতসর, যোংপুর, নাগপুর, ভূপাল, পাটনা প্রভাতি শহরে বিক্ষিপ্তভাবে 
কাপণস িম্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ভারত প্রচুর পারমাণে 
কার্পাস বন্দর ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে রগ্তানি 
করিয়া থাকে। 

জাপান: আঁত প্রাচীন কাল হইতেই জাপান কাপণাস বয়ন শিল্পে ও বিশ্বের 
বাজারে সূতীবদ্ত রপ্তানিতে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার কাঁরয়া 
আ'সতেছে। এই দেশে জলবায়ুর কারণে তুলার অভাব ॥ আমেরিকা যা্তরাষ্ট্র, 
মিশর, ভারত প্রভাত দেশ হইতে এই দেশ প্রচুর তুলা আমদানি করে। দেশের বড় বড় 
কারখানায় সূতা প্রন্তুত করিয়া কুটির শিল্পে এই সৃতা সরবরাহ করা হয় এবং কুটির 
শিল্পের মাধাগে এই দেশের বেশির ভাগ বস্ত উৎপন্ন হর। তুলার অভাব থাকা সতেবও 
উন্নত যন্দ্রশল্প, সুলভ জলাবদ]ৎ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সুদক্ষ ও পরিশ্রমী শ্রাীমক 
এবং সবেণপরি সরকারী আন:;কুল্য এই দেশের কাপণস বয়ন শিল্পের উন্নতিতে 
বিশেষভাবে সহায়তা কারয়াছে। হনস দ্বীপের কানসাই জিলাতে সবঘধিক কাপড়ের 
কল অবস্থিত। এই দেশে টোকিও হইতে কোবে পথন্ত বিস্তরণ" এলাকায় কাপাস 
বয়ন শিহ্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলের ওসাকা শহরকে প্রাচ্যের ম্যাণ্েস্টার 
বলা হয়। বদ্ৰ রপ্তনিতে জাপান বর্তমানে শাঁর্ষ“স্থান অধিকার করে। 

আমেরিকা আমেরিকা যুক্তরা ্র: পৃথিবীতে কাপণাসবয়নাশিজ্পে আমেরিকা 
যুন্তরাভ্ট্র নবাগত হইলেও ইহার স্থান বত'মানে চতুর্থ । বংশ ওপাঁনবেশিকরাই প্রথমে 
আমোঁরকা যযন্তরাণ্ট্রের উত্তর-পুথভাগে নিউ-ইংল্যান্ড অঞ্চলে কাপণস বয়ন শিল্প 
গড়িয়া তোলে । ক্রমে এই দেশের তুলা উৎপাদক দক্ষিণাঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে। 
স্থানীয় প্রচুর তুলা, আর জলবার;, শান্ত সম্পদের প্রাচুর্য, জলপথ, রেলপথ ও সড়কপথে 
যোগাযোগ ও পাঁরবহণের সুব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং ব্যাপক চাহিদা 
ইত্যাদির ফলে অতি অজ্প সময়ের মধ্যে এই দেশের কাপণস বয়ন শিল্প বিস্ময়কর 
উন্নাত লাভ করিয়াছে । বন্দরের সুবিধা এই শিল্পকে কাপণস আমদানি ও বিদেশে 
বস্ত্র রপ্তানর সুযোগ আনিয়া দিয়াছে । 

আমোরকা য্ব্তরাষ্ট্রে কার্পাস বয়ন {শিল্পের সুচনা হয় ১৭৯০ সালে । এই সময় 
সাাম;য়েল স্লেটার নামক একজন ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ সরকারের সকলপ্রকার 
বাধানিষেধ অগ্রাহা করিয়া আমেরিকার 'নিউ-ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে বসবান কারতে আসেন 
ও নিজ স্মতিশান্তর সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ কার্পাস বয়ন যন্ত্র নিমণণ করেন । এ সময় 
ইংরেজ ওপানবোশকগণ দাক্ষণাণ্ডলের তুলা ক্ষেত্র হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে 
রপ্তানর উদ্দেশ্যে উত্তর-প্‌বণগলের বন্দর সান্নাহত অঞ্চলে জমা করিত। ফলে এ 


কার্পাদ বস্রবয়ন শিপ. + ৩৪৭ 


সহজলভ্য কাঁচামালের সাহায্যে নিউ-ইংল্যাণ্ড রাজোই প্রথম কার্পাস বয়ন লস 
গড়িয়া উঠে । প্রভিডেন্স, ফলারভার, নিউবেডফোর্ড', লোচেল, লরেন্স, হাভার'ভল 
প্রভূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র । ১৯২১ সালের পরবর্তী সময়ে এই জপ দ'ক্ষণ- 
পূর্বাঞ্চলের জাঁজয়া, আলাবামা, উত্তর ও দাঁক্ষণ ক্যারোলিনা, টেনেস, ভাঁঞ্জানয়া 
প্রভাত রাজ্যে বি্তত লাভ করে। এই অগলে প্রধান ক,্পাস বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে 
আ্যডারঙন, আটলাণ্টা, শালেণট, অগাস্টা. কলাম্বি়া, গ্রীনসবরো, গ্রণন(ভল প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । আমোরকা যত্তরাণ্্র দীর্ঘ আাবশিস্ট উন্নতমানের কাপণস উৎপাদনে 
গ্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সত্তেও চাহিদা মিটাইতে মেক্সিকো, ্রেজল প্রভাত দেশ হইতে 
মধ্যম আঁশযুক্ত কাপণস আমদানি করিয়া থাকে! আমোরকা যন্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও 
লাতিন আমোরকার বাজারে প্রচুর সৃতাবস্তর রপ্তানি করিয়া থাকে । 

ইউরোপ-_ৰূটেন : কাপণস বন শিজ্পের ইতিহালে বৃটেন বা বৃটিশ 
যুক্তরাজ্যের নাম চিরপ্মরণীয়। শিল্প-বিপ্পবের ফলে বৃটেনে শুধু বয়ন শিল্পের 
যন্নপাতিই আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে, এই দেশ বিগত দ্বিতায় {বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব 
পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দঁ কাল কার্প।স বয়ন শিল্প সংগঠনে ও উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানিতে 
পৃথিব*তে প্রথম স্থান আঁধকার কারয়াছল। জলবায়ংর কারণেই এই দেশ কাপণসহান। 
তথাপি মিশর, আমোরকা, ভারত গুভূতি দেশ হইতে আমদানিকৃত তুলার সাহায্যে 
উন্নত কা্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা যেমন কৃতিত্বের তেগাঁন গৌরবের ॥ বৃটেনের 
পশ্চিম উপকূলে ল্যাঙ্কাশায়ার অণ্চলে আমদানিকৃত তুলা, আদ্র জলবায়;, বিদ্যুৎ শান্ত, 
দক্ষ শ্রামক, যন্ত্রপাতি ও মূলধন প্রভৃতির আনংকুল্ে প্রথম কার্পাস বয়ন শিল্প গাড়য়া 
উঠে । ক্রমে ইহা বিশেষ জনাপ্রয় হয় এবং এঁশয়া ও আফ্লকার কলোনির বাজারে ইহার 
বিশেষ চাঁহদাও দেখা যায়। ফলে বৃটেনে আঁত দ্রুত এই শিল্পের প্রসার ঘটে । 
ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের ম্যাণ্ডেস্টার পৃঁথবী/ত কার্পণস বয়ন শিল্পের আদর্শ‘ ৷ বর্তমানে 
বূটেনের বিভিন্ন অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায় । ল্যাঙ্কাশায়।র ও ইহার 
সন্নিহিত €ণ্ডহাম, বোর, এসটন, রকভেল, বোল্টন এবং ইহার উত্তরে ম্যাকবার্ণ', বার্ণলে, 
প্রেস্টন, র্যাকপ:ল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাপপাস বয়ন কে'দু । ইহা ব্যতীত চে শায়ারঃ 
ডাবশায়ার, গ্রযাসগো প্রভাত অণ্চলেও কাপণস বয়ন শিল্পের পত্তন ঘটিয়াছে। 

ফ্রান্স: এই দেশে তুলার অভাব হেতু আমেরিকা যান্তরাণ্ট হইতে তুলা আমদানি 
কারয়া কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে । সূতা বদ্বের উপর সুক্ষ কাজ 
করা এই অঞ্চলের বিশেষত্ব । আলসাস অঞ্চলের মূল হাউস, ভোজ এবং উত্তরাঞ্চলের 
কয়লা খাঁন এলাকায় সীলে রয়ে এই দেশের বিখ্যাত সুভীবস্ত কেন্দ্র 

পশ্চিম জার্মানি : এই দেশে যন্রশিক্পের প্রসার ঘটার ক্রমে আমদানিকৃত তুলার 
সাহায্যে কার্পাস বয়ন শিল্প গাঁড়য়া তোলা হয়। স্বীনপণ শ্রামক, রূঢ় অগুলের 
শান্ত সম্পদ, রাইন-এলব প্রভৃতি নদী ও খালপথে যোগাযোগের সুবিধা ও দেশের 
অভান্তরে চাঁহদা জার্মানিতে এই গল্পের উন্নাততে সহায়তা করিয়াছে । রড় 
অঞ্চলের বার্থে'ন ও এবারাঁফল্ড উল্লেখযোগ্য কার্পাদ বয়ন শিল্পকেন্দু । 


৩৪৮ পাাীথবর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প 


উপাঁরি-উন্ প্রধান কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র ব্যতীত ইউরোপে পোল্যাপ্ড (লোজ ), 
ইতালি (জেনোয়া ), হল্যান্ড (গ্রনি্জেন, এনসেডে, এঙ্গেলো, গ্রেডারল্যাণ্ড, 
অলডেনজাল ), গ্পেন (বাদিলোনা ), সুইজারল্যাপ্ড ( জুরিক), বেলজিয়াম 
(বঃসেলস), চেকোক্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আমেরিকায় কানাডা, মেিকো, 
'রোঁজল, আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা সন্মেলন, এশিয়ায় ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও 
অণ্ট্রেলিয়ায়ও কার্পাস বয়ন শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 

বর্তমান অবস্থা ও বাণিজ্য : কাপণাস বয়ন শিল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত 
শিল্প । বর্তমানে রাসায়নিক তন্তু যেমন, রেরন টৌরলিন, পায়েপ্টার ইত্যাদি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বের শিক্পোন্নত দেশে সৃত বন্দরের চাহিদা নিয়মুখী। কৃত্রিম 
রাসায়নিক তন্তুর নানাবিধ অসুবিধা থাকায় তুলার সাঁহত উহার সংমিশ্রণ চলিতেছে । 
এই কারণে যয্তরাজা, যব্তরাম্্র, জাপান, ভারত প্রভাত দেশের কাপণস বয়ন শিল্পের 
নিকহঃসংখাক কারখানার আধুনিকীকরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে । 

বর্তমানে বিশ্বের বহ্‌দেশে কাপণস বয়ন শল্প স্থাপিত হইলেও আন্তজাতিক 
বাজারে সূতা ও সুতা বপ্তের চাহিদা প্রচুর । সভা ও বস্ঘ রপ্তানিতে জাপান প্রথম 
ও ভারত দিতাঁর। ইহার পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্‌টেনের স্থান । চাঁন, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভাত কাপণাস সূতা ও কার্পাসজাত দ্রব্যাদি 
রপ্তানি কারয়া থাকে । আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, 
কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রোলয়া, মধ্য প্রাচোর আরব দেশগযাল, 
বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


[প্রশ্ন : (১) কাপাস বয়ন শিঞ্পকে বিচরণশশল শিল্প বলা হয় কেন? (২) কাপণদ বয়ন শিল্প 
সংগঠনের অন:কুল উপাদান কি কি? (৩) আমৌরকা যুষ্ধরাষ্ট্রের উত্তর-পুর্বাণ্চলের কাপণস বয়ন শিল্প 
সংগঠনের বৌশ'্টা আলোচনা কর। (৫) আইভানোভোকে সেবিয়েত ইউাঁনয়নের ম্যানচেস্টার বলা 
হয়কেন?] 


পশম বয়ন শিঞ্ঞ (The Woollen Industry ) 


আত প্রাচীন কাল হইতেই শঁতপ্রধান দেশে কুটির শিল্প 1হসাবে পশম বয়ন 
শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। শিক্প-বিপ্রবের ফলে কার্পাস বয়ন শিল্পের মত এই 
?শজ্পেরও প্রভূত উন্নতি ঘটে। সমতা বন্ প্রায় সকল দেশে সকল খতুতে কম-বেশি 
ব্যবহার করা যায়। পণম বন্র প্রবল শীতের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যবহার করা 
যায় না। এই কারণে পশম বদ্বের চাহিদ। শতপ্রধান দেশের মধ্যেই মুখ্যত সামাবদ্ধ। 
অবশ্য গ্রাম্প্রধান দেশে স্বহপদ্থায়ণ শগতকালে পশম বদ্বের চাঁহদা উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও বংসরের অধিকাংশ সময় ইহার কোন চাহিদাই থাকে না। 

পশম বরন শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল পশম মেষের লোম হইতে উৎপন্ন হয় । 
“পশমের গায়ে গেষের চাঁব লাগয়া থাকে বলিয়া আমোনিয়া মিশ্রিত জলে ইহা ধুইয়া 
পাঁরৎকার করিয়া লওয়া হয়। পশমের যোগান মেষ প্রাতপালনের উপর নিভ'রশীল । 


পশম বয়ন শিল্প ৩৪৯. 


জলবায়ুর কারণে মেষ প্রতিপালন উত্তর গোলাধের্বর তুলনায় দক্ষিণ গোলাধেই অধিক: 
পাঁরলাক্ষিত হয়। কিন্তু দাক্ষণ গোলাধর্ব জনাবরল । এই কারণে পশমের বাজার 
জনবহুল উত্তর গোলাধের্বই বিস্তত। পশম বয়ন শিল্পের উন্নাতর জন্য নিয়ালিখিত 
উপাদানগহলির সুষ্ঠু সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন :_-(১) কাঁচা মাল-মেষ লোম বা পশম, 
(২) শান্ত সম্পদ__তাপাঁবদাৎ বা জলাবদহাং, (৩) শ্রমিক, (৪) মৃূলধন-_- আধুনিক, 
উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রভূত অর্থের যোগান, (৫) বাজার__নিয়ামত চাহিদাযবন্ত ব্যাপক, 
বাজার (৬) পাঁরবহণ ব্যবস্থা__স্বন্প ব্যয়ে কাঁচা পশম আমদানি ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
বাজারে প্রেরণের সহায়ক উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ৷ কা পশম হইতে নানা প্রক্রিয়ায়, 
সূতা প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে পশমের ওজন কিছুটা পারমাণে হাস পায় ॥ ইহাকে 
বিশুদ্ধ কাঁচা মালের পষ'ায়ে ধরা হয়, ফলে এই শিল্পের সংগঠন বাজারের অবস্থান ও. 
বিস্তৃতি দ্বারা নয়ান্তুত হয় । 

পশম বয়ন শিল্পাঞ্চল: বর্তমানে দাক্ষণ গোলাধের্বর অস্ট্রেলয়া, নিউাঁজল্যাণ্ড, 
দাক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলন, আজেণণ্টনা উরুগুয়ে প্রভৃতি সর্বপ্রধান পশম উৎপাদনকারণ 
ও রপ্তানিকারী (৯৮% ) দেশ হওয়া সত্তেও উত্তর গোলাধের্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
জাপান, বৃটেন, আমোরকা য;ন্তরাষ্ট্র প্রভূ'ত দেশেই পশম বয়ন শিল্পের বিস্ময়কর 
প্রসার ও উন্নাত ঘাঁটয়াছে। অন্যান্য পশম বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে পোল্যা‘ড, 
ইতালি, ফ্রান্স, পাশ্চম জামান, বেলাজয়াম, রুমানিয়া, নেদারল্যান্ডস, পূর্ব জার্মানি, 
স্‌ইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাবিয়া প্রভাত উল্লেখযোগ্য । কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 
নিউঁজল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, আজেস্টনা, চাঁন, ভারত প্রভূত দেশেও 
বতরমানে স্থানীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ঘাটিতেছে ॥ 
পরথবগতে উৎপাদিত পণমের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ইউরোপের বাভিন্ন দেশে 
ব্যবহৃত হয় । 


পৃথিবীর পশম তন্তু ও বস্ত্রের উৎ্পাদ্দন 


দেশ তন্তু (ল. মে. ট. ) বস্ত ( মি. মিটার ) 
১৯৮১ ১৯৮৩ ১৯৮১ ১৯৮৩ 
সোঃ ইউনিয়ন ৪৫৭ ৪৭৮ ৯৭১৫০ ৯৮৯ ৫০ 
বঃ য্ন্তরাজ্য ১৩১ ১২১ ৯৭০৮ ৯৩৯৬ 
ফ্রান্স ১'২৫ ১০৮ ১১০৭৬ ৭'৯৬ 
জাপান ১১৩ ১১০ ২৪২৪০ ৩০১৮০ 
পোল্য।ণ্ড ০৮৯ ০:৭৪ ১০৬০ ৯৮৪০ 
চীন ০'৭৬ ০'৯৩ ১৬৬৬০ ১৭৫০০ 
বেলাজয়াম. ০৭৮, ০৮৭ ৩৫৬৪ ৩৬ ০০ 


আঃ যকুন্তরাজ্্র ০৬১ ০৬৩ ১০৬০০ ১১০০০ 


৩৫০ পথবণীর কয়েকটি প্রধান শ্রমাশিল্প 


সোভিয়েত ইউনিয়ন: পশম বয়ন শিএপে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান বত'মান 
{বশ্বে প্রথম । এই দেশে প্রচুর থেষ প্রতিপালিত হয়। কাঁচা পশমের যেমন সহজ 
যোগান রহিয়াছে তেমনি রাহয়াছে কয়লা, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তি সম্পদ, সানপুণ 
শ্রমিক, উন্নত পাঁরবহণ বাবস্থা, আভ্যন্তরীণ ব্যাপক বাঞ্জার, সরকার? পৃজ্ঠপোষকতা . 
ইত্যাদি বিষয়ের আন:কুল্য। এই সকল কারণেই এই দেশের পশম বয়ন শিল্পের 
দ্রুত উন্নত লাভ সম্ভব হইয়াছে । সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউরোপের অন্তর্গত অঞ্চলেই 
এই শিজ্পের বিশেষ প্রসার ঘটে । মস্কো ও লোননগ্রাদ অঞ্চল প্রধানত মাহ পদ্মা 
বস্ৰের জন্য বিখ্যাত। ভল্গা, ইউক্রেন, কাজাকস্থান, ককেসাস প্রভাত মোটা পশমী 
বস্ল উৎপাদনের উল্লেখষোগা কেছ্দু। ইউক্রেনে খারকফ ও ব্মেলটুগ, জাঁজয়ায় কুতায়াস, 
টবাঁপস এবং কাঙ্জাকন্থানে সৌমপ্যালিটিনদক বিখ্যাত পশম বয়ন কেন্দ্র ৷ 

জাঁপাঁন: পশম বরন শিল্পে জাপান এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং পাঁথবাতে 1ছতাঁয় 
স্থানের আঁধকারী। এই দেশে কাঁচা পশম পর্যাপ্ত পারমাণে পাওয়া যায় না বাঁলয়া 
অপ্ট্িয়া, দাক্ষণ আফ্রিকা ও আর্জে“ন্টনা হইতে প্রচুর পশম আমদানি করিয়া থাকে। 
দক্ষ শ্রামক, বন্দরের নৈকট্য, সলভ জলাবদদ্যুৎ, উন্নত পাঁরবহণ ব্যবস্থা, ব্যাপক 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদোঁশক বাজার এবং অনুকুল সরকারী শিজ্পনশীতি এই দেশে পশম বয়ন 
শিল্পের সংগঠন ও বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । ওসাকা ও আইচি অঞ্চলে 
জাপানের পশম বয়ন শিজ্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভবন ঘাঁটয়াছে। 

বৃটেন : বৃটিশ যান্তরাজ্যের পশম বয়ন লস আত প্রাচীন । পিনাইন পর্বতের 
পূ্ব‘ঢালে প্রচুর মেষ প্রাতপালিত হয় । এই মেষ ক্ষেত্র হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া 
যায । ইহা বাতগত অপ্ট্োলয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন হইতেও 
বৃটেন প্রচুর পশম আমদানি করিয়া থাকে। স্থানীয় কয়লা, সংদক্ষ শ্রামক, অনুকুল 
জলবায়;, বন্দরের নৈকট্য, উন্নত পারবহণ ব্যবস্থা, সীবস্তৃত বাজার ও মূলধনের সহজ 
যোগান এই দেশের পশম বয়ন শিল্পের প্রসারে বিশেষ সাহায্য কারয়াছে। ব্‌টেনে 
ইয়ক্শায়ার অগ্চলেই এই শিল্পের একদেশণভবন ঘাঁটয়াছে। লগডস, ব্র/াডফোড? 
হাডা্সীফল্ড, হা।লিফ্যাক্স, ডিউসবেরণ, ওর়েকাফল্ড প্রভাতি ইক শায়ারের উল্লেখযোগ্য 
পশম বয়ন কেন্দ্র। এই অঞ্চলের অনেক কেন্দ্রেই বিশেষ উচ্চশ্রেণর পশমবদ্্র তৈয়ার 
করা হয়। ইয়কশায়ার ব্যতীত পূর্ব ল্যাঙ্কাশ।য়ার, উত্তর ও পূর্ব ম্যাণেস্টার, পশ্চিম 
ইংল্যান্ড (উইটনে, ট্রাৱঙ্গ, ডার:সলে), ওয়েলস লিস্টারশায়ার, স্কটল্যা'ড ও 
আয়ারল্া।'ড প্রভাত অণ্চলেও পশম বয়ন শিঞ্গ প্রসারলাভ কারয়াছে। * 

আমেরিকা যুক্তরা : পশম বয়নাশলেস আমোঁরকা যউন্তরাষ্টরের স্থান কাপাস 
বয়ন শিল্পের ন্যায় তেমন উল্লেখযোগ্য নহে । এই দেশের পশ্চমাঞ্চলেই প্রধানত 
মেষ প্রতিপালিত হয়। কিন্তু উৎপন্ন পশম চাঁহদার তুলনায় স্বল্প হওয়ায় এই দেশ 
আঙেন্টনা, উরুগুয়ে, অস্ট্রোলয়া ও নিউাঁজল্যাণ্ড হইতে প্রচুর কাঁচা পশম আমদানি 
করে। এই দেশে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের যুগ হইতেই উত্তর-পুবণাংশে উত্তর 
আটলাণ্টিক তাঁরদ্থ মেইন হইতে মেরাল্যাণ্ড পর্যন্ত রাজ্যগহলিতেই কার্পাস ও পশম 
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বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটে । আগোরিকা য্ব্তরাষ্টরের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পশম 
বয়ন শিল্প এই উন্তর-পূর্বাংশের দক্ষিণ পেনাসলভ্যানয়া, নিউইর়কঁ, নিউজাস, মেইন 
ও নিউ-ইংল্যাপ্ড রাজো অবাস্থিত। সুলভ জলাবদয়াৎ, ইংল্যাণ্ড হইতে আগত 
সংদক্ষ কম, বন্দরের নৈকট্য, আভ্যন্তরীণ চ।হিদা ইত্যাদি এই অঞ্চলে পশম শিল্পের 
কেন্দ্রীভবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে । ফিলাডেলফিয়া, ব্লীভল্যাণ্ড, 
নিউইয় এই দেশের প্রধান পশম বয়ন শিল্পকেন্দর ৷ 

বাণিজ্য : পশম বস্রের উৎপাদন ও চাঁহদা মুখ্যত শতপ্রধান উন্নত দেশগুলির 
মধোই সীমাবদ্ধ । এই কারণে ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার সামান্যই 
পরিলক্ষিত হয় । জাপান, ব:টেন+ ইতালি, আমেরিকা য্ব্তরাষ্ট প্রভাত দেশ নিজেদের 
চাহদা মিটাইয়া কিছ; পরিমাণে পশম বল্ল ও সুতা রপ্তানি করিয়া থাকে । আমদানি 
কারক দেশের মধো সাইডেন, কানাডা, ডেনমার্ক, আজেএণ্টনা প্রভাত দেশের নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


দক্ষিণ গোঙ্গাধেবর পশম-বয়ন শিল্পের অনুরতির কারণ-_ 


পশম-বয়ন শিল্পের একাট উল্লেখযোগ্য বৈশিণ্ট্য লক্ষ্য করা বায় যে পশম উৎপাদন- 
কারা দক্ষিণ গোলাধেব'র দেশসমুহে এই শিপ তেমন প্রদার লাভ করে নাই । ইহার 
কারণ--(৯) দক্ষিণ গোলাধেব'র দেশসমূহ জনবিরল। পণমণ বগ্রের চাহিদা খুবই 
ক ফলে বাজার সীমাবদ্ধ । (২) পশম মুখ্যত বিশুদ্ধ কাঁচা মাল ( Pure material)! 
/ ইহার পাঁরবহণ ব্যয় ্থির। এই কারণে পৃথিবীর যে কোন স্থানেই পশম শিল্প 
সংগঠন সদ্ভব। (৩) দক্ষিণ গোলাধের্ব শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ 
কারিগরের অভাব। (8) পণম দশর্ঘাদন গুদামজাত থাকিলেও নণ্ট হয় না। ফলে 
দুরবর্তী স্থানে প্রেরণ সুবিধাজনক । (&) রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ গোলাধের্ঠর 
পশম উৎপাদনকারণ দেশগুলির উপর বৃটেন ও আমেরিকার কর্তৃত্ব থাকায় এ সকল 
দেশে পশম-বয়ন শিল্প সংগঠনে উহারা কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। (৬) 
কাঁচা মালের কারণে পশম শিল্প বিচরণণপল শিজ্প ( Foot-loose Industry )। 
ইহার সংগঠন বাজার ভীন্তক। ফলে দাক্ষণ গোলাধের্বর জনবিরল অণ্ুলের তুলনায় 
উত্তর গোলাধের্বর জনবহুল অঞ্চলেই ইহার সংগঠন ব্যাপক হইয়াছে । 


[প্রশ্ন : (১) পশম-রন শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য কি? (২) উত্তর গোলাধেৰ পশম-বয়ন 
“শিল্পের একদেশাঁভবনের কারণ কি? (৩) দাঁক্ষণ গোলাধেহ' পশম-বয়ন শিল্পের অন:শ্লাতর কারণ কি? 
(৪) বিশ্বের পশম- বয়ন শিঙ্ের সংাক্ষণ্ত বিবরণ দাং দাও।। 
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আতিগ্রাচীন কাল হইতেই রেশমের জন্য গটিপোকা প্রতিপালন এবং এ গুটি 
হইতে রেশম সূতা সংগ্রহ ও বস্রবয়ন চাঁন ও জাপানে কুটগর শিল্প হিসাবে প্রচালত 


৩৫২ প্‌থিবাঁর কয়েকটি প্রধান শ্রমাশল্প 


আছে । ক্রমে এই শিপ অনুকূল জলবায়যুন্ত বিশ্বের নানা অঞ্চলে প্রসার লাভ করে ও 
বর্তমানে ইহা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন দেশে উন্নত যন্ত্র শিল্প 
হিসাবেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে । পূর্বে রেশমের বাজার যেমন উচ্চ ও তেমনি বিস্তৃত 
ছিল । কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় রেশমের মূলা ও বাজার 
[কিছুটা সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। 

রেশম বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল গুটিপোকার লালা হইতে তৈয়ার গুটি 
হইতে নানা প্রক্রিয়ায় সূতা সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং গুটিপোকার ব্যাপক চাষের 
উপরই রেশমের যোগান নির্ভর করে । রেশম সংগ্রহের জন্য প্রচুর সুলভ সুনিপুণ 
শ্রমিকের সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন । রেশমের সুক্ষ ও নরম সূতা সংগ্রহে নারদ 
শ্রমিক বিশেষ দক্ষ বলিয়া চাঁন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে গুটি হইতে রেশম সংগ্রহে 
নারী শ্রমিকের নিয়োগ সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। রেশম অত্যন্ত হাল্কা ও বিশুদ্ধ 
কাঁচা মাল বাঁলয়া ইহার পারবহণ ব্যয় অত্যন্ত কম৷ এই কারণে রেশম-উৎপাদক 
অঞ্চল বাতখত শিজ্পোশ্নত দেশগহলিতে আমদানিকৃত রেশমের সাহায্যে রেশম বয়ন শিল্প 
গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে । রেশম বয়ন শিল্পের সংগঠনে কাঁচা মাল, শন্তিসম্পদ, পরিবহণ 
ব্যবস্থা ইত্যাদির আনুুকুলা যেমন প্রয়োজন তেমনি বাজার ও নিপুণ শ্রমিকের 
যোগানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

উৎপাদনকারী অঞ্চল : রেশম বয়ন কুটীর শিল্প হিসাবে এশিয়া মহাদেশের 
চন ও জাপান দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। চাঁন ও জাপান ব্যতীত এশিয়া 
মহাদেণে কোরিয়া, ভারত, তুরস্ক ও সিরিয়ায় রেশম বয়ন শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
উন্নাতি ঘাঁটয়াছে । ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স ইতালি, পশ্চিম জার্মানি সুইজারলাণ্ড 
ও আমেরিকায় আমোঁরকা য্যন্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছে । 
জাপান : খাঁটি রেশম উৎপাদনে জাপান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ । এই দেশে হনস; 
দ্বীপেই প্রধানত রেশম শিল্পের একদেশভাব ঘটিয়াছে। বয়ন শিল্প গঠনের 
উপযোগী পারবেশ ও স্থানীয় কাঁচা রেশম আহরণের সহজ সুযোগ এই অগ্চলের 
উন্নাততে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । এই অণ্চলের নাগওয়া, বিওয়া, ওসাকা 
প্রস্তীত অঞ্চলে গুটি হইতে রেশম সূতা সংগ্রহ করা হয় এবং পশ্চিম উপকূলের 
কাবাঞ্জাওয়া, িগাটা, কুকুই, কোয়াণ্টো, কিঘোটো ও টোচাগিতে রেশম-বয়ন শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া স্যভা, হাঁসকাওয়া, হর্মানসি অপ্চলেও এই শিল্পের 
প্রসার লক্ষ্য করা যায়। নাগওয়া-ওসাকা এই শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্রু। জাপান 
হইতে প্রচুর রেশম বস্ত্র ইউরোপ, আমোরকা ও দক্ষিণ-পূব এশিয়ার দেশগুলিতে 
রগ্তানি হয়। 

চীন: চানদেশেই সম্ভবত প্রথম রেশম বয়ন শিল্প কুটির শিল্পের আকারে 
গড়িয়া উঠিয়াছিল ৷ বর্তমানে ইয়াংস ও ক্যণ্টিন নদীর উভয় তারে এবং জে-কোয়ান 
উপতাকায় এই [শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ কাঁরয়াছে। জে-কোয়ান, সাংহাই, হ্যাংকৌ, 


ক্রম রেশম বা রেয়ন বয়ন শিল্প ৩৫৩, 


দাক্ষণ ক্যাণ্টন প্রভাত স্থানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত উন্নত রেশম বয়ন শিল্পের 
প্রসার ঘটিয়াছে। | 

ভারত: ভারতে আসাম, পাঁশ্চমবঙ্গ, বিহার, কর্ণাটক, তামিলনাডু প্রভৃতি 
রাজ্যে রেশম শিল্প প্রসার লাভ কাঁরয়াছে। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: এই দেশে সূতা উৎপন্ন না হইলেও আমদানিকৃত 
সূতার সাহায্যে রেশম বল্ত বয়নে আমোরকা যুন্তরাষ্্র বিশ্ব প্রথম হ্থান অধিকার 
করে। জাপান, ইতাঁল প্রভীত দেশ হইতে এই দেশে রেশম সূতা আমদানি করা 
হয়। উত্তর-পূবাঞ্ুলে পেনসিলভ]ানিয়া, নিউ জাস, নিউইয়র্ক ও [নিউ ইংল্যাণ্ড 
রাজো্যেই এই দেশের রেশম বয়ন শিল্প বিশেষভাবে কেন্দুগভূত ৷ নিউ জাঁসর প্যাটারসন 
প্রধান রেশম বয়ন শজ্পকেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে সক্যাণ্টন, উইলিসবার, ইচ্টন, 
আযালেনটাউন প্রভাত উল্লেখযোগ্য ৷ 

ইউরোপ : ইউরোপ মহাদেশে ইতালি ও দাক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরায় জলবায়; 
অঞ্চলে খাঁটি রেশম সংগ্রহ করা হয়। এশিয়া হইতেও এই মহাদেশে প্রচুর রেশম সূতা 
আমদানি করা হয় । -ফ্লান্সের রোম উপত্যকায় লিয়' সমগ্র ইউরোপে রেশম বয়ন 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ইতালি দেশের মিলান, সুইজারল্যাশ্ডের জিক ও পাঁশ্চম 
জামণানর ক্রেফেন্ড প্রভীত ইউরোপের বিখ্যাত রেশম শিল্যকেন্দ্র । বৃটেনে এই শিল্পের 
তেমন প্রসার ঘটে নাই । চেশায়ার ও স্ট্যাফোর্ডশায়ারে এই দেশের প্রধান রেশম শি্প- 
কেন্দ্র অবাস্থিত। প্পেনদেশে মাঁড্রদ ও বাঁসলোনায় রেশম বয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

বাণিজ্য: আন্তজাতিক বাণিজ্যে একদিন রেশম বন্রের বিশেষ চাহিদা ছিল । 
কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের আব্কারের ফলে খাঁটি রেশমের বাজার-দর ও চাহিদা 
উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে হাস পাইয়াছে। জাপান, চীন, ফ্লাস, ইতালি, ভারত প্রভৃতি দেশ 
থানায় চাহিদা পূরণ করিয়া শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমোরকার বাজারে কিছ; পশমবস্ত্ 
রপ্তাঁন করিয়া থাকে । স:তরাং আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যান্তরাষ্টর, 
বূটেন, পাশ্চম জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপাঁয় দেশগীলর নাম উল্লেখ্য । 


[প্রশ্ন : (১) রেশম শিপ সংগঠনের উপযোগী পরিবেশ কক? (২) জাপান রেশম শিল্পে উন্নত 
কেন? ] 


কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন বয়ন শিল্প (The Artificial Silk or Reyon 
Industry ) 
সাম্প্রাতক কালে পরিধেয় হিদাবে বহুল ব্যবহৃত রেয়ন একপ্রকার কৃত্রিম রায়ায়নক 
" তন্তু । সাধারণত সরলবগাঁয় বৃক্ষের অন্তর্গত পাইন, স্প্রঃস প্রভৃতি নরম কাণ্ঠের মণ্ড 
(681০), পাঁরত্যন্ত কার্পাসের মণ্ড, করাত-গঃড়া প্রভৃতি হইতে রাসায়নিক প্ররিয়ায় 
সেললোজ তৈয়ার করা হয় এবং উহা ছারা কাম রেশম বা রেয়ন প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন: 
২৩ [ ১ম ] 1১:71: 


৩৫৪ পৃথিবার কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প 


দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেয়ন তৈয়ারি হয়। প্রধানত (১) সান্দ্র বা ভিসকোজ 
(৬15০০9৩), (২) নাইট্রো সেলুলোজ, (৩) কিউপ্রা আমোনিয়াম, (8) সেলুলোজ 
আযাসিটেট-_এই চার পদ্ধৃতিতেই সেললোজকে ছুবণে পারণত করা হয় । ওঁ দ্রবণকে 
{বিভিন্ন আকারের সংক্ষন ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালিত করা হয় এবং তরল আদিডপূণ 
বিরাট পাত্রে সূতার আকারে জমানো হয়। সান্দ্র বা ভিসকোজ পদ্ধতিতে বিশ্বের 
শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রেয়ন তৈয়ার হয়। স্বাভাবিক রেশম হইতে এই কৃত্রিম রেশম 
দামে অনেক সস্তা । এই কারণে খাঁটি রেশমের সাঁহত ইহার প্রতিদ্বান্দৰতা ক্রমেই প্রবল 
হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে পশম বা রেশমের সাহত রেয়ন মিশাইয়া নানাপ্রকার 
বস্তরাঁদ প্রস্তুত করা হয়৷ 
উৎপাদক অঞ্চল : কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে যেমন 
নরম কাণ্ঠমণ্ড প্রয়োজন তেমনি উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রচুর মূলধন প্রয়োজন । 
ইহা ব্যতীত প্রচুর জলেরও প্রয়োজন । ১ পাউণ্ড সান্দ্র বা ভিসকোজ রেয়ন সূতা 
প্রস্তুত কাঁরতে প্রায় ১৫০-২০০ গ্যালন জল ব্যবহার করিতে হয় । ১৮১৫ সালে ফ্রান্সে 
প্রথম রেগ্নন প্রস্তুত করা হয় । বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত রেয়নের শতকরা ৫০ ভাগ 
উৎপন্ন হয় সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, আমোরকা যন্তরাণ্ট, ভারত, পশ্চিম জামণনি 
ও বৃটিশ ব্তরাজ্ো ৷ ইহা ব্যতীত ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভাত দেশেও 
রেয়ন শিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে । 
সোভিয়েত ইউনিয়ন: রেয়ন উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম 
স্থান অধিকার করে । এই দেশে নরম কণ্ঠের প্রাচুর্য, পরিষ্কার জলের পযণণ্ত সরবরাহ 
এবং উন্নত প্রযৃস্তিবিদ্যার প্রসার রেয়ন শিল্পের বর্তমান উন্নতির জন্য দায়ী । এই 
দেশের রেয়ন শিল্প প্রধানত মস্কো ও উহার পা*্ব“বতর্ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ৷ 
জাপান : বর্তমানে রেয়ন উৎপাদনে জাপান পৃথিবাঁতে তায় স্থানের আঁধকারণী। 
জাপান? রেয়ন বিশ্বের বাজারে “ফুঁজ রেশম” নামেও পরিচিত । বয়ন শিল্পে জাপানের 
বিশিষ্টতা এই শিজ্পেও জাপানকে বিশেষ সংবিধা দিয়াছে। অন্ত্দেশাঁয় সাগরকুলে 
ইয়ামাগ:চি হইতে কিয়োটো পর্য্ বিস্তৃত অগ্চলে জাপানের রেয়ন {শল্প বিশেষভাবে 
- কেন্দ্রীভূত ॥ এই দেশে বত'মানে কাঁচামালের অভাবহেতু 'বিদেশ হইতে কাঁচামাল 
সংগ্রহ কাঁরতে হয়। ওসাকা, কিয়োটো, নাগোয়া, সভা, ফুকুই, কানাঞ্জাওয়া প্রভৃতি 
রেরন শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। 
আমেরিকা যুক্তরাধ : আমেরিকা য্ক্তরাণ্্ প্‌থিবাঁতে তৃতীয় প্রধান রেয়ন 
উৎপাদক দেশ । এই দেশে তুলা, নরম কাণ্ঠ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই । 
ইহার সাহত মুলধন, প্রধুক্তিবিদ্যা ও নিপঃণ শ্রমিকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় এই দেশ 
রেয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নাত লাভ করিয়াছে । আমোরকা যুৰ্তরাষ্ট্েরে উত্তর-পূবণগলে 
মেরীল্যাণ্ড, পেনাসলভ্যানিয়া ও নিউ-ইংল্যাপ্ড এবং দক্ষিণ-পৃবণঞ্লে টেনোঁস, 
ভাজিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রভৃতি রাজ্যেই রেয়ন শিল্পের বিশেষ প্রসার 


পাট শিল্প ৩৫৫ 


ভারত: কৃন্রিম রেশম বা রেয়ন তৈয়ারির প্রয়োজন'য় কাঁচামালের বিশেষ অভাব 
হেতু বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে অন্ধপ্রদেশে হায়দ্রাবাদ, কেরাল'য় 
রেয়ন পরম, মহারাজ্ট্রে বোম্বাই, গুজরাটে সুরাট, মধ্য প্রদেশে ইন্দোর, পশ্চিমবঙ্গে 
'্িবেণণ প্রভৃতি স্থানে রেয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে । 

ৰাঁণিজ্য : স্বাভাবক রেশম অপেক্ষা রেয়ন দামে সস্তা বাল্য়া ইহার চাহিদা 
ব্যাপক। বিশ্বের বাজারে রেয়ন বগ্্ রপ্তানিতে জাপান প্রথম ৷ অন্যান্য রেয়ন 
রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
আমদািকারণদিগের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমহ এবং অস্ট্রেলিয়া [বশে 
উল্লেখযোগ্য । আফ্রিকার বাজারে রেয়ন রপ্তানিতে জাপানের প্রাধান্য অন্যান্য 
রপ্তানিকারণ দেশের ঈর্ষার সঞ্চার করে । 

[প্রশ্ন 8:1৯) কৃত্রিম রেশমের প্রধান কাঁচামাল 1ক কি? সাধারণত কোন: কোন: পদ্ধাীততে ইছা 


উৎপন্ন হয়? (২) কৃত্রিম রেশম উৎপাদনকারী দেশ কি কি? ভারতে কোথায় এই "শল্প গাঁড়য়া 
উতিরাছে?] 


পাট শিল্প (The Jute Industry ) 


পাট মৌসুম জলবায় অধন্যুষিত প্রাচীন বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক অর্থকরী ফসল । 
সংগঠিত শিল্প হিসাবে পাট শিল্পের ধিকাশ ঘটে ইউরোপায় বাঁণকদের ভারতে 
আগমনের পরে । পর্বে স্থানীয় আধবাসিগণ পাট তণ্তুর সাহায্যে দাঁড়, দড়া, সৃতা, 
চট, থাঁল, কাপেট, শতরাঞ্জি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এবং উহা বিদেশে রপ্তানি কাঁরত। 
পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাঁহদা লক্ষ্য কাঁরয়া বৃটিশ ব্যবসায়িগণ পাটাশিজ্প সংগঠনে 
বিষয়ে আগ্রহী হন। ১৮৩৫ ‘সালে ভারত হইতে সংগৃহীত কাঁচা পাটের সাহায্যে 
স্কটল্যান্ডের ডাশ্ডি (7947965 ) শহরে বিশ্বের প্রথম পাট শিল্প স্থাপিত হয় ।: পরে 
স্থানশয় কাঁচামালের লাভজনক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভারতে বৃটেনের মূলধনে পাট 
শিল্প স্থাপিত হর । বৰ্তমানে পাটাশজ্পজাত দ্রব্যের মধ চট, থলি, কাপেট, ব্রিপল, 
শতরঞ্জি, দাঁড়, সুতা ইত্যাঁদ প্রধান । ইহা ব্যতীত কার্পাস, পশম ও রেয়নের সাহতও 
পাটতন্ু মিশাইয়া নানাবিধ শো খন দ্রব্যা?দ প্রস্তুত করা হয় $ 

আঞ্চলিক ৰণ্টন : পাটাশল্প সাধারণত পাট উৎপাদনকারী দেশেই বিশেষভাবে 
সংগঠিত দেখা যায় _যেমন, ভারত ও বাংলাদেশে ৷ ইহা ব্যতীত প্রধানত বাংলাদেশ ও 
ভারত হইতে আমদানিকৃত পাটের সাহাযো বিশ্বের নানাদেশে পাটাশল্প গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। এই সকল দেশের মধ্যে ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জানি, 
ইতালি ও স্পেন, আফ্রিকায় দাঁক্ষণ আফ্রিকা সম্মেলন ও মিশর, দক্ষিণ আমেরিকায় 
ব্লোজল এবং এশিয়ায় চাঁন, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ব্ৰহ্মদেশ, ইরাণ ও 
তুরস্ক উল্লেখযোগ্য । চাঁন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ব্ৰহ্মদেশ ও ব্রোজলে সামান্য 
পারমাণে পাট উৎপন্ন হয়। 


৩৫৬ পাঁথবীর কয়েকটি প্রধান প্রমশিল্প 


ভারত: ভারতে ১৮৫৫ সালে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় পাশ্চমবঙ্গের অন্তগ“ত 
রষড়া নামক স্থানে । পুব'বঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ হইতে মেঘনা-পদ্মা-গঙ্গা জলপথে 
কলিকাতা শিল্পাঞুলে আমদানি করা হইত কাঁচাপাট এবং উহার সাহায্যে হ:গল' নদণর 
উভয় তারে গড়িয়া উঠিয়াছিল অসংখ্য পাটকল । ভারতের পাট শিল্পাঞ্চলের মধ্যে 
রিষড়া, শ্রীরামপুর, হ;গল?, উল;ুবোঁড়য়া, শ্যামনগর, নৈহাটি, জগণ্দল, কামারহাটি 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত প্রথম স্থান 
আধকার করে। 


বাংলাদেশ: পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও 
পাটাশজ্পে ইহার দ্ছান দ্বিতীয় । দেশাবভাগের পূর্বে এই দেশে পাট শিল্পের 
{বিকাশ ঘটে নাই। ইহার কারণ কয়লা, পারবহণ, মূলধন, শ্রমিক ইত্যাঁদর অভাব । 
পরবতাঁকালে আমদানিকৃত কয়লা, জলাবিদযযৎ ইত্যাদি শক্তি সম্পদের সহায়তা ও রাষ্ট্রীয় 
পজ্ঠেপোষকতায় বাংলাদেশে অতি দত পাটশিল্পের বিকাশ ঘটে । বর্তমানে এই দেশে 
পাটকলের সংখ্যা ১৪ট । ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভাত গুরত্বপূর্ণ পাট 
শিল্পকেন্দ্র। বিশ্বের বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতে বাংলাদেশ ভারতের 
মূখ্য প্রতিদ্বন্দবী। এই দেশের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট ও স্বয়ংক্রিয় আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের ফলে ইহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আঁ্িরতার জন্য এই দেশের পাট শিল্পের আশান:রূপ অগ্রগতি 
সম্ভব হয় নাই। 

বৃটেন : ভারত হইতে আমদানিকৃত পাটের সাহায্যে বৃটেনে ফ্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ড 
( Dundee ) শহরে প্রথম পাট শিল্প স্থাপিত হয় । এবং এই দেশের পাটজাত দ্রব্য 
ইউরোপ, আমেরিকা এবং এমনাক ভারতেও রপ্তানি করা হইত । একসময় পাটজাত 
দ্রব্যের রপ্তানিতে বুটেনই প্রথম স্থান অধিকার করিত। বর্তমানে উচ্চমানের পাটজাত 
দ্রব্য তৈয়ার ও পাটতন্তু মিশ্রিত নানাবিধ কাপণস, পশম ও রেয়নের বস্প্রাদ তৈয়ারিতে 
বৃটেন বিশেষ গুরত্বপূণ" দ্থানের আঁধকারণ। 

বাণিজ্য : পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে ভারত প্রথম ও বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান 
আঁধকার করে। ভারতের কলিকাতা এবং বাংলাদেশের চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর 
মারফত সর্বাধিক রপ্তানি সংঘটিত হইয়া থাকে । আমদানিকারণ দেশের মধ্যে 
আমেরিকা ফ্তরাষট্র প্রথম । অন্যান্য দেশের মধ্যে কানাডা, ব্‌টেন, সোভিয়েত 
রাশিয়া, কিউবা, অধ্দোলয়া, চান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ বত'মানে পাটের বিকল্প 
তণ্তু হিসাবে পালাথন, প্র্যান্টিক প্রভৃতির ব্যবহার পাটশিল্পের প্রসারে বিরাট 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে । ফলে বিশ্বের পাটাশল্প সামগ্রিকভাবে বিরাট 
সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। সাধারণ থলি বা চট হিসাবে পাটের ব্যবহার ব্যতীত 


অন্যান্য লাভজনক বস্তু ব্যবহারে পাটের সফল প্রয়োগের উ 
রাতকে) র উপরই এই শিল্পের ভাবিষ্যৎ 


কাগজ শিল্প ৩৫৭ 


কাগজ শিল্প (The Paper Industry ) 


আধুনিক সভ্যতার বিকাশে িখন প্রণালী উদ্ভাবনের মতই কাগজ প্রচ্তুত 
প্রণালীর আবিভ্কারও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ৷ চাঁনে জীর্ণ বস্ত্র হইতে প্রথম কাগজ 
প্রদ্তুত করা হয় ১০৫ খ্রীঙ্টাব্দে। ক্রমে জার্মানিতে জীর্ণ বস্ত্র ও কাণ্ঠমণ্ডের সংমিশ্রণে 
এবং বৃটেনে ঘাসের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকা যযুন্তরাম্ট্র ১৮৬৫ 
সালে একমাত্র কান্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রদ্তুত প্রণালী আঁবচ্কার করে। বর্তমানে 
পাঁথবার প্রায় ৯০ শতাংশ কাগজ পাইন, স্প্রুস. হেমলক প্রভৃতি সরলবগাঁয় বৃক্ষের 
নরম কান্ঠের মণ্ড (০০৫ PUP) হইতে প্রস্তুত করা হয় । কাগজ প্রস্তুতের 
অন্যান্য কাঁচামালের মধ্যে পুরাতন কাগজ, বদ্ত, বাঁশ, তুলা, পাটের জা চট, 
দঁড়-দড়া, ধানের খড়, ইক্ষুর ছিবড়া, এসপার্টে,  আলফা-আলফা সাবাই, 
মঞ্জ; প্রভীত ঘাস প্রধান । দুইটি পদ্ধাততে কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ার করা হয়-_ 
রাসায়নিক পদ্ধাত ও যান্রক পদ্ধৃত। রাসায়নিক পদ্ধাততে উৎপন্ন কাগজ 
উচ্চমানের লেখা ও বই ছাপার কাগজ হয় এবং যান্ত্রিক পদ্ধাততে িউগ্র- 
প্রিণ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ, কাগজের বোর্ড, প্যাঁকং কাগজ ইত্যাদি 
প্রদ্তুত হয়৷ 

কাগজ শিল্পের সংগঠন ও উন্নাততে নিয়ালাখত উপাদানগচুলি বিশেষ সহায়ক ৪ 
(১। কাঁচামাল হনাবে নরম কাচ্ঠের সহজলভ্যতা ৷ (২) প্রচুর পরিগকার জল--১ টন 
{নউঞ্জাপ্রিণ্ট উৎপাদনে প্রায় ১০০ টন পাঁরছ্কার জল আবশ্যক । (৩) রাসায়ানক দ্রবা_ 
কাষ্টিক সোডা, সোডা আশ, কোরিণ প্রভাতি রাসায়নিক দ্রব্য । (৪) সুলভ শান্তর 
সরবরাহ_-১ টন 'নটজীপ্রণ্ট উৎপাদনে প্রায় ২ হাজার িলোওয়াট ঘণ্টা পরিমাণ 
বিদহতের প্রয়োজন ৷ (6) উন্নত পারবহণ ব্যবস্থা । (৬) দক্ষ শ্রামক-_বাল্লিক পদ্ধতির 
বহুল প্রয়োগ দক্ষ শ্রামকের সরবরাহের উপর নির্ভ'রশাীঁল। (৭) বিস্তৃত বাজার. 
বত'মানে বাভন্ন দেশে নিউজীপ্রণ্ট উৎপাদনের বৃহৎ কারথানাগনুলি সরলবগাঁ বৃক্ষের 
বনভূঁমর সাঁন্নকটে এবং অন্যান্য কাগজ, কাগজের বোর্ড বা প্যাকিং কাগজ ইত্যাদি 
প্রস্তুতের কারখানাগুলি কাঁচামাল ও সলভ শান্ত সরবরাহযুন্ত অঞ্চলে 'বাঁক্ষণতভাবে 
অবাস্ছিত দেখা যায়। 

আঞ্চলিক বণ্টন: কাগজ পাথবার প্রায় সকল দেশেই কম বেশি উৎপন্ন 
হইলেও বহুল পাঁরমাণে কাগজ উৎপাদন বিশ্বের দুইটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ॥ প্রথম 
অণ্ুলটি উত্তর আমোরকার উত্তরাণচলের সরলবগ্াঁয় বৃক্ষ অধ্যুষিত কানাডা ও 
আমোরকা যাত্তরাষ্ট্র লইয়া গাঁঠিত এবং "ছ্বতিয় অণ্চলাঁট ইউরোপ ও এশিয়ার 
উত্তরাণ্ডলে নরওয়ে, স;ইডেন, ফিনল্যাপ্ড ও সোভিয়েত ইউানরনের উত্তরাঞ্চল 
লইয়া গঠিত। ইহা ব্যতীত ব্‌টেন, ক্রান্স, জামান, চাঁন, জাপান, ভারত, 
বাংলাদেশ প্রভীতও কাগজ উৎপাদনে [বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। 


৩৫৮ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প 
পৃথিবীর কাগজ উৎপাদন_ ১৯৭৫ (মি. মে. ট.) 


কাগজ  নিউজপ্রিণ্ট কাগজ নিউজপ্রিণ্ট 
কানাডা ৪৩৭ ৮৬৬ রাশিয়া ৬৮৬ ১৩৩ 
যুন্তরাজ্ট্র ৪৯২১ ২৯২ ফিনল্যান্ড ৪২৯ ১২২ 
জাপান ১৩৪১ ২২৩ পৃথিবী ১২৮৫ ২২৬ 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: আমেরিকা য্ব্তরাষ্ট্র বিশ্বে উৎপন্ন কাগজের প্রায় ৩৩ 
শতাংশ উৎপাদন করিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে । এই দেশের উত্তরাংশে 
অধাস্থিত নরম কাণ্ঠের বনভূমি, হুদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদদ্যৎ ও জল, সহজলভ্য 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি, দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ এবং বহ: বিস্তৃত বাজার এই দেশের কাগজ 
[শিল্পের উন্নাততে সহায়তা করিয়াছে । এই দেশের কাগজ উৎপাদক অগ্ুলের মধ্যে 
নিউ-ইংল্যাণ্ড রাজ্যগুলি, নিউ ইয়র্ক ও প্রশান্ত মহাসাগরাঁয় রাজাগহাল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ ওয়াশিংটন, ওঁরগন, টেকসাস ও আলবামা রাজোও কাগজের কল 
গড়িয়া উঠিয়াছে। হুদ অঞ্চলের উইসকনাঁসন এই দেশের বিখ্যাত কাগজ তৈয়ারির 
কেন্দ্র। এই দেশে উৎপাদিত কাগজের প্রায় ৬০ শতাংশ [নউজী প্র্ট । 

কানাড! : কাগজমণ্ড ও নউজাপ্রণ্ট উৎপাদনে পাঁথবীতে কানাডা শাঁষ'স্থান 
আঁধকার করে। এই দেশে সংগঠিত শিল্প হিসাবে কাগজ িল্পই সর্ববৃহৎ ও 
সর্বাধক গ:রাত্বপৃ্ণ॥ মাণ্ট্রল, কুইবেক, বৃটিশ কলাঁম্বয়া, ম্যাঁনটোবা ও সালবার্টা 
প্রধান কাগজ উৎপাদক অণ্যল ৷ 

পোভিয়েত রাশিষ্বা : রাশিয়া কাগজ উৎপাদনে ইউরোপে প্রথম । এই 
দেশের উত্তরাপ্ঘল জহাঁড়য়া নরম কান্ঠের তৈগা বনভূঁম অবাস্থিত। ইহা ব্যতীত 
স্থানীয় সুলভ জলাবদহৎ, রাসায়ানক দ্রব্য, দক্ষ শ্রামক প্রভাতর যোগান এই দেশের 
কাগজ শিল্পপ্রসারের অনুকূল উপাদান । লোননগ্রাদ সর্বাপেক্ষা গুর;ত্বপূর্ণ' কাগজ 
উৎপাদন কেন্দ্ু। 

নরওয়ে-সুইডেন-ফিনল্যাণ্ড : এই অগুলের নরম কাণ্ঠের প্রাচ্য“ জলাবদযাতের 
সহজলভ্যতা, দক্ষ ও কর্মঠ শ্রীমকের যোগান, পাঁরবহণের স[ব্যবস্থা, ?নিকটবতর্ঁ 
মহাদেশীয় বাজারে কাগজমণ্ড ও কাগজের ব্যাপক চাহিদা ইত্যাদি এই অগ্ুলের 
কাগজ শিল্পের উন্নাতর অন:কুল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সুইডেনের সন্দভাল, 
ক্রযামফর প্রধান কাগজ উৎপাদক অগ্চল। িনল্যাণ্ডে কিইমি নদী অববাহিকায় ও 
সাহম্মা হদের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে কাগজ শিল্পের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় । ইউরোপের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিউজীপ্রপ্ট কারখানা ফিনল্যাণ্ডে কোত্রার পূবাঁদকে 
অবস্থিত ৷ 

জাপানে কাগঞ্জের ব্যবহার খুব বেশ ৷ কিন্তু কাগজ তৈয়ারির কাঁচামালের অভাব 
হেতু এই দেশ নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা, আমোরকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভাত দেশ হইতে 
প্রচুর পাঁরমাণে কাণ্ঠমণ্ড আমদানি করা হয় । চাঁনদেশে খড়ের সাহায্যে এক প্রকার 


রাসায়ানক শিল্প ৩৫৯ 


সঙ্তা কাগজ তৈয়ার করা হয়। ভারতে কাগজ তৈয়ারতে বাঁশ, কান্ঠ, সাবাই ও 
মঞ্জ; ঘাস বাবহার করা হয় ৷ 

বাণিজ্কা : কাষ্ঠমণ্ড ও নিউজীপ্রপ্ট রপ্তানিতে কানাডা প্রথম । ফিনল্যাণ্ড, 
সুইডেন ও নরওয়ে অন্যান্য কাম্ঠমণ্ড রপ্ত্ানকারী দেণ। বিশ্বের মোট উৎপন্ন 
মণ্ডের প্রায় ১৭% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় । কাগঞ্জ রপ্তানিতেও কানাডার 
স্থান {বিশ্বে প্রথম । নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড হইতেও প্রচুর পরিমাণে কাগজ 
রপ্তাঁন হইয়া থাকে৷ কাঙ্ঠমন্ড আমদানিকারণ দেশের মধ্যে আমেরিকা যাব্তরাষ্্ 
জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ প্রধান ৷ কাগজ আমদানিকারণ 
দেশের মধো আমোরকা যাব্তরা্ট প্রধান । ইউরোপ, এঁশয়া ও আফ্রিকার প্রায় সকল 
দেশেই কম বোঁশ কাগজ আমদানি কারয়া থাকে । আমোরকা য্ব্তরাস্ট্রের মাথাপছ; 
কাগজের চাঁহদা সবশীধক॥ বিশ্বে উৎপাদিত কাগজের প্রায় ২৫% আন্তজাতিক 
লেনদেনে ব্যবহৃত হয় 


প্রশ্ন : (৯) কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি কি? (২) উত্তর আমোঁরকা ও উত্তর 
ইউরোপে কাগজাশঙ্পের একদেশখভবনের কারণ কি?] 


রাস'য়নিক শিল্প ( The Chemical Industry ) 


আধ্যনক শিল্প সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগাঁত রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ও 
উন্নাতর সাঁহত আঁত ঘাঁনণ্ঠভাবে যুক্ত । মানুষের দিনান:দোনক খাদ্য, বন্দ, নানা 
প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে ওষধপ্র, বিলাস দ্রবা, শিল্পের কাঁচামাল পর্যন্ত নানাবিধ 
সামগ্রগ রাসায়নিক শিল্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানের ফল ৷ এই কারণে রাসায়নিক 
{শিল্পের গ:রংত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 

রাসায়নিক শিল্পের প্রত্যক্ষ উপাদান আযাসিড (০14) ও আ'যালক্যালি (Alkali )। 
কিদ্তু প্রধানত জল, বায়ন, কয়লা, গন্ধক, খনিজ লবণ, খানজ তৈল ও চুনাপাথর 
হইতেই অধিকাংশ রাসায়ানক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাসায়ানক শিল্পে স্বয়ংরিয় 
যন্ত্রপাতি ও মুলধনের প্রয়োজন খুবই বোশ। 

শ্রেণীবিভাগ : রাসায়ানক ‘শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়_ (১) 
গুরু রাসায়নিক ( Heavy Chemicals )_ যেমন, সালফিউারক আযা?সড, নাহীট্রিক 
আাসড, হাইড্রোক্লোরিক আসড, সোডা আযাশ, কাঁস্টক সোডা, ক্লোরিণ, 
আমোনিয়াম সালফেট, সুফার ফসফেট ইত্যাদি । (২) লঘ; রাসায়ানক দ্রব্য 
( Light or Fine Chemicals )। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত । (ক) সাধারণ 
লঘু রাসায়নিক দ্রব্য--আলকাতরা, রঞ্জন দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, বিস্ফোরক দুব্য ইত্যাদি, 
(খ) তাঁড়ং 'বাশ্লি লঘু রাসায়নিক দ্রব্য__আ্যালহুমিনিয়াম, ক্যালীসরাম কারবাইড 
প্রভাত ৷ (৩) পেক্রোরাসায়ীনক দ্রব্য ( Petro-Chemicals )-__খাঁনজ তৈল হইতে 


- ৩৬০ পাথবণর কয়েকা প্রধান শ্রমাশল্প 


' উপজাত নানাবিধ দ্রব্য ইহার অন্তভূন্ত । ইহাদের মধ্যে ন্যাপথা হইতে সার তৈয়ার 
করা হয়। 

অবস্থানের কারণ: 1১) বাভন্ন প্রকার কাঁচামালের সহজ যোগান, 
(২) পর্যাপ্ত পরিগকার জলের সরবরাহ, (৩) সুলভ বিদয়াতের সরবরাহ, (৪) 
রাসায়নিক দ্রব্য দুরে পারবহণ করা বিপচ্জনক বলিয়া নিকটবতাঁ অঞ্চলে ব্যাপক 
চাহিদাযুক্ত বাজার, (৫) রাসায়নিক শিল্পের পাঁরত্যন্ত আবজনা নিক্ষেপের সংবাবস্থা, 
(৬) নিম'ল বায়ুযুক্ত সুপাঁরসর স্থান, (৭) গবেষণার জন্য প্রচুর মূলধন নিয়োগ 1 

নিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাগায়নিক দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল £ 

(ক) লালফিউরিক আযাসিড ( Sulphuric Acid): গম্থক ও আয়রণ 
পাইরাইট ইহার প্রধান কাঁচামাল । রাসায়নিক সার, রং, বিস্ফোরক দ্রব্য, কৃত্রিম 
রেশম প্রভৃতি প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয় । আমেরিকা যুন্তরাষ্ট ইহার প্রধান উৎপাদক । 
টেক্সাস, ল[ইসিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে ইহা বিশেষভাবে উৎপাঁদত হয়। অন্যান্য 
উৎপাদক দেশের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, 
বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ভারত প্রভাতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

(খ।) মোড! আাশ (5০8. A): কাগজ, কাচ, সাবান ও নানাবিধ 
রাসায়নিক দ্রবা উৎপাদনে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। লবণ, চুনাপাথর, কোক প্রভৃতি 
হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয় । সোডা আশ উৎপাদনে আমেরিকা যু্তরাস্ট্র প্রথম । 
রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান, ভারত অন্যান্য উৎপাদনকারী 
দেশ। 

(গ) কম্টিক সোডা (0845159০৫8 ) : লবণ হইতে ইহা প্রচ্তুত করা হয়। 
কাগজ, কাণ্ঠমণ্ড, সাবান, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি উৎপাদনে কস্টিক সোডা অপারহা্। 
আমেরিকা যায্তরাণ্ট, চান, ভারত, ইতালি, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, কানাডা প্রভাতি 
ইহার গুরত্বপূর্ণ উৎপাদক দেশ ৷ 

(ঘ) ক্লোরিণ (০৮1০৮in ): জল পরিশোধক, রঞ্জক দ্রব্য ও বিস্ফোরক 
দ্রব্যাদি উৎপাদনে কর্লোরিণ ব্যবহৃত হয় । লবণ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। আমেরিকা 
যুন্তর জর, কানাডা, চাঁন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে ইহার 
উৎপাদন হইয়া থাকে । 


পৃথিবীর প্রধান রাসায়নিক উৎপাদন ১৯৭৪ (মি. মে.ট ) 
যাক্তরাষ্ট্র রাশিয়া পঃ জামণনি জাপান পাথবশ 


সালঃ আ্যাঁসড ২৯৯ ১৬৬ &১ ৭১ ১০৪০ 
কাঁস্টক সোডা ১০৩ ২১ ২৮ ৩০ ২৭২ 
'সোডা আশ ৩'১ ৪% ১1৪ ১৩ ১৮৫ 
নাইঃ সার ৮৬ ৬০ ১৫ ২৩" ৪২৩ 


ফসফেট ৭৮ ৩৮ ০৯ 0৭ ২৭ 


রাসায়ানক শিল্প ৩৬১ 


(ও) রাসাম্মথুনিক সার ( Chemical Fertilizer ) : কাঁষ জাঁমর উৎপাদন 
বাদ্ধিতে সার প্রয়োগ অপাঁরহার্য ৷ পুর্বে জামিতে সার হিসাবে গোবর, হাড়ের গণ্ডা, 
পক্ষ ও মনুষা পুরণষ বাবহৃত হইত ৷ কিন্তু বর্তমানে সারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
রাসায়নিক সার উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ' রাসায়নিক সার 
উৎপাদনের তিনটি প্রধান উপাদান _ফসফরাস, পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন ৷ খনিজ 
ফসফেট ( Phosphate rocks ) ও হাড়ের গুড়া হইতে সঃপার ফসফেট জাতায় 
সার তৈয়ার হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হার প্রধান উৎপাদক | জাপান, অস্ট্রেলিয়া, 
ইতাল, ফ্রান্স, বূটেন, মিশর অন্যান্য উৎপাদক দেশ । পটাশ নামক লবণ দ্রব্য হইতে 
পটাসিয়াম জাতীয় সার তৈয়ার হয় । আমেরিকা যুন্তরাম্ট্র প্রধান উৎপাদক দেশ । 
পর্ব ও পশ্চিম জামণানি, সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্লাস, স্পেন প্রভৃতি অন্যান্য 
উৎপাদক দেশ । সোরা বা 9০৫ 1৮8৮5 হইতে নাইট্রোজেন সার তৈয়ার 
হয়। দাক্ষণ আমেরিকার চাল রাজ্যে অবাস্িত আটাকামা মরুভূমির একপ্রকার 
পক্ষীপ'রণীষ হইতে বিশ্বের প্রান অর্ধেক সোরা পাওয়া যায়। ইহাকে চাল নাইরে 
( Chile Nitrate ) বলে । কয়লা ও চুনাপাথর হইতে প্রস্তুত নাইট্রেটের সাহায্যে 
আযামোনিয়া সালফেট সার তৈয়ার করা হয় । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সোরা সার উৎপাদনেও 
প্রথম স্থান অধিকার করে ॥ ইহা বাতীত পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বৃটেন, 
জাপান, ভারত, চন প্রভাত দেশেও এই জাতীয় সার উৎপাদন করা হয়। 

(চা কম্মলার আলকাতরাজাত রং €(0০৪] Tar Dyes ): কয়লার 
আলকাতরা হইতে বেনজল প্রস্তুত করা হয়! বেনজলের সত সালাফউরিক আ্যাসড 
মশাইয়া নানাবিধ রং প্রস্তুত করা হয়। ইহা ব্যতীত আলকাতরা হইতে নানাবিধ 
গন্ধ দ্রব্য, বিস্ফোরক দ্রবা ইত্যাঁদও প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকা য্্তরাজ্ট, পশ্চিম 
জামণানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্লাম্স, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রভূত পাঁরমাণে রং প্রস্তুত 
করা হয়। 

(ছ) উষধপত্র ( Drugs and Medicines ) : বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক 
দ্রবা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানয় রোগ নিরাময়ের জনা নানাবিধ ওষধ তৈয়ার 
কাঁরতেছে। জামণান, ফ্রান্স, বৃটেন, আমোঁরকা যাব্তরাষ্্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
প্রীত দেশ এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ অগ্রণী ৷ 

(জ) প্ল্যাস্টিক (156০): কয়লা, চুনাপাথর, উদ্ভিদের সেলুলোজ প্রভৃতি 
কাঁচামাল হইতে প্র্যাস্টিক তৈয়ার করা হয়। আমেরিকা যুন্তরাম্টর প্ল্যাস্টিক উৎপাদনে 
শীর্ষস্থান আঁধকার করে । পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ১ অংশ এই দেশে উৎপন্ন 
হয়। পশ্চিম জামণান, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য 
পাঁরমাণ প্র্যাস্টকের উৎপাদন হইয়া থাকে। 

বাণিজ্য: স্থানীর শিল্পের চাহিদা িটাইতেই প্রধানত রাসায়নিক দ্রব্যের 
উৎপাদন হইয়া থাকে । এই কারণে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যের শতকরা ৬ ভাগ 

সার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাণিজ্য বিশ্বের শিল্পোন্নত 


৩৬২ পৃথিবাঁর কয়েকাট প্রধান শ্রমশিল্প 


দেশগুলির মধ্যেই বিশেষভাবে সামাবদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানি ও 
রপ্তানিকারক দেশ । বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা রাপায়নিক 
দ্রবোর উল্লেখযোগ্য আমদানি ও রগ্তানিকারী দেশ । এই বিষয়ে সমাজতান্মিক 
দেশগুলির ভুমিকা খুবই নগণ্য । 


[প্রশ্ন: (১) রাসারনিক শিচ্পকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও ক কি? (২) রাসায়ানক শিঙ্পের 
প্রধান কাঁচামাল কি কি? (৩) রাসায়ানক সারের গুরুত্ব বি? কোন কোন দেশে ইহার উৎপাদন 
অধিক? ' 


অনুশীলনী ১৭ 


১। লৌহ-ইম্পাত শিল্পের প্রধান কীচামাল কি? এই শিল্প সংগঠনের অঙ্গৃকৃল 
অবস্থা বর্ণনা কর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শিল্পে উন্নতির 
কারণ নির্দেশ কর। 

[ What is the principal raw materials of Iron and Steel 
[00095 ? Describe the conditions favourable for the develop- 
ment of this industry. Point out the causes of development of 
this industry in the U.S.A. and the U.S.S.R. ] 

২। কোন অঞ্চলে একটি শিল্প গড়িয়! উঠার অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থাগুলি কি কি? পৃথিবীর প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্ুগুলির উল্লেখ কর। 

[ What sre the geographical and economic factors for the 
location of an industry in a region? Mention the principal 
World centres of Iron and Steel production. ] 

[ W. B. A. S. C. Exam , 1980 ] 

৩। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের বিবরণ দাও এবং & সকল 
শিল্পাঞ্চলে শিল্পসমাবেশের কারণগুলি বর্ণনা কর। 

[ Describe the principal industrial regions of the U.S. A. 
and discuss the causes of localisation of industries in these 
regions. ] | Tripura H. S. Exam., 1979 ] 

৪। কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনের অনুকূল উপাদান কি কি? বিশ্বের কার্পাস 
বয়ন শিল্পের বিভিন্ন কেন্দ্রের উল্লেখ করিয়া উহার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
এই শিল্পকে বিচরণশীল শিল্প বলা হয় কেন? 

[ What are the favourable factors for the development of 
cotton textile industry? Point out the different regions of 
cotton textile industry in the world and also give an account in 
brief of its progress. Why is this industry called a foot-loose 
industry ? ] 


অনুশীলনী ৩৬৩ 


£। নিয়লিখিত কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলির বিষয়ে টাকা লিখ: (ক) 
ল্যাঙ্কাপায়ার অঞ্চল, (খ) ওসাকা-কোবে অঞ্চল, (গ) নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটস অঞ্চল, 
(ৰ) মস্কোটুল-গোকি অঞ্চল ৷ 

[ Write short notes on the following cotton textile indus- 
tries: (a) Lancashire region, (b) Osaka-Kobey region, (c) New 
England States region, (d) Moscow-Tula-Gorky region. ] 

৬। কার্পাস বয়ন শিল্প ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি উল্লেখ 
কর এবং এ শিল্পের বর্তমান সমন্তাগুলি আলোচনা কর। 

[ Discuss the causes of localisation of cotton textile industry 
in Lancashire region and mention the various problems now 
being faced by the industry. ] [ Tripura H. S. Exam., 1979 ] 

৭। (ক) কার্পাস বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার চাছিদার 
প্রভাব আলোচনা কর। (খ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাস বয়ন 
শিল্পাঞ্চলগুলির নাম লিখ ৷ 

[(a) Discuss the influence of raw materials and market in 
the location of cotton Textile Industry. (b) Name the important 
cotton textile goods regions of the world. | 

[ ভা. B. লু, S. C. Exam., 1982] 

৮1 পশম বয়ন-শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য কি? দক্ষিণ গোলার্ধে সর্বাধিক পশম 
উৎপন্ন হওয়া সত্বেও উত্তর গোলার্ধের দেশসমূহে পশম শিল্পের একদেশীভবন হুটিবার 
কারণ কি? 

[ What are the features of development of Woollen Industry ? 
What are the causes of concentration of the Woollen Industries 
in the countries of the Northern Hemisphere although raw wool 
is mostly available in the Southern Hemisphere? ] 

১। রাসায়নিক শিল্পকে ভাগ কর ও নাম লিখ। রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত 
কাচামালের নাম লিখ। বর্তমান যুগে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব অধিক হওয়ার কারণ 
বর্ণনা কর। রাসায়নিক সার শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর। 

[ Divide and name the Chemical Industry. Name the raw 
materials used in the chemical industry. Describe the importance 
of chewical industry in modern times, Critically examine the 
progress of the Chemical Fertilizer Industry. ] 

১০। কাগজ শিল্পের কীচামাল কিকি? এই শিল্পের সংগঠনের অন্থকুল অবস্থা 
বর্ণনা কর। কাগজ ও নিউজপ্রিপ্ট উৎপাদনকারী দেশসমূহের নাম কর এবং এই 
শিল্পের অগ্রগতি বর্ণনা কর । 

[ What are the raw materials of paper industry? Describe 
the favourable factors for the development of this industry. 


৩৬৪ পৃঁথবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশি্প 


Name the producing countries of Paper and Newsprint. Also 
describe the progress of this industry, ] 

১১। কাগজ শিল্পের উন্নয়নের প্রধান কারণ কি কি? পৃথিবীর মুখ্য কাগজ 
উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর এবং ইহাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা সমর্থন কর। 

[ What are the major factors for the growth of Paper 
Industry ? Name the important paper producing countries of 

! the world and justify their location. ] 
[ W. B. লু, 5.0. Exam., 1984 ] 

১২। তেল রসায়ন শিল্প কাহাকে বলে? হালকা বা লঘু রাসায়নিক শিল্প 
কাহাকে বলে? এই শিল্পে ব্যবহৃত কীচামাল কি কি? ভারী রাসায়নিক শিল্পের 
গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। 

[ What is meant by Petro-Chemical Industry ? What is meant 
by fine chemicals? What are the useful raw materials of this 
industry ? Discuss the importance of Heavy Chemicals Industry 
and its present condition. ] 

১৩। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর দুই তীরে পাট শিল্পের একদেশীভবন ঘটিবার 
কারণ কি? বিশ্বে কোথায় কোথায় পাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে? এই শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর । 

[ What are the causes of centralisation of Jute Industry on 
both sides of the Bhagirathi in West Bengal? Where in 
the world is Jute Industry found to be located? Discuss the 
present condition of this industry. ] 

১৪1 পাটশিল্পের উন্নতিতে কাঁচামালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের নাম কর। 

[ Describe the role of raw materials in the growth of Jute 
Industr/. Name the important centres where this industry is 
concentrated. ] [ ভা. 8. H. 9.0, Exam., 1983 ] 

১৫। পাটশিল্প গঠনে কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়? হুগলী শিল্পাঞ্চলে 
চটকল কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর। 

[ What are the raw materials necessary for the growth of 
Jute Industry? Account for the concentration of jute mills 
in the Hooghly Industrial Region. ] 

[W.B.H.s.C. Exam., 1981 ] 
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গে ূ ৰ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অঞ্চল 


বাঁণিজ। ও ইহার শ্রেণীবিভাগ ( Trade and its Classification ):-_ 
সাধারণ অর্থে পণাসামগ্রী ব্লয়-বিক্ুয়ের কার্যকে ব্যবসায় বলা হয়। বাণিজ্য বলিতে 
বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় কার্যাবলীকে বুবাইয়া থাকে । কিন্তু 
বাণিজ্য কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয় । মানব সমাজে অভাব পরিতৃপ্তির জনা 
নিয়ত পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বন্টন ও উহাদের সহায়ক নানাপ্রকার কার্যধারা 
সংঘাঁটিত হইতেছে । এই সকল প্রকার কাষ'কেই বাণিজ্য বলা হয়। ব্যবসায় উহার 
অঙ্গবভূত শুধু বিনিময় কাৰ্যকে বুঝায় । মোট কথা, পণ্য বিনিময় মূলক কার্যাবলাঁই 
বাণিজ্যের ভিত্তি । এই বাণিজ্যের প্রসারই আধদীনক সমাজে অধিকতর স.খস্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য দায় ৷ (“One of the reasons why people live more comfor- : 
tably than in the past is the growth of trade, ”—Huntigson ). 

বাঁণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়_(১) আভান্তরীণ বা অন্তরদেশয় বাণিজ্য ৷ 
এই প্রকার বাঁণজ্যে পণ্য ও সেবার লেনদেন পাইকারী ও খংচরা হসাবে দেশের 
সীমার মধ্যেই 'নাঁদণ্ট থাকে । (২) বৈদেশিক বা বাহর্বাপজ্য--এই প্রকার বাণিজ্যে 
দেশের স্বাথে বিদেশ হইতে পণ্যসামগ্রণ আমদানি বা দেশ হইতে বিদেশে পণ্য 
সামগ্রী রগ্তাঁন করা হয়। কখনও কখনও এক দেশ হইতে পণ্য আমদানি করিয়া এ 
পণ্য অপর দেশে রপ্তান করা হয়। এই প্রকার কার্যাবলীকে প:ুনঃরপ্তানি বা 
আড়তদাঁর কারবার বলা হয় ॥। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য স্থলপথে, জলপথে 
এবং এমনাক আকাশপথেও পরিচালিত হইয়া থাকে । জলপথে পাঁরবহণ ব্যয় 
সর্বাপেক্ষা কম বিয়া জলপথেই বিশ্বের সর্বাধিক বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে । 

ৰাণিজ্য : অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুচক ( Trade—An Index of 
Economic Development ): মানবসমাজে নানাবিধ অভাব পারতৃপ্তির প্রচেষ্টা 
হইতেই উৎপাদনমূলক কাযণবলীর বিকাশ ঘটে এবং ইহার সার্থক পরিণতি ঘটে উৎপন্ন 
দ্রব্য ও সেবার বণ্টনে বা বিনিময়ে । সভ্যতার বিকাশের আদিপবে এই বণ্টন ব্যবস্থা 
শনতান্তই পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা সেবার 'বিনিময়ে সেবার মধ্যেই ছিল সীমিত । ক্রমে 
মান: নানা পরপক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সাধারণ মাধ্যম হিসাবে মদদ্রার প্রচলন করে ।, 
পণ্য বিনিময় বা ইংরাজীতে যাহাকে 98:08: 9550 বলে উহা বাণিজ্যের প্রথম 
স্তর । পরবতাঁ কালে মুদ্রা ( ০urrency ) ব্যবস্থার প্রচলনই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের 
নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি মানবসমাজে যেমন খাদ্য, বস্ত্র, 
বাসস্থান ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রীর চাহিদা আত দূত হারে বৃদ্ধি করিয়া চালয়াছে 
তেমাঁন উন্নত ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের আকাত্ষাও মানবসমাজে নিত্য নতুন 
চাঁহদারও সং্ট কাঁরয়া চাঁলয়াছে। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার, 
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৩৬৬ বাণিজ্য ও বাঁণাঁজ্যক অণ্ল 


দুত প্রসার ও উন্নতি ৷ বাণিজ্য আধুনিক যুগে আর কোন অঞ্চল বিশেষের মধ্যে 
সপীমত নহে, ি*বজোড়া ইহার ব্যাপ্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নাত, যান্ত্রিক পদ্ধাত ও 
্রযান্তীবদ্যার প্রয়োগ আধুনিক বাঁণজোর প্রসার ও উন্নাতর মূল বানয়াদ। 
বাঁণজোর মাধ্যমেই দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি বিস্ময়করভাবে ত্বরান্বিত হয়, 
জনসাধারণের জীবনযারার মান বৃদ্ধ পায়, দেশের সম্পদের সংষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন 
নিশ্চিত হয় । এই কারণে বলা যায় যে দেশের বৈষয়িক উন্নাত দেশের বাণাঁজ্যক 
অগ্রগ্গাতর সাঁহত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । আমেরিকা য্ব্তরাষ্ট্র ব্‌টেন, জাপান, 
জার্মান প্রভৃতি দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মান. চাহিদার ব্যাপকতা, কয়ক্ষমতা 
ইত্যাঁদ এশয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমোরকার দেশের তুলনায় অনেক বোঁশ উন্নত। 
এই বৈষমোর মূলে রাহয়াছে ও সকল উন্নত দেশে আধানক বৈজ্ঞানিক প্রথায় উৎপাদন 
পাঁরচালনা ও বণ্টনের ব্যাপক ব্যবস্থা তথা বাণিজ্যের প্রসার । তুলনাম্‌লকভাবে 
এাঁণয়া ও আঁফ়কার অনুন্নত দেশে নিয় জীবনমান ও অর্থনৈতিক অন:ুন্নাতর জনা এ 
সকল দেশের অবৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা তথা অনগ্রসর ও অনঃনত বাঁণাঁজ্যক 
ব্যবস্থাই মুখ্যত দায়ী ৷ সুতরাং বলা যায় কোন দেশের বাণজ্োর প্রকীতি ও 
পাঁরমাণ লক্ষ্য কাঁরয়া ও দেশের বৈষয়িক উন্নত বিষয়ে একটি সংস্পন্ট ধারণা করা 
যাইতে পারে । অর্থাৎ বাণজ্যকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স:চক বলা হয় । 
কোন দেশের বাঁণজ্যের মোট পাঁরমাণ ও প্রকাতিকে এ দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সূচক হিসাবে গ্রহণ করিলে কয়েকাট সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। (১) 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক বাঁণজোর পাঁরমাণ__ইহা কম বা বোশ হইলেও দেশের বৈষায়িক 
অবস্থা উন্নত বা অনুন্নত হইতে পারে । আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 'নভ'র করে প্রধানত 
দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার উপর । ক্ষুদ্র আয়তন 'বাশন্ট ও স্বল্প লোকসংখ্যাযনন্ত 
দেশে আভ্যন্তরীণ বাণিজোর পাঁরমাণ নিঃসন্দেহে জনাকীণর্ণ বৃহৎ দেশের তুলনায় কম 
'হইবে। কিন্তু জাপান বা বৃটেনের মত উন্নত দেশে এই বাণিজ্যের পরিমাণ অন;ন্নত 
বৃহৎ দেশের তুলনায় অনেক বোঁশ । বৈদোশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার মোট পাঁরমাণ 
ছারা কখনই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাঁঠক পাঁরমাপ করা যায় না । যেমন ভারতের 
তুলনায় ডেনমাকের বৈদোশক বাঁণজ্যের পারমাণ কম হওয়া সত্তেও অথ'নোতক ক্ষেত্রে 
ডেনমার্ক ভারতের তুলনায় অধিক উন্নত । কারণ স্বল্পায়তন ডেনমার্কের স্বল্প 
জনসংখ্যা আবার সমাজতান্রিক দেশের ক্ষেত্রেও এই মাপকাঠি অচল। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের তুলনায় ইউরোপের যুুন্তরাজ্য, পাশ্চম জামানি ও এশিয়ার জাপানের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পারমাণ আঁধক ৷ তথাপি রাশিয়ার জনগণের জীবনমান 
বা এ দেশের অথ'নোতক ক্রিয়াকলাপ আদৌ নিয় নহে । কারণ সমাজতান্তিক দেশে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পারকল্পনা অন[ষার চাঁহদাপুরণে সম্পদের ব্যবহার হইয়া 
থাকে । এখানে বৈদৌশক বাণিজ্যের প্রয়োজন ও সুযোগ খুবই লীমিত। সুতরাং 
বৈদোৌশক বাণিজ্যের পাঁরমাণের পাঁরবর্তে জনসংখ্যার পারপ্রোক্ষতে আভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্যের পাঁরমাণকে দেশের বৈষাঁয়ক উন্নাতর সাধারণ ?িনরীখ হিসাবে গ্রহণ করা 
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যাইতে পারে । (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের মাথাপিছু হার :__ইহার সাহাযো দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক ৷ সমাজতান্রিক 
দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পারমাণ ৪ ডলার এবং 
মালয়োশয়ায় উহার পাঁরমাণ প্রায় ২৪০ ডলার । কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় 
মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনগণের জাঁবনমান অনেক বেশি অননন্নত। 
অধিকন্তু বিশ্বে মাথাপিছু বাণিজ্যের হার দেখা যায় নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও 
অস্ট্রোলয়ায় (প্রায় ২৫০ হইতে ৪০০ ডলার ) সর্বাধক। অথচ এই সকল দেশের 
তুলনায় আমোরকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা অধিক 
উন্নত। (৩) বৈদোশক বাঁণজ্যে ব্যবহৃত পণ্যের প্রকীতি-াবিশ্বে বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ব্যবহৃত পণ্যের প্রকৃতি লক্ষ্য কারলে দেখা যায় কোন দেশ 'বাঁভন্ন কাঁচামাল আমদানি 
করে ও শিল্পপণ্য রপ্তানি করে ৷ আবার কোন দেশ চিজ্গপণা আমদানি করিতে দেশের 
কাঁচামাল রপ্তানি কারয়া থাকে । কাঁচামাল আমদানকার দেশগীল নিঃসন্দেহে 
মুলধন, প্রযযক্তীবদ্যা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিক হইতে উন্নত। পক্ষান্তরে অন;ন্নত ও 
অনগ্রসর দেশগুনলই কাঁচামাল রগ্তানি কারয়া থাকে । কারণ তাহাদের শিল্পগঠনের 
উপযোগণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পারবেশ আদৌ অনুকুল নহে । 

সামাঁগ্রকভাবে বলা যায় কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে এ দেশের 
আভ্যন্তরণ বাণিজ্যের পাঁরমাণ ও বৈদৌশক বাণিজ্যে ব্যবহৃত পণ্যের প্রকাতি ছারা 
একটি নাঁদঘ্ট মান নিরূপণ করা যাইতে পারে । এই বিষয়ে বৈদৌশক বাণিজ্যের 
পারমাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার দ্বারা দেশের সামাগ্রক অর্থনোতিক অবস্থা ও 
জীবনমান 'বঞ্লেষণ করা যায় না। 


[প্রশ্ন : বাণিজ্যকে অ্থনোতক উন্নয়নের সুচক বলা হয় কেন? 1 
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দেশে দেশে পণ্য ও সেবার লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক 
বাণঙ্জা বলা হয় । ইহার তিনাট ধারা-__আমদান রপ্তান ও পুনঃরপ্তানি। সভ্যতার 
অগ্রগতির সাঁহত বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সহাবস্থান ও পারস্পারিক সহযোগিতা গাঁড়য়া 
উঠিরাছে ইহার মূল 'ভাত্ত বাণিজ্য £ বর্তমান যুগে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। 
সুতরাং নিঃসম্পর্ক অবস্থায় কোন দেশের পক্ষেই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করাও 
সম্ভব নহে । 

আন্তর্জ।তিক বাণিজ্যের মুল ভিত্তি অর্থনোতিক দিক হইতে তুলনামূলক উৎপাদন 
খরচ ( Comparative ০০5) কিন্তু বিভন্ন দেশে 'বাভল্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে 
খরচের যে বৈষম্য দেখা যায় উহার জন্য নিয়ালীখত মুখ্য ও গৌণ কারণসমূহ দায়ী ৷ 

মুখ্য কারণ : (১) ভৌগোলিক অবস্থান, (২) পাঁরবেশ, (৩) সম্পদের অসম- 
বন্টন, (৪) জনসংখ্যা, (6) পারবহণ ব্যবস্থা এবং (৬) অর্থনৈতিক অবস্থা ৷ 


৩৬৮ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অণ্চল 


গৌণ কারণ : (১) সামাজিক অবস্থা, (২) রাজনোতিক অবস্থা, (৩) জাতীয় 
চাঁরত্র এবং (9) সরকারী নীতি। 

গনয়ে এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :-- 

(১) ভৌগোলিক অবস্থান : সমবরবেষ্টিত জাপান ও যুন্তরাজ্যের বিশেষ 
অবস্থান এ দেশের বাগাঁজযক সমৃদ্ধির সহায়ক | পর্ব গোলার্ধে ভারতের উপদ্বীপায় 
অবস্থান: এই দেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারে বিশেষ সুযোগ দিয়া 
থাকে। শিক্পোন্ত যুস্তরাজ্য বা জার্মানির নিকটবতাঁ হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালি 
প্রভাত দেশও & সকল দেশের কাররিগরণ জ্ঞান ও প্রযবাস্তাবদ্যার সুযোগ লাভ কারয়া 
1শল্পোন্নত হইতেছে । পক্ষান্তরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগ:লি শিল্পোন্নত ইউরোপ 
হইতে দুরে অবান্থিত বলিয়া এ সহজ সংযোগ হইতে দীর্ঘকাল বাণিত রাহয়াছে। 

. অনুরূপভাবে আমোরকা যযডস্তরাষ্ট্রের নিকটবতাঁ কানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ 
বৈষায়িক উন্নাতর সহজ সংযোগ লাভ কারয়াছে। 

(২) পরিবেশ: পাঁথবাঁর বাভিন্ন দেশ বিভিন্ন জলবায়; পারমণ্ডলে অবস্থিত 
হওয়ায় তথাকার প্রাকৃতিক পারবেশের ও উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। নিরক্ষ- 
রেখার অবা্থিত মালয়েশিয়া রবার উৎপাদনে ও রপ্তাঁনতে পাথবীতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে। আবার অস্ট্রেলয়া, আজে"্টনা প্রভৃতি দেশ নাতিশীতোষ জলবায়ই 
অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া গম উৎপাদনে ওরগ্তানতে বিশ্বে গুর;ত্বপূণ' স্থান আধকার করে । 
প্রাকীতক পাঁরবেশের এই প্রকার বৈষমাকে ভিত্তি কারয়াই আগালক বিশেষীকরণের 
সৃষ্টি হয় । যেমন ভারত ও কিউবা চিনি উৎপাদনে এবং ব্রোজল কাঁফ উৎপাদনে বিশেষ 
পরিবেশগত সুবিধা ভোগ করে । 

(৩) সম্পদের অসম বণ্টন: বিশ্বের সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের 
সমবপ্টন ঘটে নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া কয়লা, খাঁনজ তৈল ও অন্যান্য 
খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ । কিন্তু ইতালি, পাকিস্তান, রেজিল বা উত্তর আফ্রিকার 
অনেক দেশই এই সকল সম্পদ হইতে প্রায় বণ্চিত। ভারত ও চীন তুলা, তামাক, চা 
উৎপাদনে ও রপ্তাঁনতে পারবেশের বিশেষ আনকুলায ভোগ করে। কিন্তু যন্তরাষ্ট্ 
পাঁরবেশগত কারণেই এ সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে । খাঁনজ 
সম্পদের প্রাচুর্য হেতু য্তরাস্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া শিল্পোন্নত দেশ এবং 
মিশর, পাকিস্তান ও থাইল্যা্ড খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতাহেতু আজিও শিল্পে 
অনগ্রসর । 

(৪) জনসংখ্যা : বিশ্বের বাভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বণ্টনও নিতান্ত বৈষম্য- 
মলক । জনবহুল দেশগুলিতে খাদ্য ও বাবিধ কাঁচামালের ঘাটাত লক্ষ্য করা 
যায় । ফলে এই সকল দেশকে প্রধানত: আমদানির উপর নির্ভার কাঁরতে হয়। 
জনাবরল দেশগুলিতে খাদ্য ও কাঁচামালের প্রাচ্য থাকে বলিয়া রগ্তানি বাণিজ্যে 
উহাদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য । আমোরিকা যব্তরাষ্ট্র ও জার্মানি শিল্পোন্নত দেশ । 
এই সকল দেশে জনবসাঁতর ঘনত্বও কম। ফলে উহারা নানাবিধ শিল্পদ্ব্য রপ্তানি 
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কাঁরয়া থাকে। অন্ট্রোলয়া, আর্জেণ্টনা প্রভূত দেশ জনাবরল বালয়াই প্রচুর 
উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও প্রাণিজ দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে । 

(৫) পরিবহণ ব্যৰস্থা £ অর্থনীতি ক্ষেত্রে পারবহণ ব্যবস্থা স্থানগত বাধা 
দুর করে বালয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । রেল, সড়ক, খাল, নদী ও 
সমুদ্র পথেই প্রধানত পণ্যসামগ্রী চলাচল করিয়া থাকে । বিমানপথের ব্যবহার 
আজও খুবই সমত । ফলে যে সকল দেশের পারবহণ ব্যবস্থা বত উন্নত সেই 
সকল দেশের বাঁণাজ্যক সমৃদ্ধিও তত বেশ । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, 
যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধির মূলে তথাকার উন্নত পাঁরবহণ ব্যবস্থার 
অবদান অপারসাম ! 

(৬) অর্থ নৈতিক অবস্থা: প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পাঁরবেশের প্রভাবে 
'বাভন্ন দেশে [বিভিন্ন স্তরের অর্থনোতিক উন্নাত ও কারিগর জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। 
শিজ্পোলত দেশগযীল মুলধনগত সামগ্রী ( Capital ৪00৭5 )--যেমন, যন্ত্রপাতি, 
রেল, মোটর, জাহাজ প্রভাত উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। 
অনুন্নত ও উন্নয়নশীল কাঁষনিভ'র দেশ নানাবিধ কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া 
পাঁরবতে" শিল্প পণ্য ও মুলধনগত সামগ্রী আমদানি করিয়া থাকে। ইহার 
ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাঁহত উন্নত দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠে। 

(৭) সামাজিক অবস্থা: ধনতান্ত্িক অর্থব্যবস্থায় উন্নত জীবনমান উন্নত 
সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত এবং ইহার ফলে সমাজে বিভিন্ন দ্রব্যের চাঁহদা বৃদ্ধি পার এবং 
আন্তজ্ণাতক বাণিজ্যের পারমাণও বুদ্ধি পায়। কিন্তু সমাঙ্রতান্রিক অর্থব্যবস্থায় 
বৈদোশিক বাণিজ্যের পারমাণ দ্বারা সামাজিক অবস্থা বা মাথাপিছু আর পরিমাপ 
করা যায় না। 

(৮) রাঙ্গনৈতিক অবন্থা : বিশ্বে রাজনগীতগত মতাদর্শ বাণিজ্যকে যথেষ্ট 
প্রভাবত করিয়া থাকে! ধনতান্তিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরের মধ্যে একসময় 
বাণিজ্যিক লেনদেন কার্যত বন্ধ ছিল॥ কিন্তু 'বিশ্বমৈত্রী ও সহাবস্থানের প্রয়োজনে 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভাত দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
ঘাঁটয়াছে। য্ক্তরান্ট্র ও রাশিয়ার ছন্দের পারপ্রেক্ষিতে এ দুই রাষ্ট্র নিয়ন্তিত {বির 
বাহভূ'ত কোন কোন দেশ 1বশেষ বাঁণাজ্যক সুবিধাও'ভোগ করিয়াছে । জাতীয় ও 
পারস্পাঁরক স্বার্থের প্রয়োজনে একই রাজনৈতিক গোষ্ঠাঁভুন্ত দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বাঁণাজ্যক গোষ্ঠী তথা সীমাবদ্ধ বাজারের সৃষ্টি হয়, যেমন ইউরোপা সাধারণ 
বাজার, কানকন ইত্যাদি ৷ 

(৯) জাতীয় চরিত্র: বাভিন্ন দেশে জনসাধারণের মধ্যে চরিত্র, অভ্যাস, 
রুচি, ধর্ম, প্রথা প্রভাত নানা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে বিভিন্ন 
দেশে বিভন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রীর চাঁহদা সৃষ্টি হয়। যুন্তরাজ্যের অধিবাসীরা চা 
ও মাংসাপ্র্ন॥ কিন্তু উহার অভাবহেতু বিদেশ হইতে চা ও মাংস আমদানি করিতে 

২3 [১ম ] 


৩৭০ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অঞ্চল 


হয় । মুসলমানগণের ধমাঁয় অনুশাসনে মদ্যপান ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ । এই 
কারণে আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলমান অধাষিত দেশে মদ্যাঁশ্লপ গড়িয়া উঠে নাই ৷ 
এ সকল দেশের ব্যাংক পরিচালনায়ও বিদেশীরাই অগ্রণী । যে দেশের জাতীয় 
চাঁরন্র যত দু ও উন্নত সেই দেশের উন্নাতও তত দ্রত ও নিশ্চিত হয়। যুদ্ধাবধ্বদ্ত 
জাপান ও জার্মানির মাত্র ২৫ বৎসরে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ফিরিয়া পাওয়া এক 
বিদ্ময়কর ঘটনা । এ দুই দেশের জাতীয় চরিব্রের প্রভাবেই এই প্রকার অসম্ভব 
ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। 

(১০) সরকারী নীতি: বহিবাণিঙ্গের প্রসারে সরকারী নগাঁতি অতি 
গুরত্বপূর্ণ । সরকারী শুক নীতি, শিল্প নীতি, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রামান বিষয়ক 
নাতি প্রভীত দেশের শিল্প বাণিজ্যকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি প্রভাবিত ও 
নিয়ান্তিত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য । জাপান ও পশ্চিম জার্মানির বাহর্বাণিজ্য 
সরকারী পজ্ঠপোষকতায় উন্নত। 

উপরি-উত্ত কারণ ব্যতীত দেশে দেশে রাজনৈতিক চুক্তি, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধি মারফত বিজ্ঞাপন, সহাবস্থান প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণেও আন্তজণতিক বাণিজ্যের 
প্রসার ঘটয়া চালয়াছে। 


[প্রশ্ন : (১) আস্তজণাঁতক বাণিজ্যের ভিত্তি কি? (২) বিভিন্ন দেশে দবাসামগ্রণর উৎপাদন 
ও ব্যয়ের তারতমোর কারণ কি? ] 


পৃথিবীর বাণিজ্যিক অঞ্চল 
( Commercial Regions of the World ) 


আধুনিক আন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার:প'রক 
সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ফল। এক সময় এই বাণিজ্য পাশ্ববতাঁ দেশের 
মধ্যেই সাঁমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির সাঁহত ইহা দ্‌র-দূরান্তে 
বিচ্তত লাভ করে। কিন্তু বাণিজ্যের ধারা নিরবচ্ছিন্ন নহে । যাদ্ধবিগ্রহ, 
অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি নানা কারণে দেশে দেশে সম্পর্কের যেমন অবনতি ঘটে 
তেমান বা!ণজ্যধারারও পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে সমস্বার্থের 'ভীন্ততে কয়েকটি 
দেশের মধ্যেই বাণিজ্য লীমাবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে বাণীঞ্যক সম্পর্কের (ভাত্তিতে এক-একটি বাণিজ্যিক অঞ্চল গাড়য়া 
উঠে। এই জাতীর বাঁণাঁজ্যক অগ্ুলের গঠন ও প্রসার পৃথিবাঁতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পরেই বিশেষভাবে সংঘটিত হইয়াছে। 

তীর বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বৈদোশিক বাণিজ্য প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ও 
উহাদের উপনিবেশগুলির মধ্যেই সীমিত ছিল। যেমন শিল্পোন্নত ধনতান্তিক বৃটিশ 
বন্ডরাজাকে কেন্দ্র করিয়া কমনওয়েলথভুক্ত ভারত, কানাডা, অস্ট্রোলয়া, শ্রীলঙ্কা, 
ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ লইয়া একটি বাণিজ্যিক অঞ্চল গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আবার 


শিল্পোন্নত দেশসমূহের বা'ণাঁজ্যক অণ্ডল ৩৭১ 


ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, আমোঁরকা য্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সাঁহত উহাদের 
অধিকারভুক্ত বা প্রভাবাধীন দেশসমূহ লইয়া পৃথক পৃথক বাণিজ্যিক অণ্ডল বিদ্তৃত 
ছল। এই ব্যবস্থায় শিল্পোন্নত দেশগ:লৈ উপানবেশ হইতে শিল্পের নানাবিধ 
কাঁচামাল আমদানি করিয়া উৎপন্ন শি্পপণ্য এ সবল দেশে রপ্তানি করিত। 
দদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উপনিবেশ প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়ায় ও সমাজতান্তিক শাবিরের 
আবভণবের ফলে প্রতাক্ উপানবেশিক শোষণের দিন শেষ হয় এবং সমাজতান্রিক 
[শাবরের ক্রমপ্রসারের ফলে ধনতান্িক দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত 
হয়। এই সংকট হইতে পারব্রাণের আশায়ই ধনতাদ্িক দেশগনুল নিজেদের স্বার্থ- 
সংরক্ষণের প্রেরণায় বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে নিত্যনতুন বাণাঁজাক অঞ্চল সৃষ্টি করিয়া 
চাঁলয়াছে। পক্ষান্তরে সমাজবাদী শিবিরের অন্ততু্জ দেশগুলির মধ্যে ও জনস্বার্থে 
[ভাত্ততে নতুন বাঁণাঁজযক অণ্চল গঠিত হইয়াছে। বর্তমান পৃথিবাঁতে তিনটি প্রধান 
বাঁণাঞ্জ্যক অণন আছে, ষেমন--(১) পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্রিক দেশসমূহ লইয়া 
গাঁঠত বাঁণাঁজাক অঞ্চল, (২) সমাজতান্ত্ৰিক দেশসমূহ লইয়া গঠিত বাণিজ্যিক অঞ্চল 
এবং (৩) উন্নয়নশধল দেশসমূহ লইয়া গঠিত বাণিজ্যিক অগ্চল। ধনতাদ্িক 
দেশসমূহের মধ্যে আগালক বিভাগ বর্তমান। কোন কোন দেশ আবার কোন 
বাঁণাঁজাক অণ্চলেরই অন্তভূত্ত নহে, যেমন ভারত, আমোরিকা যা্তরাষ্ট্র, জাপান ৷ 
সমাজবাদ’ দেশের মধ্যে চন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভাতি দেশ কোন বাণাজ্যক 
গোণ্ঠাঁর সহিত যুক্ত নহে। নিয়ে বিশ্বের বাভন্ন বাণাজ্যক অণল সম্পর্কে সংক্ষগ্ত 
পাঁরচয় দেওয়া হইল । 


শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল : 


(১) ইউরো গীয় সাধারণ বাজার ( European Common Market ): 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শিল্পোন্নত ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারেই 
ভাঙিয়া পড়ে । ইহার পটঢুনগঠনের প্রত্যাশায় ফরাসী বৈদেশিক মন্ত শুম্যানের 
প্রগ্তাব্রমে ১১৫০ সালে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতাল, লুকসেমবার্গ 
ও নেদারল্যাণ্ডস্‌ এই ছয়টি দেশ ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত গেজ্ঠণ ( European 
Coal aud Steel 00221057036 [ ECSC]) নামে একটি বাণিজ্য গোষ্ঠী 
গঠন করে । ইহার ফলে গোষ্ঠাঁভুন্ত দেশগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক ও 
ইস্পাত চলাচলের উপর শুল্ক প্রাচীর ও অন্যান্য বাধা-নিষেধ দুর হয় এবং অবাধ 
বাণজোর জন্য সাধারণ বাজার স্থাপিত হয়। ১১৫৭ সালের ২৫শে মাচ এই 
গোষ্ঠণর সদস্যবৃন্দ রোমে মিলিত হইয়া ইউরোপাঁয় অর্থনোতিক গোম্ঠগ ( European 
Economic Council [EEC ]) এবং ইউরোপায় পারমাণাবক শত্তি গোষ্ঠী 
( European Atomic Energy Community [EAEC on EURATOM ] ) 
নামে দুইটি সংস্থা গঠন করে। রোম চুন্তি ( Rome T72aty ) অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ 
হুয়টি দেশ নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সঙ্ঘবাহভূত দেশের সাঁহত সমহার শুল্কে 


৩৭২ বাণিজ্য ও বাণাজ্যক অঞ্চল 


বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে সাধারণ বাজার সৃষ্টি করে উহাই ইউরোপীয় সাধারণ বাজার 
€ Furopean Common Market [ ECM ]) নামে পারচিত। এই বাজারের 
দ্রুত প্রসার ও উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সদস্য রাষ্ট্গুল ১৯৬৭ সালে 'ইউরোপণয় কয়লা 
ও ইস্পাত গোষ্ঠী” “ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী’ এবং ‘ইউরোপীয় পারমাণাবক 
শান্ত গোন্ঠ' একত্ৰ করিয়া 'ইউরোপায় সাধারণ বাজার’ নামক একটি গোম্ঠতে 
পরিণত হয়। ১৯৭৩ সালের ১লা জান[য়ারী- বৃটিশ য্ত্তরাজ্য 'আয়ারল্যাণ্ড ও 
ডেনমার্ক এই বাজারে যোগদান করে। ইহা ব্যতীত সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, 
আন্টরয়া, আইসল্যাণ্ড, ফিনল্যা‘্ড, পতুগাল এই বাজারের বিশেষ সূবিধা ভোগ 
করিয়া থাকে। এই বাজার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য গোল্ঠীবদ্ধ দেশগুলির অথ'নৈতিক 
পদনগিন এবং রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমপ্রসার প্রততরোধ। 
কারণ সমাজতান্রিক সমাজব্যবস্থার প্রসার ও শাল্তবংদ্ধি ধনতান্লিক অর্থব্যবচ্থার 
শংকার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে এই 
অর্থনৈতিক প্রতিরোধ যতটা না কার্য'কর হইয়াছে তাহার তুলনায় গোষ্ঠখবদ্ধ 
দেশগুলির বৈষাঁয়ক উন্নতির ক্ষেত্রে ইহা অনেক বেশি ফলপ্রস: হইয়াছে। ইতালির 
শিল্সোন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল কয়লা । বর্তমানে পশ্চিম জামণানি ও বেলজিয়াম 
হইতে এই দেশ বিনা শুল্কে কয়লা আমদানি করিয়া ইস্পাত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট 
শিলেপ বিশেষ উন্নত হইয়াছে । পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, লুকসেমবাগ+ নেদারল্যান্ডস 
শিল্প বাণিজ্যে প্রভূত উন্নত করিয়াছে এই সাধারণ বাজারের মাধ্যমে ৷ 

(২) ইউরোগীয় অবাধ ৰাণিজ্য সংঘ ( European Free Trade 
Association [ EFTA ]): বৃটিশ যৃক্তরাজোর আয়ত্তাধীন উপনিবেশগ;লির 
স্বাধীনতা লাভ ও ইউরোপাঁয় সাধারণ বাজারের সৃষ্টি যুন্তরাজ্যের সামগ্রিক 
অর্থনগীততে গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকটাবর্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় 
১৯৬০ সালে যুন্তরাজ্য স্টকহোমে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমাক‘, সুইজারল্যান্ড, 
অণ্টিয়া ও পতুণগাল-_এই ছয়টি দেশ লইয়া ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ গঠন 
করে। এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (ক) সভ্য দেশগুলির সহিত শুলকবিহীন 
অবাধ বাণিজ্য, (খ) পশ্চিম ইউরোপায় দেশগুলিকে লইয়া একটি বৃহৎ বাজার সৃষ্টি 
এবং (গ) সংঘের অন্তর্ভু'ন্ত সকল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি । ১১৭০ সালে 
আইসল্যাণ্ড এই সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে। ফিনল্যান্ড৪ ইহার সহযোগণ সদস্য 
ছিল। কিন্তু সাধারণ বাজ্জারের উন্নতির তুলনায় ইহার উন্নীত আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক 
ছিল না। এই কারণে ১৯৭৩ সালের ১লা জান:য়ারী যুক্তরাজ্য ও ডেনমাক: সাধারণ 
বাজাবে যোগদান করে এবং এই সংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ বাজারের সহিত 
অবাধ বাণিজ্যের চুক্তি করে । এইভাবে ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘের ভাবধাৎ 
অবলযাঁপ্তর সূচনা হয় । 

(৩) বেনেলাকৃস (Benelux): ১৯৬০ সালে ইউরোপের বেলজিয়াম, 
নেদারল্যা'ডস্‌, লুকসেমবার্গ প্রভৃতি কয়েকাট দেশ পারস্পরিক বাখিজাক স্বাথ 


উন্নয়নশগল দেশসমূহের বাঁণাঁজ্যক অঞ্চল a৩ 


সংরক্ষণের জন্য একটি অথ'নৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাই বেনেলাক্‌স নামে 
পরিচিত । সাধারণ বাজারের প্রসারের ফলে ইহার অগ্তিত্বও িল7প্তির পথে। 


সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল: 


পারস্পরিক অর্থ নৈতিক সাহায্যের কম্যুনিস্ট সংসদ ( Council for 
Mutual Ecoromic Ai¢—CMEA or COMECON )- সমাজতান্িক 
{শিবিরের অন্তভূন্ত দেশগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে পারস্পরিক 
অর্থনৈতিক সাহাযোর জন্য সংক্ষেপে 'কমেকন' নামে এই সংসদ গঠন করে। প্রথমে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাসের, চেকো শ্লাভাবিয়া, বুল গেরিয়া, পূর্ব জার্মানি পোল্যা'ড, 
রূমানিয়া ও আলবেনিয়া ইহার সদস্য ছিল । ১৯৩২ সালে এই দেশগুলি মচ্কোতে 
মিলিত হয় এবং কয়েকটি গুর;ত্বপূণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৷ যথা-_(ক) সভ্য দেশসম।হের 
মধ্যে সুদ: সম্পর্ক ছ্থাপন, (খ) অর্থনৈতিক পরিবল্পনা গ্রহণ, (গ) দ্র'্ত কারিগরী 
উন্নত্রি গ্রচেণ্টা চালান, (ঘ) ছিপ ও শিল্প পণ্যের মানোন্নয়ন এবং (9) জাইবনমানের 
উন্নাতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি । ১১৬২ সালে আলবেনিয়া এই সংসদ ত্যাগ করে। 
ইহার পরে মঙ্গোলিয়া, যৃগোষ্সাভিয়া, কিউবা, ফিনল্যা'্ড প্রভৃতি দেশ এই সংসদে 

যোগ দেয়। 

'কমেকন'-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযো!গতার ফলে ৯৯৫০ হইতে 
১১০০ সালের মধ্যে ওই দেশগুলির শিজ্পোৎপাদন প্রায় পাঁচগহণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং সরেপ'র সদস্য রাষ্ট্রগনলির বাণিজ্যের 

পাঁরমাণ প্রায় সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ ( Commonwealth Countiies )7 
যৃন্তরাজ্য ও ইহার পুবতন উপনিবেশ বা প্রভাবাধীন ৩৩টি দেশ লইয়া ‘কমনওয়েলথ’ 
গাঁঠিত ৷ ইহার সদস্য রাষ্ট্র মধ্যে শুক হারের বিশেষ [িশ্ষ সুবিধা ছিল। কিন্তু 
বর্তমানে কোন কোন দেশ সংরক্ষণমৃলক শুল্ক ধার্য করায় বা 'বমনওয়েলথ' বহিভূত 
অন্যান্য দেশের সহত বাণিজ্য শুল্ক হাস ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ায় “কমনওয়েলথ-এর 
সদস্য রাণ্টরগ:লির মধ্যে বাণিজ্যের বিশেষ অবনতি ঘটে | 'কমনওয়েলথ'-ভুন্ত দেশের মধ্যে 

যুন্তরাজ্যের নিজস্ব রপ্তানির পরিমাণ দিগত ২৫ বৎসরে ৪৮% হইতে কাময়া ১৬% 
দাঁড়াইয়াছে ফলে ইহার ভবিষ্যৎ 'িলযাপত প্রায় ধৃনচত হইয়া পাঁডয়াছে। য্ন্তরাজোর 
ইউরোপগয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ সম্ভবত ইহার কাঁফনে সর্বশেষ পেরেক ঠোকার 
কার্ধাট সমাধা করিল । 
কলন্ো পর্িকর্পন1 ( Colombo Plan )__দক্ষিণ ও দক্মিণ-পূর্ব এশিয়ার 
কমনওয়েলভুক্ত দেশসমূহের উন্নতির জন্য ১৯৫০-৫১ সালে কল্বোতে একটি বৈঠকে 
“কলম্বো পাঁরকজ্পনা' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয় । এই সংগঠনের সদস্য দেশ 
গ: লিকে কারিগর ও আ'থক সাহায্য দেওয়াই এই পাঁরবল্পনার উদ্দেশ্য । জাপান, 


Gg 


৩৭3 বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অগ্ুল 


আমেরিকা যন্তরাস্ট্র প্রভৃত এই পাঁরকল্পনার অংশ গ্রহণকারী দেশ ছিল এবং প্রথম 
{দিকে সদন রাষ্ট্রগলির বাঁণন্দোর বিশেষ প্রনার ঘটে । 


উল্নয়নশীল দেশদমূহের ৰাণিজ্যিক অঞ্চল : 


(১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের সংঘ ( Association of 
South 51356 Asian Nations—ASEAN ): ১৯৬৭ সালে থাইল্যাণ্ডের 
ব্যাংকক শহরে ইহার জন্ম । ইনণ্দোনোশয়া, মালরোশয়া , থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও 
ফিলিপাইন এই পাঁচাঁট সস রাষ্ট্র । সদন্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁণজোর প্রসার, অর্থনৈতিক 
উন্নতি, স্থায়িত্ব ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ 

(২) আরৰ অর্থ নৈতিক গোঁঠী (Acab Economic Unity —CAEU): 
১৯১৪ সালে এই সংস্থার জন্ম হয়। মিণর, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, কুয়েট প্রভাত 
ইহার সদস্য । সদন্য রাণ্ট্রগলির মধা বাশাঞাক শক প্রত্যাহার, একই হারে 
বাণিজ্যক শুল্ক ধার্য, শ্রম ও পঠাজর গাঁতণীলতা বদ্ধ প্রভূত ইহার প্রধান উদ্দেগ্য । 
শরবতাঁকালে কুয়েট এই সংস্থা পাঁরত্যাগ কাঁরলে ১৯৭১ সালে মিশর, ইরাক ও সিরিয়া 
একটি চুক্তির মাধামে ‘সাধারণ বাজার" প্রাতগ্ঠা করে ৷ 

(৩) পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী সংগঠন ( Organisation of 
Petroleum Exporting Countries—OPEC ) : ১৯৬০ সালে এশয়া ও 
আফ্রিকার পেট্রোলিযনাম রগ্তানকারখ দেণসমূহ পেট্রোলিয়াম বাণিজ্য নশতির সমন্বয় 
ও সংযোজনের জন্য এই সংস্থা গঠন করে। ১১৬৮ সালে শ্‌ধ; মান্র আরব দেশের 
পেক্রোলরাম রপ্তানকারা দেশগৃালর মধ্যে এক চুক্তির ফলে অপর একট সংস্থার সৃষ্টি 
হয়। ইহার নাম পেক্ট্রোলয়াম রস্তানিকারী আরব দেশনম:হের সংগঠন (OAPEC)। 

(৪) এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন ( Economic 
Commission for Asia aud Far East or EC AFE ):; এাঁশয়ার দুর 
প্রাচ্যের দেশনম;হ লইয়া এই সংস্থা গাঁঠত । পাশ্চমা দে শসমৃহের সাহায্যপুণ্ট এই 
সংস্থার কাধধারা প্রনারের ফলে এই সংস্থার অন্তভুন্ত দেশসমুহের মধ্যে বাণিজ্যের 
পাঁরমাণ উল্লে ॥যোগাভাবে বাধ পাইয়াছে । 

উপার-উপ্ত সংস্থ/গুলি ব্যতীত আঁফ্রকার দেখগযীলর মধ্যে পূর্ব আঁকা গোষ্ঠী 
( East African Community—EAC) পাঁচিম আফ্রিকা গো'্ঠী ( West 
African Economic Community —WAES ) নামে দুইটি সংস্থা গঠিত 
হইবাছে। আমোরঞকারও অনুরূপ করেকাউ সংস্থার উন্ডব ঘটিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে মব্য'আমোরকার সাধাঃণ বাজার (Central American Common 
1057152৮040) এবং ক্যারাবযান কাঁমউনগ্ট ( Caribbean Commu- 
nity ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


[ প্রশ্ন: 0১; বাঁণাঞ্যক অগুল বাঁলতে কি বুঝ? (২) পাাঁথবর প্রধান ব।ণিজ্য অগুলগাঁল 
কিকি? (৩) বাখা কর-04লণর, 00৪০০, EON, নদ, 1 


অনুশীলনগ ৩৫ 
অনুশীলনী ১৮ 


১। বাণিজোর সংজ্ঞা লিখ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সভ্যতার ও জাতীয় 
উন্নতির সুচক কেন বলা হয় তাহা! বাধ্য কর। 

[ Define Trade. Explain why International Trade is treated 
as an index of civilization ard of national prosperity. ] 

1 Specimen Questior s, 1980 ] 

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তিসমূহ আলোচন! কর। 

[ Discuss the bases of international trade. ] 

৩। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক কারণসমূহ নির্দেশ কর। এই বাণিজ্যের 
সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির বিবরণ দাও । ) 

[ Identify the geographical bases of International Trade. 
Describe its recent trends. ] [ W. B. E. 9.0. Exam., 1984 ] 

৪| ‘বাণিজ্যকে কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নততর সুচক বলিয়া গণ্য করা হয়।' 
_ইহার কাদ্ণসমুহ ব্যাখ্যা কর। 

[ ‘Trade is treated as en irdex of 5০015077710 development of a 
country ’—Explain the reasons. ]  [Tiipura চু, S. Exam. 1981] 

৫। পৃথিবীকে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক অঞ্চলে ভাগ কর। এই সবল অঞ্চলের 
মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্যের ধরন নির্দেশ কর। 

[ Divide the world into major 00707061019] regions and indicate 
the pattern of trade carried on amor g these regions. ] 

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, (ধ) কমুযুনিষ্ট 
অর্থ নৈতিক অঞ্চল, (গ) এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যর অথ নৈতিক কমিশন, (স) ইউরোপীয় 
অবাধ বাণিজ্য সমিতি । 

[ Write short notes on: (2) European Common Markets 
(b) COMECON, (c) ECAFE, (d) EFTA.] 
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উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


১[২য়] 


সুচনা 
রি | (Introduction) 
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মাটিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি । 
ভারতের মাটিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় জীবনধারা । কিন্ত 
অতীতের ভারতবর্ষের রূপ ও বর্তমান ভারতের রূপ এক নহে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগন্ট প্রায় দুইণত বৎসরের বৃটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ । আর 
এ মুক্তিলয়েই রাজনৈতিকভাবে জন্ম হয় বতমান ভারতের! প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে 
পূর্ব প্রান্তে ও পশ্চিম প্রান্তে প্রধানত মুদলমান-অধ্যুষিত স্বল্প পরিসর দুইটি ভূভাগ 
পাকিস্তান নাম গ্রহণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার পূর্ব প্রান্তের অংশটি ১৯৭১ 
সালে পাকিস্তানের কবলযুক্ত হইয় বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষ কিছুট! ভূভাগ হারাইয়া রাজনৈতিক দিক হইতে বর্ত্মান 
ভারতে পরিণত হইলেও তাহার প্রান্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, 
পরিবর্তিত হয় নাই তাহার সাংস্কৃতিক মূলধারাটি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
হিমালয়, উত্তরাণথ ও উপকূলদংলগ ভূমিভাগ-সহ দক্ষিণাপথই ভারতের প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্ট্য। এই দেশটি যেমন বিশাল তেমনি অপূর্ব ইহার ভূবৈচিত্র্য। নদ-নদী, হুদ, 
পাহাড়, পর্ব = মালভূমি, সমভূমি, অরণ্যাণী, মরুভূমি ইত্যাদি মহাদেশীয় বৈচিত্রযাবলীর প্রায় 
সকলই এই দেশে বর্তমান। এই কারণে ইহাকে উপ-মহাদেশ ( Sub-continent ) 
বা ক্ষুদ্ৰ পথিবী ( An epitome of the wWor!d ) বলা হয়। 

ভারতভূমি বিশ্বের সুপ্রাচীন সভ্যদেশগুলির অন্ততম। ভারতের: পশ্চিম 
প্রান্তে ( বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত ) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্না এবং নর্মদা ও তাপ্তী 
অঞ্চলে খননকার্ধের ফলে প্রাপ্ত প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনগুলি ভারতের এক অতি প্রাচীন 
গৌরবময় উন্নত সভ্যতার কথাই ঘোষণা করে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও নানা 
বৈচিত্যে ভরা ॥ এদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ুর বৈচিত্রাঠও বিভিন্ন প্রকার প্রান্কৃতিক সম্পদ 
এ দেশকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতির স্থযোগ দিয়াছে । অতীতে ভারতের 
শিল্প-াণিজ্যের উন্নতি বহু দেশের ঈর্ষার সঞ্চার করিত। কবির ভাষায় বলা যায়__ 
«এমন দেশটি কোথাও খুঁজে. পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার 
জন্মভূমি ৷” ফলে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের মাটিতে বহু বিদেশী জাতির আগমন ঘটে। 
কিন্তু এদেশের মাটি, জলবায়ু ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাবে তাহারা ধীরে ধীরে একদিন 
ভারতের জনভীবনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাত্ম হইয়| গিয়াছে। পরকে আপন 
করিবার এক অনন্য সাধারণ ক্ষমতা ভারতের জল-মাটির রহিয়াছে। এখানে শিক-হুন দল 
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৪ সুচনা : ভারত 


পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন’। এইভাবেই ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় 
ঘটিয়াছে, বিভেদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারত মহামানবের এক 
মহামিলনক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

ভারতের অতীত এশ্বর্ষে ও গৌরবে অত্যুজ্জল ৷ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব 
তাহার বাঁণিজ্যধারার প্রসারের সহিত বিশ্বের নানা দিকে নানা দেশে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগ ঘটিয়াছিল। 
ভারতবর্ষে তৈয়ারী ‘ঢাকাই মস্লিন' বর্তমানে উপকথায় পর্যবসিত হইলেও একদিন 
বিশ্বের বাজারে উহার ব্যাপক চাহিদা ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনার-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে 
প্রোধিত কলঙ্কবিহীন লৌহস্তস্ত আজিও ভারতের এককালের বিজ্ঞান ও কারিগরি 
জ্ঞানের বিস্ময়কর নিদর্শন হিসাবে বিরাজমান। পরবর্তী যুগে বৃটিশ শক্তির আগমন 
ভারতের সংস্কৃতিকে যদিও কোন কোন দিক হইতে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে, তথাপি 
ভারতের নিজস্ব অতীত শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে। বিদেশী শাসক- 
শ্রেণী এই দেশের সকল কিছুকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার ফলে ভারত ক্রমে 
ক্রমে একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, বুটিশদের আগমনের 
ফলেই এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। ভারতের সাংস্কৃতিক 
পুনরুজ্জীবনে এবং নব-ভারত গঠনে এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান নিঃসন্দেহে 
অপরিসীম। ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিগ্যিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ভারতের 
অর্থ নৈতিক রূপাস্তরের ক্ষেত্রে একটি যুগাস্তকারী ঘটনা। 

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনাকীর্ণ দেশ। জনাঁকীর্ণতায় চীনের পরেই 
ভারতের স্থান। বহু যুগ ধরিয়! বিভিন্ন জাতির আগমনে ও সংমিংশ্রণে ভারতে বহু 
জাতি ও উপজাতির মানুষ দেখা যাঁয়। তাঁহাদের ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার- 
অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে আপাত পার্থক্য সত্বেও অতীত সংস্কৃতি ও 
এঁতিহের ধারক ও বাহক হিসাবে তাহাদের জীবনদর্শনের মূল ধারাটি অভিন্ন এবং 
সকলে মিলিয়া এক মহাভারতীয় জাতি। সাধারণ মানুষ সহজ, সরল, উদার, 
ধর্মপরীয়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী ; কিন্তু ভাবপ্রবণ। ভারতের বড় সম্পদ এই জনসমষ্টি 
-__যাহাদের উদ্ভাম, শোধ, বীর্ধ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা অতুলনীয়। 

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারত অর্থ নৈতিক দিক হইতে ক্ৃষি-নির্ভর একটি অনুন্নত 
দেশ ছিল। ছুতিক্ষ, বন্তা, মহামারী ছিল তাহার নিত্যসঙ্গী। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্সানীজ, 
তাত্র, অভ্র প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজের ভাণ্ডার থাকা. সত্বেও ভারত নিতান্ত পশ্চাৎপদ 
ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে বিগত উনচল্লিশ বৎসরে ভারত পঞ্চবাঁধিক অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে প্রভৃত উন্নতি 
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অবস্থান, সীমা, আয়তন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ৫ 


করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইন্ধন-শক্তির বিপুল সম্ভার ভারতে শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করিয়াছে। তাপবিদ্যুৎ, ভলবিছ্যাৎ ও. আণবিক শক্তি-সপ্তাত বিদ্যা 
ব্যবহারের ফলে শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের 
রানী বাঁণিজোরও প্রমার বটিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র গঠনে একদিকে সরকারী 
প্রতিক্রীতি ও প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে ভন-উদ্োগ নতুন মম্তাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে 
আশা করা যায় ভারতের সমাজনীতি ও অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের পথে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হইলে দেশে সকল ক্ষেত্রে অচিরেই এক বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন ঘটিবে। 


[ প্রশ্ন: 1১) “ভারতের অর্থ নৈতিক বিবর্তন” সংক্ষেপে আলোচন! কর। (২) 
ভারতকে ক্ষুদ্র পৃথিবী" বলা হয় কেন? ] 


অবস্থান, সামা, আয়তন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো 


({ Situation, Boundary, Size and Political Division ) 


ভারতীয় ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ভারত উত্তর গোলার্ধে এশিয়া মহাদেশে ৮৪ উত্তর 
অক্ষাংশ হইতে ৩৭০৬ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৬৮৭৭” পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৯৭২ ৫ 
পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত । [প্রকৃতপক্ষে মূল ভূখণ্ডের পূ্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরে 
অবস্থিত গ্রেট, নিকোবর দ্বীপের দক্ষিণাংশ ৬:৪৫ উত্তর অক্ষাংশই ভারতের সর্বদক্ষিণ ভূ- 
আঞ্চলিক অবস্থান। ] ভারতের উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় অবস্থিত। 
হিমালয়ের ক্রোড়ে নেপাল, ভূটান ও ইহার উত্তরে তিব্বতের বিরাট মালভূমি ভারতের 
উত্তর সীমা নির্দেশ করে। ভারতের দক্ষিণে ন লংকা দ্বীপ ও ভারত মহাসাগরের সুনীল 
বিস্তার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের জলভাগ । ইহার উত্তরপূর্বে 
ব্ৰহ্মদেশ, নবগঠিত বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান অবস্থিত। ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও চীনের সীমান্ত আসিয়া ইহার সীমান্তের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই ভূভাগের 
উত্তর দিক প্রশস্ত ও দক্ষিণ দিক ক্রমশ সরু হইয়া ভারত মহাসাগরের উপকূলে কন্যা; 
কুমারিক! পর্যন্ত বিস্তৃত। তিন দিকে জল ছারা বেষ্টিত ভূভাগ হওয়ায় ইহা! একটি উপদ্বীপ । 
এশিয়ার মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ভারতের মূল ভূখণ্ড ব্যতীত পূর্বে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত 
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে কোচিনের অদূরে আরব সাগরে অবস্থিত 
ছোট ছোট কতকগুলি দ্বীপের সমষ্ট_লাক্ষাদ্ধীপ, মিনিকয়, আমিননিভি প্রভৃতিও ভারতের 
সন্ততুক্তি। ভারতের মোট আয়তন ৩,২৮৭,৭7২ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে ভারতের 
স্থান পৃথিবীতে সপ্তম। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, ব্রেজিল 


৬ জ্চন1 : ভারত | 

ও অস্টেলিয়ার পরেই ভারতের স্থান। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩৯ উত্তর-অক্ষাংশ) ভারতকে 
উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমান দুইটি অংশে ভাগ করিয়া অতিক্রম করিয়াছে। আবার ৮০° পূর্ব 
ভ্রাথিমাংশ ভারতকে পূর্বপশ্চিমে প্রায় সমদ্বিধণ্ডিত করিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে 


nD 


9 (নয fo ) 
কিলোমিটার 


চিত্র ১.১: ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র: রাজনৈতিক বিভাগ। 


ইহার বিস্তার ধথাক্রমে ৩,২১৪ কিলোমিটার এবং ২,৯৩৩ কিলোমিটার। ভারতের স্থল-সীমার 
দৈর্ঘ্য ১৫,২০ কিলোমিটার এবং তিন দিকের উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য ৬,১০* কিলোমিটার। 
ভূভাগের মোট আয়তনের তুলনায় জলসীমা বা সৈকত রেখার দৈর্ঘ্যের অস্থপাত প্রতি ৬৪০ 
বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১ বিলোমিটার। এই দেশের লোকসংখ্য| ২৯৮১ সালের আদম- 
হুমারি অনুযায়ী প্রায় ৬৮৩৮ কোটি। বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় ৭* কোটি এবং প্রতি বর্গ 
কিলোমিটার এলাকায় গড়ে ২২১ জন লোক বাস করে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 
তারিখে ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্নের রূপ গ্রহণ করে। ইহার পর ১৯৭৬ সালে 


4 
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‘সমাজতান্ত্রিক ও ধৰ্ম-নিরপেক্ষ' আবার ব্যাখ্যাত হয়। বর্তমানে ভারত একটি সার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্িক দেশ । এই দেশে ২২টি অঙ্গরাজ্য ও 
এট কেব্রাসিত অর্ক আছে। : ইহীরাই ভারতীয় ুকবাটের মূল কাঠামো । | 

রাজ্য: (১) জন্মু ও কাশ্মীর, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) হরিয়ানা, (৪) পাঞ্জাব, 
(6) রাজস্থান, (৬) উত্তরপ্রদেশ, (৭) গুজরাট, (৮) মহারাষ্ট্র, (৯) মধাপ্রদেশ, (১০) কর্ণাটক 
(১১) কেরালা, (১২) তাঁমিলনাড় (১৩) অঙ্রপ্রদেশ, (১৪ ওড়িশা, (১৫) বিহার, 
(১৬) পশ্চিমবঙ্গ, (১৭) মেঘালয়, (১৮1 আসাম, (১৯) নাগাভূমি। (২০) মণিপুর, 
(২১) ত্রিপুরা (২২) গিকিম। 

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল : (১) দিল্লা, (২) চণ্ডীগড়, ৩) গোয়া, দমন ও দিউ, 
(৪) দাদরা ও নগর হাভেপি, (৫) পত্ডিচেরী, (৬1 মিজোরাম, (৭) আন্দামান-নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ, (৮) লাক্ষাদ্বীপ ও (৯). অরুণাচল প্রদেশ । 

ভারতের ২২তম রাজ্য সিকিম অতীতে ভারতের সহিত আরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি 
সম্পর্কিত বিষয়ে নির্ভরশীল একটি মিত্ররাষ্ট ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালে মিকিমের জনগণের 
ইচ্ছান্যায়ী ইহা ভারতের অন্দরাজ্যে পরিণত হয়। 

[প্রশ্ন : (১) বাকাগুলি অন্পূর্ণ কর: (ক) ভারতের মোট আরতন ***** | 
(খ) পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে ভারতের বিস্তার যথাক্রমে -:* ও ***॥ (গ) ভারতের 
দৈর্ঘ্য... এবং উপকূল ভাগের দৈরঘ্য.-* | (ঘ) এই দেশের মোট লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালে 
ছিল প্রায় *-...* । (উ) এই দেশ :--অঙ্গরাজ্য ও *** কেন্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। 
(২) ভারতের রাজ্য ও কেন্রশীসিক অঞ্চলগুলির নাম লিখ। কোন্‌ রাজাটি সর্বশেষে . 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়াছে 1] ১৫4 


পরিবেশ 
১ ( Environmental Features ) 


- অবস্থান ও আয়তন এবং ইহার প্রভাব 
( Situation and Size : Influence ) 


ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ইহার আয়তন এই দেশকে অর্থ নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক দিক হইতে উন্নতির এক বিশেষ স্থযোগ দিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উত্তর 
গোলার্ধে প্রধানত গ্রীন্মপ্রধান উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র 
থাকায় ইহার অবস্থান উপদ্বীপীয়। আয়তনে ইহা প্রায় মহাদেশের সহিত তৃলনীয়। 
কর্কটক্রান্তি রেখা এই দেশকে প্রায় সমদ্বিধগ্ডিত করিয়াছে। ইহার ফলে এই দেশের 
দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষা উত্তর ভাগ শীতলতর। অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগ নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী 
উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তর ভাগ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত । 

(ক) এই প্রকার অবস্থান ও আয়তন দেশের জলবায়ু ও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াঁ 
কলাপের বিভিন্নতার জন্য দায়ী । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর আন্গকুল্যে প্রচুর 
পরিমাণ ধান, গম, যর, ইক্ষু, তুলা, পাট, চা, তামাক, রবার ইত্যাদি জন্মে। কুষি- 
বাবস্থার উন্নতি হইলে এই দেশের পক্ষে বিশ্বের অন্যতম খাছাভাগ্ডাবে পরিণত হওয়া 
সম্ভব। 

(খ) দেশটির তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে সুউচ্চ পর্বত, এই দেশকে স্বাভাবিক 
রাজনৈতিক নিরাপত্তার স্থবিধা দান করিয়াছে । 

(গ) সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে এই দেশের জলবায়ু নিয়ঙ্ত্রিত। এই উপমহাদেশের 
বৃষ্টিপাত ও ঝাড় ঝগ! ইত্যাদি সমুদ্র হইতে আগত মৌসুমী বায়ু প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট হইয়া 
থাকে । 

(ঘ) সমুদ্রসংলঠ অবস্থান হেতু অধিবাসীদের পক্ষে উপকূলভাগে বন্দর গড়িয়া 
তোলা ও নৌ-দক্ষতা অর্জন, নৌ-শিল্পে বিশিষ্টতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে হুযোগ রহিয়াছে 

(৪) নৌ-দক্ষতা ও নৌ-শিল্পে বিশিষ্টতা এই দেশকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ 
স্থাপনের স্থবিধা দান করিয়াছে । এক সময় ভারতীয় বাণিজ্যতরী পণ্যসম্ভার লইয়া 
নিকট প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করিত। ক্রমে এই 
সকল অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে । ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি 
অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজিও বর্তমান । 


চি 


৮৯ 


“ 


অবস্থান ও আয়তন এবং ইহার প্রভাব ৯ 


(5) এই দেশের সমুদ্র উপকূলে মস্ত আহরণ এবং তৎসহ উপযুক্ত জলযান ও 
যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটিবার প্রত্যক্ষ সুবিধা আছে। 


চিত্র ২.১: ভারতের অবস্থান । 


(ছ) ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে হ্থলসীমা রহিয়াছে। উহা! সুউচ্চ 
পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ও অঞ্চলের মাধ্যমে বহবিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 

(জ) এই পর্বত সীমার মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি গিরিপথ বর্তমান এই গিরিপথের 
মধ্য দিয়া পূর্বে ভারতের সহিত আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য, তিব্বত, ব্রনধাদেশ প্রভৃতি দেশের 
স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। এবং এই পথেই আরব-বণিকদের মারফত ইউরোপের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। 

(ঝ) পূর্ব গোলার্ধের দেশসমূহের মধ্যস্থলে ভারতের অবস্থান এই প্রকার 
অবস্থানের ফলে ভারতের পক্ষে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের সহিত 
সহজ ও নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা বিশেষ সুবিধাজনক | অধিকন্ত ইউরোপের সহিত 
সহজ যোগাযোগ এখানে শিল্প-বাণিভ্যের প্রসার ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে বিশেষে 
সহায়ক হইয়াছে। | 


১০ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


(৩) এশিয়ার দক্ষিণ ভাগের দরিয়ার উপর অধিকার সমগ্র এশিয়া খণ্ডে শাস্তির 
অপরিহার্য এক শর্ত। এই কারণে পূর্ব গোলার্ধের কেন্দে ও ভারত মহাসাগরের শীর্ষ 
দেশে ভারতের অবস্থান সামরিক দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

(ট) ভারতের আয়তনের বিরাটিত্ব দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ 
উৎপাদনের ও প্রভূত জনসংখ্যা পোষণের পক্ষে অন্থকুল। 


[প্রশ্ন: (১) ভারতীয় জনজীবনে ভারতের অবস্থান ও আয়তনের প্রভাব বর্ণনা 
কর।] 


সৈকত রেখা এবং ইহার প্রভাব 


( Coastline and its Influence ) 


ভারতের উপকূলভাগ মোটামুটি দীর্ঘ ও অভগ্ন। পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট রাজ্যের 
দক্ষিণ সীমা হইতে সৰ্বদক্ষিণে কন্তাকুমারিক! পর্যন্ত ইহার পশ্চিম উপকূল এবং পর্বপরান্ত 
দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তর-পূর্বে পশ্চিমবগ্ের সুন্দরবন পর্যন্ত ইহার পূর্ব 
উপকূল। এই দীর্ঘ উপকুলরেখ! উত্তর-পশ্চিমে কচ্ছ ও ক্যাম্বে উপসাগর, মধ্যে বোদ্বাই 
দ্বীপ ও দক্ষিণে মালবার উপকূলে কেরালার উপহ্থদ (Bac Water5) দ্বারা ভ়। 
দক্ষিণ প্রান্তে মায়ার উপসাগর ও পক প্রণালী এবং পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগর সম্িহিত 
চিন্কা, পুলিকট হুদ ও কাবেরী, কর্ণ, গোদাবরী, মহানদী ও গঙ্গা নদীর মোহনা অবস্থিত। 
কিন্তু উপসাগর, নদীমোহনা বা! হৃদ কোনটিই যথেষ্ট গভীর নহে। এই কারণে উপকূলে 
উল্লেখযোগ্য বন্দর গঠনের পক্ষে এইগুলি তেমন উপযোগী নহে। অধিকন্ধ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী 
স্থলভাগের অভ্যন্তরে অন্নপ্রধিষ্ট জলভাগের (17100 ) সংখ্যা ও আয়তন সামান্য । 
দেশের আয়তনের প্রতি ৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার ভূমির অনুপাতে সৈকতরেখা মাত্র এক 
কিলোমিটার । বৃটিশ যুক্তরাজ্যে ও অনুপাত প্রতি ২:৯ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগের 
তুলনায় এক কিলোমিটার গৈকত রেখা। ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর পশ্চিমঘাট 
॥ পর্বতমালা অবস্থিত । ইহার সংলগ্ন পশ্চিমের ভূভাগ খুবই সংকার্ণ। সমুদ্র এই অঞ্চলে 
যেমন অগভীর তেমনি বালুকাময় ফলে এই অঞ্চলে কীগুলা, বোন্াই, মার্মার্গীও 
ও কোঁচিন ব্যতীত কোন'স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । দেশ বিভাগের 
ফলে পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর করাচী পাকিস্তানের অন্তর্তু ক্ত হওয়ায় ইহার বিকল্প 
বন্দর হিসাবে গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের তীরে কাগুলা বন্দর আধুনিক প্রথায় নির্মাণ 
করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে । আধুনিক বন্দর 
হিসাবে বোস্বাই ও কাগুলা ব্যতীত অন্ঠান্ত বন্দর তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই 
অঞ্চলের বন্দর গঠনের পক্ষে স্থানীয় জলবায়ুও তেমন অনুকূল নহে। দক্ষিণ-পশ্চিম 


সৈকত রেখা ও ইহার প্রভার ১১. 


মৌন্থমী বায়ু প্রবাহে বসবের মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত এই উপকূলে প্রবল ঝড় হয়। 
সমুদ্রও অশাস্ত আকার ধারণ করে। ুগঠিত পোতাশরয়ের অভাবে ইহা জাহাজের পক্ষে 
খুবই ক্ষতিকারক । সুতরাং বোম্বাই, কাগুলা ও মার্মাগীও ব্যতীত অন্থান্য ছোট বন্দর 
ওঁ সময়ের জন্য কার্যত বন্ধ থাকে। 

ভারতের পূর্ব উপকৃগ-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত অগভীর ৷ নদীর মুখগুলিতে 
খ'াড়ির অভাব। বৃটিশ যুক্তরাজ্যে টেমস্‌, ক্লাইড, হাম্বার প্রভৃতি নদীর মুখগুলি প্রশস্ত 
ও গভীর এবং বন্দর গঠনের পক্ষে আদর্শ । ভারতের পূর্ব উপকূলে মহানদী, কৃষ্ণা, 
কাবেরীর মত বিরাট বেগবতী নদী থাকা সত্বেও বন্দর গঠনের তেমন কোন সুবিধা, 
নাই। উপকূলের হ্রদ ও সমুদ্র খুবই অগভীর। সমুদ্র তরঙ্গমংকুল এবং এখানে 
আকস্মিক ঝড়ের ৃষ্টি করে। এই অঞ্চলের অন্ধ্রপ্রদেশে বিশাখাঁপভ্তনম একমাত্র 
স্বাভাবিক বন্দর। মাদ্রাজ বন্দর বাঁধের সাহায্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে। নদী বন্দর হিসাবে গঙ্গানদীর মোহন! হইতে ১২০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে 
কলিকাতা একসময় পূর্ব ভারতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ পলি 
জমিয়া এই বন্দর বর্তমানে প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অবনতির ফলে 
বিকল্প বন্দর হিসাবে ওড়িশায় পাঁরাঁদীপ ও পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়! বন্দর নির্মাণ করা" 
হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের অস্থিরতার জন্য ইহাদের কার্ধকারিতা সম্পর্কেও সংশয় 
দেখা দিয়াছে। 

ভারতীয়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নৌ-বিগ্যায় ও উপকূলীয় বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত: 
ছিল। জলপথে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত ভারতের বহি্বাণিজ্য বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ছিল। 
কিন্ত বর্তমানে আধুনিক বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর গঠনের অস্তুবিধা ভারতের উপকূলীয় ও 
বহির্বাণিজ্যের পক্ষে এক বিশেষ প্রতিবন্ধক ৷ পোতাশ্রয় ও বন্দরের স্বল্প তাহেতু ভারতীয়রা" 
আধুনিক নৌবিগ্ভায় তেমন পটু নহে) জাহাজ শিল্পও তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। ফলে 
বহিরবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতকে এখনও বিদেশী জাহাজের উপর বেশি নির্ভর করিতে 
হয়।; ভারতে শরমশিল্পের অগ্রগতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এই কারণেই, 
উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটিতে পারে নাই। উপকূল অঞ্চলে মৎস্ত শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 

ভারতের উপকূল রেখা আদর্শ না হইলেও ইহার উপকূল সংলগ্ন জলভাগ বিশেষ 
সমৃদ্ধ৷ মহাদেশীয় সোপান সমেত এই জলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫,০০০ বৰ্গ 
কিলোমিটার | ইহা মৎস্ত ও নানা ধরনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ৷ পশ্চিম উপকূলে 
বন্ধেহাই অঞ্চলে ও ক্যাঁ্ধে উপসাগরীয় উপকূলে খনিজ তেলের বিরাট সম্পদ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানেও তেল সম্পদের সন্ধান 
চলিতেছে। কেরালার উপকূলে বালুকা হইতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ মোসাজাইট সংগ্রহ 
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করা হয়। ভারতে সমুদ্রের জল হইতে প্রচুর লবণ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম 
ও ব্রোমাইড সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য কর 
যায় না। 

[প্রশ্ন : (১) ভারতীয় উপকূলভাগের বৈশিষ্ট্য কি? (২) পশ্চিম উপকূলের 
চারিটি এবং পূর্ব উপকূলের চারিটি প্রধান বন্দরের নাম লিধ। ইহাদের মধ্যে কৃত্রিম বন্দর 
কোন্টি ? ভারতের উপকূল-সংলয় মহীসোপানের আয়তন কত! (৪! উপকূলীয় 
সমুদ্রের কোথায় কোথায় খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? (৫) উপকূলভাগের 
অন্ঠন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ‘কি এবং কোথায়'-_তাহা উল্লেখ কর। ] 
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ভারতের ভৃ-প্রক্ৃতি বৈচিত্র্যময় । কোথাও স্থউচ্চ পর্বতশ্রেণী, কোথাও ঈষৎ ঢেউ 
খোলানে! মালভূমি, কোথাও বা সমভূমির দিগন্ত বিস্তার বা. সমুদ্র তরঙ্গাভিঘাতে সি 
উপকূলভূমি। এই বিচিত্র ভূপ্রক্কতিই ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার রীতি- 
নীতি, জলবায়ু, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্নতার জন্য মুলত 
দাঁয়ী॥ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামগ্রিক জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে যে বিভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয় ইহাও ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল। কিন্ত সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও 
একটা কুসংহত সমন্বয় বর্তমান । 

ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত কর! যায়। যেমন__ক) উত্তরের 
পার্বত্য অঞ্চল (The Northern Mountainous Regions', (4) মধ্যবর্তী বৃহৎ 
সমভূমি (The Great Central Plains ), (গ) দক্ষিণের মালভূমি ৷ Te 
Southern Plateau), ‘| পুর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উপকুল ভূমি (The Coastal 
Plains of the East and the West \ এবং (উ) দ্বীপভূমি (Islands ) | 
(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ( The Northern Mountainous 
Regions ) 

ভারতের উত্তর সীমা ব্যাপিয়া বিশাল হিমালয় পর্বত ইহার শাখা প্রশাখা 
সহ অবস্থিত। মধ্য এশিয়ার পামির মালভূমি (পৃথিবীর ছাদ) হইতে 
উত্থিত হইয়া হিমালয় পর্বত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে ও পশ্চিম দিক হইতে 
পূর্বদিকে ইহা ধনুকের আকারে বাকিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইহা 
দক্ষিণ দিকে বাকিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার উহার কিছু শাখা- 
প্রশাখা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নামে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্য- 
গুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। মেঘালয়ের গারো, খাঁলিয়। জয়ন্তিয়া এবং নাগাভূমির 
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নাগা? লুসাই, চীন, পাটকোই হিমালয় পর্বতের শাখা প্রশাখা। ইহার অপর একটি 
শাখা ব্রলদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা আরাকান ইওম! নামে পরিচিত। ইহার 
মূল প্রান্তটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অদৃশ্য হইয়া আন্দামান-নিকোবর 
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দ্বীপপুঞ্জে পুনরুখিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত (৮,১২৬ মি. ) হইতে উত্তর- 
পূর্বে নামচাবারওয়! (৭,৭৫৭ মি.) পর্যস্ত হিমালয়ের অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার 
দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার, এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার স্থান বিশেষে ২০০ হইতে 
৪৫০ কিলোমিটার। এই পর্বতশ্রেণীর পৃথিবী সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট ৮৮৪৮ 
মিটার। হিমালয় অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। সমগ্র হিমালয়ের 
প্রায় উ অংশ ভারতের মধ্যে এবং উঅংশ নেপাল ও ভূটান রাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের 
উচ্চ শিখরদেশের প্রায় এক-সপ্তমাংশ অঞ্চল চিরতুষারা বৃত। কাশ্মীর হইতে আগাম 
পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০ বর্গ কি. মি. এলাকা তুযারাবৃত। একমাত্র মেরু অঞ্চল ব্যতীত পৃথিবীর 
আর কোথাও এত তুষার দেখা যায় না। উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদ-নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, 
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সিন্ধু, শতদ্র, তিস্তা, কোশী প্রভৃতি এই তুষার-গলাজলেই পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসর, প্রচুর 
জল বহন করিয়া থাঁকে। 


চিত্র ২.৩: উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল। 


হিমালয় চারটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই 
পর্বতশ্রেণীগুলি যথাক্রমে (১) টেথিস হিমালয় (The Tethis Himalayas ), (২) 
হিমগিরি বা উচ্চ হিমালয় (The Greater Himalayas), (৩) হিমাচল বা অস্তুহিমালয় 
( The Lesser Himalayas ) 318). বহিহিমালয় বা অবহিমালয় বা শিবালিক 
(The Outer Himalayas or the Foot Hills or the Shivaliks ) 

ভারতের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে এই চারিটি পবতশ্রেণী নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা 
যায় না। একমাত্র হিমগিরি ও শিবালিক পর্বতশ্রেণীই ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে 
পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর প্রদারিত। হিমালয়ের 'বিরাটত্ব ও পূরব-পশ্চিমে ইহার উচ্চতা, 
জলবায়ু, বৃষ্টপাত প্রভৃতির বিচ্ছিন্নতার জন্য ইহাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় £ 
(১) পূর্ব হিমালয় (The Eastern Himalayas), (২) মধ্য হিমালয় ( The Central 
Hima’ayas )'S (৩) পশ্চিম হিমালয় ( The Western Himalayas )| মধ্য 
৷ হিমালয় অঞ্চল নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত । স্থৃতরাং উহার আলোচনা ভারতের ভূ-প্রাক্কৃতিক 
অঞ্চলের অহ্ৃভূক্তি নহে। 

পুর্ব হিমালয় (The Fastearn Himalayas ) : নেপালের পূর্ব সীমান্ত 
সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে আসামের নামচ! বারওয়। ৷ ৭,৭৫৭ মি.) পবত 
ও লোহিত নদ পর্যন্ত পূর্ব হিমালয় বিস্তৃত। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উত্তর 
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দিকের উচ্চতম অংশ হিমালয়ের মূল পর্বত শিরা হিমগিরির অন্তভু ক্ত। দক্ষিণাংশ 
শিবালিক শ্রেণীর নাতি-উচ্চ পর্বত লইয়া গঠিত। ইহার নিয়তর অংশের নাম তরাই অঞ্চল 
(Ti) । ইহা হিমালয়ের প্রবেশদ্বার । পশ্চিমবঙ্গে এই অংশকে ডুয়ার্স বলে। অঞ্চলটির 
দক্ষিণ ঢাল উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমভূমির দিকে প্রসারিত। সমগ্র 
হিমালয় অঞ্চলকে সিকিম হিমালয়, দাঁজিলিং হিমালয়, ভূটান হিমালয় এবং অরুণাচল : 
(আসাম ) হিমালয় নামে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগে ভাগ করা যায়। 

এ-অঞ্চলে সমাস্তরাল দুইটি পর্বতশ্রেণী বিগ্যমান-__একটি ভিমগ্সিরি বা উচ্চ হিমালয় 
এবং অপরটি শিবালিক শ্রেণীর অন্তর্গত। বাঁঞ্চনজজ্ঘ! (৮,৫৯৮ মি.) এই অঞ্চলের 
সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থমী বায়ুপ্রবাহ এই অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তের শৈলশিরায় 
বাধা পাইয়! প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (বাঁধিক ৩** সে. মি. অধিক)। ইহার পর এই বায়ু ক্রমশ 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমহাসমান হারে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অঞ্চলের উচ্চতর 
অংশে তুযারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, হিমবাহ ও উপত্যকার সবুজ বনভূমি প্রধান জ্রষ্টব্য। সমভূমি 
অঞ্চলের বহু নদনদী এই সকল হিমবাহ হইতে হুষ্ হইয়া পাহাড় কাটিয়া সমভূমিকে সুজলা- 
সফল! করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র এই অঞ্চলের প্রধান নদ এবং তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, মানস, 
মেচী, রঞ্গিত, ডিহং, স্থবর্ণশিরি অন্যান্য নদ-নদী । এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত 
স্যাতগেতে ও অস্থাস্থ্যকর। সমভূমির অভাবে এই সকল স্থানে সাধারণ চাষ-আবাদ বা 
কুষিকার্ধ পরিচালনা সম্ভব হয় না। 

উচ্চতান্থ্যায়ী পর্বতগাত্রে নান! জাতীয় উদ্ভিজ জন্মে। উত্তর-পুর্বাঞ্চলে পর্বতগান্রে 
প্রায় ১,০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উষ্ণ মণ্ডলের চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা 
যায়। এই বনভূমি খুবই গভীর ৷ ইহা মূল্যবান কাষ্ট ও বনজ সম্পদে সমুদ্ধ। পূর্ব হিমালয়ের 
এই বনভূমিতে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন প্রভৃতি প্রচুর জন্নে। কাষ্ট, মধু, মোম, হরতিকী, 
ধুনা প্রভৃতি প্রধান বনজ অম্পদ। উচ্চতর অংশে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য 
দৃষ্ট হয়। "ওক, ম্যাপল, পাইন, ফার, বার্চ, গিডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলে বহু 
ওষধি গুল্মও পাওয়া যায়। _ পূর্বহিমালয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ ও বুষ্টিপাতের পরিমাণ 
অধিক বলিয়া তরাই অঞ্চলে পর্বতের ঢালে প্রচুর চা বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। চা এই 
অঞ্চলের প্রধান বাগিচা ফসল। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ চা উৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী। পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া চা বাগিচা তৈয়ারী করা হয়। ইহা ব্যতীত এই 
সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা মোটামুটি উর্বর বলিয়া ধান, ভুট্টা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি 
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পূর্ব প্রান্তে আসামের তরাই অঞ্চলে রেশমকীটের জন্য 
তুঁতিগাছের চাষ করা হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর খাটি রেশম ( Pure silk), মুগা ও এণ্ডি 
প্রস্তুত কর! হয়। মেঘালয় অঞ্চলের খাসিয়া পাহাড়ের ক্যাকটাস বিখ্যাত। এখানে প্রায় 
২৫০ প্রকারের ক্যাকটাস দেখিতে পাওয়া যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত বলিয়! বনজ 
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সম্পদ আহরণ খুবই দুঃসাধ্য । শিবালিক পর্বতশ্রেণী খনিজ সম্পদের আকর। পূর্ব প্রান্তে 


খনিজ তেল, চুনা পাথর, বল্সাইট, কয়লা, ইত্যাদি নান! খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া: 


গিয়াছে । আগামের খনিজ তেল, কয়লা ও পশ্চিমবঙ্গের দা্িপিং অঞ্চলের লিগনাইট 
কয়লা উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলের বনভূমিতে গণ্ডার, হাতী, বাঘ ও নানা হিং প্রাণী 
এবং বিষধর সাপ দেখা যায়। 

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উত্তরাংশ, অরুণাচল ও সিকিম পূর্ব হিমালয়ের অস্তভূ ক্র। 
এই অঞ্চলের আবহাওয়া খুবই অস্বাস্থাকর এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। এই 
অঞ্চলে ডালকা) মিশমি, মিরি, মনপা, আবর প্রভৃতি উপজাতি ও নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা, 
বাঙ্গালী বাদ করে। উত্তরে তিব্বতের রাজধানী লাঁসার সহিত যোগাযোগকারী সড়ক 
জেলেপ-ল1 ও নাথু-লা। গিরিবস্ধের ভিতর দিয়া গিয়াছে। পূর্ব প্রান্তে টুজু, আযান, 
টোনগুপ প্রভৃতি কয়েকটি গিরিপথের মাধ্যমে ব্রহ্দদেশে যাওয়া যায়। এই সকল 
অঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের প্রসারও উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে নাই। রেলপথ বা পাকা সড়কপথের 
বিস্তার খুবই সীমিত। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের জনবসতি খুবই কম। প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে মাত্র ১৬ জন। কিন্তু গ্রীত্নকালে এই অঞ্চলের আবহাওয়। খুবই মনোরম । 
এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্য নিবাস 
গড়িয়া উঠিয়াছে।  সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক, ভুটানের রাজধানী পূনাখ! ও মণিগুরের 
রাজধানী ইম্ফণ সুন্দর শহর। অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর। বোমডিলা সামরিক 
দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। 

আশা করা যায় এই অঞ্চলের বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য অদূর 
ভবিস্যাতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তোল! হইবে এবং ইহার অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পন! রচিত হইবে। 


[প্রশ্ন £ (১) ভূ-প্রকুতিন দিক হইতে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং 
উহার! কি কি? (২) একটি রেখাচিত্রে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী দেখাও । 
অবস্থান উল্লেখ করিয়া উহাদের নাম লিখ । ইহাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ পর্বতেণী 
ভারতের উত্তর সীমা বরাবর পশ্চিম হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্বস্ত নিরবচ্ছিন্9ভাবে 
বিস্তৃত ? (৩) কোন্‌ অঞ্চলকে পূর্ব-হিমাপয় বলা হয়? এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপ ও সম্পদের বিবরণ দাও। (8) পূর্ব-হিমালয়ে জনবিরলতাঁর কারণ কি? 
(৫) এই অঞ্চলের কোন্‌ কোন্‌ গিরিপথ দিয়া লাসা যাওয়া যায়? কোন্‌ কোন্‌ গিরিপথ 
অতিক্রম করিয়া ব্রঙ্গদেশে প্রবেশ কর! যায়? 


পশ্চিম হিমালয় ( The Western Himalayas ): উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম 
সীমায় গঙ্গা নদীর উৎস হইতে পশ্চিমে কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পশ্চিম 


সিসি 
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হিমালয় অঞ্চল অবস্থিত! এই অঞ্চলে হিমালয়ের চারিটি পর্বত ' শ্রেণী 
অবস্থিত। টেখিস হিমালয়ের কারাকৌরাম, লাঁডাক, জাঙ্কর, হিমগিরি, 
অন্তঃহিমালয়ের পীরপাঞ্জাল, ধওলাঁধব, নাগটিববা, মুসৌরী পর্বত ও বহি- 
হিমালয়ের শিবালিক এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমান্তরালভাবে 
প্রসারিত। ইহ! ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঢালু হইয়া সিন্ধু-শতদ্রুচ অববাহিকা পর্যন্ত 
বিস্তৃত। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে পর্বতবেষ্টিত উপত্যকার স্ষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
কাশ্মীর, ছুন ও মারে উপত্যকা বিখ্যাত। হিমগিরির গড় উচ্চ তা৭,০০* মিটারের বেশি এবং 
হিমালয়ের উচ্চ শূঙ্গগুলির অধিকাংশই এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ 
পর্বতশূঙ্গ গড়উইন আষ্টেন বা 1 কারাকোরাম পর্বতের অন্তভূক্ত। অন্যান্য উচ্চ পর্বত- 
শৃদ্দের মধ্যে নাজ। পর্বত, নন্দ! দেবী, কেদীরনাথ, কামেত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
শিবালিক শ্রেণীর গড় উচ্চতা প্রায় ১,০০০ মিটার। 

পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ু পূর্ব হিমালয় অপেক্ষা শুদ্ধ 53 গতলতর। পূর্বাংশের ন্যায় 
ইহাও মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত । বৃষ্টিপাত পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমাগত হাস পাইয়া 
থাকে। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বে লাডাক মালভূমিতে শীত অতিশয় 'তীব্র। শীতকালে 
অন্যান্য অঞ্চলে বরফ পড়ে। কিন্তু গ্রীত্ম বেশ মনোরম। উপত্যকা অঞ্চলে বরফ 
গলিয়! গেলে নরম তৃণ জন্মে । এই কারণে মধ্যম উচ্চতাযুক্ত অঞ্চলে মেষ ও অন্যান্ত 
পশুচারণভূমি দেখা যায়। জলবায়ুর বিশিষ্টতা হেতু শ্রীনগর, মুসৌরী, রাণীক্ষেত, 
সিমলা, ডালহোসী, দেরাঁদুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থাকেন্্র। এই সকল শহরে 
লোকবসতিও যথেষ্ট । 

অবহিমাঁলয় অঞ্চলে মৌন্ুমী অরণ্যে শাল, সেগুন, অন্ন, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের 
নিবিড় অরণ্য দেখা যায়। উচ্চতর অংশে পর্ণমোচী ও অরলবগাঁয় বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য 
বর্তমান। এই অঞ্চলের পর্বতগাত্রে ও উপত্যকায় সর্বত্র পাইন, ফার, চীরপাইন, দেবদার, 
জুনিপার প্রভৃতি সরলবগাঁয় বৃক্ষের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। রডোডেনডরদও এই 
অঞ্চলের একটি স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। বনজ সম্পদে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ হইলেও পূর্ব হিমালয়ের 
মত যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার ফলে পর্বতের উচ্চতর অংশের কাষ্ট ও অন্যান্ত 
বনজসম্পদ আহরণ কর! খুবই কষ্টকর। 

শিবালিকের নিয্নঢালে ও উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাবে সেচের সাহায্যে 
প্রচুর ধান, গম, জোয়ার, বাজর' ুট্রা, আনু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। 
দেরাদুনের বাসমতী চাউলের বদর প্রায় বিশ্বের সকর। পর্বতের ঢালে বাগিচ! ফসল 
এই অঞ্চলের কৃবির প্রধান টৈশিষ্ট্য। কুলু ও কাংড়া উপত্যকায় চা, সিমল! ও কাশ্মীর 
অঞ্চলে আপেল, ন্যামপাতি, পীচ ও চেরী ফল, সরবতী লেবু প্রভৃতির ব্যাপক চায় হইয়া 

[২য়] 


১৮ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেপ 


থাকে। পর্বতগাত্রে তৃণ ও গুল ভূমিতে মেষ ও দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট ছাগ প্রতিপালিত হয়। 
এই কারণে এই অঞ্চলে পশম শিল্পের প্রসার দেখা যায়। 

জালামুখী অঞ্চলে খনিজ তৈল পাওয়ার সম্তাবনা আছে। জন্মুকাশ্মীরে কয়লা, লৌহ 
আকরিক ও বল্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে! লাঁডাকে প্রচুর সোহাগা ও গন্ধক 
আছে। 

এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্তত । ৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ পশ্চিম হিমালয় 
অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে চলাচলের উপযোগী গিরিদ্বার মাত্র চারিটি__জোজিলা, শিপাকিলা, 
নিটি ও লিপুলেক। শিপকিলা, নিটি ও লিপুলেক গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত 
তিব্বতের যোগ স্থাপিত হইয়াছে । শীতকালে এই গিরিদ্বারগুলি বরফাচ্ছাদিত থাকে। 
কাশ্মীর উপত্যকার সহিত সমভূমির সংযোগকারী বানিহাল গিরিদ্বারটি শীতকালে বরফে 
ঢাকা পড়ে বলিয়া এই গিরিদ্বারের ছুই মুখে সুড়ঙ্গ কাটিয়া 'জওহর টানেল’ নির্মাণ করা 
হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া সারা বৎসর চলাচলের উপযোগী রাস্তাও তৈয়ারী করা 
হইয়াছে। 

এই অঞ্চলে জনবসতি পূর্বাঞ্চলের তুলনায় অধিক-_প্রাতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 
৫৭ ভন লোক বাস করে। ইহার কারণ এই যে খানে হরিদ্বার, হযিকেশ, লছমনঝোলা 
গুল্োত্রী, যমুনেত্রী, কেদারনাথ, বন্রীনাথ, জালামুখী প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থান এবং দেরাছুন, 
রাণীক্ষেত, সিমলা, মুসৌরী ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর স্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীর ও ইহার 
নিকটবর্তাঁ গুলমার্গ ও সোনমার্গ ভমণকারীদের নিকট নয়নাভিরাম দ্রষ্টব্য স্থান। পূর্বাঞ্চলের 
তুলনায় অর্থ নৈতিক দিক হইতে ইহা অনেকটা অগ্রসর। প্রায় প্রতিটি তীথকেন্দেই 
ব্যবগা-বাণিজ্যোর প্রসার ঘটিতেছে। কিন্ত ইন্ধন শক্তির অভাবে এই অঞ্চলে কোন ব্যাপক 
যন্ত্রশিল্প গড়িয়া ওঠে নাই । বর্তমানে জলবিছ্যুতের সাহায্য কিছু কিছু যন্ত্রশিল্প স্থাপনের 
কার্য শুরু করা হইয়াছে। 

[ প্রশ্ন: (১) হিমালয়ের কোন্‌ অংশকে ‘পশ্চিম হিমালয়’ বলা হয়? (২) পশ্চিম 
হিমালয় অঞ্চলের পর্বত ও গিরিশূঙ্গগুলির নাম উল্লেখ কর। (৩) এই অঞ্চলের বন সম্পদের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (৪) এখানকার কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও । (৫) 
এখানে পশমশিক্প উন্নত কেন ? (৬) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প গড়িয়া না 
উঠিবার কারণ কি? পুর্ব হিমালয়ের তুলনায় এখানে জনসতি এবং অর্থ নৈতিক অগ্রগতি 
অধিক হইবার কারণ কি? ] 


(খ) মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি ( The Great Central Plains ) 


ভারতের উত্তরাংশের পার্বত্য ভূমির পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মধ্য ভারতের বিন্ধ্য 
পর্বত ও ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল সমভূমি পশ্চিমে পাকিস্তান 


মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি ১৯ 


সীমান্ত হইতে উত্তর-পূর্ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ অববাহিকা পৰ্যন্ত ইহ! প্রসারিত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার 
দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার ২৪০ হইতে ৩২০ কি. মি. 
ইহার মোট আয়তন প্রায় ৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ভারতের মোট আয়তনের প্রায় 
ই ভাগ। এই সমভূমির পশ্চিম দিকে আরাবল্লী পর্বত বরাবর দিল্লীর শৈলশিরা 
(0০14 Ride) সিন্ধুশতক্র সবভূমি ও গাঙ্গেয় দমভূমির মধ্যে একটি জলবিভাজিকা 
বিশেষ। ইহার পশ্চিম প্রান্তে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল। পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের 
ধারা আসিয়া বাংলাদেশে পদ্ম! নামে পরিচিত গঙ্গার ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
সুতরাং পশ্চিম হইতে পূবপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ভূভাগ প্রধানত গিদ্ু-গঙ্গা- 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও ইহাদের উপনদী দযূহের দান। ইহাদের আনীত পলি দ্বারাই এই সমভূমি 
গঠিত হইয়াছে বলিয়! ইহাকে সিন্ধু-গ্গা-্র্গপুত্রের সমভূমিও বলা হয়। ইহা পৃথিবীর 
পলিময় সমভূষিগুলির অন্যতম । পলির গভীরতা! প্রায় ৪০০ মিটার। কিন্তু ইহার 
অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৫০ মিটারের বেশি উচ্চ নহে। এই সমভূমির পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বিভিন্ন অংশে জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্ ও উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্যের জন্য 
ইহাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়: 

(১) পাঞ্জাবের সমভূমি (The Punjab Plain), (২) গায় সমভুমি (5 
Gangetic Plain), (৩) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি (The Brabmaputra Plain) 
ও (8) পশ্চিমে রাজস্থানের মরু অঞ্চল ( Western Desert Plains of 
Rajasthan ) | 

এই বিরাট সমভূমি অঞ্চল ভারতীয় মৌন্মী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে জলবায়ুর বিশেষ পাথক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ পূর্ব হইতে 
পশ্চিমে যেমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শীতকালীন উত্তাপ তেমনি হ্রাস পাইতে 
থাকে। আবার বৃষ্টপাত পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমহাসমান হারে ঘটিয়া থাকে। এই 
কারণে পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত ভুন্ধ ও চরমভাবাপন্ন। পূর্বাঞ্চলে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার বাধিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭ সে. এবং 
৩০০ সে. মি. | কিন্তু পশ্চিমদিকে পাঞ্জাব সমভূমিতে বাধিক গড় উত্তাপ ৩১০ সে. ও 
বাধিক গড় বুষ্টপাত ৪৪ সে. মি. মাত্র। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও 
এইপ্রকার তারতম। লক্ষ্য করা যায়। আদাম ও পশ্চিমবঙ্গে ধান, পাট, চা প্রভৃতি 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু পশ্চিমদিকে অগ্রমর হইলে ধানের পরিবর্তে গমের ও 
পাটের পরিবর্তে ইচ্ষুর প্রাধান্য দেখা যায়। ডাল, তৈলবীজ, তুলা ও তামাকের চাষ 
মধ্যগঙ্গ। সমভূমি অপেক্ষ! উধ্বগন্া ও পাঞ্জাব সমভূমিতে অধিক পরিলক্ষিত হয়। 
পূর্বাঞ্চলের বনতুমি গভীর ও ব্যাপক। এই অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত উচ্চ বৃক্ষের 
প্রাধান্ত । কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে হান্ক! বনভূমি ও মে মধ্যে তৃণভূমি দেখা যায়। পশুপালন 


২০ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


ও ছুগ্ধশিল্প এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিশেষ উপজীবিকা। এই সকল কারণে 
ভারতের এই বিশাল সমতভূমিকে গঠন-বৈচিত্রো ব্রমপরিবর্তনশীল (Transitional in 
character ) বলা হয়। 

(3) পাঞ্জাবের সমভূমি ( The Punjab Plain): উত্তর ভারতের যমুনা 
নদীর পশ্চিম তীর হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া এই 
সমতূমি গঠিত । উত্তরে ইহ! শিবালিকের দক্ষিণ ঢাল পর্যন্ত প্রসারিত। কেন্দ্রশাসিত দিল্লী 
এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ইহার অন্তভূক্তি। আয়তনে ইহা ৯৫,৭১৪ বর্গ কিলোমিটার। 
সিন্ধু নদের প্রধান চারিটি উপনদী--শতদ্র, ইরাবতী, বিপাশা ও চন্দ্রভাগার পলি দ্বারা 
গঠিত এই সমভূমি, ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমির অংশবিশেষ। ভারতের মধ্যবর্তা 
বৃহৎ সমভূমি অঞ্চলের ইহাই সবোচ্চ অংশ। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত হইলেও 
ভারতের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের জলবায়ু শুদ্ধ ও চরমভাবাপন্ন। এই অঞ্চলের 
গ্রীক্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২৩” হইতে২৫? সে. ( সবোচ্চ উত্তাপ__-৩৪'৫০ সে.--নতুন 
দিলী) এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ ১১৮০ হইতে ১৪” সে. (সর্ব নিয় উত্তাপ--৩'৯০০ সে. 
__হিসার ) বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশ 
শুফ্ধ। উত্তরাঞ্চলের বাঁষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫ হইতে ৭৫ সে. মি. কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে 
মাত্র ৩: সে মি.। মৌন্থমী জলবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত প্রীম্মকালেই' হয়। শীতকাল 
প্রায় শু্ধ। 

বৃষ্টিপাতের স্থন্নতাহেতু স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও বনভূমির প্রসার খুবই কম। একমাত্র 
উত্তরে শিবালিকের ঢালু অংশেই মোট বনাঞ্চলের প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ দেখা যায়। 
গুল্ম ও কীট! জাতীয় গাছই বেশি । পর্বতের ঢালে কিছু দেবদারু গাছও জন্মে। ইহা 
ছাড়া মৌনুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে স্থানীয় জাল, জুন্দ, কোপার, শিষম, ঢক প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য। সমভূমি ও পর্বতের ঢালে তৃণভূমিতে মেষ প্রতিপালিত হয়। 
এই অঞ্চলের মৃত্তিকা খুবই উর্বর। জলের অভাবে অতীতে এই অঞ্চলে কৃষি 
জাঁবিকাসতাঁভিত্তিক ছিল । কিন্তু উচ্চ বারিদোয়াব খাল, শিরহিন্দ খাল প্রভৃতির সাহায্যে 
ও বর্তমানে ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার দরুন এই অঞ্চলে ব্যাপক সেচের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। ধান, গম, জোয়ার, 
যব, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই অঞ্চল 
হইতে ভারতের অন্তান্ত ঘাটতি অঞ্চলে গম ও চাল সরবরাহ করা হয়। ভারতের 
ক্বষিবিপ্রবের ( সবুজ বিঞ্রুব-%97627 Rev০lUti০n’ ) ইহা অন্যতম গীঠস্থান। কয়লা, 
খনিজ তৈল, লৌহ-আকরিক:প্রভৃতি এই অঞ্চলে না থাকায় ভারী শিল্পে ইহা অনুন্নত 1 
খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুনাপাথর ( আম্বাল! ও মহেন্দ্রনগর ৷ ও জেট (গুরগীও ও মহেন্দ্রনগর) 
প্রধান। সামান্য পরিমাণে লৌহ্‌-আকর্িক আরাবলী সন্নিহিত ধাঁনকোলি ও নরনউল 
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অঞ্চলে সঞ্চিত আছে। এই অঞ্চলের রেশম, পশম, কার্পাস ও চর্মশিল্প বেশ উন্নত। 
শতত্র নদীর উপর নাঙ্গাল বাধ হইতে স্থলভে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে এখানে হান্ধা 
যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈয়ারের প্রচুর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার 
লক্ষণীয়। অমুতপর, লুখিয়ানা, জলম্ধর, রূপার, গুরুদাসপুর, ফিরোজপুর প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ । 

[প্রশ্নঃ (১) পাঞ্জাব সমভূমির একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ । (২) ভারতের 
একটি রেখাচিত্রে মধ্যবর্তী সমভূমির বিভাগগুলি দেখাও । ] 


২) খান্গেয় সমভূমি (700 Gangetic Plain ) : উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড ও 
নেপাল-হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গঙ্গা-সমভূমি দক্ষিণে ভারতের মালভূমি পর্যন্ত 
বিস্তৃত। পশ্চিমে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত এই সমভাম 
দেখিতে অনেকটা ধনুকের আকারে বাকানে!॥ পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০০ 
কি.মি. | উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার সর্বত্র সমান নহে। গড়ে ইহা প্রায় ৩০০ কি.মি. । 
প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই সমভূমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নামিয়াছে। 

ইহা পলিগঠিত এক: অথণ্ড সমভূমি। পশ্চিম প্রান্তে যমুনা নদী হইতে পূর্বপ্রান্তে 
বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভূমির ঢাপ মাত্র ২০* মিটার ব! প্রতি ৮ কিলোমিটারে ১ মিটার মাত্র 
এবং ভূ-বৈচিত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 

এই বিরাট সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্র জলবায় একপ্রকার নহে । পূর্বপ্রান্তের তুলনায় 
পশ্চিমপ্রান্তে অধিক উষ্ণতা ও স্বপ্ন বৃষ্টপাত লক্ষ্য করা যায়। ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
ও উৎপাদিত ক্লুষিপণ্যের যেমন পার্থক্য দেখা যায় তেমনি অন্তান্য অর্থ নৈতিক কার্যাবলী 
ও জনবসতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। নিয়গঙ্গা-মমভূমিতে ধান ও পাট প্রধান ফসল 
কিন্তু মধ্য ও উধ্ব গঙ্গা অঞ্চলে গম, ইক্ষু ও তুলা প্রধান ক্ুষিজ পণ্য। নিয়গাঙ্গেয় সমভূমিতে 
কুমির সহিত ব্যাপক ভারী শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে এবং এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে ক্বৃষির 
তুলনায় শিল্পের প্রসার খুবই কম। ফলে কুষি অর্থনীতিই ও সকল অঞ্চলের স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্য । 

এই সকল কারণে এই বিরাট সমভূমিকে উধ্বগঙ্গা, মধ্যগঙ্গা ও নিয়গঙ্গা সমভূমি”_এই 
তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই বৃহৎ সমভূমি ভারতীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত । ইহার 
পূৰ্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে যত অগ্রসর হওয়া যায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততই কমিতে 
থাকে এবং উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃষ্টিপাত প্রধানত বর্ষাকালেই হইয়া 
থাকে। শীতকাল শুদ্ধ ও প্রায়ই বুষ্টহান। নিয়নগঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত কলিকাতায় 


২২ ভারতের ভৌগোবিক পরিবেশ 


বাধিক বুষ্টপাতের পরিমাণ যখন ১৫৮ সে. মি. মধ্য গঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত বারাণসীতে 
ও উধ্বগঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত এলাহাবাদে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৫ 
সে. মি. ও ৭১ সে. মি.। ইহার পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কম। 


উ্বগঞ্গা সমভূমিতে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ যখন ৩০* সে. হইতে ৪০* সে, মধ্য ও 
নিয় গঙ্গা সমভূমিতে তখন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩০” হইতে ৩৩” সে. ও ২৫ হইতে ৩১০ 
সে.। শীতকালীন গড় উত্তাপের ক্ষেত্রে আবার ইহার বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। 
যেমন উধ্বগঙন্গা সমভূমিতে শীতকালীন গড় উত্তাপ যখন ১৪” সে._-১৬ সে. এবং মধ্য ও 
নিয় গঙ্গা সমভূমিতে তখন উহ! যথাক্রমে ১৬-৫০ সে._-১৭-৯০ সে. ও ১৭সে.__২১৭সে. | 
উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য এই বিরাট সমভূমি অঞ্চলের পূর্বপ্রাস্তে নিবিড় 
বনভূমির স্ষ্টি হইলেও পশ্চিমপ্রান্তে ইহা ধীরে ধীরে তৃণভূমির সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে। 


গঙ্গা-সমভূমি ভারতের শ্রেষ্ট কৃযি অঞ্চল । ইহাকে ভারতের শস্তাগার (Granary 
০ India বলা হয়। এই সমভূমি গঠনে যেমন হিমালয় হইতে উদ্ভূত গঙ্গা ও ইহার 
উপনদীসমূহের দান অসামান্য তেমনি ইহার কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধির পশ্চাতে এ সকল 
নলীবাহিত পলি ও জলধারার দানই প্রধান। গঙ্গার প্রধান উপনদী যমূনা। ইহা 
গঙ্গার দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া এলাহাবাদে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । গঙ্গার 
দক্ষিণ তীরে অন্যান্ নদীর মধ্যে শোন নদী উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার বামতীরে অসংখ্য 
নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সরাসরি গার সহিত অথবা গঙ্গার কোন না কোন 
উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই বরফ-গলা জলে পুষ্ট। ফলে 
গঙ্গার স্বাভাবিক জলধারা ইহাদের মিলিত জলধারায় সারাবৎসরই পুষ্ট থাকে। এই 
উপনদীগুলির মধ্যে রামগঙ্গা, ঘাগর | সরযু ), রাপ্তী, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা ও ইহার উপনদীসমূহের মধ্যবর্তী ভূভাগকে দোয়াব বলা হয়। 
এই প্রকার দোয়াব এক একটি বিশিষ্ট কৃষি অঞ্চল, যেমন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, গঙ্গা- 
ঘাগরা দোয়াব ইত্যাদি। এই সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা নতুন ও পুরাতন পলল দ্বারা 
গঠিত, হান্ধা ও উর্বর। সমগ্র ভারতের চাষের জমির প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ চাষের 
জমি একমাত্র গঞ্গা-সমভূমিতেই দেখা যায়। সমগ্র চাষের জমির তুলনায় ধান-জমির 
প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ ও গম-জমির প্রায় ২৮ ভাগ এই গঙ্গা-সমভূমিতেই অবস্থিত। 
ধান, গম ব্যতীত এই অঞ্চলে ভুউ্রা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, পাট, শন, তৈলবীজ, ডাল, 
তামাক, তুলা, চীনাবাদাম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নিয় গঙ্গা-সমভূমি অঞ্চলের 
চাষের জমি, ধান-জমি ও গম-জমির পরিমাণ সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক বিবরণী দেওয়া 
হইল: 


বউ 
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ভূ-ভাগ চাষের জমি সমগ্র অঞ্চলের ধান-জমি সমগ্র কধিত গম-জমি সমগ্র কমিত 


(ব. কি. মি.) শতকরা (ব. কি. মি.) জমির শতকরা জমির শতকরা 
সমগ্র গঙ্জা- 
সমভূমি ২২৯,৭১৭ ৪৭ ৯৮৫২৩ ৪৩ ৬২,২২৮ ২৮ 
উ্ধ্ব ১০৫,৯৭৮ ৬৮ ২২,৪৪৬ ২১ ৩৯,৫০৩ ৩৭ 
মধ্য ১০৬,৩৯৪ ৬৮ ৬২২৯১ ৫৮ ২০,৮৮৭ ২০ 
নিয় ৫৬,৬৬০ ৭০ ১৩,৮৭৬ ৮০ ১১৮৩৮ ১৬ 
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গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে শীতকাল শুদ্ধ ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত বলিয়া গঙ্গা ও 
ইহার উপনদী দমূহ হইতে দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ অসংখ্য সেচ-খাল কাটিয়া ব্যাপকভাবে 
সেচের বাবস্থা বরা হইয়াছে। অধিকন্ত এই অঞ্চলে কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি না 
থাকায় ও সকল নদীর উচ্চগতিতে বাঁধ দিয়! বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে জল- 
বিদ্যুৎও উৎপাদন কর! হয়। উধ্ব“মধ্য সমভূমি অঞ্চলে শিল্পায়নে ও শিল্ক্ষেত্র-গঠনে 
এই জলবিছ্যাতের অবদান অসামান্য । দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, মীরাট, এলাহাবাদ, 
পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলের রেশম, পশম ও সৃতীবস্তু, পাট, চর্ম, কাগজ ও দিয়াশলাই 
শিল্প, হানা যন্তরশিল্প উল্লেখযোগ্য । গোরক্ষপুর, ফয়জাবাঁদ, সারণ, চম্পারন, মজঃফরপুর 
প্রভৃতি ভারতের বিখ্যাত চিনি শিল্পকেন্দ এই সমভূমিতেই অবস্থিত 

নিয্নগঙ্গা সমভূমি-সন্গিহিত মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা, লৌহ আকরিক, 
ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, অভ্র প্রভৃতি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষির সহিত শিল্পেরও ব্যাপক 
প্রসার ঘটয়াছে। লোৌহ-ইম্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পাট ও বন্ধশিক্প, রেল-ইঞ্জিন ও 
মোটরগাড়ি শিল্প, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্পে এই অঞ্চল 
বিশেষ উন্নত। পাট শিল্পের একদেশীভবন নিয়গঙ্গা সমভূমিতেই সর্বাধিক লক্ষ্য 
করা যায়। 

সংগঠিত বনভূমির মধ্যে নিয়নগন্গ। সমভূমিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বনভূমি হইতে 
শাল, সেগুন, বাশ, হলুদ, সুন্দরী বা! সদ র প্রভৃতি নানা জাতীয় কাট আহরণ কর! হয় 
এবং মধু, মোম, লাক্ষা ও নানা বন্াপ্রাণী সংগ্রহ করা হয়। 

গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলি মৎস্ত আহরণ ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত বর্তমানকালে বেশির ভাগ নদীই পলি ও বালিতে ভরাট হইয়া 
ইহাদের নাব্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই কারণে প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে অনেক 
স্থানেই বন্যা দেখা দেয়। রেলপথ, সড়কপথ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ সুন্দর যোগ- 
স্থাপন করায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দিক হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সকল 
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কারণে এই অঞ্চলে লৌকবসতি খুবই ঘন এবং ভারতের প্রায় এক-চতুাংশ লোক এই 
সমভূমিতে বসবাস করে। 


[প্রগ্ন: (১) গঙ্গানদীর উদাহরণ উল্লেখ করিয়া মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের 
উপর নদীর প্রভাব বর্ণনা কর। (২) ভৌগোলিক কারণ দর্শাইয়া ব্যাখ্যা কর__“কুষিকারধে, 
শিল্পে ও বাণিজ্যে গা্গেয় সমভূমি ভারতের শ্রেষ্ঠতম অঞ্চল।” অথবা “গাঙ্গেয় সমভূমি 
ভারতের বৃহত্তম জনবহুল অঞ্চল।” (৩) একটি রেখাচিত্র গাঙ্গেয় সমভূমির উচ্চ, মধ্য 
নিয় সমভূমি অঞ্চল দেখাও, দিলী, বারাণসী, পাটনচ এলাহাবাদ, কলিকাতা চিহ্নিত কর 
এবং প্রধান প্রধান নদীগুলি রেখার সাহায্যে নির্দেশ কর। ] 


(৩) ্রহ্মপুত্র-সমভূমি (The Brahmaputra Plain)? উত্তরে পূব 
হিমালয়ের সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে পূর্বপশ্চিমে_ প্রসারিত গারো-খাসিয়া- 
জয়ন্তিয়া ও. মিকির পর্বতমালা দ্বারা আবদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরের ভূ-ভাগ 
এই সমভূমির অন্তর্গত। ইহার আয়ত্তন প্রায় ৫৬,২৭৪ বর্গ কিলোমিটার । দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভারতের এই অঞ্চলেই 
বায়ুর আদ্রতা সর্বাধিক। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২৭ সে. এবং শীতকালীন 
গড় উত্তাপ প্রায় ১২’ সে. । বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৫০ সে. মি.। এই 
সমগ্র অঞ্চলট ব্রহ্মপুত্র নদের পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া চাষ-আবাদের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । ধান ও পাট এখানকার প্রধান ফসল। কিছু পরিমাণ তৈলবীজও উৎপন্ন 
হয়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। এখানে খনিজ সম্পদের 
মধ্যে লিগনাইট কয়ল! ও খনিজ তৈল প্রধান । নাজির ও মাকুম অঞ্চলে কয়লা, লখিমপুর 
জিলার ডিগবয়, ডিহং, ডিক্রগড় অঞ্চলে খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। নাহার-কাটিয়! 
হুগরিজান অঞ্চলেও প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া .যায়। ভারতের অন্যতম তৈলখনি এই 
সমভূমির পূর্বাংশে অবস্থিত। 

এই অঞ্চলে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের 
বিপুল সম্ভার ব্রন্গপুত্রউপত্যকার একটি বিশিষ্ট সম্পদ । শাল, গামারি, ধূপ, অগরু, 
আমারি, হলং, নাহার, মেকাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ ধূপ ও অগরু গাছ হইতে যথাক্রমে 
ধুনা ও অগরু স্বগন্ধী পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রউপত্যকার মোট বনভূমির আয়তন প্রায় 
১৭,৫০,০০০ হেস্টর। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত ঈ্যাতধেতে ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা 
অন্তুয়ত। এই কারণে বনজ সম্পদের কুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব হইতেছে না। ব্রহ্মপুত্র নদের 
ভয়াবহ বন্তাও এই অঞ্চলের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য । জলবায়ুর কারণেই এই অঞ্চলের 
জনবসতিও কম ! ডিগবয়, নাহার-কাটিয়া, গৌহাটি, পাও প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর ও 
বাণিজ্যকেন্দ । 


& 


পশ্চিম রাজস্থানের মরু অঞ্চল ২৫ 


[ প্রশ্ন: (১) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দাঁও। (২) প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সেইরূপ না হইবার 
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(8 পশ্চিমে রাজস্থানের মরু অঞ্চল ( Western Desert Plains of 
Rajasthan | : ভারতের গশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমাংশ 
হইতে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমভূমিই ভারতের বৃহৎ মরু অঞ্চল । এই মরু অঞ্চল 
বতমান পাকিস্তানের অস্তভূ ক্র ‘খর’ মগ্চ অঞ্চলের অন্তর্গত। আবার সমভূমি হিসাবে 
ইহা ভারতের মধ্যবর্তা বৃহৎ সমভূমিরও অন্তর্গত। জলবায়ুর কারণেই ইহাকে আলাদা- 
ভাবে আলোচনা কর! হইল। ইহার আয়তন ১৯৬,৭৪৭ বর্গ কিলোমিটার। আরাবল্লী 
সন্নিহিত ঢালু অঞ্চলে পাহাড় হইতে নির্গত কয়েকটি ছোট নদীর পলি দ্বারা গঠিত 
অঞ্চলকে রোহি এবং ইহার পশ্চিমে স্থানে স্থানে সবুজ গাছপালাশোভিত কৃুষিক্ষেত্রকে 
বাগর বলে। ইহার পশ্চিমে বালি ও বালির পাহাড় চিহ্নিত মরুস্থলী ৷ 

এই অঞ্চলের জলবায় সপ্র্ণরূপে চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ_৪২" সে. 
হইতে দেখা যায়। বায়িক বৃষ্টপাত ৫০০ সে. মি-এরও কম । কিন্তু আরাবল্লী এলাকায় 
কখনও কখনও হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। 

মরু অঞ্চলের প্রধান নদী লুনী ও ইহার একমাত্র শাখানদী স্থক্রী। আজমীরের 
কাছে উৎপন্ন হইয়া এই নদী কচ্ছের ‘রান’ অঞ্চলে পড়িয়াছে। আরও কয়েকটি নদী 
মরু অঞ্চলের নিম্ন এলাকায় বালির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যায়। স্থর্ধের উত্তাপে জল শুকাইয়! 
গেলে এ সকল নিম্ন জলভূমিতে লবণ জমিয়া থাকে। এইভাবেই সাল্তর, দিদওয়ানা, 
পচ্চপদ্রার মত লবণ-হুদের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কূপের জলও লবণাক্ত । 
মাটি অন্র্বর হইলেও সেচের সাহাস্যে চাষ করা যায়। জলের অভাব সত্বেও এককোটি 
হেক্টর জমির প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ জমি চাষ করা হয়। বাগর অঞ্চলে গম, জোয়ার, 
বাজরা, তুলা ইত্যাদির চাষ ভালই হয়। শতক্র নদী হইতে গাংখাল নামক খালের 
সাহায্যে জল আনিয়া এখানে চাষের ব্যাপক ব্যবস্থা করার ফলে তুলা, গম ও ইক্ষু, যব, 
ছোলা ইত্যাদির ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাকরা বাধ হইতে অপর একটি খাল 
বিকানীর পর্যন্ত কাটা হইয়াছে) ভবিষ্যতে ইহাকে জয়গলমীরের উত্তর-পশ্চিম রামগড় 
পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে। ইহা হইলে রাজস্থানের মরু অঞ্চলেও উদ্ত্ত ফসলের সমারোহ 
দেখা দিবে | পশুপালন অধিবাসীদের একটি সহযোগী উপজীবিকা। মরু-জাহাজ উটের 
বাবহার এখানে সর্বত্র। গাংখাল ও বিকানীর খালের জলধারা রাজস্থানের মরু অঞলে 
নৃতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে । গঙ্গানগর জিলার রথ গড় ক্বযি খামার ইহার প্র 


উদাহরণ । 


২৬ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিকানীর অঞ্চলের 
কয়লা, ক্ষেত্রীও দ্বারিবো অঞ্চলের তাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাজস্থান অঞ্চলে অভ্রও 
পাওয়া গিয়াছে। মাকরানার মার্বেল পাথর বিখ্যাত । এই অঞ্চলে লোকবসতি কম। 
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৪৭ জন। রোহি অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়, 
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৮ জন । বাগর ও মরুস্থলী অঞ্চলে প্রতি বর্গ মিটারে যথাক্রমে 
৫৮ ও ১৬ জন লোক বান করে। শিল্পের প্রসার এখনও উল্লেখযোগ্য নহে। যোধপুর, 
বিকানীর, গঙ্গানগর, জয়পুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আবু পাহাড় 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপূর্ব । প্রচুর ভ্রমণকারী প্রতি বৎসর আবু পাহাড়, জয়পুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে আদেন। 


[ প্রশ্ন: (১) রাজস্থান মরু অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ । (২) রাজ- 
স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর। (৩) ভারতের 
একটি রেখাচিত্র অংকন করিয়া উহাতে মরু অঞ্চল দেখাও । ] 


(গ) দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল ( The Southern Plateau ) 


এই মালভূলি অঞ্চল ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্তে 
বিদ্ধ্য-কাইমুর-মাইকাল-রাজমহল পার্বত্যাঞ্চল হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত 
ক্রমশ সরু হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা বা মহেন্দ্র পর্বত 
এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট বা সহ্যার্রি পর্বত অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে 
সহ্যান্ডি পরত এবং উত্তর-পূর্ব দিক হইতে মহেন্দ্র পর্বত তামিলনাড়, রাজে নিলগিরি 
পর্বতে আগিয়! মিলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে আন্নামালাই, পালনি, এলামালাই বা 
কার্ডামম পাহাড় ও অগন্তামীলাই সম্মিলিত হইয়া কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত প্রসারিত। 
তিন দিকে পর্বত দ্বারা আবদ্ধ এই ভূ-মঞ্চল একটি ত্রিতুজ্ারুতি মালভূমি । ইহার গড় 
উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। কঠিন আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত এই মালভূমি পশ্চিম দিক 
হইতে পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া নামিয়াছে। সহ্যাদ্রি পর্বত উত্তর-দক্ষিণে একটানা 
চলিয়াছে। ইহার মধ্যে ধলঘাট ও ভোরঘাট গিরিদ্বার এবং পাঁলঘাট ফাটলের মধ্য 
দিয়া পশ্চিমের উপকূল ভূমি অঞ্চলের সহিত দাক্ষিণাত্যের মূল ভূ-খণ্ডের যোগাযোগ 
স্থাপন সহজ হইয়াছে। সহ্যাদ্রি পর্বতের গড় উচ্চতা ৯১৫ মিটার--১,২২০ মিটার। ইহার 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কলম্তুবাই (১৪৬ মি. 1| পূর্বধাট পর্বতমালা (গড় উচ্চতা ৬০০ 
মিটার ৷ উত্তর দক্ষিণে সমভাবে প্রসারিত নহে । এই পর্বতমালাকে স্থানে স্থানে কাটিয়া 
দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদী গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গোদাবরী 
ব-দ্বীপের উত্তরে এই পর্বতের নাম মহেন্দ্রগিরি। আবার অন্ধ ও তামিলনাড়ু, রাজ্যে 


দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল ২৭ 


ইহার নাম পাইয়ান দবাট। নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম ডোঁডাবেট। ( ২,৬৩০ 
মিটার ),। এই মালভূমির উচ্চতর অংশের প্রধান নদী নর্মদা ও তাপ্ী, মধ্যভাগের পার্বত্য 
অঞ্চল হইতে উৎপর হইয়া পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণাংশের নদী- 
গুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, এষা, কাবেরী প্রধান । গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরা 
সহ্যাদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে 
পড়িয়াছে। আঞ্চলিক জলবহনে, এঁতিহাসিক গুরুত্বে ও বাণিজ্যিক পরিবহণে গঙ্গা নদীর 
পরেই গোদাবরী ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী। দাক্ষিণাত্যের এই নদীগুলি মোটামুটি 
দীর্ঘ হইলেও বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া খরার সময় যেমন জলাভাবে শুকাইয়া যায় তেমনি 
বর্ধার জলধারায় ''ত হইয়! ভয়াবহ বন্যার স্ষ্টি করে। 

মালভূমিকে নিয়লিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: 

(অ) মধাভারতের মালভূমি অঞ্চল- বিদ্ধাপ্বত, মহাদেব, মাইকাল, সাতপুরা প্রভৃতি 
পৰ্বতশ্ৰেণী ও ইহাদের সংলগ্ন উচ্চ ভূ-ভাগ ইহার অন্ততূক্তি। 

(া। উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল-_মহালদী ও গোদাবরী উপত্যকা এবং ছোটনাগপুরের 
উচ্চ ভূ-ভাগ এই অঞ্চলের অংশ । 

(ই) কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্ল-_দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের দক্ষিণভাগ 
মহারাষ্ট, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে অন্ধ ও কর্ণাটকের কিয়দংশ ইহার অন্তভূক্তি। 

ক দাক্ষিণাত্য অঞ্ল-_কর্ণাটকের দক্ষিণাংশ অন্ধ ও তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী অংশ 
ইহার অঙ্গীভূত। . 

মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিমঘাট 
পৰতমাশাত অঙ্থবাত অংশে ( [5৪৮20 ) অবস্থিত দাক্ষিণাত্য অঞ্চল একটি বৃ্িচ্ছায় 
ক্ষেত্র ( Rain 90840 41:52.) এই অঞ্চলে বু্টপাতের পরিমাণ প্রায় ৭৫ সেনটি- 
মিটার। মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ দেটিমিটারের 
বেশি নহে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সর্বাধিক ১:০ সে. মি-১৫* গে. 
মি. ৷ বৃষ্টিপাতের তারতম। ও অনিশ্চয়তার জন্য এই মালভূমি অঞ্চলে কূপ, পুদ্ধরিণী ও নদী 
হইতে জলসেচ দ্বারা নানাপ্রকার কৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়। উৎপন্ন কষিপণ্যের 
মধ্যে ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ প্ৰধান । কোন কোন স্থানে 
পশুপালন করা হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল লাভ! দ্বারা গঠিত এবং ইহ! ভারতের সৰাপেক্ষা 
বৃহৎ তুলা উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট 
পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য হইতে মূল্যবান কাষ্ট ও নানাজাতীয় বনজ সম্পদ আহরণ করা 
হয়। চন্দন কাষ্ঠ, রবার ও কাজু বাদাম দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পদ । কর্ণাটকের 
অন্তর্গত বনভুমিতে চন্দন গাছ হইতে চন্দন কা্ঠ'ও চন্দন তৈল সংগ্রহ করা 
হুয়। বনভূমিতে বন্যপ্রাণী ও পাখীর বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। গুজরাট অঞ্চলের গির 


২৮ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


অরণ্যে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়৷ ভারতের এই মালভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে 
খুবই সমৃদ্ধ । কয়লা, লৌহ, তাত, বক্সাইট, চুণাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, স্বর্ণ, ডোলোমাইট 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের বেশির ভাগই এই অঞ্চলের ছোটনাগপুর মালভূমি 
অঞ্চলে পাওয়া! যায়। এই সকল খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া টাটানগর, বোকারো প্রভৃতি 
স্থানে লৌহ-ইম্পাত, রাচী, মুরী প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যুতিক শিল্প, আ্যালুমিনিয়াম শিল্প, 
ভূপাল, নাগপুর, ব্যাঙ্গালোরে বয়ন শিল্প ভারী যন্ত্র নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই অঞ্চলের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়লার অভাব জলবিদ্যুতের সাহায্যে পুরণ করা হয়। 
কোলারের হ্বপ্থনি, আমেদাবাদ, বোম্বাই অঞ্চলের বয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, মোটর গাড়ি- 
শিল্প, খনিজ তৈল-শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।. অর্থ নৈতিক দিক হইতে প্রাক্‌ স্বাধীনতা 
যুগে এই মালভূমি অঞ্চলের মধ্যভাগ বিশেষ করিয়া উড়িয়া, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধপ্রদেশ আদে| 
উন্নত ছিল না। শিল্পকারখানাও ছিল না বলিলেই হয়। অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতির 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের জনবসতি মধ্যম প্রকার । পূর্বে এই সকল অঞ্চল 
হইতে প্রচুর লোক জীবিকার সংস্থানে মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে ভিড় করিত। 
বর্তমানে নানা দিক হইতে এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটায় জনবসতির মধ্যে 
স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। 


প্রশ্ন : (১) দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ । 


(২) দক্ষিণের মালভূমির ভূপপ্রাক্কতিক বিভাগ কি কি? (৩) দক্ষিণের মালভূমি 
অঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদ বর্ণনা কর। (৪) দক্ষিণের যালভূমির নদীগুলি পূর্ববাহিনী 
কেন?] 


RTO SET RD Ee LL LENE চি নি 
(ঘ) পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভুমি (The Coastal Plains of 
the East and the West: 


মালভূমির পূর্ব প্রান্তে ও পশ্চিম প্রান্তে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর সংলগ্ন 
থে সংকীর্ণ সমতল ভূমি বিস্ধমান উহাকেই উপকৃলবর্তা সমভূমি বলা হয়। ভারতের 
পশ্চিম উপকূলভাগ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালা এই চারিটি রাজ্যের পশ্চিমাংশ 
এবং কেন্্ুশাসিত অঞ্চল গোয়া, দমন, দিউ এবং দাদরা, নগর-হাভেলী লইয়া গঠিত। 
শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে, ইহা বিশেষ গুরুবপূর্ণ। এই উপকূলভূমি মুখ্যত নৰ্মদা তীরে 
ভার বন্দর হইতে দক্ষিণে কন্তাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও গুজরাটের উপকূল ভূমিও 
ইহার অনথতুতি। এই উপকূলভাগ প্রায় ১৬০০ কি. মি. দীর্ঘ। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
হইতে আরবগাগর পথন্ত ইহার গড় বিস্তার প্রায় ৪৫ 1ক,মি._-৬৪ কি. মি.। 

পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশ নর্মদার মোহনা হইতে গোয়া পর্যন্ত কঙ্কণ উপকূল, 
গোয়া হইতে কর্ণাটক পর্বস্ত কৰ্ণাটক উপকূল এবং কেরালার উপকৃলভাগ মালাবার 


পা ০২৩১-০০-৭২ 


পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি ২৯ 


উপকুঙ্গ নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ম্যান পর্বতে বাধা পায় ও এই 
অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় । বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৫০ সে. মি. হইতে 
৩০০ সে. মি |  বৃষিপাত প্রধানত জুন হইতে সেপ্টেম্বর এই চারি মাসে ঘটিয়! থাকে। 
মালাবার উপকূলে এপ্রিল মাসেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।  খুজরাটের উপকূল- 
ভাগ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং ভমিভাগ প্রায়শ অনুর্বর। মালাবার উপকূলে কোচিনের 


চিত্র ২.৪ : ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল। 

উপত্ুদ অঞ্চলে প্রায় ২০০০ কি. মি. আভ্যন্তরীণ জলপথ আছে। ইহা ভারতের মোট: 
আভ্যন্তরীণ জলপথের শতকর। ২০ ভাগ । এই উপকূলে ছোট ছোট খরোত! নদী 
পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উপকূলের বালিয়াড়িতে বাধা পাইয়া জলাভূমির 
সৃষ্টি করিয়াছে! এই সকল নদীঃমুখে তেমন উল্লেখযোগ্য ব-দ্বীপ গঠিত হয় নাই। 
এই অঞ্চলের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলা, গম, জোয়ার, 
বাজরা, ধান উৎপন্ন হয়। উত্তরাংশে তুলা ও দক্ষিণাংশে ধান প্রধান ফমল। মালাবার 
উপকূলে চুর নারিকেল ও সুপারি জন্মে । এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদের খুঃই অভাব। 
খরস্রোতা নদী হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। মালাবার উপকূলে প্রচুর 
মোনাজাইট পাওয়া যায়। ইহা হইতে আণবিক শক্তির উৎম ইউরেনিয়াম আহরণ 
করা হয়। 


৩৭ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য হইতে শাল, সেগুন, 
আবলুল, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ট ও বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। দক্ষিণাংশের 
উপকূলে প্রচুর রবার, মসলাদ্রব্য, আদ" মরিচ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
উপকূলভাগ সংকীর্ণ ও অতগ্ন হওয়ায় বন্দর গঠন ও পোতাশ্রয় নির্মাণের বিশেষ অস্থৃবিধা। 
স্বাভাবিক বন্দর হিসাবে বোম্বাই সর্বপ্রধান। ইহা ছাড়া গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের 
তীরে কাগুলাঁ, গোয়ায় মার্মাগাও ও কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর, কেরালার কোচিন ও 
ত্রিবান্দ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগা। গুজরাটের আমেদাবাদ ও মহারাষ্ট্রের বোম্বাই ভারতের 
বন্থশিক্পের প্রধান কেন্দ্র । এই অঞ্চলে জলপথ, সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ বিশেষ 
উন্নত এবং ভারতের অন্তান্য অঞ্চলের সহিত সহজ যোগাযোগ রহিয়াছে। সারা বৎসর 
আরব সাগরের অগভীর অংশে প্রচুর মৎস্ত ধরা হয়। মৎস্ত আহরণ ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট 
নানা শিল্পের প্রসারের ফলে এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী অধিবাসীদের জীবিকার সহজ 
স্থযোগ ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। কেরালাতে 
ভারতের সবাধিক ঘনবসতি দেখা যায়! এই অঞ্চলে বহু জনাকীর্ণ শহর ও বাণিজা- 
কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। 
ভারতের পূর্ব উপকূলভাগ দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তর-পূর্বে মহানদীর মোহনা 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত তামিলনাডু, অগ্ধ ও উড়িয়া। রাজ্যের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ১৫০০ কি. মি. এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ইহার গড় বিস্তার 
প্রায় ৮* কি. মি. হইতে ২৪০ কি. মি. ৷ ইহার দুইটি অংশ-_দক্ষিণে কন্তাকুমারিকা হইতে 
রূষণা নদীর মোহনা পর্যন্ত করমগুল বা কর্ণাট উপকুলএবং ক্ষণ নদীর মোহনা হইতে 
মহানদীর মোহনা পর্যন্ত নর্দার্ন সার্কাস বা! উড়িষ্যা উপকুল। এই উপকূলভাগ 
অনেকাংশে বালুকাময় এবং বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে 'বনুদুর পর্যন্ত প্রস্তরময়। এই 
উপকূলে চিন্ধা ও পুলিকট উল্লেখযোগ্য হৃদ। এই উপকুলভাগ প্রশস্ত ও ভূমি-ভাগের 
ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে হওয়ায় দাক্ষিণাত্য মালভূমি হইতে নির্গত প্রধান নদীগুলির 
মোহনায় ব-দ্বীপের স্ষ্ট্র হইয়াছে, যেমন মহানদী, গোদাবরী, কৃষখ, কাবেরী ব-দীপ। 
এই সকল বদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য কৃষি অঞ্চল। 
পশ্চিম উপকূলের ন্যায় এই উপকূলেও সামুদ্রিক প্রভাব বর্তমান। শীত গ্রীম্মে 
উত্তাপের তারতম্য কম। গ্রীম্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২০ সে.। দক্ষিণ-পশ্চিম 
'মৌনুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্ত দক্ষিণাংশে তামিলনাড়ুর উপকূলে 
প্রত্যাবর্তনকারী মৌস্থমী বাসর প্রভাবে শীতকালে বর্ধাকালের তুলনায় অধিক বৃষ্টপাত 
হয়। বাঁযিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০ সে. মি. ৷ উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 
১৫০ সে. মি. ৷ মাদ্রাজ অপেক্ষা পুরীতে বৎসরে প্রায় ২১৪ সে. মি. বেশি বৃষ্টিপাত 
 শ্ঘটে। এই উপকূলভাগ .পলিগঠিত ও ব-দ্বীপ পলি-সমৃদ্ধ হওয়ায় ধানচাষের বিশেষ 


পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি ৩১ 
উপযোগী। সমগ্র পূর্ব তটভূমির প্রায় ৫* হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ধানচাষ 
হইয়া থাকে । মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে ধান ও পাট, গোঁদাবরী ব-দ্বীপে ধান ও ফলের 
চাষ প্রধান । কুষণ ও কাবেরা ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য 
অপংখ্য সেচখালের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয় এবং প্রচুর ধান ও তুলা উৎপাদন 
করা হর। উন্নত প্রণালীতে জলসেচের ব্যবস্থ। ভারতে কাবেরী ব-দ্বীপেই প্রথম করা 
হয়। কাবেরী ব-দ্বীপ এক সময় দীক্ষিণাত্যের শস্তাভাণ্ডার বলিয়া পরিচিত ছিল। ধান, 
পাট, তুলা ও ফলের চাষ ছাড়া পূর্ব উপকূলের এই সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে গম, ভুট্টা, জোয়ার, 
বাজরা, ইক্ষু, চীনাবাদাম, তামাক প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। 

পূরবঘাট পর্বতের পাদদেশে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, 
সিঙ্কোনা প্রভৃতি বনজ সম্পদ প্রচুর আহরণ করা হয়। তীরভূমিতে নারিকেল ও স্থপারিও 
প্রচুর জন্মে পূর্ব উপকূলভাগের সমুদ্রাঞ্চল ও হুদ ভারতের উল্লেখযোগ্য মৎস্ত আহরণকেন্দর। 
চিন্তা হৃদ হইতে প্রচুর গলদ! |চংড়ি ধর! হয় এবং বিদেশে চালান “দওয়া হয়। তীরভূমি 
ভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক বন্দর গঠনের বিশেষ অন্ৃবিধা। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য 
বন্দরের মধ্যে একমাত্র অন্ধ প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় আছে। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র বিশাখাপত্তনমে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বর্তমানে 
এখানে একটি লৌহ-ইস্পাত কেন্ত নির্মাণ করা হইতেছে । করমগুল উপকূলের প্রধান বন্দর 
মাদ্রাজ কৃত্রিম বন্দর। উড়িয্া উপকূলে নবগঠিত পারাছীপ বন্দর হইতে জাপানে 
লৌহ-আকরিক রপ্তানি কর! হয়। তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী অন্যান্ট ছোট 
বন্দর। পুরী, ওয়ালটেয়ার, বিজয়ওয়াদা স্বাস্থাকর স্থান। কটক, মাদ্রাজ বিখ্যাত 
বন্তুশিল্পকেন্্র। কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সকল কারণে এ 
অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। 

[প্রশ্ন : (১) পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কত? (২) পূর্ব উপকূলের 
উল্লেখযোগ্য ব-দ্বীপ কি কি? (৩) পশ্চিম উপকূলে ব-দ্বীপ না থাকার কারণ কি? 
(৪) কেরালা'র উপহ্দ কি? (৫) চিন্ধা কি ও কি জন্য বিখ্যাত? (৬) পূর্ব ও পশ্চিম 
উপকূলের ৬টি করিয়া উল্লেখযোগ্য বন্দরের নাম কর। (৭) ভৌগোলিক কারণ দেখাও-_ 
(ক) পশ্চিম উপকূলে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটে। (খ) কাবেরী ব-দ্বীপকে দক্ষিণ ভারতের 
শস্তভাণ্ডার বল! হয়? তামিলনাড়ু উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টি হয়। (খ) কেরালা 
ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতি অঞ্চল? (৮) পশ্চিম উপকূলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ 
দাও। (৯) ভারতের উপকূলভাগের মত্ত শিল্পের বিবরণ দাও । (১০) ভারতের একটি 
রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ ও উভয় উপকূলের প্রধান প্রধান বন্দর 
দেখাও।] 


(ঙ) দ্বীপভূমি (15143 ) 8 ভারতের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত 


We 


৩২ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


আন্দামান-নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম উপকূলে আরবসাগরে অবস্থিত 
লাক্ষাদ্বীপ, আমিনিদিভি দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ ( আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ 
অধুন! একত্রে লাক্ষা দ্বীপ নামে অভিহিত ) লইয়া ভারতের উপকূলীয় দ্বীপভূমি গঠিত। 
শাসনতান্ত্িক বিষয়ে দ্বীপভূমি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধান। সর্বমোট ২৪৭টি 
ছোট-বড় দ্বীপ লইয়া ভারতের দ্বীপভূমি গঠিত। 

ভারতের দ্বীপভূমিকে নিয়লিখিত প্রধান কয়েকটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে-বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ_ ক) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ_উত্তর, মধ্য ও 
দক্ষিণ আন্দামান। (খ) নিকোবর দ্বীপপুঞ্র_উত্তর, মপা ও দক্ষিণ নিকোবর। 
আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ_-ক) আমিনদিভি, ।খ। লাক্ষাদ্বীপ, (গ। মিনিকয়। 

আন্দামান ও নিকৌবর দ্বীপপুঞ্জ ২২২টি দ্বীপ লইয় গঠিত আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৮,২৯৩ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা ১৮৮ লক্ষ । 
গ্রেট আন্দামান, লিট ল্‌ আন্দামান, বারাটং, রাটল্যাণ্ লং আইল্যাণ্ড আন্দামান দ্বীপসমষ্টর 
অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ এবং চউড়া, পুলোমিলো, নানকৌরী, কার নিকোবর, গ্রেট নিকোবর 
ইত্যাদি নিকোবর দ্বীপসমষ্টির প্রধান দ্বীপ । বিভিন্ন অংশে গঠিত উচ্চ পাহাড় ও বালুকা 
মিখিত সমতল ভূভাগ ই অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য । 

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে বৎসরে ৩০০ সে. মি.-এর অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে। বারিক গড় উত্তাপ প্রায় ৩০* সে. ৷ নিয় মধ্যাঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী এবং পর্বত 
গাত্রে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বিদ্বমান। শাল, সেগুন, চাপ, হলুদ, শিরিষ 
প্রভৃতি কাষ্ট এই অঞ্চলের প্রধান বনজ সম্পদ। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে ধান, ডাল, 
নারিকেল্সট মসলা, কল। ও বিভিন্ন ফল প্রধান। রবার ও তালতেলের 
আবাদ শুরু হইয়াছে। বার্ণানালাচীনাতাপ্পু নারিকেল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। 

আন্দামান অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নেগ্রিটো! জাতীয় এবং নিকোবর দ্বীপাঞ্চলের 
অধিবাসীরা প্রধানত মোঙগল জাতীয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্ত, পাঞ্জাবী, 
তামিল প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। বৃটিশ যুগে আন্দামান 
ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বীপাস্তরভূমি ও বন্দীশিবির। আন্দামানের সেলুলার জেল 
ছিল কুখ্যাত। বর্তমানে ইহার পরিবর্তন হইয়াছে। সভ্যতা-ব্ভিত এই অঞ্চলের আদিম 
অধিবাসী সোম্পেন, ভাণ্ট+ মোপলা, ওন্সে প্রভৃতি আজিও শিকার, ফলনূল 


"_ আহরণ প্রভৃতির সাহায্যে আদিম জীবনধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 


শিক্ষা, ও সভ্যত! প্রমারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। পোর্টব্রেয়ার 
আন্দামানের রাজধানী। এইখানের এলফিনস্টেনলি হারাবার বিখ্যাত পোতাশ্রয়। 
কলিকাতা! হইতে ইচার দুরত্ব ১২৪৮ কি. মি.। 

লাক্ষাবীপ-আমিনদিভি-মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ পশ্চিম উপকূলের কেরালা রাজ্যের 


উত্তর ভারতের নদ-নদী ৩৩ 


কোবিকৌড হইতে মাত্র ১০৮৮ কি. মি. দুরে অবস্থিত। এই দ্বীপের আয়তন ৩২ 
বর্গ কি. মি. ও লোকসংখ্যা ৪৪,০০০ | এই অঞ্চলের অধিকাংশ ছীপই প্রবাল দ্বার! গঠিত ও 
| জনবসতি হইতে বজিত। আমিনি, চেতলাত, কিওয়াণ, কাদামথ, কালপেনি, 
কাভারভি, মিনিকয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। কাভারত্তি এই, অঞ্চলের প্রধান 
কার্ধলয়। 

মৌসুমী বায়ু এইস্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নারিকেল, 
নানাজাতীয় ফল প্রধান। কিছু জোয়ার, বাজর। জাতীয় দানাশন্ত ছাড়া এই অঞ্চলে 
ধান ও গমের চাষ আদৌ হয় না। মূল ভূ-খণ্ড হইতে খাদ্য আমদানি করা হয়। ধান 
চাষের জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। মত্ত, প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ 
আহরণ অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। নারিকেল দড়ি তৈয়ারীর কারখানাই এই 
অঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ শিল্প। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে আন্দামানীদিগের তুলনায় এই 
অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিক অগ্রসর। মালবার উপকূলের মোপল! ait অধিবাসীর 
সংখ্যাই এই অঞ্চলে সর্বাধিক। 


প্রশ্ন: (১) ভারতের দ্বীপভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। (২) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
প্রধান অর্থ নৈতিক সম্পদ কি কি? (৩) সেলুলার জেল কো্লায় ছিল এবং কোন্‌ 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইত? (৪) বার্জাশাল! চীনাতাপু কিজন্ত বিখ্যাত? (৫) 
আন্দামানের রাজধানী ও প্রধান পোতাশ্রয় কোথায় ? (৬) আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের 
সংগঠন কি? (৭) লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদির সদর কার্ধালয় কোথায় ? ] 


| ভারতের নদ-নদী ( Rivers of India ) 
ভারতের উত্তরাংশের স্থউচ্চ হিমালয় পর্বত এবং মধ্যভাগের বিদ্ধ, সাতপুরা, yt 
॥' প্রভৃতি পৰতঞ্রেণীকে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকা ধরিয়া 
| ভারতের নদ-নদীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (ক) উত্তর ভারতের নদ-নদী 
এবং (খ) দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী । 
উত্তর ভারতের নদ-নদী- উত্তর ভারতের নদ-নদীর অধিকাংশই হিমালয়ের উচ্চ: 
অঞ্চলের কোন হদ বা হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া! ভূমিভাগের ঢাল অন্থ্যায়ী দক্ষিণ- 
পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়িয়াছে। মধ্যবর্তী 
বিন্ধা, কাইমুর, মাইকাল পর্বত অঞ্চল হইতে উৎপন্ন কয়েকটি নদী--শোন, চম্বল ইত্যাদি ৯ 
উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়! উত্তর ভারতের সমভূমির প্রধান নদী গঙ্ধাঁযমূনার সহিত 
মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ে উৎপন্ন নদ-নদী বরফগলা! জলে পুষ্ট বলিয়! সারাবৎসরই প্রায় 
বহমান থাকে। ইহা ছাড়া দীর্ঘ সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়। এই সকল 
নদী কম খরস্রোতা! হয় এবং দীর্ঘ পথ নাব্য থাকে। উত্তর ভারতের নদীসমুহকে 
৩[২য়] 
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(ক) "বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদীঃএবং (খ) আরব সাগরে পতিত নদ-নদী 
__এই দুইটি বিভাগে ভাগ করা যায়। 

(ক) বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদীর মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের উপনদী- 
সমূহই প্রধান ৷ গঙ্গ1__হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা উত্তর-প্রদেশ 
ও বিহার অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং মুশিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের 
নিকট পদ্মা ও ভাগীরথা নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ভাগীরথী পশ্চিম- 
বঙ্গের সমগ্র দক্ষিণ অংশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পদ্মা বাংলাদেশের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গঙ্গার গতিপথে দক্ষিণতীরে 
মুনা, শোন, দামোদর, অজয়, ময়ুরাক্ষী, রূপনারায়ণ কংসাবতী প্রভৃতি 
উপনদী মিলিত জইয়াছে। বামতীরে হিমালয় হইতে নির্গত নদীগুল্রি মধ্যে রামগল্গা, 
গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী ইত্যাদি উপনদী যুক্ত হইয়াছে। গঙ্গার 
প্রধান উপনদী যমুন। হিমালয়ের যমুনোত্রী হিমবাহ হইতে সৃষ্টি হইয়া উত্তরপ্রদেশে 
এলাহাবাদের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণের উচ্চ ভূ-ভাগ হইতে 
নির্গত চন্ঘল, কান, বেতোয়া, ধাসান প্রভৃতি যমুনার প্রধান উপনদী। দামোদর, 
অভয়, ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি দক্ষিণের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবঙ্গে 
ভাগীরথীতে পড়িয়াছে । গঙ্গার অববাহিকা ভারতের উর্বরতম কৃষি অঞ্চল এবং গঙ্গার 
পলিগঠিত বন্ীপ, যুক্তভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম 
ব-দ্বীপ ৷ - উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা ২১৪** কি. মি. দীর্ঘ এবং মোহনা হইতে 
ইহার প্রায় ১১৬০* কি.মি. নাব্য। গঙ্গার তীরে হুরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, 
বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর, কলিকাতা বিখ্যাত শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। 
কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও বন্দর। যমুনার তীরে ভারতের রাজধানী দিল্লী ও 
বিখ্যাত শহর আগ্রাঃএবং গোমতী তীরে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষে) অবস্থিত। 

্রন্পুত্র__হিমালয়ের মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বত মালভূমি অতিক্রম 
. করিয়া ব্রহ্মপুত্র আসামের সদ্দিয়ার নিকটে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতে ইহার 
নাম জাংপো।। ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমগ্র আসামের মধ্য দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া পরে দক্ষিণ দিকে 
ঘুরিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে 
পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে উপনদীসমৃহের মধ্যে সুবর্ণ শিড়ি, মানস, তোরসা, 
তিস্তা, করতোয়া প্রধান এবং বাম তীরের উপনদীসমৃহের মধ্যে তিহং, তিবং, 
লোহিত, ধানসিড়ি উল্লেখযোগ্য৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্রায় ২,৬৮৮ কি.মি. দীর্ঘ। মোহনা হইতে 
ইহার মাত্র ১,২৮০ কি.মি..নাব্য ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও ইহার উপনদীসমূহই সর্বাপেক্ষা বেশী 
জল বহন করিয়া থাকে । অতিরিক্ত পলি বহনের ফলে ব্রহ্মপুত্র খুবই অগভীর এবং আসাম 
অঞ্চলে প্রতি বৎসরই নিয়মিত বন্যা হয়। ব্রহ্মপুত্রের পলিগঠিত মাজুলী; পৃথিবীর 
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সর্ববৃহৎ নদী-গঠিত ব-দ্বীপ । ডিব্ৰুগড়, তেজপুর, গৌহা'টি, গোয়াসপাড়া। 
ধুবড়ী প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য শহর ও ব্যবসাবাণিজ্য কেন্্র। 
তিস্তার তীরে জলপাইগুড়ি এবং তোরসার তীরে কোচবিহার উল্লেখযোগ্য 
জেলাশহর । 

(খ) সিন্ধু-আরব সাগরে পতিত নদ-নদীসমূহের মধ্যে সিন্ধু ও ইহার উপনদী শতদ্ঞ 
প্রধান। হিমালয়ের মানস সরোবরের নিকটবর্তী কয়েকটি প্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
কাশ্মীর হিমালয়ে গভীর গিরিখাত স্থষ্টি করিয়া পাকিস্তানের মধ্য দিয়া সিন্ধু আরব সাগরে 
পতিত হইয়াছে । শতদ্রঃ ও তাহার উপনদী ঝিলাম এবং চক্্রভাগ|, ইরাবতী ও 
বিপাশ। সিন্ধুর প্রধান উপনদী। শত্রু নদীর উপর ভারতের বিখ্যাত ভাকর! 
বাঁধ ও নাঙ্গাল বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে । ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে 
সিন্ধু ও শতদ্র নদীর গুরুত্ব অপরিসীম | 

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী-_দক্ষিণ ভারতের উত্তরের উচ্চ ভূ-ভাগ এবং পশ্চিমে 
সহ্যাদি পর্বতমাল। এই অঞ্চলের. প্রধান জলবিভাজিকা। স্থৃতরাং দক্ষিণ ভারতের নদ- 
3॥.. ভুইটি ভাগে ভাগ করা যায়_ক) বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদী এবং (খ) 
আরব সাগরে পতিত নদ-নদী । সম্বৎসর এই সকল নদীতে জল থাকে না। বর্ষাকালে 
এই সকল নদীতে ঢল নামে ও নদীগুলি খুবই খরস্রোতা হয়। দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর 
মধ্যে উত্তরাংশে নর্মদা, তান্তী, মহানদী, গোদীবরী এবং দক্ষিণাংশে কৃষ্ণ 
কাবেরী উল্লেখযোগ্য । 

আরব সাগরে পতিত নদ-নদী--(১) নর্মদা মধ্যভারতের অমরকণ্টক পর্বত 
হইতে স্থষ্ট হইয়া জব্বলপুরের মার্বেল শিলান্তর অতিক্রম [করিয়া আরবসাগর সন্নিহিত 
ক্যান্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। (২) তাণ্তী_ মধ্যভারতের মহাদেব পাহাড়ের 
পশ্চিম ঢালে উৎপন্ন হইয়া ক্যান্ধে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। আরব সাগরে পতিত 
অগ্যান্ত নদীর মধ্যে মাজী, সবরমতী, লুনী, পেরিয়ার ও চন্দ্রগিরি উল্লেখযোগ্য । 

বঙ্গোপসাগরে পতিত নদী-(১) মহানদী-_মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার 
সিজাওয়। :উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ছত্রিশগড় উপত্যকা পার হইয়া উড়্িঘা রাজ্যের 
পূৰ্বপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার মোহনায় একটি ব-্বীপ রহিয়াছে। কটক 
ও সন্বলপুর মহানদীর তীরবর্তী প্রধান শহর। (২) গৌদাবরা-__দক্ষিণ ভারতের 
গঙ্গ ও ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী গোদাবরী পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলের ত্রন্বক পাহাড় 
হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের ভিতর দিয়া বঙ্গোপসাগরে. পড়িয়াছে। 
প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী ও মঞ্জীর1 ইহার প্রধান উপনদী। গোদাবরীর মোহনায় একটি 
বিরাট ব-দ্বীপ হৃষ্ট হইয়াছে। রাঁজমহেক্দ্রী ইহার তীরে উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর। (৩) 
কুষ্ণা_পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী মহারাষ্ট্র ও অক্প্রদেশের মধ্য দিয়! 
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বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ভীমা, তুঙ্গভদ্রা, মালপ্রভা ও ঘটগ্রুভ। ইহার 
প্রধান উপনদীঃ। কৃষ্ণার তীরে সাতারা ও বেজোয়াদা উল্লেখযোগ্য শহর। (৪) কাবেরী 
কৰ্ণাটক রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া তামিলনাড়ু, অতিক্রম করিয়া কাবেরী নদী বঙ্গোপসাগরে 
পড়িয়াছে। ইহার গতিপথে শিবসমুদ্রম উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত। হিমবত্তী, 
বেদবতী, ভবানী, কোলেরুণ প্রভৃতি ইহার উপনদী। কর্ণাটকে কাবেরী নদীর উপর 
কৃষ্ণরাজ বাধ এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে মেট্র,র বাধ নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
ও জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


দাক্ষিণাত্যের পূর্ববাহিনী উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নদীর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ পেনার 


ও ভাইগাই বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 


উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর তুলনা 


South India—a comparison ) : 


উত্তর ভারতের নদ-নদী 


1১). সুউচ্চ হিমালয়ের তুযারগলা 
জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসর জল থাকে। 


(২) বিস্তীর্ণ সমভূমির “উপর দিয়া 
প্রবাহিত বলিয়া পার্বত্য রূপ, সমভূমি রূপ 
ও ব-দ্বীপ রূপ, তিনটি রূপই বর্তমান। দীর্ঘ 
অমভূমি অতিক্রম করে বলিয়া স্রোতবেগ 
স্তিমিত হইয়া আসে । ফলে মোহনায় 
ব-দ্বীপ গড়িয়া ওঠে। 


(৩). নদীখাত অপেক্ষাকৃত ।অগভীর 
কিন্তু প্রশস্ত। ফলে সারা বৎসর জল 
থাকে ও নৌবহনযোগ্য এবং বাণিজ্যিক 
পরিবহণের সহায়ক । জল : ষেচেরও 
স্রিধা হয়। 


( Rivers of North and 


| দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী 
২৯4 ALARA 
(১) অস্চ্চ পর্বতগাত্র হইতে উৎপন্ন 


বলিয়া একমাত্র বৃষ্টির জলেই পুষ্ট । এই 
সকল নদ-নদীতে সারা বৎসর জল থাকে 
না। নাতে শীর্ণকায়! এবং বর্ষায় কৃলপ্লাবনী 
ইহাদের রূপ । 

(২) মালভূমির উপর দিয়! প্রবাহিত 
নদীর তিনটি গতি বা রূপ প্রায়ই থাকে না। 
সংকীর্ণ অমভূমির উপর দিয়া প্রবল বেগে 


সমুদ্রে পড়ে বলিয়া মোহনায় ব-দ্বীপ তৈরী 
য়হ না। মহানদী ও গোদাবরী প্রশস্ত ও 
ক্রমঢালু পুর্ব উপকূল অতিক্রম করিবার জন্য 
মোহনায় বিরাট ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। 

(৩) বর্ষাকালে খুবই খরস্রোতা এবং 
অন্ত সময়ে প্রায় শুফ। ফলে নৌ-চলাচলের 
অযোগ্য ও বাণিজ্যিক পরিবহনে সহায়ক 
নহে। [সেচের স্থবিধা কম। কঠিন 
শিলাভূমির: উপর দিয়! প্রবাহিত বলিয়া 
নদীখাত খুব গভীর হয় না। 


ভারতের অর্থ নৈতিক কার্যাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব ৩৭ 


উত্তর ভারতের নদ'নদী |. দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী 
(৪) নদীর স্রোতবেগ কম ও. গতিপথে (৪8) নদীগুলি খরলোতা৷ ও স্থানে 


উচ্চ জলপ্রপাত ইত্যাদি না৷ থাকায় জল- | স্থানে জলপ্রপাত থাকায় জলবিদ্যুৎ 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্থবিধা। পার্বত্য | উৎপাদনের উপযোগী । 
অংশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা বর্তমান । 

(৫) নদীগুলি নবীন ও প্রচুর পলি (৫) বয়সে প্রাচীন এবং কঠিন শিলাময় 
বহন করে বলিয়া মাঝে মাঝে গতি | ভূ-ভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত বহিয়া 
পরিবর্তন করে। গতিপথ নির্দিষ্ট । 

(৬) ন্দীগুলি মোটামুটি দীৰ্ঘ এবং (৬). নদীগুলি তেমন দীর্ঘ নহে এবং 
তীরে বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র'| তীরে উল্লেখযোগ্য শহরের সংখ্যাও কম। 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 


[ প্রশ্ন: (১) ভারতের নদ-নদীর শ্রেণীবিভাগ কর | (২) গঙ্গানদীর উপনদী ও 
শাখানদাসমূহের নাম লিখ । (৩) দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কি? (8) 
দক্ষিণ ভারতের গলা কোন্‌ নদীকে বলা হয়? (৫) দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদ-নদীগুলির 
নাম লিখ এবং (৬). শল্তাগার কোন্‌ অঞ্চলকে বলা হইত? (৭) গজানদীর তীরে 
অবস্থিত প্রধান কয়েকটি শহরের এবং (৮). ক্ু্ণা ও গোদাবরীর কয়েকটি উপনদীর 
নাম লিখ । ] 


ভারতের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব 
( Influence of Rivers on the Economic Activities ) 

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও গোদাবরী নদীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
দানে গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীমাতৃক দেশ ভারতের জনজীবনে ও তাহাদের;অর্থ নৈতিক 
কার্ধধারায় নদ-নদীর দান অপরিসীম। ভারতের নঢী-ব্যবস্থাকে দুইটি প্রধান ধারায় 
ভাগ করা যায়, যথা--উত্তর ভারতের নদী ব্যবস্থা এবং দক্ষিণ ভারতের নদী 
ব্যবস্থা ॥ উত্তর ভারতের নদ-নদণগুলির মধ্যে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি 
নদ-নদী ও ইহাদের অসংখ্য উপনদা হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বপিয়া ইহারা সারা. 
বৎসর বরফগলা জলে পুষ্ট থাকে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, 
কষ, কাবেরী, পেরিয়ার প্রভৃতি নদী ও ইহাদের উপনদীসমূহ দাক্ষিণাত্যের নাতি-উচ্চ 
পৰ্বত বা মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সকল নদীতে সারাবৎসর পর্যাপ্ত জল 
থাকে না। ইহারা বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় পুষ্ট। বর্ষাকালে ইহারা কুলপ্লাবিনী কিন্ত 
শীতে শীর্ণকায়। । ভূপপ্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি অধিক খরন্সোতা। 
উত্তর ভারতের নদীগুলি একমাত্র পাবত্য প্রবাহে খরক্রোতা। নিয়ে ভারতের নদ-নদীর 
বহুমুখী প্রভাব আলোচনা;ক্র হইল । 


৩ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ b 
(১) সমভূমি ও ব-দ্বীপ গঠন--উত্তর ভারতের বিশাল গমভূমি--সিন্ধু-গাঙ্গেয় 


সমভূমি--সিন্ধু-গঙ্গ/ ও ইহাদের উপনদীসমূহ দ্বারা পরিবাহিত বালি, কাকর ও পলি দ্বারা: 
গঠিত। এই সমভূমি অঞ্চলই ভারতের আধ সভ্যতার গীঠস্থান এবং আধুনিক যুগে 
ভারতের সর্বাপেক্ষা উন্নত কৃষি অঞ্চল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসামের বিস্তীর্ণ সমভূমি 


অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও ইহাদের উপনদী দ্বারা গঠিত। গল্গানদীর মোহনায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ 
ও বর্তমান বাংলাদেশ গঙ্গার দানে গঠিত বিশাল ব-দ্বীপ । 

(২) বিপুল জলসম্পদ ও কৃষি-_-ভারতে মৌনুমী বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় 
৭৪ ভাগ বর্ষাকালে, ১* ভাগ গ্রীষ্মকালে, ১৩ ভাগ শরৎকালে এবং ৩ ভাগ শীতকালে 
ঘটিয়া থাকে। বৃষ্টিহীন খাতুতে চাষবাসের প্রয়োজনে বর্ষার এই বিপুল জল সঞ্চয়খালের 
সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া! হয় এবং সেচের ব্যবস্থা করা হয়। নদীর খাতে বাধ 
নির্মাণ করিয়া জলাধার স্ষ্টির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করিবার ফলে ভারতে কৃষির বিশেষ 
উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। 

(৩) মৎস্তচাষ, নৌ-পরিবহন ইত্যাদির স্থুবিধ|--ভারতের নদীগুলি মোহনা 
হইতে বহুদূর অত্যস্তর পর্যস্ত নাব্য। ফলে নদীর তীরে তীরে অনেক উন্নত বন্দর ও 
বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। জলসেচ, পরিবহন ব্যতীত মস্ত আহরণ ও পর্যটনেও 
ইহাদের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। গঙ্গার তীরে কলিকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ, পাটনা, 
যমুনার তীরে দিল্লী, নর্মদার তীরে জব্বলপুর, ব্রহ্মপুত্রের তীরে গোঁহাটি, 
সবরমতীর তীরে আহমেদাবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শিল্প বাণিজ্যকেন্দর। 

(8 বহুমুখী নদী-পরিকল্পন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন _ ভারতে 
কয়ল! সর্বত্র পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কয়লার একাস্ত অভাবহেতু 
এই অঞ্চলে খরস্রোতা নদীর প্রবাহকে কাজে লাগাইয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
করা হয়। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পের প্রসার 
ঘটান সম্ভব হুইয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর, 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নদীর জলের হৃষট ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 
রূপায়িত হইয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্র, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ইত্যাদি নানা- 
বিধ উদ্দেশ্যে গঠিত এই পরিকল্পনা ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
সুচনা করিয়াছে। উত্তর ভারতে ভাকরা-নালাল পরিকল্পনা পাঞজাব-হরিয়ানা-রাজস্থান 
অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের প্রসার ঘটাইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা বিহার ও পশ্চিমবক্ষে 
ককষির উন্নতিতেঠুবিশেষ সহায়ক হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে কয়না, কাকরাপাড়া পরিকল্পনা, 
দক্ষিণ ভারতে নাগা নসাগর প্রকল্প, তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প এবং মধ্যভারতে চম্বল পরিকল্পনা 
ইত্যাদি স্থানীয় অর্থনীতির আমুল পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। 

() নদী-অববাহিকায় কৃষির উন্নতি-_কুবিকার্থ পরিচালনায় মৃত্তিকার 


্‌ 
্‌ 


? 


ভারতের জলবায়ু ও ইহার প্রভাব ৩৯ 


গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদী- 
অববাহিকা অঞ্চসগুলি নদীবাহিত পলি-গঠিত সমভূমি ৷ এই পলি-গঠিত সমভূমি অঞ্চলে 
ভারতের সর্বাধিক ধান, গম, পাট, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । গোদাবরী 
অববাহিকা অঞ্চলকে কৃষিজ সম্পদের জন্য দাক্ষিণাত্যের শশ্তভাগার বলা হয়। ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকা গঙ্গার ব-দ্বীপ পশ্চিমবঙ্গ কুষিকার্ষে বিশেষ উন্নত। 

(৬) শিল্প ও শহরের অবস্থান_জলপথে পরিবহন সর্বাপেক্ষা হুলভ। 
এই কারণে পরিবহনের সুবিধার জন্য নানাবিধ শিল্প নদীর তীরে গড়িয়া উঠে। কলিকাতা, 
আহমেদাবাদ, কানপুর প্রভৃতি শিল্প, শহর নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প 
কারখানায় প্রচুর জলের প্রয়োজন । ন্দীঃহইতেই এই জল সংগ্রহ কর! হয়। আধুনিক 
যুগে সকল শহরেই নদী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া পরিক্রুত করিয়! অধিবাসীদের 
ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। ইহার জন্য বিরাট পানীয় জল প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। 


[প্রশ্ন : ভারতের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব বর্ণনা কর।] 


জলবায়ু ও ইহার প্রভাব 


( Climate and its influence ) 


ভাঁরত উত্তর গোলার্ধে বিষুব রেখা সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত । কর্কটক্রান্তি রেখা 
ইহাকে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমদ্বিখপ্ডিত করিয়াছে। ফলে, উত্তর ভারতের জলবায়ু নাতি- 
শীতোষ্ণ মণ্ডলীয় এবং দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলীয় হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু 
ভারতের উত্তরে স্থউচ্চ হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্র থাকায় ইহার কিছু 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় এবং এই ব্যতিক্রমই ভারতীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। ভূমিভাগের 
উচ্চতা ও সমুদ্র-সান্িধ্যহেতু দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু মৃদ্ভতাবাপরন। আবার উত্তরে 
উচ্চ হিমালয় পর্বতের অবস্থান হেতু উত্তর মেরু অঞ্চলের শীতল বাতাস সরাসরি 
ভরিতের সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে উত্তর ভারতের জলবায়ু 
ওঁ একই অক্ষাংশে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উষ্ণতর। কর্কটক্রান্তি 
রেখ! হইতে উত্তরে ক্রমশ উত্তাপের আধিক্য দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমাংশে 
রাজস্থান মরু অঞ্চলে উত্তাপ সর্বাধিক। বৃষ্টিপাতের আধিক্যের ফলেও বহু অঞ্চলের 
উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম হয়। ভূমির উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দুরত্ব, পর্বতের 
অবস্থান ইত্যাদির ফলে ভারতে জলবায়ুর বৈচিত্র্য দেখা যাঁয়। 

ভারত মৌন্থুমী জলবায়ুর দেশ । “মৌনুম” শব্দের অর্থ খতু । বৎসরে এক বিশেষ সময়ে 
আগত বায়-প্রবাহ দেশের সামগ্রিক জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই ইহাকে মৌসুমী 
জলবায়ু বলা হয়। ভারতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তাপ, বাফ়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত 


৪০ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


ইত্যাদির তারতম্য খুবই স্পষ্ট | এই কারণে ভারতের জলবায়ুকে চারটি প্রধান ঝতুদ 
পর্যায়ে ভাগ করা! হয়। যেমন -_ } 

প্রীপ্মকীল-_( মার্চমে ) ২১শে মার্চের পর হইতে স্বর্যের উত্তরায়ণের ফলে ভারত 
তথা সমগ্র মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে একটি নিয়চাপের স্থষ্ট হইতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের 
উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বাতাস ধীরে ধীরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। রাজস্থানের মরু 
অঞ্চলে এই সময় উত্তাপ প্রায় ৪৮" সে. এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের উত্তাপ প্রায় 
৪০ সে. হয়। দুপুরে প্রচণ্ড উত্তপ্ত ‘লু' প্রবাহিত হয় এবং প্রায়ই বিকালের 
দিকে বৃষ্টহীন ‘ধুলি বড়’ হয়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে এ ধূলি 'ঝড়কে আথ 
বলে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও তামিলনাডু অঞ্চলে এই ঝড়ের সহিত সামান্ত 
বৃষ্টিপাতও হয়। ইহার ফলে দিনের তাপমাত্রা হাস পায়। ওঁ বৃষ্টিপাত ধান, আম ও 
কফি উৎপাদনের সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গে এই ঝড়কে কালবৈশাখী, আসামে ধান্য- 
বর্ষণ, তামিলনাড়ুতে আজ-বর্ষণ ও নীলগিরি অঞ্চলে কফি-বর্ষণ বলা হয়। এই 
সময় পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। উত্তর ভারতের শ্রীনগর, 
সিমলা, দাজিলিং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলের উতকামণ্ডে তাপমাত্রা ১৪৭ সে. 
হইতে ১৬’ সে. এর মধ্যে থাকে। 

বর্ষাকাল ( জুন-সেপ্টেম্বর ) এই সময় সর্বত্র প্রচণ্ড উত্তাপ ও ব্যাপক বৃষ্টিপাত লক্ষ্য 
করা যায়। ২১শে জুন সর্ষের উত্তরায়ণ শেষ হয়। ফলে ভারত ও মধ্য |এশিয়া অঞ্চলে 
যে বিরাট-নিয্নচাপের স্থষ্ট হয় উহার দিকে দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে প্রবল 
বেগে বাঁতাস বহিতে থাকে। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু । প্রচুর জলকণাবাহী 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু ভারতে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রবেশ .করে__একটি আরব 
সাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত আরবীয় শাখা এবং অপরটি বঙ্গোপসাগরের উপর দিয় 
আগত বঙ্গোপসাগরীয় শাখা । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থমী বায়ুর আরবীয় শাখা পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালায় বাধা পাইয়া! কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রায় ২৫০ সে. মি. হইতে ৩০০ 
সে. মি বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকের বৃষটচ্ছায়া অঞ্চলে পূর্ব 
মহারাষ্ট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে ৭* সে. মি. হইতে ৮০ সে. মি, 
বৃষ্টপাত ঘটায়। উত্তরাঞ্চগে বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বতের পাদদেশে নর্মদা ও তাঞ্ধী 
অনবাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। এই আরবীয় শাখা যত উত্তরে অগ্রসর হয় ততই 
বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে । রাজস্থানের আরাবল্লী অঞ্চলে সামান্য বুষ্টপাত ৫০ সে. মি. হইতে 
৬* সে. মি হইলেও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ২০ সে. মি. । 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর জলীয় বাপ্পপূর্ণ বঙ্গোপসাগরীয় শাখা! উত্তর-পুর্ 
হিমালয়ে বাধা পাইয়া উত্তর-পূবাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ৩০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত ঘটায়। 
খাসিয়া্থিয়ার দক্ষিণ ঢালে মৌসিনরাম ও চেরাপুক্জি অঞ্চলে বাধিক বৃষ্টিপাতের 


+* ভারতের জলবায়ু ও ইহার প্রভাব 8১ 
গড় প্রায় ১,৩,* সে.মি. ৷ বিশ্বে আর কোথাও এত অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এই শাখা 
কু: উচ্চ হিমালয় অতিক্রম করিতে পারে ন; বলিয়া ক্রমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং 
কমহাসমান হারে গালেয় পশ্চিমবঙ্গে ( ১৫০ সে. মি. হইতে ২০০ সে. মি), বিহারে 


নদ: 
ভ্যল্গ বাউিগাড(০৭.7ি-এর কম) 


চিত্র ২.৫; ভারতের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত অঞ্চল। 1 
। ১০০ সে. মি, হইতে১৫০ সে. মি. ), উত্তরপ্রদেশে ( ৭৫সে. মি. হইতে :১৭ সে. মি 
বৃষ্টিপাত ঘটায়। দিল্লীর নিকট এই শাখা আরব সাগরীয় শাখার সহিত মিলিত হইয়া 
উত্তরে কাশ্মীর অঞ্চলে প্রবেশ করে। তখন ইহা প্রায় বৃষটিহীন হইয়া পড়ে।, ভারতের এই 
বৃষ্টিপাতই সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য৷ ইহার প্রভাবে ভারতের প্রধান প্রধান শত নেম 
ধান, পাট, ইন্ষু, তুলা! প্রভৃতির চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। মোটকথা ভারতের কৃষি 
অর্থনীতি এই বুষ্টপাতের উপর সবাংশে নির্ভরশীল । (টা 
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৪২ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


শরৎকাল ( সেপ্টেম্বরনভেম্বর )__২৩শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে সুর্যের দক্ষিণায়নের 
সহিত বায়ুর চাপ-বলয়গুলিও স্থান পরিবর্তন করে। দক্ষিণ গোলার্ধে নিয়চাপ বৃদ্ধির 
সহিত ভারতে মধ্য এশিয়ার উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বাতাস ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হয়। ইহাকে অপক্ছয়মাণ মৌন্থুমী বায়ু ব! প্রত্যারৃত্ত মৌস্থুমী বায়ু বলে। 
ইহার প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে ও ইহার উপকূলে ঘৃণিবড়ের সৃষ্টি হয়। তামিলনাড়ুতে 
ইহার প্রভাবে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটে। উড়িয্যা উপকূলেও সামান্ বৃষ্টি হয়। 

শীতকাল ( ভিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী )--সূর্ধের দক্ষিণায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে দক্ষিণ 
গোলার্ধে একটি বিরাট সৃষ্টি নিয়নচাপের হয়। উত্তর গোলার্ধের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে 
স্বাভাবিকভাবেই বাতাস নিয়মিতভাবে এইদিকে প্রসারিত হয়। উত্তর-পূর্ব দিক 
হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহা উত্তর-পূর্ব মৌহুমী বাছু। হিমালয় অতিক্রমকালে 
ইহা কিছু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং ভরেতের পার্বত্য অঞ্চলে ও মধ্যবতাঁ সমভূমি 
অঞ্চলে হান্ধ৷ বৃষ্টপাত ঘটায়। ইহার প্রভাবেই কাশ্মীর, সিমলা 'দাগ্ছিলিং প্রভৃতি 
অঞ্চলে তুষারপাত ও নিয়ভূমিতে হা! বুষ্টপাত হয়। এই উত্তর-পূর্ব মৌস্গমী বায় 
বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রচুর জলকণা সংগ্রহ করে এবং 
তামিলনাড়ুর উপকূলে ভারী ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভারতের একমাত্র তামিলনাড়ু 
অঞ্চলেই বৎসরে দুইবার বৃষ্টপাত ঘটে। এই সময় ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিমাবায়ুর একটি 
শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রবেশ করে এবং মধ্যবর্তা সমভুমি অঞ্চল পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু বৃষ্টপাত ঘটায়। ইহা শীতকালীন 
শাস্ত আবহাওয়াকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করে বলিয়া ইহাকে পশ্চিম ঝামেল। 
( Western Disturbances ) বলা হয়। এই সময় ভারতের সমভূমি ও মালভূমির 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাশ মেঘমুক্ত ও আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। শীতকালে উত্তর ভারতের 
পূর্ব অংশ অপেক্ষা পশ্চিম অংশেই শীতের প্রকোপ বেশি। দক্ষিণ ভারতে শীতের 
প্রকোপ : অপেক্ষাকৃত কম। হিমালয়ের উচ্চতর অংশে তাপমাত্রা অনেক স্থলে 
হিমাঙ্কের নিচে নামিয়া আসে। ভারতের সমভূমিতে এই সময় গড় তাপমাত্রা 
১৪ সে. হইতে ১৬? সে., মালভূমি অঞ্চলে ২০* সে. হইতে ২২০ সে. এবং পার্বত্য 
অঞ্চলে ৫" সে. হইতে ১০ সে. এর মধ্যে থাকে। ২১শে ডিসেম্বরের পর স্্য 


শু আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থাকেই বসন্ত কাল বলা হয়, কিন্তু ইহা - 
অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী অতিক্ষিত তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে ও গ্রীগ্মকাল শুরু হয়। 


ভারতের মৌস্থুমী বায়ুর প্রভাব ৪৩, 


[ প্রশ্ন: (১) কাহাকে বলে-_-আীধি, কালবৈশাখী, আত্রবর্ষণ, কফিবর্ষণ, পশ্চিমী 
ঝামেলা? (২) প্রত্যাবুত মৌহুমী বায়ু কি ও ইহা কখন প্রবাহিত হয় ? (৩) দৃক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্ছুমী বায়ুর আগমন ও ইহার প্রভাব বর্ণনা কর। (৪) শীতকালীন বৃষ্টিপাত 
ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে হয় এবং কেন হয় ?] 


ভারতে মৌন্ুমী বায়ুর প্রভাব ( Efiects of Monsoon in India ) 


ভারত ক্বুষিনির্ভর দেশ। আজিও ক্লষিকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতীয় অর্থনীতির 
মুল বনিয়াদ রচিত। কিন্তু ভারতীয় কৃষি একান্তভাবেই মৌন্মী বৃষ্টিপাতের উপর 
নির্ভরশীল। স্থতরাং মৌসুমী বুষ্টপাতকে ভারতীয় কৃষির প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে 
না। ভারতের মৌহুমী বায়ুর আগমন, নির্গমন, স্থিতি ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয়ে 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। 

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর আগমন ঘটে সাধারণত জুন মাসের প্রথম 
সপ্ধাহে এবং জুন মাস হইতে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইহার স্থিতিকাল। অর্থাৎ আগস্টের 
শেষ হইতেই ইহার তীব্রত! কমিয়া৷ আসে। কিন্ত কোন বৎসর ইহার আগমনে বা 
নির্গমনে বিলম্ব ঘটে, কোন বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ইহার আগমন বা নির্গমন ঘটে $ 
কোন বৎসর আবার ভ্রুত আগমন ও বিলম্বে নির্গমন বা বিলম্বে আগমন ও দ্রুত: 
নির্গমন ঘটে। ইহার কোনটিই স্বাভাবিক নহে। 

আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মৌনুমী বায়ুর অসামগ্রন্ত লক্ষণীয়। মৌন্থমী 
বৃষ্টিপাত সাধারণত তূপ্রক্কতিগত কারণেই অধিক ঘটিয়া থাকে। ভারতের বামিক 
বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৯* ভাগ বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌতুমা বায়ুর প্রভাবে ঘটে। 
ভারতের বাঁধিক গড় বুষ্টপাতের পরিমাণ প্রায় ১০৭ সে. মি.। কিন্তু কোন বৎসর 
ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া সর্বনিষ্ন ৭৭ সে. মি. হয়। কোন বৎসরে আবার ইহার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া উধ্বপক্ষে ১৩৫ সে. মি-ও হয়। ইহা! ছাড়া ভারতের সকল অঞ্চলে: 
সমভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। ভারতের পশ্চিম উপকূলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজাসমূহে ও. 
আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে যখন গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩** সে. মি. তখন 
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মধাভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সে. মি. 
এর নিচে। রাজস্থানের মরুঅঞ্চল বাদ দিলে ও পশ্চিম ভারতের বৃষটচ্ছায়া অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সে. মি.। শীতকাল অত্যন্ত শু । অধিকন্ত বিগত দশকে 
প্রতি বৎসর বৃষ্টপাতের অসম বণ্টনের ফলে পর্যায়ক্রমে ভারতের কোন প্রান্তে খর! ও" 
কোন প্রান্তে অতি বৃষ্টিপাতজনিত প্লাবন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য, 
বৈশিষ্ট্য । 


৪ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


জলবায়ু সকল দেশের জীবন 'ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্ত 
ভারতের মত মৌসুমী বায়ুর এমন স্থদুরপ্রারী প্রভাব পৃথিবীতে অন্য কোথাও দেখ। 
যায় না। মোঁস্থমী বায়ুর দুইটি প্রধান প্রবাহকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের ক্লষিকাল 
বিন্যস্ত । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সহিত ভারতের খারিফ কৃষি অর্থাৎ বর্ধাকালীন 
কৃষিকার্ধের আরম্ভ এবং উত্তকতপূর্ব মৌক্গমী বায়ুকে কেন্দ্র করিয়া রবি কৃষি অর্থাৎ 
শীতকালীন ক্ৃষিকার্ধের সুচনা । ভারতের প্রধান কৃষি ধান, পাট, ইক্ষু ভুট্টা, জোয়ার, 
বাজরা, তুলা ইত্যাদি খারিফ কৃষির অস্তভু ক্ত এবং গম, যব, ছোলা, চীনাবাদাম, 
তৈলবীজ, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি রবি কৃষির অস্তনূক্ত। ভারতের চা, কফি, রবার, 
তামাক, নানা জাতীয় ফল ইত্যাদি বাগিচা ক্লুষিও খারিফ মরস্থমের বৃষ্টিপাতের উপর 
নির্ভরশীল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বনভূমি ও উত্তর-পৃরাঞ্চলের বনভূমিজাত বনজ 
অম্পদও বৃষ্টিপাতের দান । 


ভারতের কার্পাস বয়নশিল্প, শর্করাশিল্প, পাটশিল্প, চা-কফিশিল্প ইত্যাদি সকলই 
প্রত্যক্ষভাবে মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরণীল। বুষ্টপাঁতের তারতমোর উপর নির্ভর 
করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধান, গম, জোয়ার, ইক্ষু, পাট, তামাক প্রভৃতি 
কৃষজ দ্রব্যের চাষ আবাদ করা হয়। স্থতরাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
সময় ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে ভারতীয় কৃষির সমৃদ্ধি তথা ভারতীয় অর্থনীতির 
স্থিতিশীলত!। বৃষ্টিপাতের অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে যখন খরা দেখা যায় তখন গোটা 
দেশের অর্থনীতির কাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। জনজীবনে অভিশাপের মত নামিয়া 
আসে ছুতিক্ষ, বেকারি এবং মড়ক। ভারতে এই ধরনের অবস্থা কয়েক বৎসর অস্তরই 
প্রায় ঘটে। আবার যখন দেশের সর্বত্র সময় মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটে তখন সবুজ 
‘ফসলে মাঠ ভরিয়া উঠে ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ঘটে। কৃষির উন্নতির সহিত 
সরকারী আয়, দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 
কৃষির উন্নতি যেমন শিল্পের কীচামালের যোগান সহজ ও স্বাভাবিক করে তেমনি 
শিল্পপণ্যের চাহি! বুদ্ধি করিয়া শিল্প ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটায়। ইহাতে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সরকারী আয়বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
ৃষ্টপাতের অভাবে ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। এই সকল কারণেই ভারতীয় 
অর্থনীতিকে যৌন্থুমী বায়ুর খেয়ালিণনার উপর নিরশীল বলা হয়। আবার যুগ যুগ 
ধরিয়া মৌন্গুমী বায়ু মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে বলিয়া ভারতীয়রা স্বভাবত 
অনৃষ্টবাদী। বর্তমানে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। 
সরকারা উদ্ভোগে সার প্রয়োগ ও উন্নত কৃষিপ্রণালী গ্রহণ করা হইতেছে। বৃটিশ যুগে 
ভারতের মোট ক্ৃষিজমির শতকরা ৬ ভাগ মাত্র সেচযুক্ত ছিল। আশা কর! যায় অদূর 


ভারতের বৃষ্টিপাত অঞ্চল su 
ভরিষ্যতে মৌস্থমী জলবায়ুর উপর ভারতীয় কৃষির একান্ত নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে হ্রাস পাইবে। J 


[প্রশ্ন: (১) ভারতীয় অর্থনীতিতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বিশদভাবে বর্ণনা কর। 
অথবা ভারতের অর্থনীতিকে মৌন্থুমী বায়ুর খেয়ালিপনার উপর নির্ভরশীল বল! হয় কেন?] 


ভারতের রষ্টিপাত অঞ্চল ( Rainfall Regions of India ) 


ভারতে বাধিক বৃষ্টপাতের শতকরা প্রায় ৯* ভাগ একমাত্র বর্ধাকালেই দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌনুমী বায়ুর প্রভাবে ঘটে। উত্তরপূর্ব মৌনুমী বায়ুর প্রভাবেও স্থানে স্থানে 
কিছু বৃষ্টপাত হয়। কিন্ধ ভূপ্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্ই আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের বিশেষ 
তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের কোন অঞ্চলে বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
৩০০ সে. মি, বা ইহার অধিক। আবার কোন অঞ্চলে ইহার পরিমাণ মাত্র ২০ হইতে ২৫ 
সে. মি.। এই প্রকার বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে নিয়লিখিত বৃষ্টপাত৷ 
অঞ্চলে ভাগ করা যায় £ 

(ক) অতি-বৃষ্টিপাত অঞ্চল: ২* সে. মি-এর অধিক বাষিক গড় বৃষ্টিপাত 
এই অঞ্চলের বৈশিষ্টা। ভারতে পশ্চিমাঞ্চলে কদ্ধণ ও মালাবার উপকূল সংলগ্ন মহারাষ্ট্র 
কর্ণাটকের পশ্চিম অংশ ও কেরালা, উত্তর-পূর্বে আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, 
মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বঙ্গোপ্‌সাগরীয় আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহার 
অন্তভূক্ত। পার্বত্য অঞ্চলে চা ও নদী-অববাহিকাঁয় ধান ও পাট প্রধান ফসল। 

(খ) অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল : ১:* হইতে ২০০ সে. মি. বাধিক গড় বৃষ্টিপাত এই: 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ অঞ্চল, উত্তরপূর্ব বিহার, উড়িয়া, মধ্য- 
প্রদেশের পূর্বাংশ, অন্ধ উপকূল, তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলভাগ প্রভৃতি এই অঞ্চলের 
অন্তরগত। এই সকল অঞ্চলে ধান, পাট, ইক্ষু, গম, তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মে ।' 
এই অঞ্চলে কখনও কখনও খরা বা অতিবৃষ্টি লক্ষ্য বরা যাঁয়। 

(গ) মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চল : ৬« হইতে ১০০ সে. মি বাধিক গড় বৃষ্টিপাত এই 
অঞ্চলের বৈশিষ্্য। পশ্চিম বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাবের কতকাংশ, গুজরাট, 
হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, গুজরাটের 
ূ্বাশ, পূর্ব-মহারাষ ইত্যাদি এই বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মধ্যে গড়ে! এই অঞ্চলে প্রচুর 
তুলা, তাঁমাক, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ উৎপন্ন হয়| 

(ঘ) ভল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল : ২ হইতে ৬ সে. মি-বাধিক গড় বৃষ্টিপাত এই 
অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। রাজস্থানের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাবের উত্তরাংশ, জগ ও কাশ্মীর, 
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মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বৃষ্টচ্ছায়া অঞ্চল ইহার অস্তগত। গম, ইক্ষু, তুল৷ প্রভাত এহ 
অঞ্চলে সেচের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। 


ভি) নীম তু 
40-0 নন ন ০ 
উজ মু জমারী মানে গঢ় ৪স্ডা ১০ এট টে 
Ashe: | 
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চিত্র ২.৬ : ভারতের বৃষ্টপাত অঞ্চল 


(9) অতি অন্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল : ২০ সে. মি-এর কম বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 
এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। রাভস্থানের মরস্থলী, হিমালয়ের উচ্চতর অংশ, লাডাক ও 
কারাকোরাম অঞ্চল ইহার অস্তর্গত। এই অঞ্চল কৃষিকার্ধের অন্ুপযুক্ত। রাজস্থানের 
স্থরতগড় অঞ্চলে বাঁধিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ সে. 1ম-এর কম। কিন্তু শত্রু নদী হইতে 
গাঁংখাঁল কাটিয়া নিয়মিত জলসেচের সাহায্যে এই অঞ্চলে চাষ আবাদের ব্যাবস্থ। কর! 
হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় স্থরগড়ে বিরাট কৃষিখামার গড়িয়া 
তোলা হইয়াছে । গম তুলা ও ইন্চুর ফলন বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদধি'পাইয়াছে। 


ভারতের মন্ুষ্যসম্পদ ও সংস্কৃতি "৪৭ 


ভারতের বিভিন্ন বৃষ্টিপাত অঞ্চল : (ক) ৩০০ সে. মি-এর বেশি 
উত্তরপূর্বে মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিম উপকূলে কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল, 
(খ) ২০০ হইতে ৩০০ সে. মি.__নাগাল্যাণ্ড আসামের উত্তর-পূর্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, 
মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গের দাজলিং, পশ্চিম উপকূলের উত্তর-পূর্বাংশ ৷ (গ) ১২০ হইতে ২০০ 
সে. মি.__পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত সকল অংশ, বিহার উড়িস্তা 
মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূল এবং অন্তপ্রদেশের 
পূর্বাংশ। (ঘ) ৫০ হইতে ১০০ সে. মি.__তামিলনাডুর দক্ষিণাংশ, অক্প্রদেশের 
পশ্চিমাংশ, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, রাজস্থান ও গুজরাটের পূবাংশ, 
মহারাষ্ট্র ( সহ্যান্দি পর্বতের পূর্বাংশ ), কর্ণাটকেব পূর্বাংশ। (ঙ) ৫০ সে. মি.-এর 
কম-_রাজস্থানের মরু অঞ্চল, লাডাক, কচ্ছ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও কাশ্মীর । 


[ প্রশ্ন : ভারতের একটি রেখাচিত্রে বৃষ্টিপাত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত কর। ] 


মনুষ্য সম্পদ ও সংস্কৃতি 


{Human Resources ) 


দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ইহার অধিবাসী । দেশের কাম্য জনসংখ্যা, 
ইহার বণ্টন, ইহার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ইত্যাদি বিষরের উপর দেশের বৈষয়িক 
উন্নতি বহুলাংশেই নির্ভর করে। জন-সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবার 
অধিবাসীদের উদ্যোগ, বিচক্ষণতা, কর্মক্ষমতা কর্মদক্ষতা ও চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উপযুক্ত স্থযোগ ও ব্যবহারের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের মত ]জন-সম্পদেরও অপব্যয় 
হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার কার্যকরী ক্ষমতা ও দক্ষতাও হ্রাস পাইতে পারে। 

ভারত একটি উপমহাদেশ । বিরাট বিপুল ইহার আয়তন ও জনসংখ্যা। যুগ 
খুগ ধরিয়া নান! বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও শোর, বীর্ঘ, কর্ম ত্যাগ ও 
সহিষ্ততায় ভারতীয় টুজনচরিত্র উজ্জল ও মহীয়ান। ভারতীয় জনচরিত্রের এই বৈশিষ্্যই 
ভারতীয় মহাজাতিকে বিশ্বে এক বিশেষ গৌরবময় এতিহের অধিকারী করিয়াছে। 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির :আলো একদিন [বশ্বের বহুদূর অন্ধকার প্রান্তেও ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। ভারতীয় এঁতিহা ও সংস্কৃতির ধারা এই উপমহাদেশের বাহিরে শ্রী লঙ্কা, 
ব্ৰহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ইন্দোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য 
ও:দুর প্রাচ্যের দেশসমূহে এবং পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশে আজিও বহমান। 
বহু ভারতীয় বংশানুক্রমে বর্তমানে এ সকল দেশের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত 
হইয়াছে। 

সুদূর অতীতকাল হইতেই ভারতে নানা জাতি, নান! ভাষা, নানা মত ও নানা 


৪৮7 ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


পরিধানের মধ্যে এক বিচিত্র এক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া “বিবিধের মাঝে" এক “মিলন মহান’ 
ঘটিয়াছে। ফলে: এক মহাতারতীয় জাতির অত্থান সম্ভব হইয়াছে। অতীতে 
ভারতীয় এশ্বর্যের টানেই বহু বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে 
তাহার! সকলেই ভারতীয় ওতিহ৷ ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া 
নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দারা মহান ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও পুষ্ট ও 
সমৃদ্ধ করিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণে একদিকে যেমন ভারতে নানা 
গোষ্ঠী, উপজাতি ও জাতির স্ষ্ট করিয়াছে অপরদিকে তেমনি জনসংখ্যারও প্রসার 
ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত বহুসংখ্যক রাজ্যে বিভক্ত হইলেও সকল 
বিভিন্নতা ও আঁঞ্চলিকত! এক অভিন্ন অর্থ নৈতিক ও শাসনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনেই সুন্দর ও 
সার্থকভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। 
_ ১৯৮১ সালের আদমন্থমারি অন্থযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল 
৬৮৩৮ কোটি। ভূমিভাগের আয়তন অনুপাতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মনথযা- 
বসতির নত্ব দেখা যায় ২২১। কিন্ত ইহা ভূমিভাগের আয়তন ও জনসংখ্যার গাণিতিক 
অনুপাত মাত্র। ভারতে কর্ষণযোগ্য ভূমিভাগের আয়তনের অ্থপাতে জনবসতির ঘনত্ব 
বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯:০ জনের অধিক। অনেকের মতে ভারত অতি 
জনাবীর্ণ দেশ এবং ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য এই অতি জনাকীর্ণতাই 
দায়ী। কাহারও মতে আবার ভারতের সম্পদ সম্ভাব্যতার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ 
এমন কিছু বেশি নহে। সম্পদের সঠিক ও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার দ্বারা জনসংখ্যার চাপ- 
জনিত সমন্তাবলীর সমাধান বহুলাংশে সম্ভব । এই মতকে মানিয়া লইলেও বর্তমানের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে অপেক্ষাকৃত বেশি ইহা অস্বীকার করা 
যায় না। 
- জাতি ধৰ্ম ও ভাষার বিভিন্নতা এই দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রধান উপাদান। 
যুগ যুগ ধরিয়া নান! ভাঁষাভাষী জনগোষ্ঠীর এই দেশে আগমন, নানা ধর্মমতের উদ্ভব ও 
বিভিন্ন ধর্মগুরু ও চিস্তানায়কদের বহুবিধ কর্ম ও প্রেরণার ফলেই এক মহাগৌরবময় 
এতিহের সৃষ্ট সম্ভব হইয়াছে । ভারতের মত বিশ্বের আর কোন দেশে এত বহিরাগত 
জাতির সংমিশ্রণ ঘটে নাই। ভারতে নিগ্রোজাতীয় অধিবাসী দেখা যায় রাজমহল' 
পাহাড়ে ও আন্দামান অঞ্চলে । ভারতের কোল, সীওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতির 
আদি পুরুষ অস্ট্িক সম্প্রদায় । আবার দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের বেশির ভাগই: 
দ্রাবিড় জাতির বংশধর এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আর্ধসন্প্রদায়তুক্ত। ইহারাই 
সর্বশেষে ভারতে প্রবেশ করে। কাশ্মীর, রাজস্থান, সি্ধুপন্গ! সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা 
প্রধানত আর্ধবংশসন্তৃত। ভারতে জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, 
বৌ ও জৈনই 'প্রধান। - ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮২:৭২ ভাগ হিন্দু, 


জনসম্পদ ও সংস্কৃতি ৪৯ 
১১২০ ভাগ মুসলমান, ২৬০ ভাগ খ্ৰীষ্টান, ১৮৯ ভাগ শিখ । ভারতের বিগত দশকগুলির 
জনগনণার বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দু ও অন্তান্য 
জনসংখ্যার অস্থপাত ক্রমহাসমান ! ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা ১,৬৫২টি। ইহাদের মধ্যে 
১৫টি ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দীকে মর্যাদা 
দেওয়া হইলেও ইহা জাতীয় স্বীকৃতি পায় নাই। ইংরাজী সরকারী ভাষা হিসাবে 
আজিও দ্বিতীয় প্রধান ভাষার গুরুত্ব পাইয়া থাকে। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে 
সর্বজনগ্রাহ্া একটি উন্নত ও সকল উদ্দেশ্ঠযসাঁধক ভাষাকেই সর্বস্তরে যোগাযোগের ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ কর! উচিত। 
ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মহামিলন ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব কম নহে। নানা জাতির নানা প্রকার রীতি-নীতি, 
আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনধারাকে 
পুষ্ট করিয়া এক সুসংহত রূপ দিয়াছে। 


[প্রশ্ন : (১) ভারতের জন-সম্পদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ] 
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১। (ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও। 
(খ) ভারতের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব 


আলোচনা কর। 


[(a) Describe the geographical location of India. 
{b) Discuss the role of such location on the economic life of 
Indian People. ] [W.B.C. H. S. Exam. 1981) 


২। যে কোন তিনটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ করিয়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের 
গুরুত্ব আলোচনা কর। 

Discuss the significance of the geographycal location of India 
with reference to any three features of such location. ] 


৩। ভারতের তটরেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং ভারতীয়দের অর্থনৈতিক 
জীবনের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর। 


Discuss the features of coast line of India and give an account 
of its influence on the life and economy of Indian People. ] 


৪[২য়] 


— 


[= 


৫৯ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ 


৪1 ভূপ্রন্কৃতি অনুযায়ী ভারতকে বিভিন্ন ভূপ্রাক্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ কর এবং 
যে কোন একটি অঞ্চলের ভূপপ্রাক্কতিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থ নৈতিক কার্যাবলী আলোচনা কর। 


[ Divide India into topographical regions. and discuss the 
features and economic activities in any of the regions. ] 


৫1. ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর এবং ইহা দ্বারা 
ওঁ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলী কিরূপে প্রভাবিত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর। উদাহরণ 
সহ্‌ উল্লেখ কর। 


[ Describe the natural environment of Gangetic valley of India 
and explain how it has influenced the economic activities in this 
region. Give illustrations. ] 


৬। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমিকে প্রাক্কৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিভক্ত কর এবং 
যে-কোন একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলী আলোচনা কর। 


[ Divide the Central Plain of India into natural regions and 
discuss the economic activities of any of those regions. ] 


৭1 নিয়গাঙ্জেয় সমভূমি অঞ্চলের প্রাক্কৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর এবং এই অঞ্চলের 
অর্থনৈতিক কার্ধাবলীর উপর ইহার প্রভাব আলোচনা কর। 


[ Describe the natural environment of the Lower Gangetic Plain 
and discuss its effects on the economic activities of this region. ] 


৮। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অর্থ নৈতিক তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ কর। 


[ Analyse the economic significance of the northern mountaine- 
985 region of India. 


৯। ভারতের অধিবাসীদের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর (ক) ভূ-প্রকৃতি ও (খ) 
নদ-নদীর প্রভাব আলোচনা কর। 


[ Discuss the influence (a) Topography and (b) Rivers on the 
economic life of the People of India. ] 
[ H. 5. Council : Specimen Question, 1981 ] 
১*। ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লিখ। ভারতকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ কর এবং 
প্রত্যেক বিভাগের স্বাভাবিক উত্তিজ্জ এবং প্রধান কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। 


 [ Point out the features of Indian climate. Divide India into 
climatic belts and discuss the natural vegetation and principal 
agricultural crops of each regien. ] [ W. B. 0. H. 5. Exam. 1951] 


১১। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া জলবায়ু কিভাবে 
মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচন! কর। 


. [ Discuss how climate influences the economic activities of man 
with the help of three examples from different parts of India. ] 


১২। ভারতের অর্থনীতিতে মৌক্থমী:বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। 


[ Discuss the significance of the Monsoon climate in Indian 
economy. ] 
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১৩। ভারতকে বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বিভক্ত কর এবং প্রতিটি অঞ্চলের কৃষিকার্ঘের 
সংক্ষধ পরিচয় দাও। 

[ Divide India into rainfall regions and describe the agricultural 
products of each region. ] 

১৪। পাঞ্জাব সমভূমি ও নিয়-গাঙ্গেয় সমভূমির তুলনামূলক আলোচনা কর। ইহাদের 
অর্থ নৈতিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরিত্য দেখাও । 

[ Draw a comparison between the Punjab Plain and the Lower 
Gangetic Plain. Point out the contrasting features ‘of their 
economic activities. ] 


১৫। ভারতের উপকূলবর্তী সমভূমির ভূপ্রস্কতি ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ 
আলোচনা কর। 


[ Discuss the topography and the economic environment of the 
Coastal Plains of India J 


কুষিকার্ষ 
৩) ( Agriculture ) 


ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক । এই দেশের 
মোট জনসমষ্টর শতকরা প্রায় ৭* ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার জ্ন্ত 
কুষির উপর নির্ভরশীল । দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকর প্রায় ৪৪ ভাগ ক্ুযি ও 
ইহার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র হইতেই উপাজিত হয়। ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রো-ক্যামিক্যাল 
ইত্যাদি কয়েকটি ভারী শিল্প বাদ দিলে সর্জন শিল্পের এক বিরাট অংশই ইহাদের 
কীচামালের যোগানের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। যেমন £-_তুলা, পাট, ইক্ষু 
ইত্যাদি। ভারতের আভ্যন্তরীণ বৈদেশিক বাণিজ্যেও কৃষি পণ্যের গুরুত্ব কম নহে। 

' দেশের অভ্যন্তরে রাজপথ, রেলপথ ও জলপথে বাহিত পণ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্যের 

পরিমাণ সর্বাধিক । অধিকন্ধ এই সকল আনুষঙ্গিক কার্যে জননিয়োগের সংখ্যাও ন্যূন 
নহে। ভারত চুহইতে প্রতি বৎসর বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট, তুলা, চা, কফি, তৈল- 
বীজ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। রপ্তানি পণ্যের মৃল্য হিসাবে পাটের পরেই চায়ের 
স্থান। স্থতরাং ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টর খান্ত, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কীচামাল 
এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়ক বহু পণ্য ইত্যাদি ভারতীয় ক্বিক্ষেত্ হইতে পাওয়া 
যায় বলিয়া! কুষিকেই ভারতীয় অর্থনীতির মূল বনিয়াদ বলা যায়। 

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ সফল কুষিকার্ পরিচালনার পক্ষে বিশেষ অন্ৃকুল। 
কৃষির প্রধান প্রয়োজন উর্বর সমভূমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল বা সেচের জল, প্রচুর হুর্যালোক 
এবং দক্ষ কৃষক। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি, দাক্ষিণাত্োর উপকৃলভাগ ও মহানদী, 
কৃষ্ণ, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি পলিগঠিত সমভূমি । দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্ধের পক্ষে 
সহায়ক। অধিকন্ত প্রচুর জল বহনকারী নদী হইতে সহজ ও সুলভ সেচের ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলারও বিশেষ স্থযোগ রহিয়াছে। সার! বৎসর উজ্জল হুর্যালাক এই দেশের 
কুষির পক্ষে বিশেষ অন্গকূল। ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় পুরুযানুক্রমে কৃষিকার্ষে লিপ্ত । 
ফলে তাহারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় কম দক্ষ নহে। অবশ্য বর্তমান 
যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির জ্ঞান তাহাদের কম। সর্বোপরি ভারতের বিরাট আয়তন ও 
বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি এই দেশের বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর আপাত তারতম্যের কারণ । 
আবার ইহার ফলেই ভারতে নানা প্রকার কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

[প্রশ্ন : (১) ভারতে কৃষিকার্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) ভারতে 
কৃষিকার্ের অস্থকূল অবস্থাগুলি কিকি?] 


৫২ 


ভূমির ব্যবহার ও কৃষির বর্তমান অবস্থা ৫৩ 
ভূমির ব্যবহার ও র্ুষির বর্তমান অবস্থা ( Land use and Present 


condition of Agriculture ) 


ভারতের মোট আয়তন ৩২ কোটি ৮৮ লক্ষ ছেক্টর। ইহার মধ্যে কুষিকার্ধে 
নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ হেক্টর বা মোট ভূমিভাগের শতকরা 
প্রায় ৪৬'৮ ভাগ। স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তা সময়ে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ছিল 
মোট ভুভাগের মাত্র ৩৩%। কিন্ত স্বাধীনতা উত্তর যুগে মোট কধিত জমির পরিমাণ 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু পূর্বে একাধিকবার ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত 
জমিরপরিমাণও নিতাস্ত নগণ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিয়ে ভারতে ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সারণী দেওয়া হইল। 


ভারতে ভূমির ব্যবহার ( কোটি হেক্টর?) 


আয়তন শতাংশ আয়তন শতাংশ 


১৯৫০-৫১ ১৯৮১-৮২ 

মোট ভৌগোলিক আয়তন ৩২:৬৮ ১০, ৩২৮৮ রান 

প্রি কিসাবারযারী বাবহার, ২৮৪৯, লে 
TERE TE 

১. বনভূমি ৪:১৫ ১২৩ ৬৭৪ ২২১ 

২. ক্লুষিকাধে ব্যবহৃত নহে ৪1৭৫ ১৩৬ ৩৯৩ ১৩১ 

৩. পতিত ব্যতীত অনাবাদী ৪-১৫ ১২৭ ৩৩১ ১০৮ 

৪. পতিত ২৮১ ৮৬ ২২৪ গ'২ 

৫. নীট কৃষিজমি ১১৮৭ ৩৬৩ ১৪২৯ ৪৬৮ 

৬, একাধিকবার কধিত জমি ১:৩২ 8’ ৩২২ ১০৫ 

এ. মোট কধিত জমি (৫4৬) ১৩১৯ ৪০৩ ১৭৫১ ৫৭৩ 


[ Source : India, 1982 ] 

কষিকার্ধে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ হিসাবে আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পরেই ভারতের স্থান । ভারতের কুষি ব্যাবস্থা এখনও দেশের সর্বাধিক জন- 
সমষ্টির জীবন ধারণের উপায় মাত্র। অর্থাৎ ভারতীয় কৃষি আজিও জীবিকা সঞ্ধা- 
ভিত্তিক। বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই কারণে 
কুষিকার্ধে প্রযুক্ত ভূমির প্রায় শতকরা ৮২ ভাগ ভূমি খাগ্চশস্ত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় 
এবং মাত্র ১৮ ভাগ ভূমিতে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত 
কৃষিজ পণ্যের মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান: 


৫৪ ভারতীয় কৃষিকার্য 
কুষিজাত পণ্য 


ভক্ষ্য ফসল শিল্প ফসল 

খান্যশস্ত--ধান, গম, যব, জোয়ার, ভুটা, তন্তু ফসল-_তুলা', পাট, 
বাজরা, রাই, সয়াবীন, ছোলা, ভালকলাই শন, মেস্তা ইত্যাদি। 
ইত্যাদি। 

পানীয় ফসল-_চা, কফি ইত্যাদি৷ 

অন্যান্য ফসল-_আলু, কলা, আনারস, অন্যান্য ফসল-_রবার, চীনা- 
আঙ্গুর, আপেল, আম, নারিকেল ইত্যাদি । . বাদাম, তিল, তিসি, রেড়ী প্রভৃতি 

তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক, সিঙ্কোনা, 
মসলা, আফিং, লাক্ষ ইত্যাদি। 

ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ভারতে কুষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভারত ইক্ষু, চিনাবাদাম, 
লাক্ষা ও মেস্তা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম, ধান ও চা উৎপাদনে ভারত চীনের পরেই 
দ্বিতীয় এবং পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া 
তুলা, গম, তামাক, জোয়ার, কফি প্রভৃতি উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীতে গুরুত্পূর্ণ স্থান 
অধিকার করে। 

ভারতের কুষি ব্যবস্থা ইংরেজ আমল হইতেই বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষি 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় দেশের উৎপাদন 
প্রয়োজনের তুলনায় কমই হইত। প্রায়ই দুভিক্ষ দেখা দিত এবং অনাহারে প্রচুর 
লোক প্রাণ হারাইত। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি ভারতের বৈদেশিক বাণিজোর 
একটি আবশ্তিক দিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তা অধ্যায়ে বিভিন্ন পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা 
রূপায়ণের ফলে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় সবিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধিক ফলনশীল 
ও উন্নত বীজবপন, সার প্রয়োগ, সেচের স্থবন্দোবন্ত ইত্যাদির ফলে ভারতীয় কৃষিতে 
যে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়াছে উহ! ভারতের বৈষয়িক উন্নতির নতুন যুগের সুচনা করে। ১৯৫০- 
৫১ সালের তুলনায় ভারতে খাদ্যশস্তের উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি বুদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার 
চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিবার ফলে আজিও ভারতে খাদ্য ঘাটতি দেখা যায় ; এবং 
ওঁ ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাগ্ভশন্ত আমদানি করিতে হয়। ১৯৫০-৫১ 
সালে ভারতে মোট উৎপাদিত দানাশস্তের ( খাছশন্ত ) পরিমাণ ছিল প্রায় ৪:৫৮ 
কোটি মেট্রিক টন ; ১৯৮৩-৮৪ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১৫:১ কোটি মেট্রিক 
টন। থাস্ঘশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি প্রক্কতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ধান এবং 
গমের উৎপাদনই সর্বাধিক ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ধান ও গমের উৎপাদন 


মৃত্তিকা ৫৫ 


যথাক্রমে ২২০ ও ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ছিল | কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালে ইহার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে যথাক্রমে ৫৯৭ ও ৪'২৭ কোটি মেট্রিক টন। অর্থাৎ বিগত প্রায় 
তিন দশকে ধানের উৎপাদন আড়াই গুণ এবং গমের উৎপাদন প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। খাগ্ধশস্ত উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণও ও সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে খাগ্যণন্ত উৎপাদনে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ ছিল 
মোট ৭৮ কোটি হেক্টর এবং ১৯৮৮৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৩ কোটি 
হেক্টর। কৃষিতে সার প্রয়োগ, বিশেষ করিয়া রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ভারতে প্রায় 
অজ্ঞাত ছিল। কিন্ত বর্তমানে আ্যামোনিয়াম সালফেট, ফসফেট, ইউরিয়া, নাইট্রোজেন 
সার ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ক্বৃষিক্ষেত্রে 
বর্তমানে একর প্রতি প্রায় ৭ কেজি সার প্রয়োগ করা হয়। পৃথিবীতে জাপানে একর 
প্রতি সর্বাধিক সার ( ১২৩ কেজি) প্রয়োগ করা হয়। ভারতে উচ্চ ফলনশীল বীজ 
ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই কৃষি পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। বৃষ্টপাতের 
অনিশ্চয়তার জন্য সেচের গুরুত্ব অন্থীকার্য। কিন্তু বুটিশ যুগে ভারতের মোট ক্কষি- 
জমির মাত্র ৬ শতাংশ সেচের স্থবিধাযুক্ত ছিল। বর্তমানে উহার পরিমাণ প্রায় ২৫ 
শতাংশ হইয়াছে। আশা করা যায় ভারত কৃষিতে আরও প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ 
হইবে এবং গতানুগতিক ‘খাদ্য ঘাটতি এলাকার পরিবর্তে থান্ডে স্বয়স্তর এলাকা রূপেই 
ভারত আগামী দিনের পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত হইবে। 


_ [প্রশ্নঃ (১) ভারতের ভৌগোলিক আয়তন উল্লেখ কর। উহার কত শতাংশ 


বর্তমানে কৃষিকার্ধে নিয়োজিত? (২) ভারতে একাধিক বার ফসল উৎপাদক জমির 
পরিমাণ কত? (৩) বৃটিশ যুগে ভারতীয় কৃষির অবস্থা কিরূপ ছিল? ($) স্বাধীনতা 
লাভের পরবর্তাকালে ভারতীয় কুষির উন্নতির বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! (৫) শ্রেণী 
ভাগ করিয়া ভারতে উৎপাদিত কৃষি ফসলগুলির নাম উল্লেখ কর। কোন্‌ কোন্‌ ফসল 
উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে? ] 


মৃত্তিকা (5০) 


ভারত একটি বিরাট দেশ। বিচিত্র ইহার ভূপ্রন্কতি। পার্বত্য অঞ্চল, সমভূমি, 
মালভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পারিপাথিক অবস্থা অনুযায়ী মৃত্তিকাও বিভিন্ন প্রকার 
দেখা যায়। কৃষিকার্ধের পক্ষে মৃত্তিকা অপরিহার্য । ইহার গুণাপ্তণের উপর কৃষির 
সাফল্য নির্ভর করে অনেকাংশে । স্থতরাং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকা গঠন ইহার 
অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের ভিত্তিতে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর! 
হয়। ভূপ্রন্কৃতি অনুযায়ী ‘ভারতের মৃত্তিকাকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায় 


৫৬ ভারতীয় কৃষিকার্ধ 


(ক) পার্বত্য অঞ্চলের মৃৃত্তিক।-_পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন প্রকার 
জলবায়ুতে মৃত্তিকাঁর গঠন প্রকৃতি ও উর্বরতাঁয় বৈচিত্র্য দেখা যায়। উচ্চ পার্বত্য 
অঞ্চলে হিমরেখার ঠিক নিয়াংশে কাকর ও বালুকামিশ্রিত ঈষৎ উর্বর এক প্রকার 
মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাকে হিমবাহ মৃত্তিকা (G[০i৪! 5০11) বলে। ইহার 
নিয়াংশে ক্ষয়ীভূত পাথরের নুড়ি মিশ্রিত মৃত্তিকা দেখা যায় । ইহাকে প্রস্তরবহ্ুল মৃত্তিকা 
(891৭৬: Clay ) বলে। প্রস্তরবহুল মৃত্তিকার নিয়াংশে অগ্রধ্মী পোডদল মৃত্তিকা 
দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রধানত: সরলবর্গাঁয় বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। পর্বতের ঢালে 
প্রায় সবত্র অবশিষ্ট মৃত্তিকা ([২০514091 501) লক্ষ্য করা যায়। হিমালয় পর্বতের 
বিভিন্ন উচ্চতায় ও পর্বত গাত্রে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। 

(খ) সমভূমি অঞ্চলের স্বৃত্তিকা--ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি ও উপকূল 
ভাগের সমতূমি মূলত নদীবাহিত পলি দ্বার! গঠিত। ইহাই ভারতের সর্ববৃহৎ মৃত্তিকা 
অঞ্চল। ইহার মোট আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার । সময়ের ব্যবধানে ও 
জলবায়ুর তাঁরতম্যের ফলে ইহারও প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের 
মৃত্তিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন পলিগঠিত মৃত্তিকা (010 Alluvium ) 
ও নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা ( New Alluvium ) | 

(১) প্রাচীন পলিগঠিত স্বৃত্তিকা বা “ভাজর' ক্ষয়িত স্বৃতিকা__ইহা 
সাধারণত নদী হইতে দূরে বা ৫*-৭* মিটার উচ্চে পর্বতের সাস্থদেশে বা দুইটি 


উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা প্রাচীন এবং কিছুটা অনুর্বর। এই 


মৃত্তিকা গম, যব, আলু, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী । পাঞ্জাব, উত্তর- 
প্রদেশ ও উত্তর বিহারের উচ্চতর অংশ এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। 

(২) নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা ব! “খাদর” বৃদ্ধিযুক্ত মৃত্তিকা__ইহা নদী 
তীরবর্তী প্লাবন ভূমিতে দেখা যায়। ইহার রং ধুমর, হা বাদামী বা হরিদ্রাভ হয়। 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, [ বঙ্গ ]; আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে নদী 
তীরবর্তীস্থানে এই মৃত্তিকা বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতে নর্মদা, তান্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা 
অববাহিকায় এই মৃত্তিকার রং অনেকটা কালো! ইহা অত্যন্ত উর্বর, ইহাতে পটাস 
জাতীয় সার থাকে। কিন্তু যবক্ষার, হিউমাস ও ফসফরাসের ভাগ কম থাকে। ইহা 
ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

নতুন পলিমাটি সবত্র সমান নহে। বালি ও কার্মের অনুপাত অনুযায়ী আবার 
ইহাকে বেলেমাটি, এটেল মাটি ও দোজীশ মাটি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বেলে- 
মাটি হান্কা। ইহার জলধারণ ক্ষমতা কম। আলু, ফুটি, তরমুজ, শসা ইত্যাদি এই জমিতে 
ভাল জন্মে। এটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি। ইহা খুব উর্বর। গঙ্গা, 
্হ্দপুত্র অববাহিকায় এই প্রকার মৃত্তিকায় ধান, গম, যব, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতির ব্যাপক 


মৃত্তিকা ৫৭ 
চাঁষ হইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই মৃত্তিকাঞ্চলে রবিশস্তের চাষ ভাল হয়। 
দোআীশ মাটি কাদা, বালি, পলি ও হিউমাস প্রধান। ইহ৷ খুবই উর্বর। পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকায় ইক্ষু, তুলা ও রবিশস্তের চাষ বিশেষ 


চিত্র ৩.১ : ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ । 
মধ্যবৰ্তী সমভূমির পশ্চিমে, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে লবণাক্ত ধুসর বাঁলুকাময় মৃত্তিকা 
ুষ্ট হয়। ইহা অনুরবর, ইহাতে জৈব পদার্থ প্রায় থাকে না। ইহাকে সিয়েরোজেম 
(5ier০722m ) বলে। কিন্তু সেচের সাহায্যে এ মৃত্তিকায় গম, জোয়ার, বাজরা) ভুট্টা, 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে স্থানে স্থানে লবণাক্ত বালুকাময় 
মৃত্তিকা বিদ্যমান ইহা চাষের পক্ষে একাস্ত অনুপযোগী । কিন্তু এই মৃত্তিকায় সুপারি, 
তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ জন্মে । 


৫৮ ভারতীয় কৃষিকার্ধ 


(গ) মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা_দক্ষিণ ভারতের মালভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দুষ্ট হয়। (১) কৃষ্ণ মৃত্তিকা__এই মালভূমির পশ্চিমদিকে 
লাভ! গঠিত মৃত্তিকা বিদ্বমান। ইহাই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৃত্তিকা অঞ্চল । 
আয়তনে ইহা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার । ইহার রং কালো 
বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মৃত্তিকাও ( Black Soil or Regur Soil ) 
বলা হয়। ইহাতে প্রচুর লৌহ, গ্যানুমিনিয়াম, চুন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদাখ 
থাকে। ইহা বিশেষ উর্বর। গুজরাটের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের অংশ- 
বিশেষ ও 'কর্ণাটকের উত্তরাংশ প্রভৃতি অঞ্চল কৃষ্ণ মৃত্তিকা সমৃদ্ধ । তুলাচাষের 
পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইহাকে কালো তুলা মৃত্তিকাও 
(Black Cotton 9০11) বলা হয়। তুলা, গম, যব, তৈলবীজ ইহাতে ভাল জন্মে । 
(২) লাল দোআীশ মৃত্তিকা__দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ও উপকূল 

. অঞ্চল বাদে তামিলনাড়ু, অন্প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে, মধ্যপ্রদেশের ছোটনাগপুর 
ও উড়্িত্তায় এই প্রকার হানা দোআঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহার বর্ণ 
লাল, হরিদ্রাভ বা পিঙ্গল হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে লাল দোর্জীশ মৃত্তিকা ( Red 
Loam 9০11) বলে। এই মৃত্তিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ বর্গ কি. মি.। 
ইহাতে লৌহ, চুন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি থাকে। বৃষ্টিপাতের ফলে বা জলমেচের 
সাহায্যে ইহাতে ভাল শশ্ত উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বীকুড়া, 
বিহারের সওতাল পরগণা, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের আরাবল্লী 
সন্নিহিত অঞ্চলেও এই প্রকার মৃত্তিক! দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় ভুট্টা, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নীলগিরি অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকায় কফির আবাদ হইয়া থাকে। 
(৩) ল্যাটারাইট মৃত্তিকা ( Laterite ১০1] )-_দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে 
পর্বতের ঢালে. এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা লৌহ ও এ্যালুমিনিয়ামের 
সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু অগ্রজানের প্রতিক্রিয়ায় ইহার বর্ণ ইটের মত লাল। ল্যাটিন 
ভাষায় লাটার (a৫: ) এর অর্থ লাল ইট-_এইজন্য ইহাকে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা 
মৃত্তিকা (1,251 3০11) বল! হয়। এই মৃত্তিকা! স্ক্্ ছিদ্ৰবহুল । ইহার জলধারণ ক্ষমতা 
নাই। পটাশ, চুন প্রভৃতি না থাকায় ইহা অনুর্বর। ভারতের প্রায় ৮০ হাজার 
বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মালাবার 
উপকূলে, পূর্ববাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে, ওড়িশা ও আসামের স্থানে স্থানে 
এবং বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলেও এই প্রকার মৃত্তিকা দেখ! যায়। জলসেচের 
সাহায্যে কিছু চাষ আবাদ এই অঞ্চলেও করা হয়। এই মৃত্তিকায় প্রধানত গম, 
জোয়ার, বাজরা, ভুটা ইত্যাদি চাষ হয়। 


[ প্রশ্ন : (১) ভূ-প্রক্কতি অনুসারে ভারতে মৃত্তিকাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং 


উহার! কিকি? (২) ভারতের সমভূমি অঞ্চলের বিবরণ লিখ । (৩) কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে 
কু মৃত্তিকা দেখা যায়? ইহার বৈশিষ্ট্য কি?] 


টিন টিসি 


ভূমিক্ষয় ৫৯ 


ভূমিক্ষয় ( Soil Erosion ) 


ভূ-ত্বকের উপরের অংশ নান! প্রকার খনিজ ও জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে। ফলে 
ইহা! উর্বর। ভূ-ত্বকের এই উপরের অংশ নানা কারণে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়! 
ক্রমাগত চাষ আবাদের ফলে জমির উর্বরতা শক্তির পরিবর্তন ঘটে। কিন্ত বৃষ্টিপাত, 
বাযুপ্রবাহ, জলঙ্রোত, মরুভূমির আগ্রাসন, অমুদ্রনদী তরঙ্গ গোচারণ, বন-উৎসাদন 
প্রভৃতি কারণে ভূমির ক্ষয় ঘটে। ভারতে ভূমিক্ষয় একটি পুরাতন সমন্তা॥ উত্তর-পূর্ব 
ভারতের পর্বতসংলগ্ন অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের বছ 
অঞ্চলে ভূমিক্ষয় এক ভয়াবহ সমস্তারূপে দেখা দিয়াছে। 


ভারতে ভূষিক্ষয়ের কারণ প্রধানত তিনটি-বৃষ্টপাতজনিত জলস্রোত, সমুদ্র ও নদী 
তরঙ্গ এবং মরুভূমির আগ্রাসন। জল দ্বার! ভূমিক্ষয় আবার তিন প্রকারে ঘটিয়া' 
থাকে (১) অতি বৃষ্টির ফলে ভূমির উপরিভাগের ১-২ সে. মি. গভীর মুত্তিকার স্তর 
ক্ষয়িত হয়। ইহাকে সমপরিমাণ ক্ষয় (91০০৮ চr০৪১০n ) বলে। উত্তর বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে এই প্রকার ভূমিক্ষয় ব্যাপক। (২) বৃষ্টির জল 
ভূমির ঢাল অনুযায়ী ছোট ছোট নালার স্বষ্ট করিয়া প্রচুর ভূমিক্ষয় করে। ইহাকে 
নাল! ক্ষয় ( Ri[! Er০s5১০৷ ) বলে। বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকারে 
ভূমিক্ষয় ঘটে। (৩) বৃষ্টির জলবহনকারী ছোট নালা ক্রমে বড় আকার ধারণ করে ও আশে- 
পাশের প্রচুর ভূমিক্ষয় করে। ইহাকে গালি ক্ষয় (04115 Er০5i০৷ ) বলে। উত্তর- 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের পূর্বাংশ, বিহরি, অন্ধপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গালি ক্ষয়ের 
ফলে প্রচুর ভূমি নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বহু অঞ্চলে বায়ু তাড়িত 
ভূমিক্ষয় (Wind Er০5৷০n) লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি 
অঞ্চলে নদীর ভাঙ্গনে প্রতি বৎসর বহু জমি নষ্ট হয়। রাজস্থানের মরুভূমি ক্রমাগত প্রসার 
লাভ করিবার ফলেও প্রতি বৎসর বহু কৃষিজমি প্রায় ৬০-৭০ বর্গ কি. মি. স্থান মরু 
কবলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভারতের উপকূলভাগে সমুদ্র তরঙ্গ তাড়িত বালুকা: 
প্রায়ই বহু চাষের জমি নষ্ট করে। পশ্চিম উপকূলেই ইহ! বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়! ভারতে অবিবেচনাপ্রস্থত বন-উৎসাদন, পশুচারণ, আদিবাসীদের ঝুম-চাষ, 
ও সাধারণভাবে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের ফলেও প্রতি বৎসর প্রচুর ভূমি, 
ক্ষয় ঘটে ! 


প্রশ্ন: .0) ভূমিক্ষয় কাহাকে বলে? ইহার অপকারিতা কি? (২) ভারতের 


কোন্‌ অঞ্চলে কি প্রকারের ভূমিক্ষয় হইয়! থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। ] 


ক ভারতীয় কৃষিকার্য 
ভূমি সংরক্ষণ ( Soil Conservation ) 


স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে ভূমিক্ষয় রোধ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিশেষ কোন 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন অঞ্চলে জমির মধ্যে আল নির্মাণ বা পর্বত্ত- 
গাত্রে ধাপ কাটিয়া জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ বা. কাটা নালার সাহায্যে কিছু কিছু ভূমিক্ষয় 
রোধের ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্তই সামান্য ছিল। স্বাধীনতা 
লাভের পর ভূমিক্ষয় রোধ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ 'বিযয়টি সরকারী পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
অন্ততুক্ত কর! হয় এবং এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। 

১৯৫৩ সালে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা ( Central Soil 
Conservation Board ) গঠিত হয়। প্রতি রাজ্যেও মৃত্তিকার ব্যবহার ও সংরক্ষণ 
সম্পর্কে এক একটি সংস্থা (Land Utilisation and Soil Conservation Board ) 
গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে UNESC0-এর সাহায্যে রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার রোধ, 
বন রচনা ও ওঁ অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্পর্কে গবেষণার জন্য যোধপুরে একটি গবেষণাকেন্্ 
স্থাপিত হয়। বিগত চারিটি পরিকল্পনাকালে ভারতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য নিয়লিখিত 
ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইয়াছে। 

(১) কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন পাশ করা হইয়াছে 
এবং জনসাধারণ বিশেষ করিয়া চাষী ভাইদের এই বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য 
উপযুক্ত শিক্ষ! দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


(২) জলস্্রোত দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ব্যাপকভাবে কনট্যুর, বীধ নির্মাণ, 
খাল স্থজ্ন, প্রণালী পূরণ ও পর্বতাঞ্চলে ধাপ স্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


(৩) পশ্চিম ভারতে বালিয়ারী অপসারণ, পূর্ব-ভারতের নদী-উপত্যকায় বন রচনা 
ও বনভূমিতে গোচারণ রোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে! মালাবার উপকূলে 9২ কি. মি. 
সমোন্নত বাধ নির্মাণ দ্বারা সামুদ্রিক বন্যার হাত হইতে কৃষিজমি রক্ষার এক বিরাট 
পরিকল্পনা কার্যকর হইয়াছে। 

৪) নদীর করাল গ্রাস হইতে ভূমি ভাগ রক্ষার জন্য উন্নত ধরনের বীধ নির্মাণ 
ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হুইয়াছে। মরুভূমির আগ্রাসন রোধের জন্য প্রতি বৎসর 
নতুন অরণ্য রচনা কর! হইতেছে। 

(৫) বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অস্তর্গত জলাধার সন্নিহিত অঞ্চলে নতুন অরণ্য বলয় 
ব্রচনা দ্বারা তথাকার ভূমি সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে। = 

(৬) পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চলের দেরাছুনে, চঙ্থল ও যমুনা এলাকার কোটায়, 
"গুজরাট ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের বেলারীতে এবং ভাসাদে এবং নীলগিরি অঞ্চলের 


ফসলের ঝতু ও কৃষি পদ্ধতি ৬৯. 


উতকামণ্ডে স্থানীয় মৃত্তিকার tsa Rta LU গবেষণাবেন্দ্ 
স্থাপিত হইয়াছে। 

(৭) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলা ও লবণাক্ত জমি পুনরুদ্ধার, শু কৃষিপ্রথার- 
প্রবর্তন, বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ীভূত ভূমি ভাগের পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সাহায্যে তুমির 
ক্ষয় রোধ ও সংরক্ষণ করা হইতেছে। 

(৮) নতুন অরণ্য রচনার ক্ষেত্রে ‘বন মহোৎসব’ একটি কার্ধকরা পদক্ষেপ । ইহার 
ফলে ভূমিক্ষয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়। 

[প্রশ্ন : (১) কিরূপে মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা সম্ভব? (২) স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে 
মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও ৷ ] 


ফসলের খতু ( Cropping Season ) 

ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সহিত কৃষিকার্ধ অতি নিবিড়ভাবে সম্পুক্ত বলিয়া 
বৃষ্টিপাতের সহিত কুৃষিকালকে বিন্যস্ত কর! হইয়াছে । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর 
আগমনে অর্থাৎ বর্ধারভ্তে যে সকল ফসল বোনা হয় এবং হেমস্তে সংগ্রহ করা হয় 
উহাদিগকে খারিফ শস্য বলা হয়। ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, পাট, তুলা ইক্ষু, 
তামাক, বাদাম, রেডী প্রভৃতি খারিফ শশ্ত । শীতের প্রারস্তে বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মের 
প্রারস্তে সংগ্রহ করা হয় এমন ফসলকে রবিশস্তয বল! হয়। গম, যব, ছোলা, তৈলবাঁঞ,. 
অতসী প্রভৃতি রবিশস্ত। 
কৃষি পদ্ধতি ( Methods of Farming ) 

ভারত আয়তনে বিরাট ও বিপুল। ইহার ভূ-প্রন্নৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা সর্বত্র 
একপ্রকার নহে। সুতরাং ইহাদের বিভিন্নতা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষি 
পদ্ধতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কৃষিপদ্ধতি প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর বলিয়া 
ইহাকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। আদ্র কৃষি__ভারতের যে সকল 
অঞ্চলে ২০০ সে. মি. এর অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে সকল অঞ্চলের কৃষি প্রথাকে আন 
কৃষি বলে। এই সকল অঞ্চলে আতর কৃষি প্রথায় ধান, পাট, মেস্তা, ইক্ষু, চা প্রভৃতির 
চাষ হয়। ১০০-২০০ সে. মি. বৃষ্টপাতযুক্ত অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতিও প্রায় আ্দ্র“ক্ব্যি 
পদ্ধতির অনুরূপ । কেহ কেহ ইহাকে স্বল্লাদ্র কৃষি পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। 
এই পদ্ধতিতে ধান, পাট, ইক্ষু, কার্পাস, চা, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ করা হয়। 
সেচন কৃষি-_ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টপাতের পরিমাণ ১০* সে. মি.-এর কম 
সে সকল অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ধান, গম, কার্পাঁস, ইক্ষু, ভুটা প্রভৃতির চাষ করা 
হয়। শুষ্ক কৃষি_ভারতের যে সকল অঞ্চলে ৫০ সে. মি.-এর কম বৃষ্টিপাত সে সকল 
অঞ্চলে এ সামান্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া শুক প্রথায় চাষ আবাদ কর! হয় 


৬২ ভারতীয় কৃষিকাধ 

মিশ্র কৃষি_ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোম অংশে বৎসরের এক সময়ে কৃষি 
কার্য ও অবশিষ্ট সময়ে পশুপালন দ্বারা কিছু সংখ্যক অধিবাসী জীবনধারণ করিয়া 
থাকে। এই প্রথাকে মিশর কৃষি বলে। ভারতে ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 
বর্তমানে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় প্রগাঢ় ( Intensive ) পদ্ধতিতে চাষের প্রবর্তন ঘটায় 
ভারতীয় কৃষি পদ্ধাততে ব্যাপক কৃষি ( Extensive Agriculture ) এবং প্রগাঢ় কৃষি 
( Intensive Agriculture ) এই ছুই ভাগেও ভাগ করা যায়। কৃষি অঞ্চল-_ 
ভারতের সকল অঞ্চল ভূপ্রন্কৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি কারণে কৃষির পক্ষে অন্গকুল নহে I 
ভারতের কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলিতে প্রধানত গঙ্গাপুত্ সমভূমি, পাঞ্জাব সমভূমি 
অহানদী-গোদাবরী-ক্বষ্-কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলের অস্তভূ ক্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর 


প্রদেশ, বিহার, বঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাডু, অদ্রপ্রদেশ এবং আসাম ও মধ্য " 


প্রদেশের অংশবিশেষকে বুঝায়। বন্ধুর ভূ-প্রস্ৃতি, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, গভীর অরণ্য 
ইত্যাদি কারণে হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চলে, রাজস্থানের মরুস্থলী, পশ্চিম উপকূলের 
কোন কোন স্থানে, মধ্যপ্রদেশে ও ওড়িশার স্থানে স্থানে কৃষিকার্ধ পরিচালনা প্রায় 
অসম্ভব । এই সকল অঞ্চলকে কৃষিকার্ষের অযোগ্য অঞ্চল বল৷ যায়। এই ছুই 
অঞ্চলের মধ্যবর্তী অবস্থাযুক্ত কোন কোন অঞ্চল দেখা যায় যেখানে বু চেষ্ট। ও যত্বের 
সহিত কিছু কিছু ক্ৃষিকার্ধ পরিচালনা সম্ভব। ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য স্থানীয় রোগের 
প্রকোপযুক্ত ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অঞ্চলবিশেষ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের অন্বর 
ৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল ও রাজস্থানের কয়দংশে চেষ্টা, যত্ন ও বিশেষ পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ 
করার সম্ভাবনা আছে। 


জলসেচ ( Irrigation ) 


জলসেচ ব্যবন্থ। ও ইহার প্রয়োজনীয়তা_ভারত ককষিনির্তর দেশ। কৃষি- 
কার্য জলের স্বাভাবিক ও নিয়মিত যোগানের উপরণুঅতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সময়মত 
পর্যাপ্ত বুষ্টপাত বা কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জলের সরবরাহ কৃষির পক্ষে অপরিহাধ। 
ভারত মৌন্থমী জলবায়ুর অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে বুষ্টপাত স্থান, 
কাল ও পরিমাণের দিক হইতে খুবই 'অনিশ্চিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু এদেশে 
বৃষ্টপাতের জন্য মুখ্যত দায়ী ৷ কিন্ত মৌন্মী বৃষ্টিপাত নানা বিষয়ে ক্ৰটিবহুল। 

প্রথমত, ভারতে মৌন্থমী বায়ুর আগমন, স্থিতি ও নির্গমন কোনটিই নিয়মিত নহে। 
বরং মৌক্গুমী বায়ুর নিদিষ্ট সময়ে আগমন, নির্দিষ্টকাল স্থিতি ও নির্দিষ্ট সময়ে নির্গমন 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। 

দ্বিতীয়ত, ভারতে বাঁধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৫ সে. মি. হইলেও এই 
বৃষ্টপাতের প্রায় ৯* শতাংশ বর্ধাকালের চার মাসেই খটিয়া থাকে। শীতকাল প্রায় 


জলসেজ ৬৩ 


শ্তষ্ধ থাকে । ইহাতে বর্ষাকালান কৃষিকার্ধের অর্থাৎ শল্যোৎপাদনের সুবিধা হইলেও 
শীতকালীন রবিশত্ত উৎপাদনের জন্য জলের অভাব দেখা যায়। আবার বর্ষাকালীন 
অতিবুষ্টি অনেক সময় ফসলের বিশেষ ক্ষতিও করে। 

তৃতীয়ত, বর্ধাকালীন বৃষ্টিপাত ভারতের সর্বত্র সমানভাবে হয় না। কোথাও অতিবুষ্টি 
কোথাও অনাবৃষ্ট। এদেশের মোট ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ অঞ্চলে ১৫৪ 
সে. মি. এর বেশি, ৫৮ ভাগ অঞ্চলে ৭৫ সে, মি. এর কম বৃপাত ঘটিয়া থাকে। 
রাজস্থান ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ৫০ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের 
এইরূপ অসংগতি কৃষির অন্তরায় নিঃসন্দেহে । 

চতুর্থত, ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য এককালীন অতি বৃষ্টিপাতের 
পরিবর্তে নিয়মিত পরিমাণমত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজ্ন। কিন্তু ভারতের মাত্র কয়েকটি অঞ্চল 
ব্যতিরেকে প্রায় সর্বত্র এই প্রকার বৃষ্টিপাত হয় না। 

পঞ্চমত, এদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমনকি বর্ষাকালেও খারিফ শল্ত উৎপাদনের 
অনুকুল বৃষ্টিপাত ঘটে না। 

যষ্ঠত, জলসেচের ফলে কৃষি উৎপাদন বছ গুণ বৃদ্ধি পায়। 

সর্বশেষে, বৃষ্টপাত প্রাক্কৃতিক কারণে ঘটে। ইহার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এখনও 

কার্যকর নহে। স্থতরাং স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন একমাত্র 

জলসেচের দ্বারা মিটানে| সম্ভব । 

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্যই সারা বৎসর ক্কষিকার্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে ভারতে 
জলসেচ যেমন অপরিহার্য তেমনি ভারতীয় কৃষিতে ইহার গুরুত্বও সর্বাধিক। 

ভারতে সম্ভাব্য জল সম্পদ_প্রতি বৎসর ভারতের নদীগুলি যে পরিমাণ 
জলবহন করে তাহার পরিমাণ প্রায় ১,৬৭,৩০০ হইতে ১১৮৮,১০* কোটি ঘন মিটার এবং 
ভূগর্ভস্থ জল সম্পদেরও পরিমাণ প্রায় ৪২১৪০ কোটি ঘন মিটার । ১৯৭২ সালে ভারতের 
জলসেচ কমিশন ক্বযক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য জল সম্পদের যে আন্মমানিক হিসাব 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে বাৎসরিক প্রায় ৮৭,*** কোটি 
শন মিটার জলসেচের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এদেশে ব্যবহৃত জগ সম্পদের 
পরিমাণ ১৯৫০ সালে ছিল ১৭,২৫০ কোটি ঘন মিটার। ১৯৮০ সালে ব্যবহৃত দগ 
সম্পদের পরিমাণ হয় ৩৪,৩০০ কোটি ঘনএমিটার। 

সেচ-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক স্ুবিধা_-ভারতে জলসেচের বহুবিধ প্রাকৃতিক 
সথবিধা বিদ্যমান। উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি ও ইহাদের উপনদীসমূহ হিমালয়ের 
উচ্চতর অংশ হইতে উৎপক্ন হওয়ায় সার! বৎসর বরফ-গলা জলে পুষ্ট থাকে এবং 
বর্ধাকালেও ইহা প্রচুর বৃষ্টির জল বহন করে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি উচ্চ তৃভাগ 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা বরফ-গলা জলে পুষ্ট নহে। কিন্তু বর্ষাকালে ইহারাও 


৬৪ ভারতীয় কুষিকার্ষ 


প্রচুর বৃষ্টির জল বহন করে । এ জল বাঁধের সাহায্যে জলাধারে আটকাইয়া সারা 
বৎসর চাষের জন্য ব্যবহার করা চলে। ভারতের বিভিন্ন অংশে ভূ-ভাগ স্বাভাবিক 
ঢালযুক্ত সমতল বা প্রায় সমতল হওয়ায় সেচের প্রয়োজনে খাল-নালা খনন অপেক্ষান্কত 
সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। ভারতের সমভূমি অঞ্চল পলিগঠিত হওয়ায় পলি চুয়াইয়া 
জল ভূত্বকের নিয়নাংশে কর্দমাক্ত স্তরে জমা থাকে। প্রয়োজনমত কূপ খনন করিয়া বা 
পাম্পের সাহায্যে এ জল সেচের প্রয়োজনে ব্যবহার সহজ ও স্থূলভ। ভারতে বৃষ্টপাত 
ক্ৰটিবহুল হইলেও সেচের এই সকল স্থুবিধার জন্য ভারত বিশ্বে কৃষিতে সেচনব্যবস্থা 
গ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম । 


| [ প্রন্ম: (১) ভারতীয় কৃষিতে জলসেচের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) ভারতের জল 
সম্পদ ও উহা! সেচকার্ধে ব্যবহারের স্থবিধাগুলি বর্ণনা কর। ] 


জলেসেচ পদ্ধতি--ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-প্রক্ৃতির বিভিন্নতা ও সেচের জলের 
সুবিধা অনুযায়ী নিয়লিখিত চারি প্রকার সেচ পদ্ধতি দেখা বায়__(১) ইদারা॥ (২) 
পুফ্রিণী বা জলাশয়, (৩) নলকূপ ও (৪) খাল। উত্তর ভারতে ইদারা, নলকূপ ও 
খালের সাহায্যেই প্রধানত জলসেচ কর! হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতে সেচ-ব্যবস্থায় 
পুষ্করিণী ও খালের ব্যাপক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । 

(১) ইদারা_ উত্তর ভারতের পলিগঠিত সমভূমির অভ্যন্তরে কারমন্তরে প্রচুর জল 
সঞ্চিত থাকে। এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চলে ইদারা খনন করিয়া 
জলসেচ করা একটি, স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসাবেই চলিয়া আসিতেছে। ভূত্বকের ১৫ হইতে 
২০ মিটারের মধ্যেই সাধারণত জল পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের কোথাও কোথাও 
মোগল আমলের ৩০-৪০ মিটার গভীর ইদার! দেখা যায়। গো-বাহিত যন্ত্র বা কপিকলের 
সাহায্যে জল তোলা হয়। স্বল্প ব্যয়ে ইদারা খনন সম্ভব । বর্তমানে নলকৃপের প্রচলন 
হওয়াতে ইদারার ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের 
অত্যন্তরভাগে সেচের কার্যে এখনও ইদারার ব্যবহার দেখা যায়। 

(২) পুঞ্ধরিণী বা জলাশয়-__তৃ প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে 
কূপ খননের স্থবিধা না! থাকায় কৃষিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বিরাট বিরাট জলাশয় খনন করিয়া 
বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়! রাখ! হয় এবং বৃষ্টহীন শুদ্ধ সময়ে ও জলাশয় হইতে জলসেচ 
করা হয়। ছোট ছোট নাল! কাটিয়া তাল গাছের ডোঙ্গা, টিনের ডোঙ্গা বা মেঁচুনির 
সাহায্যে জলসেচ করা হয়। এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থার প্রধান অস্থবিধা এই যে, গ্রীষ্মের 
খরতাপে অনেক জলাশয় শুকাইয়া যায়। আবার কয়েক বৎসর অন্তর এই সকল 
জলাশয় সংস্কার না করিলে এইগুলি মজিয়া! যায় ও ইহাদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। 
তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও অন্ধপ্রদেশের বুষ্টবিরল অঞ্চলে বিহার ও ওড়িশার স্থানে স্থানে 
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এই প্রকার জল সেচ-ব্যবস্থা দেখ! যায়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে পুফরিণী বা জলাশয়ের 
সাহায্যে প্রায় ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইত। ১৯৮০-৮১ সালে প্রায় 
৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলাশয় হইতে জলসেচ করা হয়। খাল, বিল, নদী, পুঞ্ধরিণী 
প্রভৃতি হইতে নানাভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবৎসর আরও প্রায় ২৪ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয় । 

(৩) নলকুপ-_ভারতে নলকৃপের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ভূ-ত্বকের গভীরে যে 
জলসঞ্চিত হয় উহা! নলকৃপের সাহায্যে তুলিয়া ক্াক্ষেত্রে ব্যবহার কর! হয়। নলকৃপ 
সাধারণত ৫০-৭০ মিটারের বেশি গভীর হয় না। এবং হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যেই 
জল তোল! হয়। কিন্তু বর্তমানে সেচের প্রয়োজনে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে অগভীর 
নলকৃপ (Shallow Tubewell) বা চলতি কথায় 9122110জ ও গভীর নলকূপ খনন করিয়! 
(Deep Tubewell) পাম্পের সাহায্যে সেচের জল তোলার ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। 
অগভীর নলকুপ সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে বসান হয়। গভীর 
নলকূপ সরকারী পরিচালনায় থাকে এবং উহার সাহায্যে নিকটবর্তী ২৫০-৩০০ একর 
পরিমিত জমিতে জলসেচ করা হয়। ইহার জন্ত জমির মালিককে নিয়মিত জলকর 
দিতে হয়। এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা প্রধানত পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ 
বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে (বঙ্গে) বহুল প্রচলিত । মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর অঞ্চলবিশেষেও এই 
ব্যবস্থা দেখ যায়। ১৯৫০-৫১ £সালে নলকূপ দ্বারা প্রায় ৬৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচ করা হইত। ১৯৮০-৮১ সালে এ প্রকার সেচযুক্ত জমির পরিমাণ দাড়ায় 
প্রায় ১২৮ কোটি হেক্টর । 

কৃপের সাহায্যে জলসেচ স্থবিধাজনক ও কম ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও ইহার কতকগুলি 
অস্থৃবিধা রহিয়াছে, যেমন--(১) কুপের সাহায্যে জলসেচ স্বল্প পরিসর জমিতে সম্ভব । 
বহুদূর বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কূপের সাহায্যে জলসেচ সম্ভব নহে। (২) কুপের জলে 
সাধারণত লবণের ভাগ বেশি থাকে । স্থৃতরাং দীর্ঘকাল এই জলসেচের ফলে জমি লোন! 
হয় ও ইহার উর্বর শক্তি নষ্ট হয়। (৩) গ্রীষ্মকালে বহু কুপ শুকাইয়৷ ষায়। (৪) 
কুপের সাহায্যে ক্রমাগত জল তুলিলে ভূ-অত্যন্তস্থ জলসীমা ক্রমেই নামিয়া যায়। 
ইহার ফলে জলাভাবে ধীরে ধীরে বৃক্ষরাজি মরিয়া যায় ও জমি উর হয়। অধিকন্ত, ভূ 
ভাগের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃষ্টিপাতও হ্রাস পায়। 

(৪) খাল-_খালের সাহায্যে জলসেচ সকল দেশেই বিশেষ স্থবিধাজনক। কারণ 
দীর্ঘ খালের সাহায্যে জলসেচ অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের 
পূর্ব যমুনা খাল মোগল বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে খনন করা হয়। নদীর 
সহিত যুক্ত খালকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়-_যেমন (ক) প্লাবন খাল ও () নিত্যবহ 
খাল। 

৫ হয়] 
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(ক) প্লাবন খাল-__যে সকল খালে সারা বৎসর সেচের উপযোগী জল থাকে না. 
কেবল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচুর জল পাওয়া যায় এগুলিকে প্লাবন খাল বলা 
হয়। কোন কোন নদীতে একমাত্র বর্যাকালেই প্রচুর জল বৃদ্ধি পায়, ফলে অতিরিক্ত 
জল খাল পথে ব্ৃবিক্ষেত্রে নামিয়া আসে । গ্রীষ্ম বা শীতের সময়ে এ সকল নদীতে জল 
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চিত্র ৩.২ : ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা । 


কম থাকে বলিয়া খালগুলি প্রায়ই শুদ্ধ থাকে এবং উহা! হইতে জলসেচ সম্ভব হয় না। 
দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বর্ষাপুষ্ট বলিয়া নদীর উচ্চতর অংশ হইতে প্রসারিত খালগুলির 
বেশির ভাগই প্লাবন খাল। বর্তমানে নদীতে বাধ দিয়া বিরাট জলাধার স্থষ্টি করিয়া বহু 
প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিণত করা হইয়াছে। 

(খ) নিত্যবহু খাল-_নদীর সহিত যুক্ত যে সকল খালে সারা বৎসরই সেচের 
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উপযোগী কম-বেশি জল পাওয়া যায় এগুলিকে নিত্যবহ খাল বলে। উত্তর ভারতের 
প্রধান নদীগুলি বরফ-গলা জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসরই কম-বেশি জল থাকে। যদিও 
বর্ধাকাঁলেই জলক্ষীতি ঘটে, তথাপি বৎসরের অন্যান্য সময়ও সেচের জন্য জল 
পাওয়া যায়। 

নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে ভারতে সর্বাধিক পরিমাণ কৃষিজমিতে জলসেচ 
করা হয়। ভারতে বৃটিশ যুগের পূর্ব হইতে এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই 
প্রকার সেচ-ব্যবস্থ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে 
সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া! যায়। বর্তমানে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটিয়াছে। 


পুরাতন সেচ খাল-_ পুরাতন সেচ খালের মধ্যে নিষ্মালখিতগুলির সংস্কার করা 
হইয়াছে এবং এখনও প্রভূত পরিমাণে দেচের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে । (১) 
পাঞ্জাব রাজ্যে (ক) শিরহিন্দ খাল মোগল যুগে শতক্র নদী হইতে রূপারের নিকট 
ইহা! খনন করা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ২,১৬৫ কি.মি. ইহার সাহায্যে পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানা রাজ্যের প্রায় ৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। সেচপ্রাপ্ এলাকার 


| 
| 


৬৮ ভারতীয় ক্ৃবিকার্ধ | 


মধ্যে লুধিয়ানা, হিসার, নাভা, ফিরোজ্পুর প্রভৃতি জিলা উল্লেখযোগ্য। (খ) পশ্চিম 
যমুনা খাল-_দিলীর নিকট যমুন! নদীর পশ্চিম তীর হইতে ইহা খনন করা হয়। ইহার 
পদরধ্য সর্বমোট প্রায় ৩১০৬০ কি. মি: | ইহার সাহায্যে রোটক, হিসার, পাতিয়ালা, বিন্দ 
প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ৩:৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করাহয়। (গ) উচ্চ বারিদৌয়াৰ 
খাল-_ইরাবতী নদী হইতে মধুপুরের নিকট এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে 
* ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তা দোয়াব অঞ্চলে অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জিলায় প্রায় 
৩'৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। | 
(২) উত্তরপ্রদেশ-_(ক) উচ্চগঙ্গা খাল-_হরিদ্বারের নিকট গজ! নদী হইতে এই . 
খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরা, বুলন্দশর। 
আলিবাড়, মথুরা, এটাওয়া প্রভৃতি জিলায় প্রায় ৪:৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা 


চিত্র ৩.৪: উত্তর প্রদেশের প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ সেচখাল। 
ইহার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান । 
হয়। (খ) নিম্সগঞ্জা খাল-_বুলন্দশর জিলার নারোয়ার নিকট গঙ্গা নদী হইতে এই 
খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে এটাওয়া, আলিগড়, মৈনপুরী, কানপুর, ফতেপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে ৪'৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (গ) সারদা খাল-_নেপাল 
- সীমান্তে বনবাঁসাঁর নিকট সারদা নদী হইতে এই খাল কাটা হয়। এই খালের জল 


জলসেচ পদ্ধতি ৬৯ 


দ্বারা হরদৌই, গিলভিত, এলাহাবাদ, সাজাহানপুর, খেয়া, সীতাপুর প্রভৃতি জিলায় প্রায় 
৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (ঘ) পূর্ব যমুনা খাল-_ফৈজাবাদের নিকট 
যমুনা নদী হইতে এই খাল কাটা হয়। সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরাট প্রভৃতি এলাকার 
প্রায় ১'২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইহার সাহায্যে জলসেচ করা হয়। (উ। আগ্রা খাল__ 
দিল্লীর নিকট ওখলা নামক স্থানে যমুনা! নদী, হইতে এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে 
দিল্লী, পাঞ্জাবের গুরগীও, উত্তরপ্রদেশের মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি এলাকার প্রায় ১৮ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। 

উত্তরপ্রদেশে এই পাঁচটি প্রধান খাল ব্যতীত যমুনা! নদীর বিভিন্ন শাখানদী হইতে 
বেতোয়। খাল, কান খাল, ধাসান খাল কাটিয়া বিস্তৃত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। 

শতদ্র নদী হইতে প্রসারিত গীংগাঁল রাজস্থানের বিস্তীর্ণ উর 
ভূমিকে (গঙ্গানগর । শন্তশ্টামল করিয়াছে। বর্তমানে আর একটি খাল (রাজস্থান 
খাল ) খনন করা হইতেছে। এই খালের কার্য সমাপ্ত হইলে রাজস্থানের মরম্থলীর 
নিকটবর্তী জয়শলমীর পর্যন্ত বিরাট ভূভাগ সোনালী ফসলের অপূর্ব সমারোহে ভরিয়া 
উঠিবে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর খাল, দামোদর খাল, ইডেন খাল, বক্রেশ্বর 
খাল, মনুরাক্ষী খাল, ওড়িশীর মহানদী খাল, তামিলনাডু ও কর্ণাটকের 
পেরিয়ার খাল, কুন্ুল-কুডাগ্প খাল, গোদাবরী ব-দ্বীপ খাল ও পৈনী- 
পালার ও সৈয়ার খাল, কৃষ্ণা ব-দ্বীপ খাল, বাঁকিংহাম খাল ইত্যাদি 
ওঁ সকল অঞ্চলে সেচের দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

ভারতে বৃটিশ যুগে মোট কৃষি জমির শতকরা! মাত্র ৬ ভাগ জমিতে জলসেচ করা 
হুইত। কিন্তু বর্তমানে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ ভাগ হইয়াছে। 
ইহার কারণ স্বাধীনতা উত্তর যুগে শুধু পুরাতন খালগুলির সংস্কার করা হয় নাই, 
অধিকন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পনার অস্তভু ক্র বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অসংখ্য 
সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হইয়াছে। ইহাতে সেচের ব্যাপক প্রসার 
টিয়াছে। সেচ ও অন্তান্ত কার্ধের সহায়ক উল্লেখযোগ্য নদী পরিকল্পনা হিসাবে নিয়- 
লিখিত পরিকল্পনাগুলি উল্লেখযোগ্য : 


সেচ-প্রকল্পের নাম নদীর নাম উপকৃত অঞ্চল 

১। ভাকরা-নাজাল পরিকল্পনা শতত্র হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা 
পাঞ্জাব, দিল্লী । 

২। বিয়াস পরিকল্পনা বিপাশা পাঞ্জাব, হরিয়ানা । 

৩। গণ্ডক পরিকল্পনা গণ্ডক রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও 
বিহার । 

৪। সাদি সহায়ক প্রকল্প ঘাঘর উত্তরপ্রদেশ । 


<৫! রাঁমগঙ্গ! প্রকল্প রামগন্গা উত্তরপ্রদেশ । 


সেচ-প্রকল্পের নাম 
৬। কোশী প্রকল্প 

৭ । দামোদর প্রকল্প 
৮|  মযুরাক্ষী প্রকল্প 
৯। কংসাবতী প্রকল্প 


১০। হীরাকুঁদ ও মহানদী ব-দ্বীপ 


প্রকল্প 
১১। নাগাজুন সাগর প্রকল্প 
১২। তুঙ্গভদ্ৰা প্রকল্প 


১৩। কাকড়াপাড়া! প্রকল্প 


১৪। ঘটগ্রভা ও মালপ্রভা! প্রকল্প 


১৫। চদ্বল প্রকল্প 
১৬। তাওয়া প্ৰকল্প 


তাপ্ধী 
ঘটপ্রভ! ও 
মালপ্রভা 
চম্বল 
তাওয়া 


উপকৃত অঞ্চল 
বিহার। 

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার । 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার । 
পশ্চিমবঙ্গ । 


ওড়িশা । 


অন্ধপ্রদেশ । 
অন্ধপ্রদেশ ও কর্ণাটক ৷ 
গুজরাট । 

কর্ণাটক। 


মধ্যপ্ৰদেশ ও রাজস্থান । 
মধ্যপ্ৰদেশ । 


১৯৫১ সালে ভারতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৭ লক্ষ হেক্টর। মোট 


চাষের জমির তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। 


১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা 


: র্লপায়ণের ফলে সেচের প্রভৃত অগ্রগতি ঘটিয়াছে। পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ ৬৯০টি 


সেচ-প্রকল্পের মধ্যে ৪২১টি প্রায় 
মাধ্যমে সেচ-প্রকল্পে মোট ৯৫০০ 


খাল ( নদী প্রকল্প ) 
কূপ ও নলকুপ 
পুঞ্ধরিণী 

অন্তান্ত 

মোট 

সম্ভাবনা 


বা আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয়। ষ্ঠ পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনার 


কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। নিয়ের সারণীতে বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ও সম্ভাবনা দেখানো হইল। 


ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ও সম্ভাবনা (কোটি হেক্টর ) 


১৯৫০-৫১ 
"৯৭ 
০৬৩ 
০৩৬ 
৬৩৩ 
২২৬ 
৮২০ 


১৯৭০-৭১ ১১৮০-৮১ 
১২৫ ২৮২ 
১১৮ 

০18৫ ৩০০ 
০২৪ 

৩১২ ৫৮৮ 
৮২৩ ৮২০ 


প্রশ্ন : (১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত জলসেচ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 


আলোচনা লিখ। (২) নিত্যবহ খাল কাহাকে বলে? 


(৩) জলাশয় বা পুঞ্করিণী হইতে 


জলসেচ ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে অধিক হইয়া থাকে? কোন্‌ কোন্‌ নদী অবলম্বন 
করিয়া নাগাজুন সাগর ও কাকড়াপাড়া প্রকল্প রচিত হইয়াছে? ] 


কৃষিব্যবস্থা ও খাছ্-সমন্তা ৭১ 
ভারতীয় রূষিব্যবস্থা ও খাগ্ভা-সমস্যা 


ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান : ভারতীয় অর্থনীতি মূলত 
ক্লুষি অর্থনীতি। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম । 
তথাপি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা আজিও অনুন্নত, অনগ্রসর এবং গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক 
সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে বিশেষ করিয়া বিগত ছুই 
দশকে বিভিন্ন পঞ্চবাধিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের ক্ৃষি ব্যবস্থার ক্রু 
উন্নতির জন্য নানাবিধ কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই স্বল্প সময়ে কৃষিক্ষেত্রে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সুচনা হইলেও আশানুরূপ ফললাভ এখনও সময়-সাপেক্ষ। 
ভারতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির গুরুত্ব যে সর্বাধিক ইহা বলাই বাহুল্য। 
ইহ! ছাড়া ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির অন্ততম কা্পাস বয়ন শিল্প, পাট শিল্প, শর্করা শিল্প 
প্রভৃতি ইহাদের কীচামালের জন্ত একান্তভাবে ক্ষি-নির্ভর | বিশ্বের বাজারে ভারতীয় 
কোন কোন ক্লুষিপণ্যের চাহিদা নিতান্ত কম নহে। আবার বহু কৃষিপণ্য-নির্ভর শিল্প 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে! এই সকল কারণে 
ভারতীয় কৃষির সমস্তাবলীর সমাধান আবশ্তক | 


ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সমস্তাগুলি নিম্নরূপ £ 

(১) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলত!; প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় ক্কষি 
মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল । দেশের সর্বত্র আরা বৎসর সমভাবে 
বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ভারতে ক্ৃষিকার্য পরিচালনা খুবই আয়াসসাধ্য। অধিকন্ত কোথাও 
অনাবৃষ্টি এবং কোথাও অতিরুষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হওয়ায় ইহা কৃষিকার্ধের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধাজনক । বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জলসেচ 
অপরিহার্য । কিন্ত ভারতের মোট ক্কষিজমির মাত্র ২৫% জমিতে সেচের সুবিধা আছে। 
বিশ্বে ইহাই সর্বোচ্চ হইলেও ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় ইহ! সামান্য । বর্তমানে 
তারতের বিভিন্ন অংশে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা 
আংশিকভাবে ফলবতী হইয়াছে। 

(২) ক্রুটিপূৰ্ণ ভূমি ব্যবস্থা : ক্বধি ব্যবস্থার মূলভিতি ন্বযক। ভারতে 
বহু যুগ ধরিয়াই জমির মালিকানা ও জমির চাষকারীর মধ্যে বিচ্ছেদ । অর্থাৎ চাষী 
চাষ করে, ফসল ফলায় আর ও ফসলের সিংহভাগ ভোগ করে অপর একজন এই 
অবস্থায় কৃষি ব্যবস্থার অবনতি কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহার পরিবর্তনের জন্ত 
সর্বক্ষেত্রে লাঙ্গল যার জমি তার” আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিয়াছে। ভারতের পরিকল্পনা 
কমিশনও নীতিগতভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর 
হয় নাই। ভারতে জমিদারী উচ্ছেদ, জমির উত্বতম সীমা নির্ধারণ, বিধি-হিভূর্ত 


৭২ ভারতীয় কষিকার্ধ 


মালিকানার জমি উদ্ধার ও কৃষকদের মধ্যে ও জমির . বণ্টন ইত্যাদি নীতিসমূহ 
ভূমি ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ দূর করিবার উদ্দেস্তেই গৃহীত ও কার্যকর করা 
হইতেছে। 

(৩) ভূমিক্ষয় : ভারতে প্রতি বৎসর নানা কারণে প্রচুর ভূমিক্ষয় হয়। অতি 
বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারার সহিত ভূমির উপরিভাগের কিছু অংশ নিয়তই ক্ষয় হয়। 
বায়ু প্রবাহের ফলেও কৃষিক্ষেত্রের উপরের শু মাটি সরিয়া যায় বা কৃষিক্ষেত্রে সমুদ্র 
তীরবর্তী বালুকারাশি উড়িয়া আসে ও চাষের জমিকে অনুবর করে। পর্বতসংলগ্ন 
কৃষিক্ষেত্রে ধ্বস, মরুভূমির আগ্রাসন, গোচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ইত্যাদির 
ফলেও প্রতিনিয়ত ভূমিক্ষয় ঘটে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২ কোটি হেক্টর জমি 
এইভাবে কৃষির অযোগ্য বলিয়া অনাবাদা পড়িয়া থাকে। বর্তমানে ভূমিক্ষয় রোধে বিভিন্ন 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অস্তভু ক্র যে সকল প্রকল্প গঠন কর! হইয়াছে উহার ফলে এই 
সমস্তার দ্রুত সমাধান সম্ভব হইবে । 

(৪) ভূমির আয়তন ও খণ্ডীভবন : ভারতে একদিকে যেমন জনসংখ্যার 
চাপ অতিরিক্ত অপর দিকে তেমনি ভারতের উত্তরাধিকার আইনের দুর্বলতার জন্য 
কৃষিজমির আয়তন ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্তর হইতেছে । একজন কৃষক মারা 
গেলে তাহার জমি এ কৃষকের তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। এ তিন পুত্রের জমি 
আবার তাহাদের ৩% ৩= ৯ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। এই প্রকারে ভারতে কৃষি- 
জমির আয়তন ক্রমাগত হাস পাইতেছে। ভারতে জনপ্রতি ক্ৃষিজমির পরিমাণ মাত্র 
০২৯. হেক্টর এবং পরিবার প্রতি উহা মাত্র ৩'*: হেক্টর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
বৃটেন ও ডেনমার্কে পরিবার পিছু ও জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬ হেক্টর, ২৬ হেক্টর 
এবং ১৫ হেক্টর। জাপানে ইহার পরিমাণ মাত্র ০৮০ হেক্টর। আয়তনে ক্ষুদ্র জমিতে 
লাভজনকভাবে চাষ আবাদ করা বা যাল্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা কখনই সম্ভব হয় না। 
ইহার অভাবে আবার কৃষির উন্নতিও ঘটে না। ভারতে যৌথ খামার পদ্ধতি 
প্রবর্তন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে । কিন্ত যৌথ খামার প্রবর্তনের 
বিষয়টি এখনও পর্যালোচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ । 

(৫) হেক্টর প্রতি স্বল্প কৃষিপণ্য উৎপাদন : ভারতে বিভিন্ন প্রকার 
কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ভারতে খুবই 
কম। নিয়ে কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের হেক্টর প্রতি 
উৎপাদনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল__ 


কৃষিব্যবস্থা ও খা্ত-সমন্তা ৭৩ 
হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ( মেঁ ট্রক টনে ) 


দেশ ধান গম ভুট্টা তুলা 
সোভিয়েত রাশিয়া ৩৮৫ ১৬১ ২.৬৯ 2০৭ 
চীন ৪৮৭ ২৮৪ ৩'২২ মর 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৫:১৫ ২:৬৫ ৫১২ 4 
জাপান ৫৭০ ৩২৫ নী ot 
ভারত ১'৪৫ ১৮৩ ১১৬ ০১৪ 


ভারতে হেক্টর প্রতি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য মূখ্যত 
দায়ী আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান 'ও কৃষি পদ্ধতি বিষয়ে এ দেশের কৃষকদের অজ্ঞতা । কুষি 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে কুষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের উপর। ভারতে সবেমাত্র চাষের কার্ধে ট্রাক্টর ব্যবহার ও 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ শুরু হইয়াছে। ভারতে বৎসরে গড়ে প্রতি হেরে প্রায় 
১৬ কিলোগ্রাম সার ব্যবহার করা হইতেছে। 

(৬) কৃষক সমাজের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা : ভারতীয় কৃষক সমাজ দরিদ্র । 
কৃষক সমাজের দারিদ্র্যের ফলে কৃষি ব্যবস্থা অস্কুমত। আবার অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার 
ফলে কৃষক সমাজের দারিদ্রোরও অবসান হয় না। ভারতীয় কুষির অব্যবস্থার মূলে 
এই দুষ্ট চক্র। কৃষির প্রত জমির মালিক ও সরকারের ওদাসিন্ও কৃষক সমাজের 
দারিদ্রোর কারণ ভারতে সাধারণ ও বৃত্তিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আজিও অনগ্রসর ও অনুন্নত। 
অধিকন্ত ইহা আদো ব্যাপক নহে । ফলে ভারতীয় ককষকগণ সাধারণ শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা 
উভয় "প্রকার শিক্ষার স্থযোগ হইতেই দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার ফলে পুরুষান্ক্রমে গড়িয়া 
উঠা সংস্কারের ভিত্তিতেই কৃষিকার্ধ পরিচালনা করিয়া থাকে। র্লুধিবিষয়ক আধুনিক 
শিক্ষার অভাবে কৃষকগণ উন্নত কৃষি পদ্ধতি, সন্ধর বাজ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে খুবই অজ্ঞ। 
অবশ্য বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষক সমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কার্যকর পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে। 

(৭) মূলধনের অভাব : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে 
হইলে কৃষি ব্যবস্থার যাঞ্জিকীকরণ একান্ত আবশ্তক। কিন্তু ভারতীয় কৃষক সমাজ এতই 
দরিদ্র যে তাহাদের পক্ষে কৃষি যন্ত্র ব্যবহার ত দুরের কথা সাধারণ হাল বলদ রক্ষা করাই 
কঠিন। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার, সার ব্যবহার ইত্যাদির জন্যই প্রচুর মূলধন 
প্রয়োজন । বর্তমানে গ্রাম্য ব্যাংক স্থাপন ও কৃষি খণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশগ্রহণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে মূলধনের যোগানের কার্যকর ব্যবস্থা কর! হইযাছে। 


[ প্রশ্ন : ভারতীয় কৃষির সমন্তা ও উহার সমাধান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।] 


৭৪ ভারতীয় কৃষিকার্য 


ভারতের খাগ্ত-সমস্তা ও ইহার সমাধান : ভারতের খান্ত-সমন্তা নতুন কোন 
সমস্তা নহে। ইহা অতি পুরাতন ব্যাধি। প্রকুতপক্ষে বৃটিশ শাসনকালেই ইহার সৃষ্ট 
হয়। ‘কৃষি সমন্তা হইতেই ইহার উদ্ভব | ব্ৰহ্মদেশ যতদিন ভারতের সহিত যুক্ত ছিল 
ততদিন ভারতের খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে এ দেশের উৎপাদনের দ্বারা পূরণ করা 
হইত। ১৯৩৭ সালে ব্ৰহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতের খাচ্ছ-সমস্তার 
তীব্রত। বিশেষভাবে অন্থভূত হইয়া থাকে। ১৯৪৭ সালে নবভারতের জন্মলয়্ে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের সহিত খাগ্ভ-সমস্তাও হস্তাস্তরিত হয়। বৃটিশ শাসনে ভারতের খাদ্য-সমন্তা 
প্রায়ই ভয়াবহ আকার ধারণ করিত। ছৃতিক্ষ ও মহামারী তখন ছিল নিত্যসঙী | 
কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে & অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে । ১৯৫০-৫১ সাল 
হইতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়। পর পর চারিটি পরিকল্পনাকালি শেষ 
হইলেও খাদ্যে ভারত আজিও স্বয়স্তর হইতে পারে নাই, যদিও খাগ্যোৎপাঁদনে বিশেষ 
উন্নতি ঘটিয়াছে। 

খান্ত-সমন্তার উদ্ভব হয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাগ্যোৎপাদনের অসংগতি 
হইতে । ভারতে এই অসংগতি নিম্নলিখিত জনসংখ্যা ও খাগ্যোৎপাদনের বিবরণী হইতে 
লক্ষ্য করা যায়__ 


জনসংখ্যা ও খাফ্যোৎপাদন বিষয়ক সারণী 
বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাধষিক  খান্তোৎপাদন বৃদ্ধির বাধিক 


মিলিয়ন হার (%) মি. মে. ট. হার (%) 
১৯৫০-৫১ ৩৬১ ১৩৩ ৫৫০ ২৮ 
১৯৬০-৬১ ৪৩৯ ২১৬ ৮২০ ৪৯ 
১৯৭০-৭১ ৫৪৮ ২:৪৮ ১০৬০ ৩০ 
১৯৮০-৮১ ৬৮৫১ ২২৩ ১২৯৬ ২২ 
১৯৮৩-৮৪ ৭০০ ১৫১'০ ৫'৫ 


১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে খাগ্যোৎ্পাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু এ সময়ে জনসংখ্যা ছিগুণ বৃদ্ধি পায় নাই। তাহা হইলে সমন্তাটা কোথায়? ইহা 
মনে রাখা কর্তব্য যে খাগ্ ঘাটতি লইয়াই ভারতের যাত্রা শুরু। অধিকন্ধ আন্তর্জাতিক 
মান অনুযায়ী ক্যালোরীভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ ভারতীয়দের পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হয় 
নাই। ১৯৬১ সালে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৪৬৮:৭ গ্রাম । তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ দৈনিক ৫০০ গ্রাম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 
ইহা আজিও সম্ভব হয় নাই। ১৯৮১ সালে জনপ্রতি খাগ্যশস্তের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৪৫৩- 

- গ্রাম । ১৯৮৪ ইহার পরিমাণ দীড়ায় দৈনিক ৪৩৮ গ্রাম। এই অবস্থায় ক্রমাগত জন- 


কৃষিব্যবস্থা ও খাগ্-সমস্তা ৭৫ 
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতের পক্ষে অতীতের খাদ্য ঘাটতি মিটাইয়! নতুন আগন্তকদের জন্য 
পর্যাপ্ত আহারের সংস্থান কর! আজিও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ইহা ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর- 
যুগে ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও পরিবর্তন ঘটে | ইহাতেও খাদ্ভশস্তের 
চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে। বিগত পচিশ বৎসরে খাগ্চশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ও উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে পারে নাই । ফলে ভারতকে 
প্রতি বৎসরই বাহির হইতে খান্ত আমদানি করিতে হইয়াছে । এই আমদানির পরিমাণ 
১৯৫১ জালে ছিল ৪'৭৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ১৯৬১ সালে ৩:৫ মি. মে. ট, ১৯৭১ সালে: 
২"১ মি. মে. ট. এবং ১৯৭৪ সালে ৪৮ মি. মে. ট, (১ মি.= ১০ লক্ষ)। বিগত কয়েক 
বৎসরে খাদ্যের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি পাইবার ফলে খাদ্য আমদানি বন্ধ আছে। 

ভারতের খাগ্ভ-সমন্তার প্রধান কারণ জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ_-অনেকেই এই 
মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। “জনসংখ্যার চাপ’ কথাটি দেশের ভূমিভাগের পোষণ 
ক্ষমতার সহিত সংশ্লিষ্ট । দেশের ভূমিভাগের পোষণ ক্ষমতা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় 
এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ বহনে অক্ষম হয় তখনই “জনসংখ্যার চাপ, কথাটি প্রযোজ্য 
হয়। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি এমনই প্রাথমিক স্তরের যে উহার সামান্যতম 
সমাধান করা গেলে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা! বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। 
পরিকল্পনার প্রথম দশকের উৎপাদন ইহার প্রকট উদাহরণ । চলতি দশকে বহু অসম্পূর্ণ 
প্রকল্পের কার্য শেষ হইলে কষি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার আশ! 
আছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে খাগ্যশন্তের উৎপাদন ১৫'১৫ কোটি মেট্রিক টন হইয়াছে। ইহা 
ভারতের সর্ব কালের রেকর্ড উৎপাদন | 

ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে কৃষি উৎপাদন গড়ে শতকরা ২'৯ ভাগ হারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার খুবই কম। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি 
ভারতে এখনও প্রায় অজ্ঞাত। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্তু অনেক কিছুই বরা 
হইলেও: অনেক কিছুই আবার করার অপেক্ষায়ও আছে। ভারতের খাছ-দমন্তা 
সমাধানকল্পে বিভিন্ন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।: এই সকল প্রচেষ্টার ফলে খাছ্যোৎপাদন যথেষ্ট 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে উৎপাদনের হার আরও বৃদ্ধি 
ঘটিবে। 7 

(১) অতিরিক্ত জমি খাগ্ভশন্ত উৎপাদনে ব্যবহার--১৯৫-৫১ সালে 
ভারতে মোট ৯:৭ কোটি হেক্টর জমিতে খাগ্শন্তের চাষ আবাদ হইত। ইহার মধ্যে 
৩০ কোটি ভেক্টর জমিতে ধান ৩:০৯ কোটি হেক্টর জমিতে গমের চাষ করা হইত। 
১৯৮৩-৮৪ সালে -খাগ্াশন্তের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া হইয়াছে মোট 
১৩:০৩ কোটি: হেক্টর; ইহার মধ্যে ধান ও গম জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪:০৯ কোটি: 


৬ ভারতীয় কৃষিকাষ 


হেক্টর ও ২:৪৪ হেক্টর। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ধান উৎপাদনে নিয়োজত জামর 
পরিমাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও গম জমির পরিমাণ ছ্বিগ্তণের বেশি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ হিসাবে ইহার গুরুত্ব কম নহে। নিয়ে 
ভারতের প্রধান খাদ্যশস্ত উৎপাদনে নিয়োজিত জমি ও খাগ্াশন্তের উৎপাদনের পরিমাণ 
দেখান হইল 


খাদ্যশস্য উৎপাদন বিষয়ক সারণী 
১৯৫০-৫১ ১৯৮৩-৮৪ 
খাদ্ছাশন্ত নিয়োজিত জমি উৎপাদন নিয়োজিত জমি উৎপাদন 
মি. হেক্টর মি. মে.ট. মি. হেক্টর মি. মে. ট. 
[১ মি.= ১০ লক্ষ] 
ধান ৩০৮১ ২২০৬ ৪০:৯০ ৫৯:৭৭ 
গম ৯৭৫ ৬৮২ ২৪:৪০ ৪৫১৫ 
জোয়ার ১৫৫৭ ৬২৫ ১৬২৬ ২১৯৩ 
বাজরা ৯০২ ২৬৮ ১১৮১ ৭৬২ 
ভুট্টা ৩১৫ ২৩৬ ৫৮৯ ৭৯২ 
ছোলা ৭.৫৭ ৩৮২ ৭'৩১ 8'৭৫ 
মোট খাছাশত্ত ৯৭'৩২ ৫৫০১ ১৩০৩৫ ১৫১৫৪ 


[ Source : Economic Survey of India : 1984-85 ] 


(২) একাধিকবার চাষযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি__ভারতে মোট কুষি- 
জমির তুলনায় একাধিকবার কধিত জমির পরিমাণ খুবই নগণ্য ছিল। ১৯৫০-৫১ 
সালে মাত্র ১৩২. কোটি হেক্টর জমিতে একাধিকবার ফসল ফলান হইত। ১৯৭৩-৭৪ 
সালে ইহার পরিমাণ হয় ২:৪৬ কোটি হেক্টর এবং মোট কধিত জমির পরিমাণ হয়-__ 
১৬:৯* কোটি হেক্টর । পঞ্চম পরিকল্পনায় একাধিকবার কধিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়া মোট কধিত জমির পরিমাণ ১৮০ কোটি হেক্টর করিবার লক্ষ্য সীমা ধার্য হইয়াছে। 

(৩) সেচের সুযোগ বৃদ্ধি__বুটিশ যুগে ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ মোট 
ক্কষিজমির মাত্র শতকরা ৬ ভাগ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন 
'পঞ্চবারিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ৬৯০টি বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রচিত হয় ও 
উহার রূপায়ণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী নদী 
পরিকল্পনা কার্ধসহ প্রায় ৪২১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয়। ইহার 
কলে বর্তমানে ভারতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ মোট কৃষিজমির প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ 


কুষিব্যবস্থা ও খাস্ত-সমন্তা চা 


হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে নানা পদ্ধতিতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল, 
২'২৬ কোটি হেক্টর। ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ৪:৪০ কোটি হেক্টর। 


(8) সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার-_ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সার ও 


উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বহুকাল 
অজ্ঞাত ছিল | এখনও ভারতীয় 
কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ১৯৫০- 
৫১ সালের তুলনায় ইহার ব্যবহার যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতে জৈবিক সারের ব্যবহার ছিল 
হেক্টর প্রতি মাত্র ০€ কিলোগ্রাম । 
১৯৮০-৮১ সালে হেক্টর প্রতি সার 
ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৬ কিলোগ্রাম 
এবং ইহার বেশির ভাগই রাসায়নিক 
সার। দেশী ও উচ্চ ফলনশীল সংকর 
বীজ ব্যবহারে ফলনের বিশেষ তারতম্য 
দেখা যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালের পর 
হইতে এই দেশে সংকর বাঁজের 
ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিয়ে 
দেশী ও সংকর বীজের উৎপাদন বৈষম্য 
দেখান হইল-_ 


Ey 
সো 
D> 
3 


১৯৮৬-৮৪ 


- 
ক হী ক 
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চিত্র ৩.৫: ভারতের খাগ্যশন্ত 
উৎপাদনের গতি ( বার লেখচিন্র )। 


১ 


দেশী ও সংকর বীজের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ( ১০০ কিলোগ্রাম) 


শস্তা দেশী সংকর বীজ 
ধান ১১ ৫০ 
গ্‌ম ১২ ৬০ 
জোয়ার ৫ ৩৫ 


শস্য দেশী সংকর বীজ 


বাজরা 8 ৬২ 
ভুট্টা ১০ ৩৭ 
তুলা ১২ ৮ 


সংকর বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে ইহার 


ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 


৭ ভারতীয় কৃষিকার্য 


(৫) নিবিড় চাষ_-ভারতে ক্বষিজমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবন! ক্রমেই সীমিত 
হইয়া আসিবার ফলে বর্তমানে ব্যাপক চাষের পরিবর্তে নিবিড় চাষ পদ্ধতির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন, ব্যাপক সার ও 
সেচের ব্যবহার এবং ক্কষিপণ্য বিপননের স্থব্যবস্থা ও মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়কে 
"ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 


(৬) পতিত ও অনাবাদ্দী জমিকে যথাসম্ভব কৃষির অধীনে আনা, ব্যাপক 
কীটনাশক ওষধ ব্যবহার, শুধ অঞ্চলে কৃত্রিম চাষ, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক ব্যবস্থা 
ও বিভিন্ন রাজ্যে গ্যাগ্রো ইণ্ডাস্রীজ করপোরেশন স্থাপনের সাহায্যে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
বুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের ফলে ভারতে কৃষি বিপ্লবের সুচনা হইয়াছে বলা যায়। 
ভারতে ১৯৭০-৭১ সালে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতে কৃষি পণ্যের যে ব্যাপক 
উৎপাদন ঘটে উহাকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতে সবুজ বিপ্রীবের সুচনা হয়। অতীতের 
তুলনায় ভারতে বিভিন্ন প্রকার কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৮* ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। নিয়ে ভারতে বিভিন্ন পণ্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদনের গতি প্রকৃতি দেওয়া 


পরিকল্পনার পুর্বে ও পরে ভারতে হেক্টর প্রতি কৃষিপণ্যের 


উৎপাদনের গতি ( কিলোগ্রাম ) 
১৯১৯ ১৯৪১ ১৯৫১ ১৯৭২-৭৩ ১৯৮২-৮৩ 
ধান ৭৮৫ ৭৬১ ৬৬৮ ১১০৭২ ১,২৩১ 
গম ৭৯২ ৭২০ ৬৬৩ ১,২৫৪ ১,৮১৬ 
- তুলা ৮৫ ১১৩ ৬৮ ১২৮ ১৪৪ 
পাট ১,৩৩৮ ১,১৩৭ ১,০৪৩ ১,২৪২ ১,৪৭০ 
ইক্ষু (গুড়) = = ৩,২৪২ ৫,০৯৫ ৫৬,৪৪০ 


[ Source: Economic Survey of India, 1984-85 ] 


পঞ্চবাধ্িক পরিকল্পন| ও কৃষি নিয়ে বিভিন্ন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কষি, সেচ 
ও সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয়-বরান্দ ও উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব একটি সারণীতে দেখান হইল_ 


পধ বাধিক পরিকল্পনা! ও কুষি ৭৯ 


১৮০০ 


১৪০০ 


১২৫০ 
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চিত্র ৩.৬ : ভারতের খাদ্শন্তের উৎপাদন-_হেরটর প্রতি 
কিলোগ্রাম : (বার লেখচিত্র )। 

কৃষি ও সেচখাতে পরিকল্পিত ব্যয়-বরাদ্দ ও সাফল্য বিষয়ক সারণী 
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সেচ ও বন্যা নিরোধ সাফল্য 
বরাদ্দ মোট বরাদ্দের বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ল্চক 
কোটি টাকা শতকরা | কোটিটাকা শতকরা ১৯৫০-৫০ 
প্রথম পরিকল্পনা ২৯০ ১৪৮ 8৬৪ ২২'২ ১২২২ 

দ্বিতীয় ৮ 


৫৪৯ ১১৭ 8৩° ৯২ ১৪৮৭ 

তৃতীয় ৮» ১,০৮৯ ১২৭ ৬৬৫ ৭৮ ১৩৯২ 
ld ২,৩৫৩ ১৫০ ১২৭২ ৮১ ১০৫১ 

পঞ্চম ৮ 8,৭৩০ ১২৩ ২৬৮০ ৯৮ ১৩০1৪ 
নি ১১,০৫৯ ১১৩ ১২,১৬০ ১২৫ ১৪২৫ 


[প্রশ্নঃ ভারতের খাছ সমন্ত্যা সম্বন্ধে একটি নিবদ্ধ রচনা কর। ] 


৮০, ভারতীয় কৃষিকার্ধ 


অনুশীলনী ৩ 
১। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে ভূমির ব্যবহারের' 
বৈশিষ্ট্য কিকি? 


[ Discuss the inportance of agriculture in Indian Economy. 
What are the features of land use in India ?] 


২। ভারতে ফসলের খতুকে প্রধান কয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি কি? 
প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং প্রত্যেক খতুতে প্রধান যে সকল ফসল তোল 
হয় উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


. [ Divide cropping season of India. Name the principal seasons 
with their characteristic features. Give an account of the principal 
Crops raised in each season. ] 


৩। ভারতের কুষি পদ্ধতির বিবরণ দাও এবং ভারতকে প্রধান প্রধান কৃষি অঞ্চলে 
ভাগ কর এবং প্রতিটি বিভাগের প্রধান প্রধান ফসলের নাম লিখ। 


. [Give an account of the farming methods of India. Divide India 
into principal agricultural regions and name the principal crops 
raised in each region. ] 


৪। ভারতের বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলে কর। মৃত্তিকা কিভাবে কৃষিকার্ধের: 
উপর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উদাহরণ সহ আলোচনা কর। 


[ Name the different soil regions of India. Discuss how soil does 
exercise its influence on agriculture with examples for different 
parts of India. ] [W. B. C., H. 5. Exam., 1981 ] 


৫। ভারতে ভুমিক্ষয়ের কারণ নির্দেশ কর। ভারতে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে 
অবলস্বিত ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংক্ষেপ আলোচনা কর। 


[ Indicate the causes of soil erosion in India. Examine briefly 
the soil conservation programme introduced in India during Five 
Year Plan Period. ] [ W.. B. C.—Specimen Question, 1981 ] 


৬। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন দেখাও । সাম্প্রতিক কালে মৃত্তিকা 
সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা, 
কর। 

[ Give the distribution of different types of soil in India. 
Briefly examine soil conservation programme introduced in India 


in recent years. ] [ W. B. C.=—Specimn Question, 1981 ] 
91. ভাৱতে ক্ুষিজ উৎপাদনের সমস্তাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।. উহার: 
উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? 


[ Discuss fully the problems of agricultural production in India. 
- What methods have been introduced for its improvement ? ) 


৮। ভারতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও এবং ও 
মৃত্তিকা অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হয় তাহার বিবরণ দাও । 
_ [ Give the regional distribution of Black soil and Lateritic soil 


ভারতীয় কুষিব্যবস্থা ও খান্ত শস্য ৮১ 


and give an account of the different typz2s of crops raised in those 
soil Tegions. 

৯। ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। এই দেশে অনুন্থত মেচ 
পদ্ধতিগুলি কি কি? ভারতে সেচ-্যবস্থার উন্নতির জন্য অবলম্বিত কার্যক্রম পর্যালোচনা! 
কর। 


[ Examine the importance of irrigation in India. What are the 
modes of irrigation practised in India? Examine the various 
irrigation development programmes introduced in India. ] 

[ Specimen Question—W. B. H. S. Council J 


১০। ভারতে অন্থুহ্তত বিভিন্ন জলসেচ ব্যবস্থা কি কি? কোন্টি সর্বাপেক্ষা বেশি 
অনুস্থত হয় এবং কেন? 
[ What are the different modes of irrigation practised in India ? 


“ Which one is most widely practised ? Give reasons. ] 
[ W. B. H. S. Council—H, S. Exam. 1978 ] 


১১। প্রাবন খাল ও নিত্যবহ খালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের সেচ ব্যবস্থার বিবরণ দাও । 


[ Distinguishibetween Innundation canal and Perennial canal. 
Give an account of the irrigation system of North-Westen India. ] 


১২। ভারতের থাগ্ঘ-সমস্তার কারণ নির্দেশ কর। খাগ্-সমস্তার জ্রুত সমাধানের জন্য 


যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও। 

[ Account for the food crisis in India. Give an account of the 
steps taken for early solution of the food problem of India. ] 

১৩। ভারতের অন্তত পাঁচটি প্রধান জলসেচ প্রকল্পের নাম কর এবং এ সকল 
প্রকল্প দ্বারা ভারতের যে সকল অঞ্চল উপকৃত হইতেছে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

[ Name at least five principal Irrigation Projects in India and 
give a brief account of the regions which are Ibenefited by these 
projects. 

১৪। ভৌগোলিক ব্যাখ্যা লিখ : 

(ক) তামিল নাড়ুর উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় কেন? 

(খ) পশ্চিমধাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল অপেক্ষা পূর্ব ঢালে বৃষ্টপাত খুবই কম হয়। 

(গ) ভারতীয় কুষিকে মৌহুমী বায়ুর দান বলা হয় কেন? 

[ Write geographical notes £ 

(a) Why does the coast of Tamil Nadu receive rainfall twice 
a year ? ৮ 

(b) The eastern slope of the Western Ghat receives much 
lesser rainfall than its Western slope. 

(০) Why is Indian agriculture called a gift of the Monsoon. 


৬[২য়] 


৮০, ভারতীয় কৃষিকার্য 


[ Discuss the 10100102009 of agriculture in Indian Economy. 
What are the features of land use in India ?] 


২। ভারতে ফসলের ঝতুকে প্রধান কয় ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে ও কিকি? 
প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং প্রত্যেক খতৃতে প্রধান যে সকল ফসল তোলা! 
হয় উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


রর [ Divide cropping season of India. Name the principal seasons 
with their characteristic features. Give an account of the principal 
Crops raised in each season. ] 


৩। ভারতের কৃষি পদ্ধতির বিবরণ দাও এবং ভারতকে প্রধান প্রধান কৃষি অঞ্চলে 
ভাগ কর এবং প্রতিটি বিভাগের প্রধান প্রধান ফসলের নাম লিখ। 


[ Give an account of the farming methods of India. Divide India 
into principal agricultural regions and name the principal crops 
raised in each region. J 


৪। ভারতের বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলে কর। মৃত্তিকা কিভাবে কৃষিকার্ষের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উদাহরণ সহ আলোচনা কর। 


[ Name the different soil regions of India. Discuss how soil does 
exercise its influence on agriculture with examples for different 
parts of India. ] [W. 8. C., H. S. Exam., 1981 ] 


৫। ভারতে ভূমিক্ষয়ের কারণ নির্দেশ কর। ভারতে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে 
অবলম্থিত ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


[ Indicate the causes of soil erosion in India. Examine briefly 
the soil conservation programme introduced in India during Five 
Year Plan Period. ] [ W. B. C.—Specimen Question, 1981 ] 


৬। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন দেখাও । সাম্প্রতিক কালে মৃত্তিকা 
সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার. আলোচনা! 
কর। 


[38৮5 the distribution of different types of soil in India. 
Briefly examine soil conservation programme introduced in India 


in recent years. ] [ W. B. C.—Specimn Question, 1981 ] 
৭1. ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের সমস্তাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা ক্র। উহার: 
উন্নতির জন্য. কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? 


[ Diséuss fully the problems of agricultural production in India. 
- What methods have been introduced for its improvement ? ) 


৮। ভারতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও এবং এঁ 
মৃত্তিকা অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হয় তাহার বিবরণ দাও । 
_ [ Give the regional distribution of Black soil and Lateritic soil 
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and give an account of the different types of crops raised in those 
soil regions. ] 

৯। ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। এই দেশে অন্ণুন্থত মেচ 
পদ্ধতিগুলি কি কি? ভারতে সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য অবলঘিত কার্যক্রম পর্যালোচনা 
কর। 

[ Examine the importance of irrigation in India. What are the 
modes of irrigation practised in India? Examine the various 


irrigation development programmes introduced in India. ] 
[ Specimen Question—W. B. H. 5S. Council ] 


১০। ভারতে অন্ুস্থত বিভিন্ন জলসেচ ব্যবস্থা কি কি? কোন্টি সর্বাপেক্ষা বেশি 
অন্ুস্থত হয় এবং কেন? 


,  [ What are the different modes of irrigation practised in India ? 
Which one is most widely practised ? Give reasons. 
[ W. B. H. S. Council—H, S. Exam. 1978 ] 


১১। প্রাবন খাল ও নিত্যবহ খালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের সেচ ব্যবস্থার বিবরণ দাও । 


[ Distinguishzbetween Innundation canal and Perennial canal. 
Give an account of the irrigation system of North-Westen India. ] 


১২। ভারতের থাদ্ত-সমস্তার কারণ নির্দেশ কর। খান্ত-সমন্তার দ্রুত সমাধানের জন্য 
যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও। 


[ Account for the food crisis in India. Give an account of the 
steps taken for early solution of the food problem of India. ] 


১৩। ভারতের অন্তত পাচটি প্রধান জলসেচ প্রকল্পের নাম কর এবং এ সকল 
প্রকল্প দ্বারা ভারতের যে সকল অঞ্চল উপকৃত হইতেছে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁও। 


[ Name at least five principal Irrigation Projects in India and 
give a brief account of the regions which are benefited by these 
projects. 


১৪। ভৌগোলিক ব্যাখ্য! লিখ : 

(ক) তামিল নাড়ুর উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় কেন? 

(থ) পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল অপেক্ষা পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়! 

(গ) ভারতীয় কৃষিকে মৌন্ুমী বায়ুর দান বল! হয় কেন? 

[ Write geographical notes : 

(a) Why does the coast of Tamil Nadu receive rainfall twice 
a year ? fe 

(b) The eastern slope of the Western Ghat receives much 
lesser rainfall than its Western slope. 

(c) Why is Indian agriculture called a gift of the Monsoon. 


৬ [২য়] 


চা 
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খাণ্তশৃপ্ত ( Food Crops ) 
ধান ( Rice ) 
ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্ত । এদেশে ধান উৎপাদনের সঠিক এঁতিহাসিক কাল 


নির্ণয় করা কঠিন। ভারতের জলবায়ু ও প্রাক্কৃতিক অবস্থা বরাবরই ধান চাষের অস্থৃকৃল 


বলিয়া অনুমান করা হয়। 
জন্মের প্রায় ৩৯০০-১০০০ বৎসর পূর্বেও ভারত তথা এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 


ধানের চাষ প্রচলিত ছিল। ধান উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। চীনের } 


পরই ভারতের স্থান। পৃথিবীতে উৎপাদিত ধানের প্রায় এক-চতুথাংশ ভারতে 
উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট কধিত জমির শতকরা গ্রায় ২৮ ভাগ জমিতে ধানের 
চাষ হইয়া থাকে। 

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ( Conditions of ৫:০৮) : উষ্ণ -ও আদর 
জলবাযুযুক্ত সমতলভূমিতে প্রধানত ধান জন্মায়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও ধানের 
চাষ হয়। গুণা্গসারে পার্বত্য অঞ্চলের ধানই সর্বোত্কষ্ট। ভারতের 'দুন' ও “কাংড়া' 
উপত্যকার “বাসমতী' চাল বিখ্যাত। ভারতের সমভূমি অঞ্চলে যে সকল স্থানে বাখিক 


. গড় তাপমাত্র। ২০* সেটিগ্রেডের অধিক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১** সেটিমিটারের 


অধিক সেই সকল অঞ্চলেই প্রধানত ধানচাষ হইয়া থাকে । সেচের স্থব্যবস্থা থাকিলে 
কম বৃষ্টপাতযুক্ত অঞ্চলেও ধানচাষ কর! সম্ভব । নদী-উপত্যকায় পলিসমৃদ্ধ নিয় সম- 
ভূমিই ধানচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধানের জমিতে কিছু জল জমিয়া মাটি 
ভিজা ও সরস থাকিলে ভাল হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ও পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া ছোট ছোট 
আলের সাহায্যে জল আটকান হয়। 

ধানের শ্রেণীবিভাগ ( 0145510158407 ) £ উৎপাদনের খতু অনুযায়ী ভারতের 
তিন প্রকার ধানের চাষ হইতে দেখা যায়_.আউশ, আমন ও বোরো। বিভিন্ন অঞ্চলে 
জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। আটশ বা আশু 
ধান-_চৈত্রবৈপাঁধ (এপ্ৰিল-মে ) মাসে নিচু জমিতে ইহার চাষ হয় এবং ভাত্র-আশ্বিন 
(আগন্ট-দেপ্টে্বর মাসে পাকা ধান কাটা হয়। ইহাতে সামান্য জলের প্রয়োজন হয় এবং 
ইহা পাকিতে সময়ও কম লাগে। কালবৈশাখীর সামান্য বৃষ্টপাত বা সামান্ত সেচই 
ইহার পক্ষে যথেষ্ট। আমন বা শালি বা হৈমস্তিক ধান-_এই ধান আমা 
শ্রাবণ ( জুন-আগন্ট ) মাসে রোপণ প্রথায় চাষ করা হয় এবং পৌষ-মাঘ ( ডিসেম্বর 

৮২ 


খাগশা : ধান ৮৩ 


জানুয়ারী ) মাসে পাকা ফসল তোলা হয়। এই ধান চাষের জন্য জলের প্রয়োজন 
হয় বেশি। ইহা পাকেও দেরিতে । আমন ধানই ভারতের প্রধান ফসল। 

বোরো ধান £ এই ধান সাধারণত শীতকালে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে চাষ করা 
হয় এবং গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে কাটা হয়।. নদীর চরে বা গ্যাতমেতে 
নিচু জমিতে এই ধানের চাষ হয়। ইহাতে জলের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইহা অতি 
নিকৃষ্ট ধরনের এবং ইহার ফলনও কম। 

উৎপাদন পদ্ধতি : ভারতে ধানের চাষ প্রধানত দুইটি প্রথায় হইয়া থাকে--বপন 
প্রথা ও রোপণ প্রথা । বপন প্রথায় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া বীজ হাতে বা সম্ভব 
হইলে যন্ত্রের সাহায্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ পুষ্ট হইলে শীষ বাহির হয়। শীষ 
পরিপক্ক অবস্থায় কাটিয়া আহরণ করা হয়। 

রোপণ প্রথ।ঃ প্রথমে ছোট একথণ্ড জমিতে বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। 
ইহাকে বীজতলা বলা হয়। পরে ওঁ ছড়ান বীজ হইতে গাছ এক ফুটের মত উচ্চ হইলে 
উহাকে তুলিয়া অন্তত্র কর্দমাক্ত নিচু জমিতে সারি সারি বসান হয়। ইহাতে প্রচুর রুষি 
মজুরের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও অতিবুষ্টিতে এই প্রকার বীজতলা নষ্ট হইয়া গেলে 
সাধারণ পলিথিনের চাদরের উপর জলে ভিজান বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয় ও কৃত্রিম 


প্রক্রিয়ায় চারা রোপণের উপযোগী বড় করা হয়। ইহাকে 'ভ্যাপোগ' প্রথা বলা হয়। -_ 


ভারতে আমন ধানের চাষ রোপণ প্রথায় হইয়া থাকে। i 
জাপানী পদ্ধতি £ ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ খুবই 


কম হওয়ায় জাপানের অস্থকরণে ধানচাযে উচ্চ ফলনশীল বীজ, গেচের জল ও কৃত্রিম 
রাসায়নিক সার, এযামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেট ব্যবহার করা হইতেছে। 
ইহাকে জাপানী পদ্ধতি বলা হয়। ইহা ছাড়াও তাইচুং নামক এক প্রকার অধিক 
ফলনশীল বীঙ্জ বপন করার জন্য ইহাকে তাইচুং পদ্ধতি বলা হয়। ইহাতে বৎসরে প্রায় 


৩ বার ফসল ফলান সম্ভব হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing [২51075) £ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই 
কম-বেশি ধানের চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অন্্প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, 
তামিল নাডুং ওড়িশা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ একত্রে মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় 
৮০ ভাগ উৎপাদন করে) মি্নগঙ্গা সমভূমি, ব্রপুত্র অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্যের ‘না 
বদ্বীপ অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। আসাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা ও ত্রিপুরা রাণ্যেও ধান জন্মায় সাম্প্রতিক কালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে ধান 
উৎপাদনের বিশেষে অগ্রগতি ঘটিয়াছে। 

উত্তর ভারত. পশ্চিমবঙ্গে নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা, প্রচুর বৃষ্টিপাত ধানচাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধান উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করিত 


vn 
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বর্তমানে ইহার স্থান দ্বিতীয় । অগভীর নলকৃপের সাহায্যে সেচের ব্যাপক প্রসার এবং 
জাপানী প্রথায় উন্নত বীজের ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । সুতরাং আশ! কর! 
যায় ধান উৎপাদনে শীগ্রই পশ্চিমবঙ্গ তাহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে । এই 
রাজ্যে বধধমানে, ২৪-পরগণা, 
হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, 
বীকুড়া, মুশিদাবাদ। নদীয়া, 
কুচবিহার প্রভৃতি জিলায় প্রচুর 
ধান উৎপন্ন হয়। 

উত্তরপ্রদেশে ধান উৎপাদনের 
প্রসার ঘটিয়াছে। বর্তমানে এই 
রাজ্য ধান উৎপাদনে ভারতে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 
গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও পূর্ব- 
দক্ষিণাংশেই ধান চাষের বিশেষ 
প্রসার লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গা, 
যমুনা ও ইহাদের বিভিন্ন উপনদী 
হইতে খাল কাটিয়া সেচের চিত্র ৪.১: ভারতের ধান 
বন্দোবস্ত করিবার ফলেই এই উৎপাদক অঞ্চল। 
রাজ্যে ধানচাষের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । ফয়জাবাদ, গোতা, সুলতানপুর, 
প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, বরাবাকি, মুজ£ফরনগর, এলাহাবাদ, বুদাউন, যমূনাপার, বারাণসী, 
জৌনপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদক অঞ্চল। 

বিহার রাজ্যে ধানের চাষ দক্ষিণাংশেই সর্বাধিক হইয়া থাকে। কৃষিকার্ধের 
নিয়োজিত জমির প্রায় ৪৫% ধান চাষে নিয়োজিত। উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে গয়া, সাহাবাদ, 
পুণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ, বুড়ি-গণ্ডক ও কোণী অববাহিকা উল্লেখযোগ্য, । ওড়িশার 
মহানদী বদ্ধীপ অঞ্চলে কটক, পুরী, সম্বলপুর, আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া প্রধান 
ধান উৎপাদক ক্ষেত্র। ভাকরা-নাঙ্গাল বাধ নির্মাণের ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ান! ও রাজস্থানে 
বর্তমানে ধান চাষের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটিয়াছে। পাঞ্জাবের অমুতসর, কিরোজপুর 
গুরুদাসপুর, পাতিয়ালা, আম্বালা, হুরিয়ানার রোটক, কার্ণাল, এবং রাজস্থানের গঙ্গানগর 
উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদক ক্ষেত্র । পাঞ্জাব ও হুরিয়ানায় হের প্রতি ধান উৎপাদনের 
গড় পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৩২ ও ২৪৮৫ কেজি। 

দক্ষিণ ভারত: অন্ধপ্রদেশ বর্তমানে ধান উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান 
অধিকার করে। এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ধানের চাষ হইলেও গোদাবরী ব-দ্বীপ 
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অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রের মধ্যে 
হায়দরাবাদ,  ওয়ারঙ্গল, মেডক, মাদ্রাজ, মহবুবনগর, নলগোণ্ডা, নেল্লোর, গুণ্ট,র, 
রায়লসিমা, নিজামাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের 
পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ২১১০ কেজি। তামিল নাড, ধান উৎপাদনে 
ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (চতুর্থ স্থান) পালন করিয়া থাকে। পূর্বঘাট পর্বতমালার 
পূর্বাংশে নদী অববাহিকা ও উপকূল ভাগেই ধান উৎপাদনের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা 
যায়। চিংলিপেট, তাঁঞ্জোর, কানাড়া প্রভৃতি ধান উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র । 
কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও ধান উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

ভারতে ধান উৎপাদন একসময় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে 
ধানের উৎপাদন উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য ভারতেও প্রসার লাভ করিয়াছে । ভারতে 
হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনে, ১৯৮৩-৮৪ সালের হিসাবে, পাঞ্জাব প্রথম (৩,১৪৪ কেজি), 
হরিয়ান। দ্বিতীয় । ২৬০৭ ), অন্ধ্র তৃতীয় (২১১০ কেজি), এবং তামিলনাড়ু চতুর্থ 
(১৮৫৯ কেজি )। 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধান উৎপাদনের গতি প্রকৃতি 


১৯৮৩-৮৪ ১৯৮০-৮১ ১৯৭৮-৭৯ 
উৎপাদন হেক্টর/কেজি বপিত এলাকা মোট উৎপাদন 

রাজ্য মি.মে.ট. মি. হেক্টর মি. মে.ট. মি.মে.ট. 
অন্ধ ৮৫৬ ২১১০ ৪:০৭ ৭০১ ৭'৪৩ 
উত্তরপ্রদেশ ৬৭৯ ১১১৫ ৫:৩৭ ৫৫৭ ৫.৯৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ণ'৯৪ ১০১৮ ৫:৩৭ ৭৪৬ ৬৬৭ 
তামিল নাডু 81৪8৪. . ১৮৫৯ ২২৮ ৪"১৬ ৫1৫৫ 
বিহার ৪৯৮ ৬৮১ ৪"৯০ ৫৬৩ ৫৪৯ 
- ওড়িশা ৫5৪... ৭২৮ ৪:৩৬ ৪:৩০ ২৯১ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৪৭২ ৭১১ ৪৮৮ ৪"৯৫ ১৮২ 
পাঁজাব ৪৫৩ ৩১৪৪ ১৪৮ ৩২২ ৩০৪ 
হরিয়ানা ১৩২ ২৬০৭ 5:৫৩ ১২৩ ১'২৩ 
অর্ব-ভারতীয় ৫৯'৭৭ ১২৩০ ৪০৯৯ ৫৩৬৩ ৫৩৭৭ 


[ Source: Agricultural Situation in India—October, 1984 
Economic Survey ( India ), 1983-84. ] 
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ভারতে ধান উৎপাদন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থুমী বায়ুর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। 
সময়োচিত বৃষ্টি না হওয়া, 
খরা বা অতিবুষ্ট অনেকাংশেই 
ব্যাপক শঙ্তহানির কারণ। 
আবার উন্নত বীজ ও সার 
অভাবে হেক্টর প্রতি উৎপাদনও 
খুবই কম। কিন্তু বিগত 
তিন দশকে ভারতে থান্তোৎপাদন 
বুদ্ধির জনা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ 


নিচ কনর চিন 


> 
করা হইয়াছে উহার ফলে ধানের bl 
মোট এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন চিত্র ৪,২: ভারতের ধান উৎপাদনের 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতি__বারগ্রাপ। 
ভারতের ধান উৎপাদনের প্রগতি 
বৎসর উৎপাদন বপিত এলাকা 
মি. মে. ট. হেক্টর প্রতি/কেজি মি. হেক্টর 
oa ১৯৭০-৭১ ৪২ ২৩ ১১২৩ ৩৭৫৯ 
১৯৭৮-৭৯ ৫৩৭৭ ১৩২৮ ৪৯৪৮ 
১৯৮০-৮১ ৫৩৬৩ ১৩৩৬ ৪৬১৫ 
১৯৮২-৮৩ ৪৭১২ ১২৩০ ৩৭৭৯ 
১৯৮৩-৮৪ * ৫৯'৭৭ ১৪৫৮ ৪০৯৯ 


[Source : Economic Survey, (India), 1984-85 #Estimate. ] 


ভারতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে যে সকল ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল-(ক। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ও নানা সেচ 
প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সেচ ব্যবস্থা; বর্তমানে ভারতে মোট ধান জমির শতকরা প্রায় 
৩৮ ভাগ জমি সেচের "হবিধাযুক্ত। (খ) সংকর বীজ, বিশেষ করিয়া জাপানী উচ্চ 
ফলনশীল বীজ ব্যবহার ; এই সকল বীজের মধ্যে তাইচু*, রত্ব, জয়া, বিজয়া, তাইনান, 
LR. 8, N. ০. 678, সবরমতি, পদ্ম প্রভৃতি প্রধান। (গ) জাপানের চাষ পদ্ধতি 
অবলম্বন ও রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার। (ঘ) উচ্চভূমিতে বীজতলা প্রস্তুত বা 


_ক্ৃত্রিম বীজতলা হৃষ্টি। (উ) কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও ব্যাংক খণের হুযোগ প্রদান 
স্‌ 
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ভারতে কৃষিকার্যে নিয়োজিত জমির পরিমাণ প্রায় ১৮০ মি. হেক্টর। ইহার মধ্যে 
মাত্র ৪০:৯০ মি. হেক্টর জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। অন্তান্য দেশের তুলনায় ভারতে 
হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুবই কম। জাপানে ও চীনে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন 
যথাক্রমে ৫৭০* কেজি ও ৪৮৭০ কেজি। ভারতে & উৎপাদনের গড় মাত্র ১৪৫৮ কেজি। 
অধিকন্তু জাপানী প্রথায় চাষ ও উচ্চফলনশীল বীঙ্গ ব্যবহারে ধানের উৎপাদন হেক্টর 
প্রতি বর্তমানের প্রায় ৫/৬ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এই সকল উন্নত কৃষি 
ব্যবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য প্রসার আজিও সম্ভব হয় নাই। বিগত ১৯৭০-৭১ 
সালে ভারতে উচ্চফলনশীল বীজের অধীন জমির পরিমাণ ছিল ৫৫৯ মিঃ হেট্টর। 
১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৮৬৭ মি. হেক্টর এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে 
২২৫০ মি. হেক্টর। ভারতে ক্রমবধ মান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানী প্রথায় চাষ, 
উচ্চফলনশীল বীঙ্গ ও রাপায়নিক সার ব্যবহার ও জলসেচের ব্যাপক প্রসার অপরিহার্য 

ব্যবসায়--ভারতে উৎপাদিত ধানের মাত্র অংশ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
লেনদেন হয়। অবশিষ্ট ু অংশ উৎপাদক রাজ্যেই খাগ্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
প্রধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি হওয়ায় বিনিময় যোগ্য অতিরিক্ত 
শঙ্ত প্রায় থারেই না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিল নাড,, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল প্রভূত 
উৎপাদন সব্বেও ঘাটতি এলাকা ৷ উদ্বত্ত অঞ্চলের মধ্যে ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
আসাম উল্লেখযোগ্য । পূর্বে চালের অভাব মিটাইবার জন্য নেপাল, ব্রহ্ম দেশ, থাইল্যাণ্ 
কাম্পুচিয়। প্রভৃতি দেশ হইতে চাল আমদানি করা হইত। বর্তমানে চালের পরিবর্তে 
গমই প্রধানত আমদানি করা হয়। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে হইতে গমের পরিবর্তে 
৭৭ হাজার টন চাল আমদানি হয়। এই গম বাংলাদেশকে ১৯৭৯ সালের গম/চাল চুক্তি 
অনুযায়ী ধার দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালের পর হইতে ভারতে চাল 
আমদানির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। 


LL টাটা 
[ প্রশ্ন: (১) ভারতে কত প্রকার ধানের চাষ হয়? (২) রোপণ প্রথা ও বপন 
প্রথার মধ্যে পার্থক্য কি কি? (৩) ভারতে ধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি কি কি? 
(৪1 ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? (৫) একটি মানচিত্রে 
ভারতের ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি দেখাও। (৫) একটি চাটের সাহায্যে ধান 
উৎপাদনের গতিপ্রন্কৃতি দেখাও ও কয়েকটি উচ্চফলনশীল বীজের নাম লিখ । | 


গম ( Wheat ) 
খান্তশন্ত হিসাবে ধানের পরেই ভারতে গমের স্থান। গম ভারতের উত্তর ও 
পশ্চিমাঞ্চলের বাজ্যগুলির অবিবাসীদের প্রধান খাগ্। বর্তমানে ভারতে চালের 


৮৮ ভারতীয় কৃষি ফসল 


অভাবহেতু সর্বত্রই গমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের 
রাজ্যগুলিতে গম চাষের স্বাভাবিক স্থুবিধা থাকায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে 
গম চাষের প্রচলন ছিল ॥ এমনকি সিন্ধু সভ্যতার যুগেও ভারতে যে গম চাষ প্রচলিত 
ছিল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতের খাছ্াশন্তে নিয়োজিত জমির 
শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ জমি গম চাষে নিযুক্ত এবং উৎপাদনের পরিমাণও মোট থাদ্ধ- 
শান্তের শতকরা! প্রায় ৩০ ভাগ । ভারতে প্রধানত দুই প্রকার গমের চাষ হইয়া থাকে। 
সাধারণত খান্ত হিসাবে রুটির উপযুক্ত গম এবং ময়দাজাত বিভিন্ন খাবার তৈয়ারির 
উপযুক্ত “ম্যাকারোনি" (১1৪০০:০০০) গম | 

উৎপাদনের অন্মুকুল অবস্থ| ( Favourable Conditions of growth )-- 
গম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। অল্প বৃষ্টিপাত ও শীতল আবহাওয়া গম চাষের পক্ষে 
উপযোগী । গম চাষের জন্য ১২__২০* সে. উত্তাপ ও ৭৫_-১০* গে. মি. বৃষ্টিপাত 
প্রয়োজন।  বুষ্টপাত কম হইলে সেচের সাহায্যেই গম চাষ করা সম্ভব। ভারতে দুইটি 
খতুতে, শীত ও গ্রীষ্মকালে, গম চাষ হইয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সম- 
ভূমিতে শীতকালীন গমের ( নতেম্বর- এপ্রিল ) ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে । শীতকালীন 
গম চাষে প্রথমে কম উত্তাপ ও পাঁকিবার সময় বেশি উত্তাপ প্রয়োজন। ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও পার্বত্য ভূমিতে বসস্তকালীন গমের ( এপ্রিল__আগন্ট ) 
চাষ করা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত কম সময়েই তোলা যায়। ভারতে গম চাষে 
সাধারণত ৪--৬ মাস সময় প্রয়োজন হয়। কিন্ত ইওরোপের কোন কোন অঞ্চলে গম 
চাষে প্রায় ৮_-৯ মাস সময় প্রয়োজন হয়। ভারতে বেশির ভাগ গমের চাষ 
শীতকালেই হয় বলিয়া জলসেচ অপরিহার্য । অধিক বুষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক 
বলিয়া কম বুষ্টপাতঘুক্ত অঞ্চলে সেচের সাহায্যে গম চাষ স্বিধাজনক। গম চাষে 
প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বলিয়া নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলেই গমের চাষ লক্ষ্য 
‘করা যায়! 


উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions ): পূর্বে গম উৎপাদন ভারতের 


কয়েকটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
মধ্যপ্ৰদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে গম চাষের ব্যাপক প্রসার 
ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, গুজরাট ও রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলেও গম উৎপাদিত 
হইয়! থাকে। ভারতে গম উৎপাদনে নিয়োজিত জমির শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ উত্তর- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, হরিয়ানা__এই পাঁচটি রাজ্যে দেখা যায় এবং মোট 
গম উৎপাদনের গতকরা প্রায় ৮১ ভাগ এঁ পাচটি রাজ্য হইতে আসে। ভারতে সাধারণ 
রুটির উপযুক্ত গম প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের 
সেচযুক্ত অঞ্চলে জন্মায়। ম্যাকারোনি গম চাষে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও এঁটেল মাটি 


িমাযালর্রালানারার 7; রর, ৮ রান রা রররালারর 


যাক রু রাস 


খাদ্যশস্য : গম ৮৯ 


বিশেষ উপযোগী । এই কারণে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধপ্রদেশের পশ্চিমাংশের 
কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলেই ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে 
পাঞ্জাব প্রথম (৩০০৭ কেজি), হরিয়ান! দ্বিতীয় (২৫২৩ কেজি), পশ্চিমবঙ্গ 
তৃতীয় (২২৭৫ কেজি) এবং উত্তরপ্রদেশ চতুর্থ (১৮৬০ কেজি)। 


উত্তর ভারত: উত্তরপ্রদেশে প্রায় সর্বত্রই গম চাষ হইয়! থাকে। মোট 
উৎপাদনের ভিত্তিতে ১৯৮৩-৮৪ সালে এই রাজ্য ভারতে গম উৎপাদনে শী্ঘস্থানের 
অধিকারী । এই রাজ্যের মোট নর 
উৎপাদনের মধ্যে মোরাদাবাঁদ, 
মীরাট, বুদাউন একত্রে প্রায় ৫০% 
উৎপ'দন করিয়া থাকে। অন্যান্য 
উৎপাদক ক্ষেত্রের মধ্যে সুলতান- 
পুর, মুজাঃফরনগর, প্রতাপগড়, 
ফতেপুর, এলাহাবাদ, বুলান্দসর, 
এটাওয়া, আগ্রা, বারাণসী 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । পাঞ্জাব 
গম উৎপাদনে ভারতে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে। এই রাজ্যের গম 
উৎপাদক ক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ বারি 
দোয়াব, ফিরোজপুর, জলন্ধর চিত্র ৪.৩: ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল। 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হরিয়ানা রাজ্যে পানিপথ, ভাতিন্দ! কার্ণাল, রোটক ইত্যাদি প্রধান 
গম উৎপাদক ক্ষেত্র ৷ রাজস্থানের সুরথগড় ও গঙ্গানগর অঞ্চলে বর্তমানে সেচ ও সারের 
প্রয়োগের ফলে গমের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অতীতে 
গমের চাষ ছিল না। বিগত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে গম উৎপাদনের বিশেষ অগ্রগতি 
ঘটিয়াছে। নদীয়া, মুখিদাবাদ, বন্ধ মান, বীরভূম ও মালদহে গমের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বিহারে দ্বারভঙ্গা ( বাগমতী ), মুজের, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গম 
উৎপাদক ক্ষেত্র। গুজরাটের নর্মদ ও তান্তী অববাহিকায় গমের চাষ হয়। স্থরাট, পাঁচ 
মহল, ভাঁদোদরা, আহমেদাবাদ প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র ৷ 

দক্ষিণ ভারত: দক্ষিণ ভারতে ধানের তুলনায় গমের চাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ 
অবশ্য ইহার জন্য জলবায়ু প্রধানত দায়ী। মধ্যপ্রদেশ। অগ্ধের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্রের 
পূর্বাংশে গমের চাষ হইয়া থাকে। 


৯১ ভারতীয় কৃষি ফসল 


ভারতে গম উৎপাদনের গতি প্রকৃতি 

রাজা উৎপাদন... হেক্টর/কেজি বপিত এলাকা উৎপাদন (মি. মে. ট.) 

মি. মে. ট. ১৯৮৩৮৪ মি. হেক্টর ১৯৮০-৮১ ১৯৭৮-৭৯ 
উত্তরপ্রদেশ. ১৬২৫ ১৮৬০ ৮৫৮ ১৩৩৮ ১১৪৫ 
পাঞ্জাব ৯৪8১ ৩০০৭ ৩১২ ৭:৬৭ ৭১২ 
হরিয়ানা ৪:৪৭ ২৫২৩ ১৭৯ ৩:৪৯ ৩:৪০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৪০৯ ১০৯২ ৩:৫৯ ৩১৪ ৩৫২ 
যাজস্থান ৩৪৫ ১৮৩০ ২১৩ ২৩৯ ২৮৭ 
বিহার ২৭৫ ১৩৪২ ১৭৭ ২৩৪ ২৫০ 
মহারাষ্ট ১১৪ ৭৮৫ ১১ ৯৯৩ ৯৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ০৮৫ ২২৭৫ *'৩৩ ০1৪৭ ৯৯৯ 
সর্বভারতীয় ৪৫১৫ ১৮৫১ ২৪'৩৯ ৩৬৩১ ৩৫:৫১ 


[ Source: 4১৫00010081 Situaion in Indias October, 1984; 
Economic Survey (India), 1983-84 ] 


ভারতীয় কৃষি ব্যবহার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন ও হেক্টর প্রতি 
উৎপাদন উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর 
প্রতি গমের উৎপাদন খুবই সামান্ত ছিল। ১৯৫*-৫১ সালের ভারতে হেক্টর প্রতি 
উৎপাদন মাত্র ৬৬৩ কি.গ্রা. ছিল। কিন্তু ভারতে থান্ডোংপদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচের 
প্রসার, রাসায়নিক সার ও উচ্চ ফলনশীল সংকর বীজের ব্যবহার এবং কৃষি বিজ্ঞান ও 
গবেষণার উন্নতির ফলে গমের ফলন খুবই দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে 
ভারতে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন দীড়াইয়াছে ১৮৫১ কে.জি. ৷ বর্তমানে রাজস্থান ও 
গুজরাটের ম্ুপ্রায় অঞ্চলে সংকর বীজের সাহায্যে গম চাষের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটান 
সম্ভব হুইয়াছে। পুধার কেন্দ্রীয় গম গবেষণাকেন্দ্র ফলন বুদ্ধিবিষয়ক গবেষণায় গৌরবময় 
ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু 
গম জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রতি প্রায় ১ হেক্টর গম জমি 
এবং ইতালি ও ফ্রান্সে প্রতি সাত জনে এক হেক্টর গম জমি বিদ্যমান। ভারতে এ জমির 
পরিমাণ প্রতি ২৫ জনে মাত্র এক হেক্টর। ভারতে অন্যান্য খাদ্য ফলের চাষ গম জমিকম 
হওয়ার একটি কারণ। উত্তর পশ্চিম ভারতে ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী নদী পরিকল্পনা 
রূপায়িত হওয়ার ফলে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে গমের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গুজরাট অঞ্চলে তাপী নদীর উপর কাঁকরাপাড়া বাধ নিসিত হওয়ায় সেচের 
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সাহায্যে বর্তমানে গমের যে সকল সংকর বীজ ব্যবহার হয় তাহাদের মধ্যে হীরা, মতি, 
কল্যাণ ২২৭, সোনালিকা ]. R. ৪, H. 0. 155 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য৷ বিগত ১৯৮ 
৮১ সালে ভারতে ১৬'১০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হইয়াছিল। 
১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১৮০৭ মি. হেক্টর। আশা করা যায় ১৯৮৪-৮৫ 
সালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৯:০ মি. হেক্টর দাড়াবে । [ ১ মি.= ১০ লক্ষ ] 


ভারতে গম উৎপাদনের প্রগতি 
বৎসর উৎপাদন হেক্টর/কেজি বপিত এলাকা 

মি. মে. ট. মি. হেক্টর 
১৯৭০-৭১ ২৩৮৩ ১৩০৭ ১৮২৪ 
১৯৭৮-৭৯ ৩৫৫১ ১৫৬৮ ২২৬৪ 
১৯৮০-৮১ ৩৬৩১ ১৬৩০ ২২২৮ 
১৯৮২-৮৩ ৪২৫০ ১৮৩৬ ২৩১৫ 
১৯৮৩৮৪ 8৫'১৫ ১৮৫১ ২৪৩৯ 


[5০0:০64. চ:০02010 Survey | India ), 1983-84 
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ব্যবসায় (084০) $ প্রধানত গমভোন্ী জনসংখ্যার বিচারে ভারত গম উৎপাদনে 
দ্বয়ংস্তর বলা যায়। কিন্ত 


অর বালে বা ঝটতি চিট গম উৎগাদনের গতি 
বাধার ভিলা? 

বুদ্ধি পাইয়াছে। গম উৎপাদক 

অঞ্চলে মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ 
৫০ ভাগ গম খাগ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত 

হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ 
আত্যস্তরীণ বাণিজ্যে খাগ্য ঘাটতি 0 


HEME 12১ 

এলাক গুলিতে বণ্টন কর! তয়। রি $ + int Lo + 
৪ 5১, 

জর হযিয়াগা/ SE ই 27 


মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি উদ্ৃত্ 
এলাকাগুলি হইতে পশ্চিমবঙ্গ, 
মহারাষ্ট, তামিল নাড়ু রাজস্থান, কর্ণাটক প্রভৃতি ঘাটতি এলাকায় গম প্রেরণ করা হয়। 

ভারতে খাদ্য ঘাটতিজনিত অস্থবিধা দূর করিতে বিদেশ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর 


চিত্র ৪.৪: ভারতের গম উৎপাদনের গতিবারগ্রাফ ৷ 


৯২ ভারতীয় কৃষি ফসল 


গম আমদানি করা হইত। বর্তমানে দেশে যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও জনসংখ্যার 
অতিরিক্ত চাপে সামান্য পরিমাণে গম আমদানি করা হয়। ১৯৭৬ সালে আমদানির 
পরিমাণ ছিল ৫৯৮ লক্ষ মে. টন | কিন্ধ ১৯৮২ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় মাত্র ২:০৯ 
মে. টন। আশা করা যায় ভারতের সপ্তম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে নূতন করিয়া 
আর খাগ্ভ আমদানির প্রয়োজন হইবে না। এই আমদানি প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা, অষ্টেলিয়! হইতেই করা হইয়া থাকে। 


[প্রশ্ন : (১) '্যাকারোনি' গম ও সাধারণ গমের পার্থক্য কি? উভয় প্রকার 
গম উৎপাদনে জলবায়ুগত তারতম্য আলোচনা কর। (২) ভারতের গম অঞ্চল বলিতে 
‘কোন অঞ্চলকে বুঝায় ? (৩) ভারতের গমের আঞ্চলিক বণ্টন আলোচনা কর।: 
(৪) গম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর। (৫) একটি মানচিত্রে 
ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল দেখাও । ] 


ভুট্টা ( Maize ) 

ভুট্টা ভারতের প্রায় সর্বত্র অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উত্তর ভারতেই ইহার 
চাষ 'বেশি হয়। ভারতে 'স্বল্পবিত্ত মানুষের৷ ইহা! গমের পরিপূরক খান্ত হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া থাকে। ইহা! ছাড়! বর্তমানে ভুট্টা হইতে সামান্য পরিমাণে গকোজ ও স্টার্চ 
তৈয়ারি করা হয়। ভারতের যে সকল অঞ্চলে ২৭” হইতে ৩০° সে. উত্তাপ ও ৬৫ হইতে 
১৯০ সে. মি. বৃষ্টিপাত দেখা যায় সে সকল অঞ্চলেই প্রধানত ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। 
উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভুট্টা ভাল জন্মে । পূর্বের 
তুলনার ভারতের ভুট্টা উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বর্ধাকালই ভারতে ভুট্টা উৎপাদনের খতু। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার 
ও মধ্যপ্রদেশ প্রধান ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে অঙ্ধর, 
গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগা। কাশ্মীর, কুলু, কুমায়ন, ও দাঁজিলিং 
অঞ্চলে পরিমাণে কম হইলেও ভাল জাতের ভুট্টা জন্মে। উত্তরপ্রদেশের মোট কৃষি 
জমির শতকরা ২০ ভাগ জমি তুট্রা উৎপাদনে নিয়োজিত দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশের 
পরে রাজস্থান ( ১৫% ), বিহার ! ১৩% ), মধ্যপ্রদেশ (১০৫% ) ও অন্্রগ্রদেশের (৭%) 
স্থান। 


উৎপাদক অঞ্চল (Producing [২০৪1০০5): উত্তর গ্রদেশ-_বারাণসী, জৌনপুর, 
মথুরা, বুলন্দাসর এটাওয়া, শাহজাহানপুর, ইত্যাদি । বিহার- _সারণ, চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা, 
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সহ্য, পৃণিয়া, মুঙ্গের ইত্যাদি। পাঞ্জাব-_জলদ্ধর, আঙ্ছালা, হোসিয়ারপুর, লুখিয়ানা, 
অমৃতসর। রাঁজস্থান-_গঙ্গানগর, বিকানীর ৷ গুজরাট-_নর্দা ও তাণ্ধী অববাহিকা, 


রাজকোট, ভাবনগর ইত্যাদি। জক্প্রদেশ-_মহবুবনগর, জলগোণ্ড, নেল্পোর, 
গুণ্ট,র ইত্যাদি । 


ভারতে ভুট্টা উৎপাদনের গতিগ্রকৃতি 
রাজ্য বপিত এলাকা উৎপাদন হেন্টর/কেজি উৎপাদন 
(লক্ষ হেক্টর) (লক্ষ মে. ট.) ১৯৮২-৮৩ 
১৯৮৩-৮৪ 
উত্তরপ্রদেশ ১১৬৩ ১১২০ ৯৬০ ৮৩৭ 
বিহার ৮১৫ ৯৫০ ১১৬৬ ৯.৩৭ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮০২ ১১০৯ ১৩৮২ ৮5০৪ 
অন্ধ ৩৩২ ৫:০৬ ১৫০৬ ৭:৪৪ 
রাজস্থান ৮৯৩ ১২২৯ ১৩৬৬ ৬৫৮ 
গুজরাট ৩:১৩ ৪৭৫ ১৫১৭ ৩০৬ 
সব-ভারতীয় ৫৮৮৮ ৭৯'২৪ ১৩৪৫ ৬৫:৪৮ 


[ Source: Agricultural Situation in India, October, 1984. ] 


ভুট্টা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্যই উৎপাদিত হয়। স্মতরাং আস্তঃরাজ্য বাণিজ্যে 
ভুট্টার স্থান নগণ্য । প্বাধীনতা লাভের পরবর্তাঁ সময়ে খাগ্তাভাব দুরীকরণে ভুট্টার চাহিদা 
ও গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভুট্টা উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত 
মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে খাদ্য সমন্তা ও অপুষ্টিজনিত সমপ্তার 
পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় মে ভারতের অনুকুল জলবায়ু ও মৃত্তিকা 
ভুট্রাচাযের প্রসার দ্রুত ঘটান বিশেষ প্রয়োজন । কারণ বিশ্বের ভুট্টা উৎপাদক অন্যান্য দেশের 
তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। পক্ষান্তরে ভারতে ভুটরাচাষে 
নিয়োজিত জমির পরিমাণ আদৌ নগণ্য নহে। নিয়ের সারণী হইতে ইহার সপক্ষে যুক্তি 
মিলিবে। 


৯৪ 
তুট্রাচাষের গতিপ্রকৃতি-১৯৮৩ 

দেশ বপিত এলাকা উৎপাদন উৎপাদন 

মি. হে. কেজি/হেক্টর.. মি. মে. ট. 
আঃ যুক্তরাষ্ট্র ২০৮৫ ৫১২০ ১০৬৭৮ 
চীন ১৯৯০ ৩২২৩ ৬৪:১৩ 
ব্রেজিল ১০৭৫ ১৭৪৫ ১৮৭৫ 
মেক্সিকো ৮৪০ ১৬৫৭ ১৩৯৩ 
ভারত ৬:০৯ ১১৬৭ ৭০৮ 


০.২ ——— & 
[প্রশ্ন (১) ভারতে ভুট্টার ব্যবহার আলোচনা কর। (২) ভারতে ভুট্টা 


£ উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর এবং একটি মানচিত্রে ভুট্টার এলাকা-বণ্টন দেখাও । ] 


মিলেট ( Millets ) 


জোয়ার, বাজরা, রাগী ইত্যাদিকে একজে মিল্টে (i৫05 ) বলা হয়। এই সকল 
শন্ত শুফ ও উষ্ণ অঞ্চলে অতি স্বল্প সয়ে উৎপন্ন হয়। ইহাদের চাষের জন্তু অধিক 


জলের প্রয়োজন হয় না। মধ্য 
ও পশ্চিম ভারতের. শুফ অঞ্চলে 
(৫৮7৭৫ সে. মি. ও বৃষ্টিপাত 
৩০০ সে. উত্তাপ ) ইহাদের চাষ 
হইয়া থাকে। 

_ জোয়ার _ ইউরোপ ও 
আমোরকায় জোয়ার ‘সোরগম’ 
নামে পরিচিত। ভাতে ইহা 
মানুষের খাদ্য ও ইহার খড় পশু- 
খান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ 
ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
জোয়ারের 'চাষ হইয়া থাকে। 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতেও 
জোয়ারের চাষ হয়। জোয়ারে 
উৎপাদনে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক, 


চিত্র ৪.৫ : ভারতের জোয়ার ও বাজরা 
উৎপাদক অঞ্চল। 
অঙ্ধপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 


=" 


PA WT ৮ ক্ষ রান্নার 


খাছাশম্য : মিলেট ৯৫. 


ইহা ছাড়া গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়, ও উত্তরপ্রদেশে জোয়ারের চাষ হইয়া থাকে। 
জোয়ার উৎপাদনে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম, ( মোট উৎপ'দনের ৩৮% ) কর্ণাটক দ্বিতীয় 
(১৭%), এবং অন্ধপ্রদেশ তৃতীয় (১২%)। মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, পুনা, বেলগাও 
প্রভৃতি প্রধান জোয়ার উৎপাদক অঞ্চল। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতে জোয়ার উৎপাদনে নিয়োজিত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ 
উভয়ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। নিয়ের হিসাব হইতে ইহার পরিষ্কার ধারণা 
পাওয়া যাইবে। 


ভারতে জোয়ার উৎপাঁদনের গতি প্রকৃতি 
রাজ্য বপিত এলাকা উৎপাদন মি. মে. ট. হেক্টর/কেন্জি উৎপাদন 
মি. মে.ট. 
মি. হেক্টর ১৯৮৩-৮৪ ১৯৮২-৮৩ 
মহারাষ্ট্র ৬:৫৪ ৪:৬৭ ৭১৪ ৪ ৬৫ 
কর্ণাটক ২১৯ ১০৯ ৮৬৩ ১৬5 
অন্ধপ্রদেশ ১৯৪ ১০৮ ৫৬০ ১৫২ 
মধ্যপ্ৰদেশ . ২১০ ১৯৩ ৯৩৩ ১:৪১ 
গুজরাট "৯৪ ০৫৮ ৬১৭ ৯:৪৮ 
'তামিলনাড় ৬৮ ৯৫৪ ৮০০ ০৩৮ 
উত্তরপ্রদেশ ০৬৫ ০:৫৪ ৮৩০ ০২৮ 
সর্ব-ভারতীয় ১৬২৬ ১১৯৩ ৭৪৪ ১০৭৫ 


[ Source: Agricultural Situation in India. October, 1984 ] 


বাঁজর| ( 9279 )-_জোয়ারের মত বাবাও উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলের ফসল । ইহার 
চাঁষে জলের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইহা অত্যন্ত কম সময়ে উৎপাদিত হয়। ইহা 
প্রধানত স্থানীয় অধিবাসীদের পরিপূরক খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। 

বাজরা রাজস্থান, গুদরাট, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলেই বিশেষ ভাবে উৎপাদিত হয়। 
অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্য হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অঙ্্রপ্রদেশ, তামিলনাডং পাঞ্জাব 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বারা উৎপাদনে রাজস্থান প্রথম। রাঙ্স্থানে মোট কৃষি 
জমির শতকরা প্রায় ৪* ভাগ বাজরা উৎপাদনে নিয়োভিত হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ 


৯৬ ভারতীয় কৃষি ফসল 


দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ । গুজরাটের স্থান দ্বিতীয়। “ইহার 
উৎপাদন নিয়োজিত জমির তুলনায় অধিক। কারণ গুজরাটে হেক্টর প্রতি উৎপাদন 
অধিক। গুজরাটের মোট কুষি জমির শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ বাজরা উৎপাদনে 
নিয়োজিত দেখা যায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় 
২৩ ভাগ। গুজরাটের ভাবনগর অঞ্চলে শতকরা! প্রায় ৬* ভাগ কৃষিজমি বাজরা 
উৎপাদনে নিয়োজিত । সবরকষ্ট, মেসানা, ভাবনগর প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র । 

সম্প্রতিকালে বাজরা উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। নিয়ে ভারতে 
বাজর! উৎপাদনের গতিপ্রক্কতি দেখান হইল । 


ভারতে বাজরা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 


রাজ্য বপিত এলাকা উৎপাদন হেক্টর/কেজি উৎপাদন 
লক্ষ মে. ট. মি. মে. ট 
লক্ষ হেক্টর ১৯৮৩৮৪ ১৯৮২-৮৩ 
রাজস্থান ৫০০৪ ২৪৫৬ ৪৯১ ১৩৯০ 
গুজরাট ১৪৩৭ ১৬০৭ ১১১৮ ১১৭৮ 
উত্তরপ্রদেশ ১০২৮ ৮৫৭ ৮৩৩ ৭8১ 
মহারাষ্ট্র ১৮১২ ৯:০৮ ৫০১ ৪৪৫ 
হরিয়ানা ৮৪১ ৫৫২ ৬৫৬ ৫০৬ 
অন্রপ্রদেশ ৪৮৭ ৩:৫০ ৭১৮ ২৫৯ 
কৰ্ণাটক ৫৭৮ ২৮৮ ৪৯৮ ২১২ 
অব-ভারতীয় ১১৮১০ ৭৬২৪ ৬৪৫ ৫১৩১ 


[ Source : Agricultural situation in India, October, 1984, ] 


রাগী (Rai )--ভারতে রাগী শস্তের চাষ স্থানীয় অধিবাসীদের পরিপূরক 
খাছ্ছোর চাহিদা পূরণের জন্য হয়। তামিলনাড,, কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 
ওড়িশ! ও অন্ধপ্রদেশে রাগীর চাষ হইয়! থাকে। 


[ প্রশ্ন: (১) “মিলেট’ কি ও ইহার ব্যবহার কি? (২) ভারতে কোথায় 
কোথায় জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়? ] 


উল 


পানীয় ফসল : চা ৯৭ 
ক 
পানীয় ফসল ( Reverages ) 


চা (Tea) 


মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে চা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। চা উৎপাদনে ভারত 
বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চীনের পরেই ভারতের স্থান। চা ভারতের বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি ভ্রব্য। ১৮২৫ সালে ক্রস ( Bruce ) ভ্রাতৃদ্বয় 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিংকু হইতে প্রথমে চায়ের বীজ আনিয়া আসামের সদিয়া 
অঞ্চলে চাষ শুরু করে। ওঁ সময় চীন হইতে বীজ, চারাগাছ ও চীনা শ্রমিকও আমদানি 
করা হইত। ১৮৩৬ সালে প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য চা উৎপন্ন হয় এবং ১৮৩৮ সালে 
বৃটেনে প্রথম ভারতবর্ষ চা রপ্তানি করে। ক্রমে ভারতীয় চায়ের কদর বৃদ্ধি পায় ও একটি 
লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ফলে বৃটিশ মূলধন ও কারিগরী দক্ষতা উত্তরোত্তর চা 
শিল্পের প্রসারে নিয়োজিত হইতে থাকে । 

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থ| ( Favourable Conditions of growth) ; চা 
একটি চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা। ন i 
মৌনুমী জলবায়ূর অন্তর্গত | ভারতের 
আরব অংশে পর্বতের ঢালে ১ ৮7 
ইহার চাষ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! 
যায়। ইহার উৎপাদনে প্রায় 
২৭০ সে. উত্তাপ ও ২০০" সে. 
মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উর্বর 
ঢালু জমি চা চাষের পক্ষে 
অপরিহার্ধ। চায়ের চারার যত্ব 
লওয়া, চা আহরণ করা ইত্যাদি 
কার্যে প্রচুর স্থলত শ্রমিক 
প্রয়োজন | ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে 


হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে ও চিত্র নং ৪.৬: ভারতের চা, 
দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এ কফি ও রবার উৎপাদক অঞ্চল। 
সকল সুবিধা বিদ্যমান । 


উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): চা উৎপাদনে ভারতের দুইটি অঞ্চল+ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য __(ক) উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরা!) এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতের সম্সিহিত তামিলনাড়ু ও 
কেরালা): এই দুইটি প্রধান অধলাড়া বিহারের রপচী, হাঁজারিবা ও পুর্ণিয়া 
৭[২য় 


৯৮ ভারতীয় রূষি ফসল 


জেলা, উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া ও গাড়োয়াল, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা এবং 
কর্ণাটকের কুর্গ অঞ্চলে চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে । আসামের শিবসাগর, 
দারাং, লক্ষীনপুর ও হুরমা উপত্যকা বা কাছাড় চা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। 
ভারতের মোট উৎপাদনের: প্রায় অর্ধেক চা আসামে উৎপন্ন হয়। আসাম চায়ের স্বাদ 
ও গন্ধ উল্লেখযোগ্য নহে। চা উৎপাদনে আসাম ভারতে প্রথম। রেলপথ ও ব্রহ্মপুত্রের 
জলপথে আসাম চা কলিকাতার বন্দরে আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং, জলপাইগুড়ি 
ও কোচবিহার জিলা চা উৎপাদনের কেন্দ্র । দাঞ্জিলিং চা স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয়। এই 
রাজ্যে ভারতের প্রায় ই অংশ চা উৎপাদিত হয়। দাজিলিং অঞ্চলের বৃটিশ চা উৎপাদন- 
কারীগণের অনেকেই বর্তমানে এই ব্যবসা হইতে বিদায় গ্রহণ করায় দাঞ্জিলিং, চায়ের 
গুণের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। আসাম চায়ের সহিত দাঞ্জিলিং চা মিশ্রিত করিয়া 
বাজারজাত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের কেরালা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে কানন দেভনস, 
ওয়েনাদ, কোচিন ও মালাবারে প্রধানত চা উৎপাদিত হয়। তামিলনাড,তে 
নীলগিরি, মাদুরাই, কোয়াম্বাটুর ও আন্নামালাই অঞ্চলে প্রধানত চা উৎপন্ন হয়। ইহা 
ছাড়া হিমাচল প্রদেশ, মহারা্টর ও কর্ণাটক অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ চা জন্নে। 
দাক্ষিণাত্যের চা বিশেষ স্থগন্ধযুক্ত। ভারতে উৎপন্ন চায়ের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে উৎপন্ন হয়। 

ভারতে প্রায় ৪০০ চায়ের বাগিচা আছে। আয়তনে আসাম ও পশ্চিরবঙ্গের চায়ের 
বাগিচাগুলি বড়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের চায়ের বাগিচাগুলি আয়তনে মাত্র 8৫ একর। 
ভারতের চায়ের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ চা উত্তর ভারতেই উৎপন্ন হয়। 
ভারতীয় চা উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১* লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ইহার প্রায় 
অর্ধেক শ্রমিক আসামের বাগিচাগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে । ভারতের চা শিল্পের সহিত 
পরোক্ষভাবে আরও প্রায় ১* লক্ষ লোক যুক্ত রহিয়াছে। 


ভারতের চা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 
নিয়োজিত জমি উৎপাদন হেক্টর 
লক্ষ হেক্টর লক্ষ মে. ট. কি. গ্রা. 
১৯৫০-৫১ ৩'১৪ ২৭৫ ৮৭৫ 
১৯৭০-৭১ ৩৫৪ ৪১৯ ১,১৮২ 
১৯৭৯-৮০ ৩৭৪ ৫৫২ ১৪৭৬ 
১৯৮০-৮১ ৩:৭৮ ৫৭৫ ১৫২১ 


১৯৮৩-৮৪ ৩৯৩ ৫১১ ১৫০৩ 


পানীয় ফসল : চা ৯৯ 


সমস্যা ও বাণিজ্য ( Problem and Trade |: ভারতীয় চা রপ্তানি বাণিজোর 
উপর একান্ত নির্ভরণীল | বর্তমানে ভারতে চায়ের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তথাপি প্রায় ৫২ শতাংশ চা বিদেশে রপ্তানি কর! হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
শ্রী লংকা, বাংলাদেশ এবং জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারত অনেকটা পিছাইয়া 
আগিয়াছে। ইহার কারণ ভারতীয় চায়ের গুণ-বৈগুণ্য, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি, চায়ের প্যাকিং 
বাক্সের অভাব ইত্যাদি। বর্তমানে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাঙ্জারের প্রসারের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া নিয়লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে £ 

(ক) চা বাঁগিচায় আরও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ; (খ) বাগিচায় অব্যবহৃত জমিতে 
ফলের গাছ রোপণ $ (গ) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি; (ঘ) প্যাকিং 
বাক্স নির্মাণের জন্ত প্রাইউডের সরবরাহ ; (উ) চায়ের বাজারের প্রসারের জগ্ত চা 
বোর্ড (128 3০2.) স্থাপন ও নতুন নিলাম বাজার স্থাপন $ (5) চা রপ্তানির জন্য দেশী 
জাহাজের অধিক ব্যবহার ) (ছ) রুগ্ন চা বাগিচা অধিগ্রহণ বা সরকারা সাহায্য ইত্যাদি । 

চা ভারতের পানি বাণিজ্যে বৈদোশক মুদ্রা অর্জনের দিক হইতে দ্বিতীয়। চা 
রপ্তানি করিয়া ভারিত বৎসরে প্রায় ৪** কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। 
ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা গ্রেট বূটেন ও আমেরিক|। ইহা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, 
কানাডা, মিশর, পশ্চিম জার্মানীও ভারত হইতে চা ক্রয় (করিয়া থাকে। ভারতীয় 
চায়ের বাজার এক সময় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্তমানে বছ দেশী 
প্রতিষ্ঠান চায়ের ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ায় বিদেশী আধিপত্য হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৮১৮২ 
সালে ভারত ৩৭৩. কোটি টাকার চা রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ 
ছিল ৪২৫৫ কোটি টাকা। ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা বৃটিশ যুক্তরাজ্য ১৯৭৩ সালে 
ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (801) যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের চা রপ্তানি কিছুটা 
ব্যাহত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তাকালে 7:010-এর অস্ততু ক দেশগুলি তাহাদের দেশে 
চাঁ-এর উপর আমদানি শুনব হ্রাস করায় চায়ের রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশের 
বাজারে ভারতীয় চায়ের প্রধান প্রতিযোগী শ্রীলংকা । চায়ের উৎপাদন ব্যয় কমাইতে না 
পারিলে ভবিক্ণতে বিদেশে চা রপ্তানিতে ভারতের যথেষ্ট অন্থৃবিধার সন্মুখীন হইতে হইবে। 
কলকাতার এ. টন, এস. চক্রবর্তা, এস. চ্যাটার্জী, বি. কে. পাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান 
চায়ের বাজারের উল্লেখযোগ্য অংশীদার। 

[প্রশ্ন : ১) ভারতে চা উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর। (২) আসাম চা ও 
দাঁজিলিং চায়ের প'্থকা কি? 1৩) ভারতের চা শিল্পের সংকট কি? ইহা নির্গমের 
জন্ত কি কি ল্যাব গৃহীত, হইয়াছে? (৪) আন্তর্গাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের 
পিছু হঠার কারণ কি? (৫) একটি মানচিত্রে ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চলগুলি নামপহ 


দেখাও |] nt 


Ne ভারতীয় কায কসল 
কফি ( Coffee ) ; 


উত্তেজক পানীয় হিসাবে ভারতে চায়ের পরেই কফির স্থান। চায়ের তুলনায় ইহা' 
অধিকতর উত্তেজক। ১৮৩৭ সাল হইতে ভারতের কর্ণাটক (প্রাচীন মহীশূর ) অঞ্চলে 
নিয়মিত কফির চাষ শুরু হয় জলবায়ুর কারণে কফির চাষ আজিও ভারতের দক্ষিণ 
অংশেই সীমাবন্ধ। 

উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা! ( Favourable Conditions of Erowth ): 
দক্ষিণ ভারতের আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু ৩০০ সে. উত্তাপ, ১৫০-১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত): - 
লৌহ মিশ্রিত উর্বর মৃত্তিকা ও জরগনিকাশী ঢালু ভূপ্রক্কৃতি কফি চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগা। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, কার্ডামম ও আঙ্নামালাই পর্বতের পাশ্ব দেশে 
৬৫০-১৩০০ মিটার উচ্চতায় ভারতের প্রধান কফি বাগিচাগুলি অবস্থিত । ভারতে 
বর্ধাকালেই কফির বীজ লাগান হয়। কফি বাগিচায় চারা-গাছগুলির জন্য ছায়া প্রয়োজন। 
এই কারণে কন্দলি ও &ঁ জাতীয় দীর্ঘ পত্রবিশিষ্ট বহু গাছ লাগান হয়। কফি গাছগুলিতে 
৩-৫ বৎসরেই ফল ধরে এবং একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বৎসর পর্মস্ত গাছগুলি ফলঃদেয়। 
সাধারণত অক্টোবর মাসে ফল পাকিতে শুরু করে এবং জানুয়ারী পর্যস্ত ফল আহরণ 
করা হয়। এ ফল শুকাইয়া, ভাজিয়া ও গুঁড়া করিয়া বন্ধ টিনে বাজারে প্রেরণ কর! হয়। 
কফি গাছের রক্ষণাবেক্ষণ, যত ও ফল আহরণের জঙ্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন । 
দক্ষিণ ভারতে এই সকল স্থবিধা থাকায় কফির আবাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) : ভারতে প্রধানত দুই প্রকার 
কফির চাষ করা হয়--আযারাঁবিকা ( Arabica) ও রোবাস্ত। (২০১45: )। 
“আ্যারাবিকা” কফি কম বৃষ্টিপাত:অঞ্চলে চাষ করা যায় বলিয়া কর্ণাটকে সহ্যাদ্রির পূর্ব 
ঢাগেও ইহার চাষ হইয়! থাকে! ইহা স্বাদ: গন্ধে উৎক্ব্ট। ভারতে মোট উৎপাদনের 
প্রায় ৬০% “আ্যারাবিকা" কফি। “রোবাস্তা' কফি কেরালা ও তামিলনাড়ুর বৃষ্টবহুল 
অঞ্চলে চাষ করা হইয়া থাকে। 


ভারতের কফি বাগিচাগুলি কর্ণাটক, কেরাল। ও তামিলনাড়ু রাজ্যেই 
প্রধানত সীমাবদ্ধ। মহারাষ্ট্রের সাতার! জিলায়ও সামান্য কফি চুউংপাদিত হয়। 
ভারতে মোট উৎপাদিত কফির প্রায় ৬০% কফি কর্ণীটক রাজ্যে : উৎপন্ন হয়। 
. এই অঞ্চলের মালনাদের অন্তর্গত কাছুর, শিমোগা, বাবাবুদান, হাসান ও 
কুর্গ অঞ্চলেই: বেশির ভাগ কফি বাগিচা অবস্থিত। ভারতে প্রায় ৭০০০ কফি বাগিচা 
বিদ্যমান ৷৷ ইহার মধ্যে একমাত্র: কর্ণাটকেই, প্রায় ৪৬০০ বাগিচা দেখিতে পাওয়া 
যায়। , কফি উৎপাদনে বর্ণাটকের পরেই কেরালা ও তামিলনাড়ুর স্থান। ভারতের 
মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ ও ১৮ ভাগ যথাক্রমে কেরাগা- ও 


তন্তু ফসল : তুলা ১০১ 


তামিলনাড়ুতে উৎপাদিত হয়। কেরালায় অধিকাংশ কফি বাগিচা পূর্বাংশে পর্বতের 
ঢালে পালজি, শেভারয় প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। তামিলনাড়ু রাজ্যের দগ্মিণ 
পশ্চিমাংশে নীলগিরি ও আন্নামালাই অঞ্চলেই সবাধিক কফি উৎপন্ন তয়। 
বর্তমানে অন্ধপ্রদেশের আরাকু উপত্যক!, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এ আন্দামান 
অঞ্চলেও কফির আবাদ প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে । 

উৎপাদন ও বাণিজ্য ( Production and Trade): ১৯৫০-৫১ সালের 
তুলনায় ভারতে কফি চাষের জন্য নিয়োজ্জিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সিত মোট উৎপাদন 
ও হের প্রতি উত্পাদন ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতেছে। ভারতে কফি বাগিচার জন্য 
নিয়োজিত জমির পরিমাণ খুন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইলেও হেক্টর প্রতি 
উৎপাদন অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনে কর্ণাটক প্রথম । 
কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে কফি বাগিচা প্রসারের এখনও প্রভূত সুযোগ বর্তমান । 

ভারতীয় কঞ্চির শাত্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমবর্ধমান । দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 
প্রায় ৫* ভাগ আভ্যন্তরীণ চাহিদা! মিটাতেই ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ 
রপ্তানি কর! হয়। শান্তর্জাতিক বাজারে ব্রেজিলীয় কফির প্রত্যোগিতায় ভারতীয় 
কফির বাজার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । উৎপাদন বায়ের তারতমাঠ ইহার বড় কারণ। 
দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে চাহিদা! বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযান চালানর জন্য 
“দি ইণ্ডিয়ান ককি বোর্ড” গঠন করা হইয়াছে। দেশের বড় বড় শহরে ও শিল্পকেন্দে 
“কফি হাউস” স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় কফি প্রধানত বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যা্, পশ্চিম 
জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও অ্ট্রেপিয়ায় রপ্তানি করা হয়। 
দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গোলোর বন্দর কফি রপ্তানিতে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
অন্যান্য বন্দরের মধো তেলিচেরী, কালিকট « মাদ্রাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৮১-৮২ 
সালে ভারত কফি রপ্তানি করিয়া ১৩২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অঞ্জন করিয়াছে। 


NE ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চগুলি ' বৰ্ণনা কর। (২) কফি উৎপাদন 
দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর। ] 


তন্তু ফসল ( ibre Crops ) 
তুল! ( Cotton ) 
ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বই ভারতের তুলা চাষের প্রাচীনত্বের বড় নিদর্শন। সিন্ধু 
সভ্যতার যুগে ব! তাহার পূর্বেও ভারতে তুলার চাষ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ভারত 


তুল! উৎপাদনে বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ( চতুর্থ । অধিকার করে। ভারতে উৎপাদিত 
শিল্প ফসলের মধ্যে তুলার স্থান প্রথম এবং জাতীয় অথনীতিতে তুলার উপর নির্ভরশীল 


১০২ ভারতীয় কৃষি ফসল 


বস্ত্র বয়ন শিল্পের গুরুত্বও খুবই বেশি। কারণ একক শিল্প হিসাবে স্থতী বস্তু শিল্প ভারতে 
সর্বাধিক জননিয়োগকারী সংস্থা । এই শিল্পে প্রায় ১৭ লক্ষ লোকনিযুক্ত আছে। 

উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা ( Favourable Conditions of growth ): 
তুল! ক্ৰান্তীয় মণ্ডলে উষ্ণ ও স্বপন বৃষ্টিপাতযুক্ত ( ২৮০ সে. উত্তাপ ও ৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত ) 
লাভা বা কু মৃত্তিকা অঞ্চলে ভাল জন্মে। বৃষ্টির পরিমাণ কম হইলে জলসেচের 
সাহায্যও তুলার চাষ করা যায়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি 
তুলা চাষের পক্ষে প্রাকৃতিক কারণেই বিশেষ উপযোগী । ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
আধিক্য তুলা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর । 

প্রাক্-্াধীনতা যুগে ভারতে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার চাষ শতকরা ৬০ ভাগ ছিল। 
সাগর দ্বীপীয় তুলার চাষ এখানে নগণ্য। দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ ছিল 
যথাক্রমে শতকরা ১৩ ভাগ ও ২৯ ভাগ। কিন্তু বর্তমানে ইহার বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ভারতে এখন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং মধ্যম 
ও ছোট আঁশযুক্ত তুলার চাষ যথাক্রমে ৪ ভাগ ও ১০ ভাগ । 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ) : ভারতীয় তুলার প্রায় ৬* শতাংশ 
গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব__এই তিনটি রাজোই উৎপাদিত হয়। অবশিষ্টাংশের 
বেশীর ভাগ তুলা! তাঁমিলনাড, কর্ণাটক, মধ্যগ্রাদেশ, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশে 
উৎপাদিত হয়। ভারতে তুলার চাষ উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর তিনেভেলী 
জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত। তুলা :সাধারণত শু অঞ্চলের ফসল। এবং যে সকল স্থানে 
জলধারণে সমর্থ কাল মৃত্তিকা দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইলেও সেচের 
সাহাযো তুলার চাষ কর! স্থবিধাজনক | পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্টু, কর্ণাটক ও 
অক্জপ্রদেশের পশ্চিমমাংশের লাভা বা কাল মৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে আদর্শ । 

ভারতের দীর্ঘ আঁশযুক্ত ( ২.৯+সে. মি.) তুলার চাষ প্রধানত মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 
পাঞ্জাব, মধ্যপ্ৰদেশ ও তামিলনাড়,তে হইয়া থাকে । রাজস্থান, কর্ণাটক ও অন্ধপ্রদেশে 
প্রধানত মধ্যম আঁশযুক্ত (২২-২-৯ সে. মি.) তুলার চাষ হয়। ভারতের এই সকল 
অঞ্চলের সর্বত্রই কম-বেশি ক্ষুদ্র আশযুক্ত তুলার চাষও হইয়! থাকে। সম্প্রতি উত্তর 
প্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ও মণিপুরে ক্ষুদ্র ও মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে । পাঞ্জাবে নাঙ্গাল বাধ, রাজস্থানে চম্বল বাধ ও গুজরাটে কাক্রাপাড়া বাধ 
সম্পূর্ণ হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে জলসেচের বিশেষ স্থৃবিধা হইয়াছে এবং ইহার কলে 
তুলার উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে হেক্টর প্রতি তুলার 
উৎপাদন বিশ্বের অন্তান্ত দেশের তুলনায় এক সময় অতি নগণ্য (মাত্র ৬৮ কেজি প্রতি 
হেক্টরে ) ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোট উৎপাদনের সহিত হেক্টর প্রতি উৎপাদনও যথেষ্ট 
বৃদ্ধি ( ১৫৮ কেজি প্রতি হেস্টরে ) পাইয়াছে। 


তন্ত ফসল : তুলা 


ভারতে তুলা চাষের আঞ্চলিক বণ্টন ( ১৯৮২-৮৩ 


রাজ্য নিয়োজিত জমি উৎপাদন হে্টর/কিগ্রা 
(লক্ষ হেক্টর ) (লক্ষ বেল* ) 

উত্তরপ্রদেশ ৩৬৫ ২৭৫ ১৩৫ 
মহারাষ্ট ২৬'৫ ১৬'২ ১১০ 
গুজরাট ১৪:৯ ১৫৪ ১৮৬ 
পাঞ্জাব ৭'২ ১২১ ৩৯২ 
হরিয়ানা ৩৯ ৮৪ ৩৮৭ 
কৰ্ণাটক ১০৮ ৫ ১০৮ 
অন্বপ্রদেশ ৪1৪ ৫৮ ২৩৭ 
রাজস্থান ৩৯ ৫৫ ২৫৩ 
মধাপ্রদেশ ৬০ ৩৩ ৯৯ 
সর্ব-ভারাভীয় ৮০৭ ৭৭'১ ১৭১ 


[ Source: 4১405010091 Situation in India, March, 1984. ] 


[ * 


১ বেল = ১৮০ কেজি ] 


বাণিজ্য ও সমস্যা! ( Trade and Problems ): ভারতে উৎপাদিত দীর্ঘ 
আঁশযুক্ত তুলা আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে। এক সময় ভারত পৃথিবীতে 


তুলা রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিত। বর্তমান দেশে 
চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারত 
বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৩/৪ 
লক্ষ বেল দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা 
আমদানি করিয়া থাকে। ভারতে 
‘দি ইণ্ডিয়ান সেপ্ট/াল কটন 
কমিটি’ নামে এক সংস্থা বর্তমানে 
দেশের মধ্যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার 
উৎপাদন বুদ্ধির জন্য ব্যাপক 
গবেযণ! চালাইতেছে। ভারতে 
হেক্টর প্রতি উৎপাদন এখনও 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরের 


হুডি 
৯ 2 
a ন 

চিত্র ৪.৭ : ভারতে তুল! উৎপন্নের গতির বার গ্রাফ। 


তুলনায় যথেষ্ট কম। ভারত হইতে প্রতি বৎসর 


কট 
& 
> 
সই 
পি 
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১০৪ ভারতীয় কৃষি ফসল 


ক্ষুত্র আঁশযুক্ত নিকৃষ্ট মানের তুলা উলের সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য জাপান, বৃটেন, 
পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, 
কেনিয়া, টা্গানাইকা, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণ ভাল জাতের 
তুলা আমদানি করা হয়। ভারতে তুলার উৎপাদন বিশেষ আশাপ্রদ। তুলার আভযস্তরীণ 
যোগানে ভারতের বৈদেশিক নিভরণীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। 


ভারতে তুল! উৎপাদনে গতিপ্রকৃতি 
নিয়োজিত জমি উৎপাদন হেক্টর/কেজি 
{ লক্ষ হেক্টর ৷ (লক্ষ বেল) 
১৯৫০-৫১ ৫৮৮২ ২৮৭০ ৬৮ 
১৯৭০-৭১ ৭৬০৫ ৪৪৯৯ ১০৬ 
১৯৮০-৮১ ৭৮'২০ ৭০'১০ ১৫২ 
১৯৮২-৮৩ ৮০'৭০ ৭৭'২০ ১৬২ 


[প্রশ্ন : (১) ভারতে তুলা চাষের আঞ্চলিক বণ্টন বর্ণনা কর। (২) ভারতের দীর্ঘ 
আঁশযুক্ত তুলা কোন অঞ্চলে অধিক চাঁষ হইয়া থাকে? ।৩) বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে 
তুলা চাষের গুরুত্ব আলোচনা কর। ] 


পাট ( Jute ) 


ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম । ক্রার্ষভাত ফসল প্রেরণের 
উপযোগী থলে, চট, ক্যানভাস, কাপেটি ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য পাটজাত তত্তর চাচিদা 
একদিন বিশ্বজোড়া ছিল। আর ওঁ চাহিদার ভিত্তিতেই ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের 
অববাহিকায় পাটের চাষ ও পাটশিল্লের প্রসার ঘটে। বর্তমান কালে অত্যন্ত স্থূলভ 
রাসায়নিক তন্তর আবিষ্কার পাটশিল্পের প্রসারে প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়াছে। তথাপি 
পাটের সমতুল্য অন্ত কোন স্থূলভ তন্তু না থাকায় এবং পাটের বিকল্প বহুবিধ ব্যবহার 
থাকায় পাটের চাষ এখনও লাভজনক পাটের চাষ মূলত ভারত উপমহাদেশে 
সীমাবদ্ধ হওয়ায় এই বিষয়ে ভারতের একাধিপত্য আজিও বিগ্যমান। কীচাপাট ও 
পাটজাত চট, থলে, কার্পেট ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া ভারভ প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন 
করিয়া থাকে; 

উৎপাদনের অন্কুকুল অবস্থা ( Favourable conditions of growth ): 
পাট ক্ধাস্তীয অঞ্চলের বন্ধল জাতীয় তন্তু (845 10. ) ফসল। ইহা ২৭০ সে. উত্তাপ 
ও ২০০ সে. মি. বৃষ্টপাতযুক্ত অঞ্চলের নদী-বদ্ধীপে পলল মৃত্তিকায় ভাল জন্মে! বর্ষার 


তন্ত ফসল : পাট ১০৫ 
জলে বা নদীর বানে পাটক্ষেতে জল দীড়ান পাটের বৃদ্ধির সহায়ক। এই সকল প্রার্কৃতিক 
কারণে পাট চাঁষ পৃথিবীতে ভারতের নিয়ন-গাঙ্গেয় সমভূমিতে ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়! পাট গাছ লম্বায় ৩ হইতে 9 মিটার হয়। পাট চাষে প্রচুর 
স্থলভ শ্রমিক ও জলের প্রয়োজন হয়। পাটের চাষ পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল-মে মাসে বিহার ও 
আসামে মার্চ এপ্রিল মাসে এবং ওড়িশাতে মে-জুন মাসে, হইয়া থাকে। আগন্ট- 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সর্বত্র পাট তোলা! হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing চ২০1০73 |: ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত 
উপমহাদেশের বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের শ্রেষ্ট স্থান ছিল। ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও 
আসামে কিছু কিছু পাট চাষ ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে কীচাপাটের অভাবে ভারতের 
বছ পাটকল বন্ধ হইয়া যায়। পাট শিল্পের এই ছুববস্থায় দেশের অর্থনীতির উপরও বিরাট 


আজকে হাত 
চিত্র ৪.৮: ভারতের পাট ও তুলা! কার্পাস ) উৎপাদক অঞ্চল। 


চাপ পড়ে। এই কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পাট ও ইহার সহিত পাটের 
পরিপূরক তন্ত হিসাবে মেস্তার ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা কর! হয়। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্তি বিভিন্ন সার-সেচ-বীজ প্রকলের রূপায়ণের ফলে ভারতে পাট ও মেস্তার উৎপাদন 
লক্ষণীয়ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রভূত পরিমাণে পাট উৎপাদিত হওয়ায় ইহ! বিশ্বের দ্বিতীয় 


১০৬ ভারতীয় কৃষি ফসল 


বৃহত্তম পাট উৎপাদন অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ভারতের পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ 
খম, আসাম দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয় ; ইহা ছাড়া ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মেঘালয় 
ও ত্রিপুরা রাজ্যেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায়, বদ্ধমান, 
ছগলী, নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর ও কুচবিহার জেলাতে পাটের চাষ 
উল্লেখযোগ্য। আসামে পাট চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান । এখানে 
গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগা ও তেজপুর বিখ্যাত পাট উৎপাদক অঞ্চল। আসামে পাট 
চাষের আরও প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে অবহিমালয় সন্নিহিত ঘাঘর 
ও সরয, নদীর উপত্যকা ( তরাই অঞ্চল ) খেরি বাহারাইচ, সীতাপুর, গোণ্ডা, বিজনোর 
ইত্যাদি পাট চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলের নিচু জমিতে প্রায় ৪ হইতে ৫ মাস 
কাল নদীর জল জমিয়া থাকে। বিহারের পূৰ্ণিয়া জিলাতেই এই রাজ্যের শতকরা 
প্রায় ৮০ ভাগ পাট উৎপাদিত হয়। বিহারের কাটিহার, সহর্ষ ও মাধেপুর অঞ্চলেও 
পাটের চাষ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । ওড়িশা রাজ্যের কটক, বালেশ্বর, কেওার ও 
পুরী & রাজ্যের প্রায় ৯* শতাংশ পাট উৎপাদন করিয়া থাকে । ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে পাট 
চাষের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। মহারাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চলে পাট 
চাষের স্থযোগ রহিয়াছে । অন্ধপ্রদেশের বিমলি পওনথ তালুক ও নেল্লিমারল! অঞ্চলে 
পাটচাষের প্রসার ঘটিয়াছে। 

তাঁরতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য “ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাঁট কমিটি” নামক 
একটি কমিটি স্থাপন করা হইয়াছে। এই কমিটি পাট চাষ বিষয়ক নানা গবেষণা ও 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইতেছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারও পাট চাষের নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন 
করিয়াছে। ইহাতে পাট বীজ ছড়াইয়! বোনার পরিবর্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে লাগান হয়। 
যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া গাছগুলি বেশ পাতলা করিয়া দেওয়া হয় ; ফলে গাছের 
হ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পার। 

ভারত পাট চাষের আঞ্চলিক বণ্টন (১৯৮২-৮৩ ) 


রাজ্য নিয়োজিত জমি উৎপাদন হেক্টর/কেজি 
(লক্ষ হেক্টর) (লক্ষ বেল) 

পশ্চিমবঙ্গ 8'৩৯ ৩৭৮২ ১৫৫১ 
আসাম ১১৬ ৯৫৫ ১৪৭৬ 
বিহার ১১৯ ৭৩৯ ১১১৬ 
ওড়িশা ০1৪৩. , ৩৩৮ ১৩০৫ 
উত্তরপ্রদেশ ০:০৬ ০৬২ ১৭০৪ 
মেঘালয় "০৫ ০:৪৭ ১৫২৮ 
সর্বভারতীয় ৫১:৫৭ ১ 


৭৩৭ ৪8৫৪ 
[ Source : Agricultural Situation in India, March, 1884] 
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১.১. 95431787৮৯১ 

বাণিজ্য ও সমস্তা ( Trade and Problems ) : আন্তর্জাতিক বাজারে 
রাসায়নিক তন্তর প্রতিযোগিতার ফলে পাটের চাহিদা ক্রমাগত হাস পাইতেছে। পাটজাত 
জ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পাট শিল্প সরকারী আন্মকুল্য পায় এবং আভ্যন্তরীণ বাজারের 
মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু অনুরূপ সুবিধা পাট চাষীরা ভোগ করে না। অধিক 
সরকার নির্ধারিত কাচা পাটের সর্বনিয় দরও পাটচাষীদের স্বার্থের পরিপন্থী ৷ ইহা ছাড়া, 
খান্ভশন্তের মুল্য বৃদ্ধির ফলে পাটের পরিবর্তে খাগ্ঠশস্তের চাষই অধিকতর লাভজনক । 
এই সকল কারণেই রাভ্যপ্ডলিতে সাম্প্রতিক কালে পাট চাষের নিয়োজিত জমির পরিমাণ 
হাস পাইতেছে। কিন্ত হের প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বর্তমানে পাটের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুটা সংশয় দেখা দেওয়ায় পাটচাযে নিয়োজিত জমির 
পরিমাণ হ্বাদ পাইতেছে। 


ভারতে পাট উৎপাদনেরঃগতিপ্রকৃতি 
বৎসর নিয়োজিত জমি উৎপাদন 
(লক্ষ হেক্টর ) (লক্ষ বেল) (কিগ্রা) 

১৯৫০-৫১ ৫৭১ ৩৪৯ ১১০০ 
১৯৭০-৭১ ৭৫'০ 8৯'৪ ১১৮৬ 
১৯৮০-৮১ ৯৪'০ ৬৫১ ১২৪৫ 
১৯৮২-৮৩ ৭৩৪ ৫৯৫ ১৪৫৪ 
১৯৮৩৮৪ . ৭8° ৬০" ১৪৭০ 


৬ 
[ Source : Economic Survey of India, 1984-85 ] 
ভারতে উৎপাদিত পাট দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, কলে' 


লবি ত ত এল পট ও মা উৎপাদনের গতি 


কাচা পাটের অংশগ্রহণ প্রায় 

অসম্ভব | দেশীয় পাটকল- ১ 
গুলির চাহিদা মিটাইতে বর্তমানে ন্‌ 
ভারত বাংলাদেশ হইতে বৎসরে চখ 


প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন পাট ঠ 
আমদানি করে। ভারত হইতে চট 


0 
নিকৃষ্ট ধরনের সামান্য পরিমাণ SN ড় 5 2 
পাট কলিকাতা বন্দর মারফত 8128 
ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। ৮৮11 


চিত্র ৪.৯: ভারতে পাট ও মেস্ত! উৎপন্লের গতির বারগ্রাফ। 


[প্রশ্ন : (১) পাট উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। (২) বর্তমান 
ভারতে পাট চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (৩) পাট চাষের উন্নয়নকল্লে ভারতে 
কি কি ব্যবস্থ! অবলম্বন করা হইয়াছে? (৪) ১৯৭৪-৭৫ সালে পাটের উৎপাদন হ্রাস 
পাইবার কারণ আলোচনা কর। বাংলাদেশ হইতে ভারত বৎসরে কি পরিমাণ পাট 
আমদানি করে এবং কেন করে?! 


১০৮ ভারতীয় কৃষি ফসল 
মেত (1558) 


মেস্তা পাটের পরিপূরক বন্ধল জাতীয় তন্্। পাট চাষের অনুরূপ ভৌগোলিক 
“পরিবেশে মেস্তা জন্মে। বরং পাট চাষের তুলনায় কম বৃষ্টপাত অঞ্চলেও মেস্তার চাষ 
করা স্থবিধাজনক। এই কারণে পাটের অভাব পূরণের জন্য বর্তমানে ভারতে মেস্তার 
ব্যাপক চাম শুরু হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মেস্তা বিভিন্ন নামে পরিচিত; 
যেমন-_পশ্চিমবঙ্গে মেস্তা, মহারাষ্ট্রে “আন্বাদী”, অন্রপ্রদেশে 'বিমলি', হায়দরাবাদ 
অঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের 'শন' এবং বিহারে 'পুষার শন' ৷ 

পাটের মত মেস্তা চারাও ৩ হইতে ৪ মিটার লম্বা হয় এবং ইহাকে কাটিয়া জলে পচাইয়া 
তন্তু লওয়! হয়। পাটের তুলনায় মস্থণতায় ও শক্তিতে ইহা! নিকৃষ্ট । মেস্তা উৎপাদনে 
ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম, ওড়িশ দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ 
চতুর্থ। মেস্তা উৎপাদক: অন্যান্ত অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্র, আসাম, কর্ণাটক, 
মধাপ্রদেশ ও ত্রিপুরা উল্লেখষোগ্য। হেক্টর প্রতি উৎপাদনে জক্ধপ্রদেশ প্রথম এবং 
পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় ৷ 


ভারতে মেস্ত। চাষের আঞ্চলিক বণ্টন ( ১৯৮২-৮৩ ) 


রাজ্য নিয়োজিত জমি উৎপাদন প্রতি হেক্টর 
( সহন্ব হেক্টর) | লক্ষ বেল) । কে. জি. ) 
অন্জপ্রদেশ ৮২৪ ৫১০ ১১১৬ 
ওড়িশা ৩৬৫ ১৮০ ৮৮৭ 
বিহার ২৭:৪ ১৩৩ ৮৭৩ 
পশ্চিমবঙ্গ ২০৫ ১৯৩ ৯০২ 
মহারাষ্ট ৫৮'৭ ১০২ ৩১৫ 
আসাম ১২৪ ৯৫১ ৭৩৮ 
কৰ্ণাটক ২৫'>৯ 5:8১ ২৯০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮৮ ০১৪ ২৮৫ 


[ Source : Agricultural Situation in India, March, 1984] 


ভারতে কচ! পাটের অভাব মিটাইবার জন্যই মেস্তার চাষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। 
বর্তমানে পাটেব আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হাস পাওয়ায় ভারতের পাটকলে কার্যক্রমেও 
কিছুটা মন্দ! দেখা দিয়াছে। ভারতে পাট ও মেন্তা উৎপাদনের জন্য এই কারণে নিয়োজিত 
জমির পরিমাণ বর্তমানে হ্রাস পাইতেছে। ভবিষ্যতে রাসায়নিক তন্তর সহিত পাট ও 


সু ১১ 
মেস্তার সাফলাজনক সংমিশ্রণ ও ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবনের উপর মেস্তা উৎপাদনের 
'ভবিগ্তত অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে! 


ভারতে মেস্তা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 

বৎসর নিয়োজিত জমি মোট উৎপাদন প্রতি হেক্টর 

(লক্ষ. হেক্টর) (লক্ষ বেল) (কে.জি.) 
১৯৭০-৭১ ৩৩ ১২৬ ৬৮৪ 
১৯৭৯-৮০ ৩৮ ১৮৯ ৮৮৮ 
১৯৮০-৮১ ৩৬ ১৬৫ ৮২৮ 
১৯৮২-৮৩ ২৯ ১২২ ৭৬৮ 
১৯৮৩-৮৪ ২৯ ১৩৬ ৮৫৩ 


[ Source : Economic Survey of ( India ), 1984-85 J 


[১ বেল= ১৮০ কেজি] 


[ প্রশ্ন: (১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তা কি কি নামে পরিচিত ? (২)' ভারতে 
মেস্তা চাষের গুরুত্ব ও আঞ্চলিক বণ্টন লিখ | ] 


ইনু ( Sugarcane ) 

চিনি উৎপাদনের প্রধানতম কাঁচামাল ইক্ষু। পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ চিনি 
উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে এরং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ বীট হইতে 
"উৎপন্ন হয়। ইক্ষু ক্ৰান্তীয় এবং বীট নাতিণীতোঞ্চ মণ্ডলের ফসল। “ভারত ক্রান্তীয় 
মৌসুমী জলবায়ু মণ্ডলের অন্তর্গত হওয়ায় ইক্ষু চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা 
এখানে প্রায় সর্বত্র বিদ্মান। শীতকালে এখানে সাম্যন্ত পরিমাণ বীট উৎপাদিত 
হয়। ভারতে ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অতি নগণ্য। বীট চাষের কতকগুলি বিশেষ 
সুবিধা রহিয়াছে এবং হেক্টর প্রতি ইহার উৎপাদনও বেশি । এই কারণে ভবিষ্যতে ভারতে 
শীতকালে বীট চাষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে । ভারতের চিনি শিল্প 
বিদেশে চিনি রপ্তানি করিয়! প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া! 
থাকে। অধিকন্ত ইক্ষু উৎপাদনে, চিনি শিল্প ও আহ্র্দিক মন্ত শিল্পে প্রচুর লোক 
নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতে ইক্ষুর চাষ নতুন নহে। খরীষ্টের জনের প্রায় পাঁচ হাজার 


১১ ভারতী কৃষি ফসল 


বৎসর পূর্বেও ভারতে যে ইক্ষুর চাষ প্রচলিত ছিল ইহার বহু নিদর্শন ভারতীয় শাস্গ্রস্থ 
হইতে পাওয়া যায়। ভারত ও চীন হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ প্রসার 
লাভুকরে। 


চিত্র ৪.১ : ভারতের ইক্ষু উৎপন্নের অঞ্চল 


উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা (Favourable conditions of Erowth) : ইক্ষু 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযোগী জলবায়ু ( ২৭০ সে. উত্তাপ এবং১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত) এবং 
চুণ ও লবণ মিশ্রিত উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে দেখা 
যায়। বৃষ্টিপাত ও মাটির জলধারণ ক্ষমতা সর্বত্র সমান নহে । অনেক স্থলে সেচের 
সাহায্যে ইক্ষুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing Regions ): ভারতের প্রতি রাজ্যেই কম- 
বেশি ইক্ষু উৎপাদিত হয়। কিন্ত ভারতে ইক্ষুর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ একমাত্র উত্তর 
ভারতের রাজ্যগুলিতে, যেমন-_ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা পাঞ্জাব, ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। 
মহারাষ্ট, অন্ধপ্রদেশ ও কর্ণাটক ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল। ইক্ষু ক্ষেত্রে 
প্রচুর সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। ইক্ষু উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতে প্রথম । 


ইক্ষু s ১১১ 


এখানে ভারতের প্রায় ৪০% ইক্ষু উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের সাহারানপুর, শাহজাহান- 
পুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
ইক্ষু উৎপাদন কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল। 
মহারাষ্ট্রের আঁহমদনগর, পুণার অন্তর্গত বারামতী-ইন্দপুর, সাতারা, কোলাপুর এবং সাঙ্গালি, 
বিহারের চম্পারণ, সারণ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর প্রভৃতি, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, 
নদীয়া ও বদ্ধমান জিল! এবং পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও রোটক প্রভৃতি অঞ্চলে 
ইক্ষর চাষ হইয়া থাকে। ভাকরা বাধ নিমিত হওয়ায় পাঞ্জাবে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কর্ণাটকের মাণ্য অঞ্চল ও তামিলনাড,র কাবেরী, পেরিয়ার ও ভাইগাই 
নদা-তীরবর্তা অঞ্চলেও প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়। অন্ধ প্রদেশের নলগোণা, মহাভূবনগর, 
ওয়ারঙ্গল, মেডক, খাম্মাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হয়। ইহা ছাড়া কেরালা, গুজরাট 
রাজস্থান, ওড়িশা, প্রভৃতি রাজ্যে ইক্ষুর চাষ হয়। জলবায়ুর দিক হইতে দক্ষিণ 
ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্তপ্রদেশ প্রভৃতি ইক্ষু উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ। এ 
সকল অঞ্চলে ইক্ষুর উৎপাদন ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে। 

ভারতে ইক্ষুর ঠে্টর প্রতি উৎপাদন বিশ্বের অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের তুলনায় 
কম। ভারতে বর্তমানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ৫০ মেট্রিক টন। কিন্ত হাওয়াই 
ও জাভা অঞ্চলে ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৫ ও ১৪৪ মেট্রিক টন। বর্তমানে ভারতের 
সকল অঞ্চলে উন্নত ও অধিক চিনি উৎপাদক ইক্ষুর চাষ করা হইতেছে। 


ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 
রাজ্য বপিত এলাকা উৎপাদন প্রতি হেক্টর উৎপাদন 
(লক্ষ হে্টর) (১০ লক্ষমে. ট.) (কেজি)  (মি.যে.ট.) 
১৯৮৩-৮৪ ১৯৮২-৮৩ 
উত্তরপ্রদেশ ১৭৪ ৭৮৯৬ ৪৬,৩৪১ ৮১৩৮ 
অহারাষ্ট্ ২:৯৪ ২৬৫৫ ৯০,৩১২ ৩১৩৬ 
কর্ণাটক ১৮৩ ১৩৪১ ৭৩,২৮৯ ১৪:৯১ 
'অন্ধপ্রদেশ ১৪১ ৯৬৮ ৬৮,৬৫২ ১২৬০ 
পাঞ্জাব ০৮৪ ৫২০ ৩১,৯০৪ ৬৩৪ 
হরিয়ানা ১৩৪ ৫৯৩ ৪৪,২৭৬ ৫৫০ 
'বিহাঁর ১২৭ ৩৮৮ ৩০৫৬৩ ৪:৪৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ০২০ ১০২ ৫১১ ১৫৯ ১৫৯ 
সর্বভারতীয় ৩১:৭০ ১৭৭-০২ ৫৫,৯০৪ ১৮১.৫০ 


[ Scource ? Agricultural Situation in India, October, 1684] 
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১১২ + ভারতীয় কৃষি ফসল 


বাণিজ্য ও লমন্তা (17748 ৪৭ 7০০০০ ) : ভারতে উচু উৎপাদনে বিশেষ 
দি থাকা সগ্ষেঞ ই উৎপাধন তেফর উন্নত নহে। ইহার কারণ ভারতের কমি বাবসথার 
কুফল, জলসেচ ও সারের আনানস্থা। বর্তমানে এই সকল বিষয়ে কার্যকরী ব্বস্থাসমূহ 


গণক দা, গস 8$ ইক্ষু উৎপাদনের গঢ়ি 


ভারতে উৎপাদিত উক্ষুর শতকরা ২০০ 


প্রাঃ «* ভাগ গুড় ও 
খান্দেশারীতে ব্যবহৃত হয়। ১০০ 
মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫৩+ 
ভাগ উক্ষ চিনিকলে প্রেরিত হয়। 
ভারতে যানবাহন বাবস্থার 
ক্সুষ্জতির ফলেও চিনিকলে টক্ষ 
পরশে বিলঙ্থ টে এবং ইক্ষুর স্ 
রস শুক্ণাইয়া চিনির উৎপাদন চিত্র ৪.১১: ভারতের ইক্ষু উৎপন্ধের 

কম হয়। এট অর়ব্ধাগডলি গতির বারগ্রাফ। 

দুর করিয়া ইক্ষু রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধির গন্য জাভা! পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষে; ব্যবস্থা 
করা চইতেছে। ভারতে গুড় প্রস্তুত করিবার সময় অ্ররাসার ( Alcohol! ) তৈয়ারি ও 
ছিব (08459/0 ) হইতে কাগজ তৈয়ারির স্ববন্দোধস্ত না থাকারও উচ্ষু উৎপাদন- 
কারীর! বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হয়। Indian Central Sugar Committee ভারতে [4 
চাষের উয়্তি দিধানের জগ্ধ ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতেছে। 


৮০৮১ 
8১৮ 
৮৮১-৮৩ 

৯৯৮৩৬৪৪ 


১৯৯০- ৬১ 
3৯90 “৭১ 


be) 


"1 


ভারতের ইচ্ষু উৎপাদনের গতিগ্রকৃতি 
বসব লিষ়োজও জমি উৎপাদন প্রতি হেউর 
(লক্ষ হেক্টর) (লক্ষ মে. ট. মে.) 
১৯৫৯১ ১৭৯৭ ৭৫s 0,84৫ 
33৭-৭; ৩১৫ ১২৬ ৩৭ ৪৮৩২২ 
১৯৮,৮১ ২৫৬৭ ১৫৪২৫ 8৭৮৪৪ 
১৯৮ ২৮৩ ৩১ ৯২ ১৮৮ ৬৬ ৬৩৫৪ 
১৯৮২-৮৩ ৭" ১৮৯ ১৩ 6,২ *৮ 


3 Detain ১১৫১ ডি 

[শ্রগ্জ: (১) ইক্ষু উৎপানের অন্থকূল ছবান্ব' কি? ভারতের ফোন কোন্‌ রাজে) 
ইক্ষু উৎশাৰিত হয়। (২) ইক্ষু উ্ঃপরফেশের প্রধান খাণিজাক কমল হইবার কারণ 
হাাদা,র। (৩: “ইনু উৎশাহনে দক্ষিণ ভারতের রাজাগ্ুলি অধিকতর উপহুক" 
ভার ব্যাখা! সা! (8) হের প্রতি টক্কুয় উৎপাদন বৃদ্ধির জজ বর্তমানে কি কিগদ্বা 
অললঙ্ধন করা হইতেছে। ) 


০ পপ 


নী 4A 
০ 


রবার ( Rubber ) - . 


প্রান্তিক বাবার নিরক্ষর জলবায়ু মণ্ডলের গোয়া নামক স্বাভাবিক এক প্রকার 
বৃক্ষের কশ বা তরক্ষীর ( 19০%) হইতে পারা ধায়। ভাবের তপন নিবন্ষীয 
মণ্ডলের নিকটবর্তী ডকয়ায় ও অঞ্চলের জলনাযু রবার চাষের পক্ষে উপঘোগী। ভারতের 
ক্রোল৷ রাছে। পেরিয়াঃ নধর উপতাকায় ১৯*২ সালে জখম রধারের আবাদ শু 
হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পারা রবারের বীজ ইংলণ্ড মারফত এদেশে আমঙানি করা 
হটয়াছিল। প্রাথম দিকে রধারের উৎপাদন তেমন টলেদযোগা ছিল না। কিন্তু বিন্ীয় 
মহাদুদ্ধের সময় হতেই ভারতীয় রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে খাকে। 

উৎপাদনের অনুকূল অবদ্থ। ও উৎপাদক অঞ্চল ( Conditions of 
growth and Producing: Teions )3 ভারতের ধক্ষি' ভাগের অভি উচ্চ ও 
আর্ড (৩০ সে, উত্তাপ ও ২** সে. দি. বৃষ্টিপাত ৷ জলবায়ু এবং গভীর ও কারী 
গোাশ মৃত্তিকা রধার চাষের অকল । ভারতে উৎপাদিত রবারের শতকরা প্রায় 
৯* ভাগ একমাজ কেরালা! রাজ্োই উৎপারিত হয়। বেরাল বাড়ী তামিলনাড়ু ও 
ফর্ণাটক রবারের 'ছাবাদ টয়া থাকে। 


ভারতের রবার উৎপাদনের গতি প্রকৃতি 
বলব নিয়োজিত জমি উৎপান প্রতি টের 
সহজ হেক্টর সংল যে.ট. (বেছি) 
১৫৫১ v ১৪ হং 
১৯৭৪-৭১ ২৩ ৮৪ ২ 
১৯৮৮১ k LL ১৬৩ ৬৪৩ 
১৯৮২৮০ রা ২৮৭ ১৪৪ ৬৭৮ 
১৯৮৬৮৪ উর FTL সদর 


বাণিজ্য ও লমন্তা। (71946 54 71009005) : ভাতের উৎপাদিত রবায়ের 
পরিমাণ বিশ্বের মোট উৎপাত বনারের শতকরা এক ভাগ মাজ। চাহিদার ছলনা 
উৎপাঞন প্রন হওয়ায় তি দখনর ভারতে পাড়ুর বলার আমদানি করা হয়। ভারতে 
রধার শিয়োর উঠতি, রাবারের 'আামরানি নিয়ন, মূল) নিজপণ ইত্যারি কারণের ভার 
ভারতীয় রষার বোর্ডের ( Indian Rubber 99০74 ) উপর জত কর হইয়াছে। 
কোট্ায়ামে উর প্রধান কাধালয়। ইত! ছাতা আত্যন্ধরীণ চাহিদা মিটাইনার জন 
স্বতিম সবরাঁরের একটি কারখানা উত্তর গ্রেশের বেঝিলিতে স্থাপন করা হউয়াছে। 

৮২) 


Fo 


১১৪ - ভারতীয় কৃষি ফসল 


ভারতে নতুন রবার বাগিচা স্থির জন ত্রিপুরা! ও আন্দামান অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে 
রবার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রবার গাছ হইতে ৬1৭ বৎসরের পূর্বে ল্যাটেক্স 
পাওয়া যায় না। স্থতরাং ইহা সময়-সাপেক্ষ। বর্তমানে রবারের হেক্টর প্রতি উৎপাদন 
অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রবার উৎপাদনে ভারতের প্রভূত অগ্রগতির 


সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


[প্রন্ম: (১) ভারতে কোথায় রবার উৎপাদিত হয়? (২) রবারের ক্রমবর্ষ- 
মান চাহিদা পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ? ] 


তামাক ( Tobaco ) 


নেশার সামগ্রী হিসাবে তামাকের চাহিদা! বর্তমানে ক্রমবর্ধমান । ভারত তামাক 
উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও: চীনের সহিত একত্রে ভারত বিশ্বের 
প্রায় ৬* শতাংশ তামাক উৎপাদন করিয়া থাকে। . পতুগীজগণ দক্ষিণ আমেরিকা 
হইতে তামাকের বীজ অ!নিয়! ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তামাকের আবাদ করে। ভারতে 
প্রধানত ছুই প্রকার তামাকের চাষ হয়_নিকোটিন! ট্যাবুকাম' এবং “নিকোটিন! 
রাষ্টিকা’। ‘নিকোটিন! ট্যাবুক্কাম* প্রধানত সিগারেট ও চুরুট তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয় 
এবং “নিবোটিনা রাষ্টিকা'র সাহায্যে হুকার তামাক, নস্তি, জর্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করা 
হয়। ভারতে ভাঙ্জিনিয়! জাতীয় উচ্চ মানের তামাকের পরিমাণ মোট উৎপাদনের 
শতকরা ১৫ ভাগ ; অবশিষ্টাংশ নিয়মানের এবং বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইতে উহার ব্যবহার হয় বেশি 

উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা ও উৎপাদক অঞ্চল ( Conditions of 
growth and Producing regions): ভারতের উষ্ণ আদ্র জলবায়ু তামাক 
চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকুল । দক্ষিণ ভারতের মধ্যভাগের অত্যধিক উত্তাপ ও 
মাঝাবি পরিমাণের বুষ্টিপাতঘুক্ত অঞ্চলে ভারতের তামাকের চাষ জুন হইতে 
আগস্টের মধ্যে হয় এবং ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফসল তোলা হয়ঃ 
জমির উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাত তামাকের স্বাদ, গন্ধ ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির 
সহায়ক। ভারতে তামাকের চাষ দুইটি প্রধান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ__উত্তরাঞ্চলে গুজরাট, 
ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণাঞ্চলে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্র- 
প্রদেশ ও মহারাষ্্ী। এই দুইটি অঞ্চলের বাহিরে পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও 
: গুরুদাসপুরে এবং রাজস্থান অঞ্চলেও তামাকের কম-বেশি: চাষ হয়। তামাক উৎপাদনে 
ভারতের অন্্রপ্রদেশ প্রথম এবং গুজরাট দ্বিতীয়। অন্ধগ্রদেশে গুণ, প্রকাশম, 
বিশাখাশত্বনম, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, খাম্মাম, নেলোর, কুর্ণপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভাল 


তামাক ১১৫ 


জাতের তামাক উৎপন্ন হয়। তামিলনাডু রাজ্যের ডিণ্ডিগাল, মাছুরাই, থাঞ্জাতুর, 
তিরুচিরাপল্লী, কোয়াম্বাটুর তামাক উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র । বিহারে মজঃফরপুর 
বৈশালি, সমন্তিপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, কাটিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, 
মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি, 
কোলাপুর, -শোলাপুর এবং উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া, মৈনপুরী, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল 
তামাক উৎপানের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র । 


ভারতে তামাক চাষের আঞ্চলিক বণ্টন ( ১৯৮২-৮৩ ) 


রাজ্য নিয়োজিত জমি উৎপাদন হে্টর/কেজি 
(লক্ষ হেক্টর ) (লক্ষ মে. ট.) 
অন্ধপ্রদেশ ২৫৩ ২৬৯ ১০৬৩ 
গুজরাট ১:১০ ২০৯ ১৯০০ 
কৰ্ণাটক ০৪৮ ৩১ ৬৪৫ 
ওড়িশা ০১৫ ০০৭ 8৬৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ০১৬ ০১৫ ৯৩৭ 
মহারাষ্ট্র ০১২ ০০৭ ৫৮৩ 
তামিলনাড়ু ০০৮ ০২৩ ২৮৭৫ 
র্ব-ভারতীয় ৫০১ ৫৯৪ ১১৮৫ 


বাণিজ্য সমস্তা| (['ade and Pr০b!em৷5) : ভারতে উৎপাদিত তামাকের প্রায় 
২০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৃটেন, মিশর, রাশিয়া, জাপান, এডেন, শ্রীলংকা, 
ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় তামাকের প্রধান ক্রেতা। অন্ধপ্রদেশের গুপ্ট,র ভারতীয় তামাকের 
প্রধান বাজার এবং মাদ্রাজ বন্দর হইতেই ভারতের রপ্তানিক্ৃত তামাকের শতকরা প্রায় 
৬০ শতাংশ বিদেশে প্রেরিত হয়। 

ভারতীয় তামাকের পাত! পুরু, রং কালো ও স্বাদ কড়া। এই কারণে ইহা 
সিগারেট 'প্রস্তুতে বিশেষ উপযোগী নছে। ভারতে একমাত্র অন্্প্রদেশ সিগারেট 
তৈত্নারির উপযুক্ত ভা্জিনিয়! তামাক উৎপন্ন হয়। ভারতে হেক্টর প্রতি তামাকের 
উৎপাঁদনও কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে হেক্টর প্রতি তামাকের উৎপাদন 
যথাক্রমে ২২০০ ও ১৩০০ কিলোগ্রাম। ভারতে ইহার পরিমাণ মাত্র ৯৬৫ 
কিলোগ্রাম । অতীতের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বর্তমানে যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে তামাক চাষের উন্নতির জন্য Indian Central Tobacco 
Committee গঠন করা হইয়াছে। ইহার সহযোগিতায় তালিনাড়ুর ভেদাসনদাস, 
বিহারের পুযা, পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটায়, এবং গুজরাটে তামাকের আঞ্চলিক গবেষণাগার 
স্থাপন কর! হইয়াছে। ভারতীয় তামাক শিল্পে এখনও বিদেশী মূলধনের প্রভাব প্রায় 


৮০ শতাংশ। ভারতীয় তামাকের স্বাদ ও গুণের উন্নতি ঘটাইতে পাঁরিলে ইহার - 


ভবিন্যৎ সম্ভবনাময় হইয়া উঠিবে। 


১১৬ ভারতীয় কৃষি ফসল 
ভারতে তামাক উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 


বৎসর নিয়োজিত জমি উৎপাদন প্রতি হেক্টর 
(লক্ষ হেক্টর ) (লক্ষ মেঃ ট.)  (বেজ্জি ) 


১৯৫০-৫১ ৩৫৭ ২৫৭ ৭২০ 


১৯৭০-৭১ ৪৪৭ ৩৬২ ৮১০ 
১৯৮০-৮১ ৪:৫২ ৪৮১ ১০৭০ 
১৯৮২-৮৩ ৫০১ ৫৯৪ ১১৮৫ 


[ প্রশ্ন: ভারতে কত প্রকার তামাকের চাষ হয় ও কিকি? (২) ভারতের 
তামাক উৎপাদক অঞ্চল কি কি? (৩) ভারতে তামাকের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? ] 


তৈলবীজ (011 Seeds ) 

তৈলবীজ উৎপাদনে ভারত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহা দেশের 
একটি অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক ফসল। তৈলবীজ হইতে ভক্ষ্য তেল, সালাড, খাছ 
দ্রব্য, রং সাবান, বানিশ, ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ভারতে ভক্ষ্য ও।অতক্ষ্য দুই 
প্রকার তৈলবীজ উৎপাদিত হয়। ভক্ষ্য তৈলবীজ-_চীনাবাদাম, সরিষা, তিল, সয়াবীন ও 
কার্পাস বীজ। অভক্ষ্য: তৈলবীজ-_তিসি, রেড়ী ইতাদি। বিদেশের বাজারে প্রধানত 
ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম-এর বাজারে ভারতীয় 
তৈলবীজের চাহিদা রহিয়াছে। পূর্বে তৈলবীজ হিসাবেই বেশি রপ্তানি কর! হইত। 
বর্তমানে তেল নিষ্কাশন করিয়! এবং বীজ আকারেও ইহ! বপ্ানি করা হয়। ভারতীয় 
কেন্দ্রীয় তৈলবীজ কমিটি ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও আর্জেটিনা 
হইতে আস্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার. জন্য ভারতীয় তৈলবীজের বৈদেশিক 
বাজার কিছুটা সংকুচিত হইয়াছে। নিয়ের সারণীতে ভারতের প্রধান তৈলবীজগুলির 
আলোচনা করা হইল । 


ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন 
বৎসর নিয়োজিত উৎপাদন হেক্টর/কেজি 
(মি. হেক্টর) (মি. মে. ট.) 


১৯৭০-৭১ ১৬৬৪ ৯৬৩ ৫৭৯. 
১৯৮১-৮২ ১৯০৩ ১২১৯ ৬৪০ 
১৯৮২ ৮৩ ১৯১০ ১০৫৫ ৫৫২ 
১৯৮৩-৮৪ ১৮৬৯ ১২৮১ ৬৮৫ 


[ Source: Economic Survey ( India ): 1984-85 ] 


তৈলবীজ ১১৭ 
ভারতে তৈলবীজের ব্যবহার ও বণ্টন ( ১৯৮৩-৮৪ ) 


তৈলবীজ ব্যবহার উৎপাদক উৎপাদক হেক্টর/ 
অঞ্চল মি. মে. ট. কিং. 


চীন্বাদাম বনস্পতি তেল, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ৭'২ ৯৫৩ 
( Ground- কেশতেল, সাবান গুজরাট, অন্ধপ্রদেশ, 


ও নানা ধরনের কৰ্ণাটক । 
nut ) খাবার প্রস্তুতে 

ব্যবহৃত । 
সরিযা রন্ধনকার্ধে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ২:৫৬ ৬৫৯ 
(Mustard সাবান, বনম্পতি বিহার, আসাম, 

প্রস্ততে ও 
and Rape- গাত্রমর্দনে ওড়িশা । 
Seeds ) ব্যবহৃত । 
তিল রন্ধনকার্ধে, মধ্যপ্ৰদেশ রাজস্থান, ০৬২ ২৮৩ 
( Sesamum ) কেশতেল অন্ধপ্রদেশ, গুজরাট 

প্রস্তুতে উত্তরপ্রদেশ । 

ব্যবহৃত । 
কার্পাসবীজ রন্ধনকার্ধে, বনস্পতি মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ৩৯ ৫১৮ 
( Cotton- প্রস্তুতে ব্যবহৃত । গুজরাট, কর্ণাটক 
Seeds ) তামিলনাড়ু, 

মধ্যপ্রদেশ। 

রেড়ী ওষধ, সাবান, কেশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ। : ০৪০ ৬৩৭ 
(Castor- তেল, পিচ্ছিলকরণ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু । 
seed ) তেল প্রস্তুতে ব্যবহৃত 
তিসি রং বানিশ, অয়েল- মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান, ০৪৪ ৩০০ 
( Linseed )  রূথ, ইত্যাদি মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ, 

প্রস্তুতে ব্যবহৃত । বিহার, পশ্চিমবঙ্গ | 


নারিকেল তক্ষ্যতেল, কেশতেল, কেরালা, তামিলনাড়ু, 
( C০c০anut ) দড়ি, ছোবড়া, জাজিম আন্দামান, অন্ধ, 
ইত্যাদিতে ব্যবহত। পশ্চিমবঙ্গ । 


১১৮ ভারতীয় কষি ফসল 
অনুশীলনী ৪ 


১। ভারতের প্রধান খাগ্যশস্ত কি কি? যে কোন দুইটি প্রধান খাদ্ধশস্ত যে 
ভৌগোলিক অবস্থায় জন্মায় তাহা বর্ণনা কর। 

[ What are the major foodcrops of India? Describe the, 
geographical conditions under which any two principal crops are 
grown. ] 

২। (ক) ভারতে কত প্রকার ধানের চাষ হয়? (খ) ধান চাষের ভৌগোলিক 
অবস্থা বর্ণনা কর? ভারতের ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির নাম লেখ । 

(a) How many types of rice are cultivated in India? (৮) 
Describe the geographical conditions favourable for the cultivation 
of rice. Name; the principal producing States of rice in India. ] 

[ W.B. H. S. C. Exam. 1982] 

৩। গম চাষের অনুকূল অবস্থাগুলি আলোচন! কর। ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল- 
গুলির নাম লেখ। গম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর। | 

[ Discuss the favourable conditions for wheat cultivation. 
Name the producing areas of wheat in India. Discuss the steps 
taken to increase the production of wheat. ] 

৪। ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচা ফসল কি কি? উহাদের যে কোন একটি 
ফসলের উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির 
কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে লেখ । 

[ What. are the principal plantation. crops of India? Select 
any one of them and describe the geographical environment 
favourable for its production and the areas of its concentration. ] 

[ W. B. HE. S. C. Exam. 1983 ] 

৫। ভারতের চা ও কফি চাষের ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর ও ইহাদের 
উৎপাদক অঞ্চলের নাম লেখ। কফি উৎপাদন দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ 
ব্যাখ্যা কর। 

[Discuss the geographical conditions of tea and coffee plantation 
in India and name their producing regions. Explain the causes of 
concentration of coffee plantation in southern India. ] 

৬। (ক) ভারতের পাট ও কার্পাস চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা 
কর। (খ) ভারতের পাট ও কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লেখ। 


FE [ Describe the geographical conditions favourable for the cnl- 
tivation of Jute and Cotton in India. Name the producing areas 
of Jute and Cotton in India. ] 


[ (a—W. B. H. S. C. Exam. 1980 ] 


অনুশীলনী ১১৯ 


৭। ভারতে পাট চাষের অনুকুল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর | এই দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ফসল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? 

[ Discribe the favourable geographical conditions for the cul- 
tivation of Jute in India. How does the crop help in the economic 
development of this country. ] [ W. B. HE. 5. C. Exam. 1984] 

৮। কি কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও 
চা উৎপাদন করা হয় বর্ণনা কর। ভারতে কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে 
অগ্রণী? 

[ Describe the favourable geographical and economic conditions 
under which Jute and Tea are grown in India. Which States of 
India lead in the production of Jute and Tea 1] 

[ W. B. H.S. C. Exam. 1982] 

৯। ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলির বর্ণনা দাও। অধিক ইক্ষু 
উৎপাদনশীল ভারতীয় রাজ্যগুলির নাম লিখ। ভারতে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা নির্দেশ 
কর। 

[ Describe the geographical conditions favourable for the cul- 
tivation of sugarcane. Name the Indian states where sugarcane 
is Irrgely produced. Suggest measnres to increace the production 
of sugarcane in India. ] [ W.B. H.S. C. Exam. 1981 ] 

১০। রবার ও তামাক উৎপাদনের অন্তুকূল অবস্থা আলোচন! কর। ইহাদের 
উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লেখ। 

[ Give an account of the favourable conditions of Rubber and. 
Tobacco production. Name their producing areas. ] 


ভারতে পশু সম্পদ্ ও পশুপালন 
৫ (Pastoral Resources and Animal Husbandry) 


পণ্ড সম্প্ব ( Pastoral Resources ) 


ভারতের কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠির পরিপূরক উপজীবিকা পশুপালন | কৃষিকার্ধ বা 
অন্যান্ঠ প্রাথমিক উপজীবিকার অভাবেও মানুষ পশু পালনকে স্থানবিশেষে বৃত্তি হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছে। পণ্ড সম্পদে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। এই দেশে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, 
ও ইস-সুরগী উল্লেখযোগ্য পশু সম্পদ । ইহা ছাড়া ঘোড়া, গাধা, অশ্বেতর, উট, শৃকরও 
প্রতিপালিত হয়। গবাদি পশু পালনে ভারতের স্থান প্রথম এবং মেষ পালনে পঞ্চম। 
১৯৮০-৮১ সালে ভারতে প্রায় ২০ কোটি গরু, ৫'৬ কোটি মহিষ, ৪৩৯ কোটি মেষ, ৬ 
কোটি ছাগল, ১. কোটি ভারবাহা পশু ও ঘোড়া, ১৩ কোটি হীস-মুরগী ও প্রায় ১ কোটি 
অন্যান্য পশ্ত প্ৰতিপালিত হয়। 

শিল্প হিসাবে পশুপালন দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভরণীল। এই কারণে নাতি- 
শীতোষ্ণ তৃণভূমিতে পশুপালন শিল্প বিশেষ উন্নত। ভারত ক্রাস্তীয় মৌন্ুমী জলবায়ুর 
অন্তর্গত হওয়ায় এদেশে স্থমংগঠিত তৃণভূমির বড়ই অভাব। মধ্যবর্তাঁ সমভূমি, 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশে ও পর্বতের ঢালে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে যে সকল তৃণাঞ্চল দেখা যায় এ সকল স্থানে এবং কৃষি অঞ্চলে অসংগঠিত 
ভাবে পশু পালন করা হয়। ভারতে প্রতি ১০০ হেক্টর কৃষিজমিতে ১২৮টি গবাদি পশু 
পালিত হয়। উত্তরপ্রদেশে ইহার অনুপাত ১৫০ এবং অন্ধপ্রদেশে মাত্র ১১। 
গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ভারতের শতকরা ২০ ভাগ গবাদি পশু এই সকল 
রাজ্যে প্রতিপালিত হয়। 

উপজাত. দ্রব্য (8-2:০৫595 ): পশু পালন উন্নত কৃষি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য 
অংগ। কৃষি ব্যবস্থার সহিত পশুপালনের সমন্বয় ফসল আবর্তন, জমির উৎপাদিকা শক্তি 
সংরক্ষণ, কৃষকদের প্রচ্ছন্ন বেকারী দূরীকরণ ইত্যাদি পরোক্ষ কার্ধাবলী দ্বারা কৃষি 
ব্যবস্থাকেই সুসংগঠিত করে। পশু জাত দ্রব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়--(১) দুগ্ধ ও 
দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং পশম। গরু, মহিষ, ছাগল, উট ইত্যাদি পশুর জীবদ্দশায় 
দীর্ঘকাল ইহাদের দুগ্ধ সংগ্রহ করা যায় ও দুগ্ধ হইতে ছানা, ক্ষীর, দধি, ঘি, মাখন, গুড়া 
দুধ ইত্যাদি পাওয়া যাঁয়। অধিকন্তু মেষ, উট প্রভৃতি পশুর লোম বা পশমও দীর্ঘকাল 
আহরণ করা যায়। (২) মাংস, চর্ম, চবি ইত্যাদি। গরু, মহিষ, মেষ, পাঠা, হাস, 
শুকর ইত্যাদি বধ করিয়া ইহাদের মাংস, চর্ম, চবি, হাড়, শিং, খুর প্রভৃতি আহরণ 


১২০ 


০০ 


আঞ্চলিক বন্টন ১২১ 


করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ লাভজনক পশুজাত ভ্রব্যকে 
কেন্দ্র করিয়া ভারতে একদিকে যেমন দুগ্ধ শিল্প এবং পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে অপর 
দিকে তেমনি চর্ম শিল্প এবং হাড়ের গুড়া হইতে সার শিল্পেরও প্রসার ঘটিয়াছে। 

আঞ্চলিক বণ্টন ( Regional 101500158507) : ভারতে মধ্যবর্তী সমভূমি 
অঞ্চলেই সর্বাধিক গরু ও মহিষ পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, 
অন্্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা 
রাজ্যে মহিষের সংখ্যা অধিক। ভারতের গবাদি পণ্ড নিন্ষ্ট শ্রেণীর। আমেরিকা, 
নিউজিল্যাণ্ড ও ইউরোপের তুলনায় এদেশের গরুর দুগ্ধ ও মাংস প্রদানক্ষমতা খুবই .কম। 
এদেশে মহারাষ্ট্রের পুণা, উত্তরপ্রদেশের আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, অন্রপ্রদেশের কুল, 
গুণ্ট,র, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ও দাজিলিং, পাঞ্জাবের অনৃতসর, 
গুজরাটের রাজকোট অঞ্চলে এবং দিল্লীর শহর এলাকায় দুগ্ধশির গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভারতে উৎপাদিত ছুগ্ধের শতকরা৪৩ভাগ গাঁভী হইতে এবং ৫৭ ভাগ মহিষ হইতে 
পাওয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিটি গাভী হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৪০০০ 
লিটার ছুধ পাওয়া যায়। ভারতে রমাণ মাত্র ১৭৫ লটার। ভারতে স্বাধীনতা- 
উত্তর যুগে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদি পণ্ড পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। 
বর্তমানে দেশে ২০৬টি উন্নত মানের দুগ্ধ উৎপাদন কেন্ত স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৮০-৮১ 
সালে ভারতে দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ লিটার। দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে অবস্থিত দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে অম্ৃতসর, বিন্দ, চণ্ডীগড়, আনন্দ, 
আলিগড়, মৌরাদাবাদ, মাহসিনা,আহমেদাবাঁদ, বরোদা, রাজকোট, ছুবলী 
থারওয়ার, বাজালোর, কোয়েম্থাটুর এবং পশ্চিমের হুরিঞঘাঁটা, ডানকুনি, 
বেলগাছিয়, দাৰ্জিলিং উল্লেখযোগ্য ৷ 

মাংস ও পশম উৎপাদনের জন্য মেষ পালন বিশেষ গুরতবপূর্ণ। হিমালয়ের নাতি- 
শীতোঞ্ ও দক্ষিণ ভারতের আতর জলবায়ু অঞ্চলেই প্রধানত মেষ প্রতিপালিত হয়। 
গম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের গুর্জর, গদ্দী, কিন্নর, কাঁলপী, 
গাড়োয়ালী, কুমায়ুনী প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় উন্নত শ্রেণীর পশু পালন করিয়া থাকে। 
কুলু, কাংড়া, চাম্বা, কাশ্মীর প্রভৃতি উপত্যকায় উন্নতমানের মেষ প্রতিপালিত হয়। 
১৯৮০-৮১ সালে ভারতে প্রায় ৫০০০ টন পশম উৎপন্ন হইয়াছিল। চর্মশিল্পে উত্তর- 
প্রদেশের লক্ষৌ, কানপুর, আগ্রা, গুজরাটের আনন্দ, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গের 
কলিকাতা এবং দিল্লীর সাম উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে মেষ পালনে ও পশম শিল্পে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কাশ্মীর, হিমাচলগ্রদেশ, 
উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড, বিহার, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
এদেশে উৎপর পশম নিকষ শ্ণীরই বেশি। পাঞ্জাবের নুখিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর, উত্তর 


১২২ ভারতে পশু সম্পদ ও পশু শক্তি 


প্রদেশের কানপুর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ভূপাল, গুজরাটের আমেদাবাদ, কাশ্মীরের শ্রীনগর, 
মহারাষ্ট্রের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি বিশিষ্ট পশমশিল্প কেন্দ্র। এই সকল শিল্পে বোনার 
উল, কার্পেট, শাল, কম্বল, প্ান্ট-কোটের গরম কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ভারতে 
উলের উৎপাদন যদিও খুবই কম কিন্ত ইহার উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

ভারতে ছাগল হইতে মাংস, চর্ম ও দুগ্ধ পাওয়া যায়। উটের দুধ ও লোম রাজস্থান 
এবং গুজরাটে স্বল্প পরিমাপে আহরণ করা হয়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাস-মূরগী 
প্রতিপালন করা হয়। ইহাদের ডিম ও মাংসেব চাহিদা ক্রমবর্ধমান 

সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ( Problems and Development Efforts ) : 
ভারতে বিভিন্ন জাতীয় পশু অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হইলেও পশুজাত দ্রব্য এবং 
ইহার উপর নির্ভরশীল শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। ইহার কারণ 

(১) এদেশে জলবায়ুর কারণে পশুপালনের উপযোগী বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অভাব। 
উৎরুষ্ট পশুধাছ্ছোর অভাব পূরণেরও তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। 

(২) উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু গবাদি পণ্ড ও মেষ পালনের পক্ষে অনুকুল নহে এবং 
্রাস্তীয় অঞ্চলের রোগ-ব্যাধির প্রার্ভাব বেশি । উন্নত পশু গ্রজনন-কেন্ত্র ও পশু 
চিকিৎসালয়েরও যথেষ্ট অভাব ৷ 

(৩) পশুপালন শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা মাই । পশুপালন বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির সহায়ক 
জীবিকা হিসাবেই করা হয়। ফলে একক শিল্প হিসাবে ইহার প্রসার ঘটে নাই। 

(৪8) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিচু হওয়ায় মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের 
চাহিদা কম। 'অধিকন্ধ ইহার রুদ্ধিকল্লে কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব এবং আধুনিক পস্ত- 
পালানের উপযোগী ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি ইত্যার্দিরও অভাঁব। ধর্মীয় অন্তশাঁসনে গরুর 
মাংস ও শুকরের মাংস নিষিদ্ধ হওয়ায় মাংস শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়। 

এই সকল অস্থবিধা দুর করিয়া পশুপালনকে একটি স্বনির্ভর শিল্প হিসাবে গড়িয়া 
তুলিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় প্রভৃত অর্থ বায় করিয়! নিয়লিখিত 
ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে £ 

(১) ব্যাপক গ্রাম্য গোপালন কেন্দ্র ও পশু চিকিৎসালয় স্থাপন এবং পণ্ড খাদ্য 
উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

(২) উন্নত ধরনের জাগি ও ফ্েসিনা সংকর জাতীয় গরু আমদানি করিয়া এদেশে 
বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলা! হইয়াছে। সংকর জাতীয় গরুর 
মধ্যে ‘রেড সিন্ধ', 'থরপার্কীর এবং ‘জানি’ এবং মহিষের মধ্যে 'ঘুরা" ও 
‘সুতি’ উল্লেখযোগ্য৷ | 

(৩) মেষের উন্নতিকল্ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে “করিডেল+ জাতীয় মেষ আমদানি 
করা হইয়াছে এবং অন্ধপ্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে 


অমস্তা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ১২৩ 


ংকর জাতীয় মেষ প্রজনন কেন্দ খোলা হইয়াছে । বিহার এবং মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ 
কেন্দ্র খোল! হইবে। সোভিয়েত রাশিয়া হইতেও প্রচুর সংখ্যক মেরিনে| মেষ 
আমদানি কর! হইয়াছে। 

(৪) সরকারী প্রচেষ্টায় হাস ও মুরগী প্রতিপালনে যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও উন্নত খাগ্য সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা 
গৃহীত হইয়াছে। 

(৫) শুকর প্রতিপালনেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । অক্প্রদেশের 
গন্নাভরম শুকর প্রতিপালনের উল্লেখযোগ্য কেন্ত্র। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য- 
গুলিতে স্তর প্রতিপালন কেন্দ্র করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 

(৬) আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশ্ুবধের জন্য ভারতে গোয়ার পানাজি, 
কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, অন্ধের হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি ও তামিলনাড়ুর 
মাদ্রাজে আধুনিক পত্ত বধশালা ( Modern Slaughter House ) স্থাপন করা হইবে। 


[প্রন : (১) ভারতের দুগ্ধ শিল্প ও পশম শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম 
উল্লেখ কর। (২; ভারতে পশুপালন শিল্পের সমন্তা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাহা 
জান লিখ । ] 


ভারতের মৎস্য সম্পদ ও মৎস চাষ 
৬ ( Fish Resources and Fishing ) 


তিন দিকে সমুদ্বেষ্টিত হওয়ায় এবং দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নদী-নালা, খাল- 
বিল থাকায় ভারতে মৎস্য সম্পদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বর্তমান। ব্যবহার ও গুরুত্বে 
কৃষি ও পশুপালনের পরেই মৎস্ত চাষের গুরুত্ব। ভারতে স্বাদু জলের মৎস্ত ও সামুদ্রিক 
মত্ত উভয় প্রকার মৎস্তই পাওয়া যায়। 


স্বাদু জলের মৎস্তা (১৬০০৮ ৪০: 1151) £ আভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খাল-বিল 
ঝিল-পুফরিণী ও জলাধার হইতে এই সকল মৎস্ত আহরণ করা হয়। ইহার মধ্যে রুই, 
কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, আড়, চিতল, ভেটকি, ইলিশ, বাটা, চিংড়ি, কই, মাগুর, শোল 
ইত্যাদি প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও অন্ধপ্রদেশের আভ্যন্তরীণ. জলভাগ হইতেই এই সকল মংৎস্ত ধৃত হয়। 
গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর নিয়গতিতে ব-দ্বীপের মুখে স্বাদু জলের 
বিস্তৃত মৎগ্তক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই:গড়িয়া উঠে। এই সকল মৎস্ত আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। মত্ত ভারত স্বয়ংভর নহে। তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইতে নদী মোহনার এই সকল মৎস্তক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম । কেরালার Back- 
৫6০" এবং ওড়িশার চি! হৃদ মৎস্তক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মধ্যগ্রদেশের 
ভূপালে নর্মদা-বেতোয়াপার্বতী ও ইহাদের উপনদীসমূহে উন্নত মৎস্ত চাষ কেন্দ্র গড়িয়া 
তোলার বিশেষ স্থযোগ রহিয়াছে। 

সামুদ্রিক মত্ত (5০ 719): ভারতের নাতিদীর্ঘ উপকৃলভাগে মংস্ত শিল্প 
গড়িয়। তোলার অপূর্ব স্থযোগ বর্তমান ! ভারতে সামুদ্রিক মৎস্তের মধ্যে স্তামন, হেরিং, 
ম্যাকারেল, পমফ্রেট, চান্দ, চিংড়ি, ভেটকি প্রধান। ভারতের উপকূলভাগে বসবাসকারী 
অধিবাসীদের মধ্য ছাড়া অন্যত্র সামুদ্রিক মতন্তের চাহিদা আজিও খুব উল্লেখযোগ্য নহে। 
সামুদ্রিক মৎস্ত প্রধানত মহারাষ্ট, বোদ্বাই, গোয়া, কর্ণাটক ও কেরালা সংলগ্ন আরব 
সাগরের উপকূলে এবং তামিলনাড়ু, অঙ্গ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলেই ধৃত হয়। 

মৎস্তু শিল্পের সমস্ত! ( Problems of Fishing Industry ): ভারতে 
হুসংগঠিত মত্ত চাষ তেমন প্রসার লাভ করে নাই। কারণ দীর্ঘকাল ধর্মীয় অন্তশাসনে 
ভারতের এক বিরাট জনগোষ্ঠী নিরামিষাশী। 


উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ও উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে অধিকসংখ্যক মৎস্তাশী 


১২৪ 


উৎপাদন ও প্রসার ১২৫ 


লোকের বাস বলিয়া ও সকল অঞ্চলে মত্য্ চাষের সীমিত প্রসার লক্ষ্য করা যায়। 
ভারতে সামুদ্রিক মৎস্ত চাষ প্রসারে নিম্নলিখিত অন্থুবিধাগুলিই প্রধান_ 

(১) ভারত ্রাস্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া! ইহার উপকূলভাগে নাতিণীতোষ্চ 
অঞ্চলের মত স্বাভাবিক মৎস্তচারণক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাঁই। বিষাক্ত মৎস্তের প্রাদুর্ভাবও বেশি 

(২) ভারতে ক্কুষির সহজ সুযোগ বর্তমান থাকায় উপকূলীয় অধিবাসীবৃন্দ একমাত্র 
জীবিকা হিসাবে মৎস্ত আহরণকে গ্রহণ করে নাই। 

(৩) নিরামিষাশী ভারতীয়গণের মধ্যে মতন্তের চাহিদা কম হওয়ায় মতস্তশিল্পে অতীতে 
অর্থ বিনিয়োগও খুবই কম ছিল। অবশ বর্তমানে মৎস্তাশী লোকের সংখ্যার সহিত. 
মতন্তের চাহিদাও ক্রমবর্ধমানি। 

(৪) ভারতে সামুদ্রিক মৎস্ত আহরণ বৎসরে গড়ে পাচ মাল ( সেপ্টেম্ব-জানুয়ারী ) 
সম্ভব। অন্য সময় সমুদ্রে অস্থিরতার জন্য মৎস্ত আহরণ প্রায় সম্ভব হয় না। 

(৫) ভারত্বের অধিকাংশ লোক কয়েকটি বিশেষ ধরনের মৎপ্ত ব্যবহারেই অভ্যস্ত । 

(৬) পৰ্যাপ্ত মূলধন, হিমঘর, আধুনিক যন্ত্রপাতি, জাহাজ-টলার' ড্রিপটার ও উন্নত 
ধরনের কারিগরী দক্ষতার অভাব। ধীবরগণের দারিদ্রা ও অজ্ঞতাও এই শিল্পের 
প্রসারের প্রতিবন্ধক । 

(৭) ভারতের তটরেখা অভগ্ন বলিয়া বন্দর গঠনের অস্থবিধাও মতন্ত শিল্পের 
প্রসারের অন্তরায় । 

(৮) মস্ত টিনবন্দী করিবার উপযুক্ত শিল্পের অভাব ও দেশের অভ্যন্তরভাগে দ্রুত 
মত্ত প্রেরণ উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব । 

(৯) মৎস্ত হইতে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থার অভাব। 


[প্রশ্ন : (১) ভারতে মৎস্ত-শিল্পের সমন্তাগুলি উল্লেখ কর।] 


উৎপাদন ও প্রসার ( Production and Extension )£ স্বাধীনতালাভের 
পরবর্তাকালে ভারতে মৎস্তের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পঞ্চবাধিক পরি" 
কল্পনার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ স্বাদু জলের মৎন্তক্ষেত্রের উন্নতি ও সামুদ্রিক মৎস্ত আহরণের 
প্রসারের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে মৎন্ত আহরণে যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আহত মৎস্তের মোট পরিমাণ ছিল ৭'৫২ 


- লক্ষ টন। ইহার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্তের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫* শতাংশ । ১৯৭৩:৭৪ 


সালে ভারতে মোট ১৯:৫৮ লক্ষ টন মত্ত আহরণ করা হয়। ইহার মধ্যে ১২:১০ লক্ষ টন 
সামুদ্রিক মংস্ত। ১১৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ ২৪২৪ লক্ষ টন হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমাণ ১৪:৪১ লক্ষ টন এবং স্বাদুজলের মত্তের পরিমাণ ৯৮৩ 
লক্ষ টন। 


৯২৬ ভারতের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য চাষ 


সাম্প্রতিক অগ্রগতি (852০7 7£065555) : ভারতে সামুদ্রিক মৎস্তা আহরণের 
ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘঢিয়াছে। ১৯৮২-৮৩ সালে যান্ত্রিক নৌযানের সংখ্য দাড়াইয়াছে 
১৮,১৩৫ এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্ত আহরণের উপযোগী জলযানের সংখ্যা ১১৪। সামুদ্রিক 
মতগ্ত আহরণের সুবিধার জন্য কোচিন, রায়চক, বিশাখাপত্তনম বন্দর অঞ্চলে মৎস্ত আহরণ- 
কারী জলযানের জন্ত বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া তোল! হইয়াছে। ইহা ছাড়া মত্ম্তশিকারী 
জলযানের জন্য মাদ্রাজ, মালপে, কোদিয়াকাড়াই, করঞ্জা প্রভৃতি ছোট ছোট পোতাশ্রয় নিমিত 
হইতেছে। বন্ধে, মাঙ্রোল, ভেরাবল, পোরবন্্র, কাকিনাড়া, নিজাপত্তনম, নীলেশ্বরম, 
ম্যাঙ্গালোর, দীঘ! প্রভৃতি বন্দরে মৎস্যশিকারী জলযানের পোতাশ্রয় নিমিত হইয়াছে। 
আত্যন্তরীণ জলভাগের মত্গ্তাহরণও বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৭২ সালে আভ্যন্তরীণ উৎম হইতে ধৃত মৎন্তের পরিমাণ ছিল ৬৯ লক্ষ টন। ১৯৮১ 
সালে ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৫ লক্ষ টন। ভারতে মত্ত চাষ ও আহরণে বিশ্ব 
ব্যাংকের সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে বর্তমানে সামুদ্রিক 
মৎন্ত আহরণ ক্ষেত্রের-উন্নতি নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে লক্ষ্য করা যায় __ 

(১) অন্ধ্ৰ ও তামিলনাড়ু উপকুল-_এই অঞ্চলের সামুদ্রিক মৎস্তক্ষেত্রের আয়তন 
প্রায় ৬০১০০* বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ টন সামুদ্রিক মৎস্ত ও ৫০ লক্ষ 
টন স্বাু জলের মৎস্ত ধৃত হয়। এই অঞ্চলের সামুদ্রিক মখন্তের মধ্যে সাডিন, জুফিশ, 
রিবণ-ফিশ, ম্যাকরেল ইত্যাদি প্রধান । এই অঞ্চলের মৎ্তক্ষেত্রের মধ্যে পূর্ব-উপকূলে 
গঞ্জাম, গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম, নেলোর, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরা, নেগাপত্তম এবং পশ্চিম 
উপকূলে কোঝিকোড, ম্যাঙ্গালোর সমিহিত উপকূল উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি এই অঞ্চলে 
গভীর সমুদ্রেও মংস্ত আহরণ করা হয়। 

(২) কেরালা-কর্ণাটক উপকুল-_এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মত্ত 
ধৃত হয়। ধৃত মতন্তের মধ্যে সাডিন, ম্যাকারেল, চিংড়ি প্রধান। নরওয়ের সহযোগিতায় 

' কেরালা মৎন্তক্ষেত্রের প্রসার ঘটান সম্ভব হইয়াছে। কর্ণাটকে আভ্যন্তরীণ জলভাগ 
“হইতে প্রচুর মত্ত ধৃত হয়। 

(৩) পশ্চিম-ওড়িশার উপকুলভাগ-_এই অঞ্চলে ধৃত মৎস্তের পরিমাণ 
প্রায় ৪* হাজার টন। আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় ইহা খুরই সামান্য। কলিকাতা 
-এই অঞ্চলের প্রধান মতণ্ডের বাজার এবং পশ্চিমবজেই মতৎস্যের চাহিদা সর্বাধিক। 
সামুদ্রিক মৎম্তের মধ্যে এখানে পমফ্রেট, ভেটকি, চিংড়ি, 'তপনী, চান্দা, রিবণফিশ 
' ইত্যাদি প্রধান। এই অঞ্চলে গভীর সমুদ্রে মত্ত আহরণের জন্য ব্যাপক প্রকল্প রচনা 
করা হইয়াছে | 
(8) মহারাষ্ট্র উপকুল-_এই অঞ্চলে বিশেষ উন্নত মত্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 

বৃহৎ বোষ্বাই, ব্রোচ, রত্ুগিরি ও চান্দা অলঞ্চকে বেন্দ্র করিয়া। ধৃত মতস্তের মধ্যে 


উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ১২৭ 


পমফ্রেট, ভারতীয় স্তামন, মূলে, ম্যাকরেল ইত্যাদি। এই অঞ্চলে মৎন্ত আহরণ ও 
মৎস্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক স্থবিধা বর্তমান। 

(9. গুজরাট উপকুল-_-এই উপকূলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। ধৃত মৎস্তের 
মধ্যে পমফ্রেট, চিংড়ি, ভারতীয় স্যামন, জুফিশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । গুজরাটের 
*ভেরাবল মত্ত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র 1 


ভারতের মৎস্ত আহরণের গতিপ্রকৃতি (মি. মে. ট) 


১৯৮০ ১৯৮১ ১৯৮২ 
ভারত ২:৪৪ ২:৪৪ ২'৩৪ 
চীন ৪'২৪ ৪'৩৭ ৪:৯৩ 
জাপান ১০:৪২ ১০৬৭ ১০৭৭ 
বিশ্ব ৭২'৩৭ ৭৪৭৬ ৭৪.৭০ 


প্রশ্ন : [ভারতে মৎগ্তের উৎপাদন ও উহার ভৌগোলিক বণ্টন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] 


উন্নয়ন প্রচে্ট! ( Development Programme ): মত্ত শিল্পের উন্নতির জন্য 
যেসকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 

(ক) গভীর সমুদ্রে মৎস্ত আহরণের উপযোগী সাজসরঞ্জামের সরবরাহে সরকারী 
আন্গকুল্য। (খ) সমুদ্রোপকৃলে হিমধর, হিমায়নযন্ত্র, ওদাম্ঘর নির্মাণ ও পরিবহণ 
ব্যবস্থার উন্নতি। (গ) মৎন্তের উপজাত . ভ্রব্যসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। . অর্থাৎ 
হাড়, কীটা ও অধাদ্ত মত্ত দ্বারা সার তৈয়ারিকরণ, চবি, আশ ও অন্তান্ত উপজাত দ্রব্যের 
সদ্যবহারকরণ |: (ঘ) সামুদ্রিক মৎন্তের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বুদ্ধির 'জরন্ত রুচি ও 
অভ্যাসের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা 

(ঙ) মস্ত আহরণ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্র স্থাপন। 

বাণিজ্য (043০): ভারতে আহত মৎস্ত আভ্যন্তরীণ চাঁহদার পক্ষে যথেষ্ট 
নহে। পার্ববর্তা বাংলাদেশ হইতে ভারত কিছু পরিমাণে মৎস্ত আমদানি করিয়! থাকে। 
ভারত প্রতি বৎসর গলদ! চিংড়ি, ভেটকি, নানা জাতের কাকড় ইত্যাদি কিছু মাছ 
ইউরোপ ও জাপানের বাজারে রপ্তানি করিয়া থাকে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত প্রায় 
২৮৬ কোটি টাকা মূল্যের ৭,১০০ টন মৃত্ত বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল। 


[ প্রশ্ন: ভারত মৎস্ত-শিল্প উন্নয়নের জন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? 
(২) ভারতে মতন্তের বহিবাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । ] 


ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ 
৭] 


( Forest and Forest Products in India ) 


অরণ্য সম্পদে ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এই দেশের অরণ্যভূমি ইহার প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র্যে ও উপজাত দ্রব্যের বিভিন্নতায় অতুলনীয় । ভারতের মোট আয়তনের শতকরা 
প্রায় ২৩ ভাগ বা ৭৪'৮ মিলিয়ন হেক্টর ভূ-ভাগ অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যাঞ্চলে প্রায় ৫০০০ 
প্রকারের বৃক্ষলতাদি দেখা যায়। ভূমি সংরক্ষণের দিক হইতে ভারতীয় বনভূমিকে খাস 
বন (Reserve Forest) বা সরকীরী বন, সংরক্ষিত বন (Protected Forest) 
বা সরকারী বনরক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বন এবং অশ্রেণীভুক্ত বন 
( Unclassified Forest ) এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারী বনে সাধারণের 
পশুচারণ বা! কাষ্ঠ সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । সংরক্ষিত বনে বনরক্ষকের অনুমতি 
সাপেক্ষে সাধারণের পক্ষে পশুচারণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করা সম্তব। অশ্রেণীভুক্ত বনে কোন 
প্রকার বাধা-নিষেধ নাই। ভারতের অরশ্যভূমি প্রধানত সরকারী মালিকানার অধীন 
হইলেও বেসরকারী মালিকানায়ও কিছু কিছু অরণ্য দেখা যায়। 

অরণ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Forests): ভূপ্রক্কৃতি 
ও জলবায়ুর সহিত স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অরণ্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ । ইহার উপরই অরণ্যের 
বিস্তার নির্ভর করে। ভারতনুমি ক্রাস্তীয় মৌস্থমী অঞ্চলের অন্তর্গত । বৃষ্টিপাত এই দেশে 
খতুগত এবং সর্বত্র সমভাবে বর্টিতও নহে। অধিকন্তু পার্বত্য অঞ্চল, মালভূমি ও কৃষিপ্রধান 
সমভুমি এই দেশের উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈচিত্রা। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত 
বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী নানা জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। 

ভারতে বনভূমির বণ্টন (মি. হেক্টর ) 


বনভূম ১৯৭৭-৭৮ ১৯৭৯-৮০ 
(১) সরলবগাঁয় ৭৪৬ ৭:৮০ 
(২) চিরহরিৎ ও বাশ 

ঝাড়সমেত অন্তান্তা ৬৬৬৭ ৬৭'০০ 
৭৪১৩ ৭৪:৮০ 


নিয় ভারতের বিভিন্ন জাতীয় অরণ্য ও ইহার আঞ্চলিক বণ্টন আলোচিত হইল । 

(১) চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য (Evergreen Forest ):. ভারতে অধিক 
বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (বৃষ্টিপাতের বাধিক গড় ২০০ সে. মি. এর অধিক, বার্ধিক গড় উত্তাপ 
২৫২৭০ সে. ও বাঁধিক গড় আদ্রতা ৭০% এর অধিক) যেমন- পুর্ব হিমালয়ের 
পাদদেশে আসাম, অরুণাচল, ত্রিপুর! ও পশ্চিমবঙ্গে, পশ্চিম উপকূলের 


১২৮ 


অরণ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ ১২৯ 


সহ্যাদ্রির পশ্চিম ঢালে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে এই প্রকার 
অরণ্য দুষ্ট হয়। এই অরণ্যার্চলের বৃক্ষরাজির মধ্যে মূল্যবান কাষ্ঠের জন্য শিশু, গর্জন, 
চাপলাশ, চিকরাশি, তেলন্থর, গোলাপ গন্ধ, তুন, পুন, নাহার প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া বাশ, বেত, জাম, রবাঁর প্রভৃতিও প্রচুর জন্মে। এই অঞ্চলে 
এক স্থানে এক জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ কম। জলবায়ু অতিমাত্রায় উষ্ণ ও আর্দ্র হওয়ায় 
ঈ্যাতমেতে ও অস্বাস্থ্যকর, যানবাহনের অস্থবিধা এবং অরণ্য গভীর বলিয়া বনজ সম্পদ 
আহরণ অতিমাত্রায় কষ্টসাধ্য। 

(২) মৌসুমী পর্ণমোৌচী বৃক্ষের অরণ্য ( Monsoon Deciduous Forest ) : 
ভারতের মাঝারি বৃষ্টপাতযুক্ত অঞ্চলে ( ১০০ হইতে ২০০ সে. মি. বাধিক গড় বৃষ্টিপাত, 
২৮" হইতে ৩** সে. বাধিক গড় উত্তাপ । অবহিমালয় অঞ্চলে, উত্তরের সমভূমির 
স্থানে স্থানে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমাংশে এই প্রকার 
অরণ্যের অবস্থান লক্ষ্য কর! যায়। ভারতের অরণাভূমির মধ্যে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এই অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস, গামারি, তত, জারুল, 
অজুন, বহেড়া, শিরীষ, শিমুল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ কুহুম, প্রভৃতি অতি মূল্যবান 
কাঠের বৃক্ষ জন্মো। এই অঞ্চলে জলবায়ু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত বলিয়া 
কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণ সহজ । 

(৩) গুল্ম ও তৃণভূমি ( Shrubs and Grasslands ): ভারতে হল্প বৃষ্টিপাত 
অঞ্চলে (৫০-৭৫ সে. মি. বাধিক গড় বৃষ্টিপাত এবং শীত ও গ্রীষ্ম তীব্র) উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে, মধ্য ভারতের 
মালভূমি অঞ্চলে এবং পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলেও বিক্ষিগ্তভাবে তৃণভূমি ও গুল 
জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের স্বপ্পতার জন্যই নিবিড় অরণ্যের স্াষ্ট হইতে 
পারে না। তৃণভূমি পশুচারণের উপযোগী এবং এই অঞ্চলের সাবাই ও নান! জাতীয় ঘাস 
হইতে কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত কর! যায়। বিভিন্ন ধরনের গুল্ম আমুর্বেদের ওষধ প্রস্ততে 
ব্যবহৃত হয়। 

(8) মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ ( Desert 9110১5 ) : ভারতের 
প্রায় বৃষ্টহীন অঞ্চলে (৫০ সে. মি. এর কম বাধিক বৃষ্টিপাত, গড় উত্তাপ ৩০ সে.) 
রাজন্থানে, উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ পৃশ্চিমাংশে শাসালো ভাটা ও 
দীর্ঘ সুলবিশিষ্ট ছোট ছোট বাবুল, তেশিরা, ফনিমনসা ইত্যাদি কাটা গাছ জন্মে। জালানী 
হিসাবেই ইহাদের ব্যবহার সবাধিক। বাবুল গাছ হইতে গঁদ পাওয়া যায়। 

(৫) জলাভুমির অরণ্য বা তটদেশীয় অরণ্য ( Mangrove or Coastal 

"Forest ): ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রোপকুলে এবং গঙ্না-কৃষ্ণা-কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে 
লোনা জলবায়ু অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের অরণ্য দুষ্ট হয়। তাল, নারিকেল, সুপারী, 
পুশুর, সুন্দরী, কেয়া প্রভৃতি এই অরণ্যের অন্তর্গত। এই প্রকার অরণ্যে মধু, মোম, 
চর্ম রঞ্জক দ্রব্য ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যায়। 

৯ [২য়] 


১৩০ ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ 

(৬ শীর্বত্যাঞ্চলের অরণ্য (1 ০:০৮) : ভারতে পারবত্যাঞ্চলের অরণ্য 
এবমাত্র হিমালয় পর্বতেই দৃষ্ট হয়। এই পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় জলবায়ুর তারতম্যের 
জন্য বনভূমিরও তরিতম্য লক্ষ্য করা যায়। হিমালয়ের অরণ্যাঞ্চকে পূর্ব হিমালয়ের 


অরণ্য এবং পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই ছুই 
অরণ্যের উচ্চতা অনুযায়ী বনভূমিও ইহার অন্তর্গত বৃক্ষণতান্মাদির নাম নিয়ের 


ছকে দেখান হইল__ 
হিমালয়ের উচ্চত। অন্ুযায়ী উদ্ভিদের বিন্যাস 


তুষার 
৫:০০ মিটার 
শীর্ঘদেশীয় 
উদ্ভিদ__তৃণ 
ও পুষ্প 


৪০০০ মিটার 

সরলবর্গায় বৃক্ষের 

অরণ্য_ পাইন, ফার, 

সরস, জুনিপার ইত্যাদি 

৩৩০০ মিটার 

নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ 
অরণ্য-_-ওক, ম্যাপল, এলম, 
চেন্টনাট ইত্যাদি 


৪০০ মিটার 


শীর্ষদেশীয় 
উদ্ভিদ-_তৃণ, পুষ্প 
ও রভোডেনডুন 
৩৩০০ মিটার 
নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য 
ওক, সস, বার্চ 
দেওয়ার, ম্যাপল প্রভৃতি 
২২০০ মিটার 
ক্ৰান্তীয়, পর্ণ মোচী, অরণ্য_- 
অলডার, বার্চ, পাইন, ওক ইত্যাদি 
১১০* মিটার ১১০০ মিটার 
নিরক্ষীয় পার্বত্য অরণ্য-_শিশু, | নিরক্ষীয় পার্বত্য অরণ্য-_মেহগনি 
গর্জন, শাল, পলাশ, মেহগনি, | শাল, শিশু, সেগুন, জারুল, বেত, 
শিরীষ, টুন, বাশ, বেত, চা, | বাশ, গর্জন, চা, কমলালেবু ইত্যাদি । 


২২০০ মিটার 


ক্ৰান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য 
চির, ওক প্রভৃতি 


আপেল, লেবু ইত্যাদি । 
ও... ০ ০২০০০ সমুদরপঠ 
পশ্চিম হিমালয় পূর্ব হিমালয় 
প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ 
[ প্রশ্ন: (১) ভারতের বনসূমির শ্রেণীবিভাগ কর ই ভারতীয় বনাঞ্চলের 


আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও |] 


বনজ সম্পদ ও ইহার ব্যবহার ( Forest Products and their uses ) : 
ভারতীয় বনজ সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়_প্রধান বনজ সম্পদ ও অপ্রধান 
বনজ সম্পদ । 
প্রধান বনজ সম্পদ--ইহা প্রধানত নির্মাণকাধে বাবহৃত কাষ্ট ও জালানীকে বুঝায়। 
নিয়ের ছকে কাষ্টের ব্যবহার দেখান হইল। 
শিল্প "কাষ্ঠ 
(১) রেলপথ, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদির (১) শাল, সেগুন, গর্জন, গোলাপ গন্ধ, 
পাটাতন, স্লিপার, মাস্তুল প্রভৃতি নির্মাণে তেলস্বর, অভু্ন, চাপলাশ, জারুল, পাইন, 
পরম ইত্যাদি। 
(২) আসবাবপত্র নির্মাণে (২) শাল, সেগুন, মেহগিনি, গামারি, 
আবলুস, শিরীষ, চাপলাস, তুন, বার্চ 
ইত্যাদি। 


১৩২ 


শির 
(৩) গৃহাদি নির্মাণে 


(৪) দিয়াশলাই ও প্যাকিং বাক্স নির্মাণে 


ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ 


(৫) খেলার সরঞ্জাম নির্মাণে 


(৬) কাগজের মণ্ড ও রাসায়নিক তন্ত 


প্রস্তুতে 


(৩) শাল, সেগুন, গামারি, জারুল, 


গর্জন, পুন: ইত্যাদি। 


(৪) শিমুল, পাইন, বহেড়া, ছাতিম, 
দেবদারি, সস, ফার ইত্যাদি। 

(৫) ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি 
খেলার ব্যাট তৈয়ারিতে, তুঁত, ছড়ি ও 
ছড়ির বাট তৈয়ারিতে, আবলুস ইত্যাদি । 

(৬) দেবদার, পাইন প্রভৃতি নরম সরল- 


বগাঁয় বৃক্ষ । 


ভারতে রাজ্যানুযারী সাধারণ বনভূমির বণ্টন (১০ লক্ষ হেক্টর ) 


রাজ্য 
অন্ধপ্রদেশ 
অরুণাচল 


তামিলনাড়ু 
কৰ্ণাটক 
উত্তরপ্রদেশ 
মহারাষ্ট 
পশ্চিমবঙ্গ 


মোট আয়তন 
২৭৬৮ 
৮৩৭ 
৭৮৪ 
১৭৩৮ 
৪৪'২৮ 
১৩০০ 
১৯১৭ 
২৯:৪৪ 
৩০৭৭ 
৮৭৮ 


বনভূমি 
৪৮০ 
৫১৬ 
২০৩ 
২:০৩ 
১২০০ 
১৬৬ 
২১৩ 
২৮৩ 
৫৫৬ 


৬৯ 


শতাংশ 
১৭ 

৬২ 

২৫ 
১২ 


অপ্রধান বনজ সম্পদ ( Minor Forest Products ) ; ভারতের বনভূমি 
হইতে যে সকল উপজাত এ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে অপ্রধান বনজ সম্পদ বলা হয়; 
যেমন, লাক্ষা, তার্সিন, ধুনা, হরীতকী, সিঙ্কোনা, মধু, মোম, তাল, সুপাঁরী, 
নারিকেল, খেজুর, বাশ, বেত, চন্দন কাষ্ঠ, চন্দন ও তেল প্রতৃতি। লাক্ষা_ 
স্বল্প বৃষ্টপাতযুক্ত উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলে পলাশ, বার, কুস্থম প্রভৃতি গাছে বাসা বাধে 
এক প্রকার কীট । ইহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত লালাই লাক্ষা। ইহারা এ সকল গাছের 
কচি পাতা, রম ইত্যাদি খাইয়া বাচিয়া থাকে। অসংখ্য এই কীট বিহারের দক্ষিণ-পূব 
অংশে, পশ্চিমবন্ধের পশ্চিমাংশে, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে এবং 
ওড়িশ৷ ও আগাঁমের কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায়। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে 


বনভূমির সমস্তা ২ 


ভারতে উৎপাদিত লাক্ষার প্রায় ৬০% উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৪১,**০মেট্িক 
টন লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন পৃথিবীতে মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫%। লাক্ষার 
সাহায্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, গালা, বানিস, বৈদ্যুতিক ইনক্ুলেশন, লিখোগ্রাফের 
কালি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ভারতীয় লাক্ষার প্রায় ৬০% রপ্তানি করা হয়। বৃটিশ 
যুক্তরাজ্য ও আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় লাক্ষার প্রধান ক্রেতা। ধুন! ও তাঁপিন 
প্রধানত হিমালয়ের অরণ্যাঞ্ল হইতে সংগৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং 
ও তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে সিঙ্কৌনার চাষ হয়। চামড়া পাকা করা, রঞ্জক 
দ্রব্য ও ওষধ তৈয়ারিতে হুরীতকীর ব্যাপক ব্যবহার হয়। ইহা তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র 
ওড়িশা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা 
অঞ্চলে প্রচুর বাশ জন্মে । কাগজমণ্ডের জন্য কাগজ কলে ইহার চাহিদ! সর্বাধিক। 
মরুপ্রায় অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপ অঞ্চলে হোগলা, সোলা, খস, মাদুর কাটি ও 
ঘাস প্রচুর জন্মে। ইহা হইতে নানাবিধ কুটার শিল্পজাত দ্রব্য, হিমালয় অঞ্চলের ভেষজ 
উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ ওুষধ প্রস্তুত করা হয়। ভারতীয় বনভূমিতে নানাবিধ বন্ধ প্রাণী 
বানর, হাতী, বাঘ, গণ্ডার, ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিদেশের বাজারে এই সকল প্রাণীর 
চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে। ভারতে বিগত ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে উৎপাদিত 
সাইজ করা কাঠের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২:২০, ২:২৪ এবং ২'২৮ লক্ষ ঘন মিটার । 


[প্রশ্নঃ সংক্ষেপে ভারতীয় বনজ সম্পদের ব্যবহার বর্ণনা কর। ] 


বনভূমির সমস্তা| ( Problems ০£ Forest ): ভারত বনজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ 
হওয়া, সত্বেও অরণ্যাঞ্চলে ছুর্গম, কাটের ব্যাপক চাহিদার অভাব, যোগাযোগ ও যান- 
বাহনের অঙ্ণুবিধা এবং একই স্থানে একজাতীয় বৃক্ষের অভাব ইত্যাদি কারণে ভারতে 
কাষ্ট শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে নাই। অধিকন্ধ ভারতে অধিক বৃষ্টিপাত, অনিয়ন্ত্রিত 
পশুচারণ, বিবেচনাহীন বৃক্ষ ছেদন, বনভূমিতে আগুন লাগা ইত্যাদি কারণে বনভূমির 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। দেশের অর্থনীতিই শুধু নহে দেশের জলবায়ুর সমতা রক্ষার 
কারণে ও জনজীবনে প্রাক্কৃতিক নিরাপত্তার কারণেও বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম । 
বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় দেশের আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি হওয়া উচিত। 
এই কারণে ১৯৫২ সালে ভারতে বন-সম্পকিত জাতীয় নীতি গৃহীত হয় এবং ক্রমে 
ভারতের বনভূমির পরিমাণ ৩৩৩ শতাংশ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। ভারতে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সহিত শহরের প্রসার ও নতুন শিল্প নগরীর পত্তন, কৃষি জমির প্রসার ইত্যাদির 
ফলেও বনভূমি সঙ্কুচিত হইতেছে। 

উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টা ( Development and conservation 


১৩৪ ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ 


Programmes ) £ দেশের উন্নতিতে বনভূমির অপরিমেয় দানের কথা স্মরণ বাখিয়াই 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বনভূমির সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য বিবিধ কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতের হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের পাবত্যাঞ্চলের 
৬০% ও সমভূমির ২০% ভূভাগে বনরচনার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দেরাছুনের 
বন বিজ্ঞান গবেষণাগারের অম্প্রসারণ_ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য “Indian Board 
for Wild Life” নামক নতুন সংস্থাও গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় বনজ সম্পদের 
ব্যবহার ও উহার উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা, বনভূমির প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নলিখিত 
প্রধান কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে__ 

(১) কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির 
জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ । (২) নতুন বনভূমি রচন! করিয়া মূল্যবান বৃক্ষের চাষ বৃদ্ধি। 
(৩) কাগঙ্ছ ও কৃত্রিম রেশম শিল্পে ব্যবহৃত ওয়াটল ও ব্লগাম এবং বেব ( Bia ) ঘাসের 
চাষ বৃদ্ধি ৷ (৪) ব্যাঙ্গালোর ও কোয়েস্কাটুরে বনজ সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বৃক্ষ 
চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য কেন্দ্র স্থাপন । (৫) ভারতে বাশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদের 
সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। (৬) বন বিজ্ঞান-সম্পফিত শিক্ষার প্রসার ও আঞ্চলিক গবেষণাগার 
স্থাপন । (৭) নিকষ্ট কাষ্ঠের নানাবিধ অর্থ নৈতিক ব্যবহার সৃষ্টি । (৮) বামিক বনমহোৎসব 
অনুষ্ঠানের সাহায্যে নতুন বন রচনা ও বনভূমি সম্পর্কে গণচেতন। স্ষ্টি । (৯) নতুন 


পণ্তশালা, জাতীয় উদ্ভান । Nationa! Forest ), অভয়ারণ্য স্থষ্টি ইত্যাদি দ্বারা বন্তপ্রাণী 


_সংরক্ষণ। (১০) বনাঞ্চলের পশ্চাদ্পদ অধিবাসীদের উন্নয়ন ও বনজ শিল্পে শ্রমিকদের 
সমবায় আদর্শে উদ্ধ দ্বকরণ । 


প্রশ্ন: (১) ভারতীয় বনভূমির সমস্ত! কি কি? (২) ভারতীয় বনভূমির 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা! বর্ণনা কর।] 


অনুশীলনী ৫, ৬ ও ৭ 
অধ্যায় ৫: ভারতে পশু সম্পদ ও পশুপালন 


১1. ভারতে পশুপালনের গুক্তত্ব আলোচন! কর। ভারতে উৎপন্ন প্রধান প্রধান 
পশুজাত দ্রব্যের উল্লেখ কর। 


[ Discuss the importance of animal rearing in India. Mention 
the principal pastoral products of India. ] 


২। ভারতে পশুপালন সংগঠিত অর্থনিতিক কার্য হিসাবে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে? & সকল অঞ্চলে পশ্তজাত দ্রব্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে-সকল 
শিল্প গড়িয়া! উষ্টয়াছে তাহার নাম কর! 


অনুশীলনী ১৩৫ 


[ Where in India has animal rearing developed as an Organised 
economic activity? Name the industries which have been J 
developed there to use tne pastoral products. ] 

৩1 ভারতের দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের সাফল্যজনক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান- 
সমুহের বর্ণনা কর। 

[ Describe the factors that account for the successful develop- 
ment of dairy farming in India. ] 

$1 ভারতে পশুপালনের বর্তমান সমস্ত ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

[ Give a brief atcount of the present problem and develop- 
mental efforts of animal rearing in India. ] 


অধ্যায় ৬: ভারতের মত্ত সম্পদ ও মৎস্য চাষ 


১! ভারতীয় মংস্তাশিল্লের সমন্তাগুলি উল্লেখ কর। ইহার উৎপাদন ও ভৌগোলিক 
বণ্টন সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 

[ Point out the problems of Indian fishing. Discuss in brief its 
production and geographical distribution. 

২1 ভারতে মৎস্ত-শিল্প উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? ভারতে 
মতন্তের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

[ What steps have been taken for the improvement of fishing 
industry in India? Give an account of foreign trade in fishing in 
India. ] 

৩। (ক) ভারতের মত্ত শিকারের বিভিন্ন উৎসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (খ) 
ভারতের মংৎস্তাশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। 

[ (a) Briefly describe the different sources of fishing in India. 
(b) Examine the present position of fishing in India. ] 

[W.B. HE. S. C. Exam. 1981] 

৪1 ভারতের প্রধান প্রধান মৎস্তক্ষেত্রগুলির অবস্থানের যথার্থতা নির্দেশ কর। মৎস্ত 
সম্পদে ভারতের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। টী 

[ Justify the location of Principal fishing grounds of India. : 
Discuss the present position of this resources in Inbia. ] 

[ W. 8. H. 5.0. Exam. 1984] 

৫। ভারতে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর মৎস্তক্ষেত্র দেখা যায়? এই দেশে মৎস্ত-চাষের 
উন্নতির জন্তু কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর হইয়াছে? 

[ What are the different types of fisheries found in India? 


১৩৬ অন্ুণীলনী 


What are the different types of fisheries found in India? 
What measures have been taken to improve the condition of 
fishing industry in the country ?] 

[ Specimen Question, 1980 & 1981 ] 


অধ্যায় ৭: ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ 


১। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর অরণ্য কি কি? ভারতের অরণ্যঙ্গাত প্রধান প্রধান 
দ্রব্যের নাম কর। $ 

[ What are the different types of forests found in India ? Name 
the important products of Indian forests. ] 

২। ভারতের অরণ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ কর এবং এগুলি কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে দেখা 
যায় তাহার উল্লেখ কর। ভারতের প্রধান অরণ্যজাত দ্রব্যগুলি কি কি? 

[.0193516 the forests of India and mention the areas. Where 
these are found to grow ? What are the principal forest products 
of India? ] [ W. B. H. 5. C. Exam. 1980. ] 

৩। ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব 
বিশ্লেষণ কর। 

[ Classify the forest resources of India and narrate their 
economic importance. ] [ W. B. H. 5S. C. Exam. 1983] 

৪। শ্রেণীবিভাগ করিয়া ভারতীয় বনভূমির আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও এবং বনজ 
সম্পদের বিবরণ দাও । 

[ Classify Indian forests and give a geographical distribution of 
the same. | Give an account of the forest products of India.'] 

৫। ভারতীয় বনভূমির সমস্যা কি কি? বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
বনভূমি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা কর। 

[ What are’ the problems of Indian forests? Examine the 
forest conservation programme introduced in India during Five- 
Year-Plan period. ] 


ভারতের খনিজ সম্পদ 


( Mineral Resources of India ) 


খনিজ সম্পদে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। শিল্পোন্নতির জন্য অপরিহার্য খনিজ সম্পদের 
বেশির ভাগ খনিজই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভারতে বিদ্যমান৷ প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে ভারতে 
খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন শাসক দেশ, গ্রেট বৃটেনের 
স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হইত। এই কারণে ভারত দীর্ঘকাল শিল্পে অঙ্গুন্নত এবং 
অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত জাতীয় খনিজ 
নীতি ( National Mineral Policy ) গ্রহণ করে। ফলে খনিজ সম্পদের উত্তোলন 
ও ব্যবহার দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হওয়ায় বর্তমানে ভারত 
শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিল্পে সমৃদ্ধ একটি দেশ 
হিসাবে ভারতের চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জল। 

ভারতের খনিজ সম্পদকে ইহার আভ্যন্তরীণ যোগান, চাহিদা ও বহির্বাণিজ্যের 
সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়_ক) ষে সকল 
খনিজ সম্পদে ভারত স্বয়ংভর এবং রগাঁনিযোগ্য উদত্ত বিষ্ভমান-_লৌহ- 
আকরিক, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, জিপসাম, টাইটেনিয়াম, মোনাজাইট,মিলিকা প্রভৃতি (খ) ষে 
সকল খনিজ সম্পদে ভারত মোটামুটি স্বয়ংভর-_কর়লা, বন্সাইট, স্বর্ণ, ক্রোমাইট, 
তা, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, পাইরাইট, ব্যারাইট, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি এবং গে) যে 
সকল খনিজ সম্পদে ভারত বিদেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভরশীল, 
__ রৌপ্য, নিকেল, খনিজ তেল, সীসা, দস্তা, টিন, পারদ, টাংন্টেন, মলিবডেনাম, গ্রাফাইট, 
প্লাটিনাম প্রভৃতি । 

জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম কিন্তু 
ভারতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পূর্বে |বভিন্ন খনিজ সম্পদ বিষয়ে ব্যাপক কোন 
অন্ধুমন্ধান বা গবেষণা হয় নাই। সুতরাং বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভরেতের খনিজ সম্পদের 
ব্যবহার, সঞ্চিত ভাণ্ডার ও উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক সমীক্ষা, অন্থ্ন্ধান ও 
উন্নতির জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ভারতে অবস্থিত খনিজ সম্পদের 
পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তোলন ও ব্যবহার 
ইত্যাদি বিষয়ে কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকার যে সকল জাতীয় সংস্থা স্থাপন 
করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা (3০০19810থ1 Survey of India), 
তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন ( Natural Oil and Gas Commission ), 
ভারতীয় খনি সংস্থা (Indian Bureau of Mines ), জাতীয় খনি উন্নয়ন 


১৩৭ 


১৩৮ j ভারতের খনিজ সম্পদ 


কর্পোরেশন ( National Mineral Development Corporation) ; 
কেন্দ্রীয় কাঁচ, এবং সিরামিক গবেষণা কেন্দ্র (Central! Glass 
and Ceramic ৫8 Institute ), জাতীয় ধাতু গবেষণাগার 
(National Metallurgical Laboratary) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন নতুন খনিজ 
অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এরং এ সকল খনি এলাকা হইতে খনিজ সম্পদের 
আহরণও. জ্রুত হারে হইতেছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গরাউলি 
ও (করবা! অঞ্চলের কয়ল! খনি, ওড়িশার কিরিবুরু ও মধ্যপ্রদেশের দ্রেগ, বাস্তার 
অঞ্চলের লৌহ খনি, রাজস্থানের ক্ষেত্রী ও দারিবে। অঞ্চলের তাত্র খনি, গুজরাটের 
ক্যান্দে, মহারাষ্ট্রের উপকূলে বন্ধে-হাই ও আসামের নাহাঁরকাটিয়া। অঞ্চলের খনিজ 
তৈল খনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক বণ্টনে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য লক্ষণীয় । ভারতের 
মোট খনিজ সম্পদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি 
অঞ্চলেই অবস্থিত। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বকাইট, চুনাপাথর প্রভৃতির 
উৎপাদন এই অঞ্চলেই বিশেষভাবে সীমাবন্ধ | ইহার ফলে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও 
দক্ষিণাঞ্চলের রাজাগুলিতে ভারী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার এখনও বটে নাই। পূর্বে 
খনিগুলি বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হওয়ায় খনিজ উন্নয়ন ও সম্পদের সংরক্ষণ 
আদৌ হয় নাই। ইহার ফলে প্রভূত পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিয়াছে ; 
কারিগরী দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের অভার, যানবাহনের অন্সবিধা, বিভিন্ন 
খনিজের উপজাত দ্রব্যের নিষ্কাশন ও ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞতা ভারতে খনিজ সম্পদের 
অপচয় ও উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বর্তমানে ইহা অনেকাংশে রাষ্ট্রের 
মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে আসিয়াঁছে। 

ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিল ও খনিজ পদার্থের উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে ফে 
পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ কর! হইয়াছে তাহা দেখান হইল £__ 


পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের হিসাব (কোটি টাকায় ) 
পরিকল্পনা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ 


বরাদ্দ অর্থ ৫৫ ৯৩৮ ১,৭২৬ ২,৮৪ ৮,৯৩৯ ১৫,০১৭ 
পরিকল্পনার মোট 
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পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থ কয়লা, লৌহ আকঠিক, খনিজ তেল, ম্যাঙ্গানিজ, 
বল্সাইট, তা, দস্তা, সীসা, অভ্র, জিপসাম, ক্রোমাইট, পাইরাইট প্রভৃতি খনিজ 


লৌহ-আকরিক ১৩৯. 


পদার্থের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও নতুন নতুন খনির অনুসন্ধান এবং এই সকল খনিজ 
সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। ইহার ফলশ্রতিদবরূণ 
অতীতের কৃষি নির্ভর ভারতের স্থলে কৃষি ও শিল্পে সমভাবে অগ্রধরমাঁন এক নতুন 
ভারতের অদ্যুখান সম্ভব হইয়াছে। আশা কর! যায় বর্তমানে নীতি হিসাবে গৃহীত 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সুষ্ঠ রূপায়ণে ভারতের ভবিষৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও উজ্জল 
হইবে । 


[প্রশ্ন : (১) ভারতে কোন কোন খনিজের রপ্তানিযোগ্য উদ্ত্ত রহিয়াছে? 
(২) কোন্‌ কোন্‌ খনিজ দ্রব্য ভারত বিদেশ হইতে আমদানি করে? (৩) অর্থ নৈতিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনা কালে কোথায় কোথায় খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে? ] 


লৌহ-আকরিক ( Tron ore ) 


শিল্প-সভ্যতার মূল ভিত্তি লৌহ-ইন্পাত শিল্প। ইস্পাত শিল্পের অপরিহার্য কীচামাল 
লৌহ আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও বাৎসরিক উত্তোলন জাতীর অর্থনীতির দিক হইতে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ভারতে উত্তোলিত আকরিক লৌহের বেশির ভাগই উচ্চমানের 
হেমাটাইট জাতীয়। এখানে ম্যাগনেটাইট ও নিকৃষ্রমানের লৌহসম্করও- 
(12০7 5₹০৷e) সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় লৌহ-মাকরিকে ধাতব 
লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ হওয়ায় ইহা ইউরোপীয় আকরিকের তুলনায় 
অনেকাংশে উত্রষ্টতর। ভারতে আকরিক লৌহের সঞ্চিত ভাগারের পরিমাণ প্রায় 
১,৫৭০ কোটি মেট্রিক টন। এখানে লৌহ খনিগুলির নিকটে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, 
চুণা পাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায় বলিয়া লৌহ ইস্পাত শিল্প গঠনে বিশেষ সুবিধা 
রহিয়াছে। লৌহ-আঁকরিক উত্তোলনে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার 
করে। 

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions '! ভারতের আকরিক লোহের 
আঞ্চলিক বণ্টন ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল-সহ দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ । উত্তর 
ভারতে আঁকরিক লৌহের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আজিও পাওয়া যায় নাই। ভারতে 
লোঁহ-আকরিক প্রধানত নিয়লিখিত তিনটি অঞ্চলেই পাওয়া যায়। 

(১) বিহার-ওড়িণ| অঞ্চল-_লৌহ-আকরিক উত্তোলনে এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্পূর্ণ। এই অঞ্চলে আকরিক লৌহের খনিগুলি একটান! বহুদূর বিস্তৃত ও প্রায় 
পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। ভারতের মোট লোঁহ-আকরিক উত্তোলনের শতকর! ৩৬ 
ভাগ ওড়িশ। এবং ২৬ ভাগ বিহার রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। ওড়িশা রাজ্যে কেওনবকড় 
জিলার (ক) বাগিয়াবুরু এবং বোনাই অঞ্চল এবং (খ) ময়ূরভঞ্জ জিলার 


38° ভারতের খনিজ সম্পদ 


গুরুমহিশানী, সুলাইপাত ও বাদাম পাহাড় উল্লেখযোগ্য আকরিক লোহ 
উৎপাদনের কেন্দ্র। বোনাই অঞ্চল হইতে বিহারের সিংভূম জিলার কলহান মহকুমা 
পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান 
লৌহ-আকরিকের ভাণ্ডার। বিহার রাজ্যে সিংভূম জিলার অস্তর্গত (ক) গুয়া, নোয়া- 
মুণ্ডি, (খ) বুদ্াবুরু, (গ) পানশির! বুরু আকরিক ক্ষেত্রগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে 
.লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলের আকরিক হেমাটাইট বর্গায় সর্বোৎকৃষ্ট 


চিত্র ৮.১: ভারতের খণিজ সম্পদ : লৌহ-আকর ও ম্যাঙ্গানিজ অঞ্চল। 


বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের লৌহ-আকরিক ক্ষেত্রগুলি কয়লা, চুনাপাথর, ডোলোমাইট 
ও ম্যাক্জানিজ খনিসমূহের নিকটে অবস্থিত। ইহাতে ওঁ অঞ্চলে লৌহ-ইম্পাত শি 
স্থাপন সহঞ্জ হইয়াছে। সম্প্রতি ওড়িশার কিরিবুরু অঞ্চলে উচ্চমানের আকরিকের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জাপানে রপ্তানির উদ্দেশ্যে এ দেশের সহযোগিতায় এই খনি 


লৌহ-আকরিক ১৪১ 


হইতে যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে আকরিক উত্তোলন কর! হইতেছে । এই খনি-অঞ্চলে সঞ্চিত 
আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১৭৯ কোটি মেট্রিক টন: বিহার-ওড়িশা অঞ্চলের লৌহ- 
আকরিকের ক্ষেত্রগুলি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুর ও দুর্গাপুর, 
বিহারের জামসেদপুর ও বোকারো এবং ওড়িশার রাউরকেল্পা ইম্পাতকেন্ত্রের, 
সহিত যুক্ত। 

(২) মধ্যপ্রদেশ, জন্ধপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র অঞ্চল- প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগে এই 
অঞ্চলের খনিগুপির বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক 
অনুসন্ধানের ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন লৌহ-আকরিকের ভাণ্ডার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে উচ্চমানের আকরিক লৌহ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত 
আছে। এই রাজ্যে দ্রগ জিলার ডালি ও রাঁজহার! পাহাড়ে এবং বাস্তার অঞ্চলে 
প্রচুর আকরিক বিদ্ধমান। জববলপুর ও নরসিংহপুর অঞ্চলেও লৌহ-আকরিকের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রগুলি হইতে উত্তোলিত আকরিক প্রধানত ভিলাই 
ইস্পাত কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। এই রাজ্যের বাইলাডিলা লৌহ-আকরিকের খনিতে 
জাপানের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের 
(চান্দাজেলায়) লোহারা, পিপলগীও এবং রত্বগিরি ও রেডি অঞ্চলে লৌহ 
আকরিক পাওয়া যায়। রেডি অঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্্রপ্রদেশের 
কুন্ধুল, কুডাঞপ্পা ও নেলোর উল্লেখযোগ্য লৌহ-আকরিক উত্তোলনের কেন্দ্র। 

(৬) কর্ণাটক-তামিলনাড,্‌গ্োঁয়! অঞ্চল-_এই অঞ্চলের কর্ণাটকেই প্রাক্‌- 
স্বাধীনতা যুগে একমাত্র আকরিক লৌহের উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে তামিলনাডু 
অঞ্চলে সালেম ও তিরুচিরাপল্লীতে প্রচুর লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। গোয়ার বিকোলিম ও সানগুয়েম তালুকেও প্রচুর আকরিক পাওয়া 
যায়। গোয়া ভারতের অন্তভূক্তি হওয়ায় এই অঞ্চলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কর্ণাটক অঞ্চলে বাঁবাবুদ্রান পাহাড়, কেমাংগুণ্ডি, কীদুর, বেলারী 
ও চিকমাগালুর অঞ্চলে প্রচুর উৎক্নষ্ট হেমাটাইট জাতীয় আকরিক পাওয়া যায়। এই 
অঞ্চলের বেশীর ভাগ আকরিক ভদ্রাবতী ইম্পাতকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু অংশ 
বিদেশে রধ্চানি করা হয়। কয়লার অভাবে এখানে কাঠকয়লার সাহায্যে লৌহ আঁকরিক 
গালানো হয়। সম্প্রতি এই রাজ্যের কুদ্রেমুখ ও দ্রৌনীমীলাই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে 
লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

উপরি-উক্ত তিনটি অঞ্চল ব্যতীত বিক্ষিপ্রভাবে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া অঞ্চলে, 
পাঞ্জাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের. বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও দাঞ্িলিং অঞ্চলে নিয়মানের 
কিছু লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে। কিন্তু ইহা! ব্যবহারের কোন কার্ধকরী 
ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয় নাই। 


৯৪২ 


বৎসর 
১৯৫০ 
১৯৭১ 


ভারতের খনিজ সম্পদ 


ভারতে লৌহ আঁকরিক উত্তোলনের গতি প্রকতি 
মিলিয়ন (মে. টন) | বৎসর মিলিয়ন (মে. টন ) 
৩:০৪ ১৯৮১ ৪১৪৬ 
৩৪:৩১ ১৯৮৩ ৪১৬০ 


ভারতে উত্তোলিত লৌহ-আঁকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার 


ওড়িশা 


বিহার 

অধ্যপ্রদেশ 
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 
মহারাষ্ট্র 


কৰ্ণাটক 


তামিলনাডু 


খনিক অঞ্চল 


বাগিয়াপুর।  বোনাই, 
গুরুমাহিযানি ' স্ুগাই 
পাত, বাদাম পাহাড়, 
কিরিবুকু স্থকিগা ও 
দইতারী। 

গুয়া নোয়ামৃণ্ডি, বুদা- 
বুরু, পানাশিরাবুরু । 
ডাল, রাজহারা, বাস্তার, 
জব্বলপুর,  বাইলাভিলা 
ও বিলাসপুর। 

কুম্গল, কৃডাগ্লা, অনন্তপুর 


জামসোদপুর,  বার্ণপুর, 
দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা 
ইস্পাত কারখানা ও 
রপ্তানি। 


বার্ণপুর, দুর্গাপুর, জাম- 
সেদপুর ইম্পাত কারখানা, 
ভিলাই ইস্পাত কারখানা, 
ও রপ্তানি। 


ভদ্বাবতী (কৰ্ণাটক ) | বিশাখা- 


ও নেলোর। ইম্পাত কারখানা পত্বনম 
চান্দ, রত্বগিরি ও রেডি। রপ্তানি বোম্বাই 
কেমাংগুপ্ডি (বাবাবুদান | ভদ্রাবতী ইম্পাত কার- | মযাঙ্ালোর 
পাহাড়), চিকমাগালুর, | খানা ও রপ্তানি ও মাদ্রাজ 
কীছুর ও বেলারী। 

সালেম ও মাতুরাই । মাদ্রাজ 


বিকোলেম ও সানগু'য়ম। মামাগাও 


বাণিজ্য (7:55) ২১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে উত্তোলিত আঁকরিক লৌহের 
বেশির ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা! হইত। স্বাবীনত| লাভের পরবর্তাঁ কালে ভারতে 
সরকারী মালিকানায় ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধপ্রদেশে একটি করিয়া 
ইস্পাত কারখানা স্থাপন করায় লৌহ-আাকরিকের আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচ্রবৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ম্যাঙ্গানিজ ১৪৩ 
ভবিষ্যতে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে আরও দুইটি কারখানা! স্থাপন করার কার্যকরী ব্যবস্থা 
গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সত্বেও 
ভারতে আকরিক লৌহের উত্তোলন উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়ায় প্রচুর লৌহ 
আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে লৌহ-আকরিকের 
রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সাপে ইহা 
দাড়াইয়াছে ২৪৮ লক্ষ মে. টন এবং ১৯৮২-৮৩ টুসালে রপ্তানির পরিমাণ হয় ২০৭ 
লক্ষ মে. টন। ইহার মূল্য ৩৮৪ কোটি টাকা । ভারতে বৎসরে প্রায় ২০০ লক্ষ মেট্রিক 
টনের কিছু অধিক আকরিক আভ্যন্তরীণ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। স্থুতরাং উত্তোলনের 
অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানি করিয়া ভারত প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া 
থাকে। ভারতে রপ্ানিক্কৃত আকরিকের প্রায় ৫০-৫৫ ভাগ জাপানে রপ্তানি করা হয়। 
বাক অংশ পোল্যাণ্ড, যুগ্বোন্সাভিয়া, হাঙ্গেরী, পুর্ব জার্মানী ও ইতালিতে 
রপ্তানি হয়। ভারতে লৌহ-মাকরিক রপ্তানি বিষয়টি বর্তমানে ষ্টেট ট্রেডিং 
কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থার উপর ন্যন্ত আছে। ভারতের জাতীয় খনি উন্নয়ন 
কর্পোরেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন খনির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইতেছে। 


RATE PE OU UNE ৮1৬12১6৯১৮2 

[ প্রশ্ন: (১) ভারতের লোহ-আকরিক প্রধানত কোন্‌ শ্রেণীর এবং ইহাতে ধাতব 
লৌহের পরিমাণ কিরূপ থাকে? (২) ভারতে সঞ্চিত লৌহ-আকরিকের পরিমাণ কত? 
(৩) একটি তালিকার সাহায্যে লৌহ-আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার দেখাও। 
(৪) ১৯৮২-৮৩ সালে ভারত কি পরিমাণ লৌহ-আকরিক রপ্তানি করিয়াছে! কোন্‌ 
কোন্‌ দেশ ভারতের লৌহ আকরিক ক্রয় করে? কোন্‌ দেশ ভারতীয় আকরিকের বৃহত্তম 
ক্রেতা? (৫) তিনটি রপ্তানিকারক লৌহ-খনি ও বন্দরের নাম উল্লেখ কর। ] 


ম্যাঙ্গরনিজ ( Manganese ) 


লৌহ-ইম্পাতকে পরিশ্রুত ও দৃঢ় করিবার জন্যই ম্যাগ্গানিজের ব্যবহার সর্বাধিক। 
ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের শতকরা প্রায় ৯০৯১ ভাগই লৌহ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 
সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিঙ্জ এনামেল, কাচ, ব্লিচিং পাউডার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 
নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত ম/ঙানিজের পরিমাণ প্রায় ১১৬৬ কোটি মেট্রিক 
টন। ইহার মধ্যে শতকর! ৪০-৪৫ ভাগ উচ্চমানের এবং বিশ্বের বাজারে ইহার 
চাহিদা প্রচুর। অবশিষ্ঠাংশ নিম্নমানের এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার চাহিদার 
উপযোগী । ভারত মাঙ্গানিজ উত্তোলনে পৃ থবীর ঝষ্ট স্থানের অধিকারী । ১৯২০ গরীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ভারত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে পৃথিবীতে প্রথম ছিল। 

ভারতীয় ম্যা্গানিজ আকরিককে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) খনিজ 
ম্যা্ীনিজ__ইহাতে ধাতব ম্যা্লানিজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪০-৬* ভাগ থাকে। 


১৪৪ ভারতের খানজ সম্পদ 


(২) ফেরুজিনাস ম্যাঙ্গানিজ_-ইহাতে ১*৩* ভাগ খনিজ ম্যা্গানিজ থাকে এবং 
(৩) ম্যা্গানিজ ফেরাস ওরস্‌__ইহাতে লৌহের ভাগই বেশি থাকে 

উৎপাদক অঞ্চল (nin Rei০n$ ) ; ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক রহিয়াছে 
প্রধানত মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্র, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৷ 
ইহা ছাড়া রাজস্থানেও সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতে ম্যাঙ্গানিজ 
আকরিক উৎপাদনে মধ্যপ্রদেশ প্রথম, ওড়িশ! দ্বিতীয় এবং মহারাষ্ট্র তৃতীয়, 
অদ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্রনম বন্দরের উন্নতি ও ইহার সহিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে 
যোগাযোগ, স্থাপনের ফলে মধাপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন ও রপানি যথেষ্ট পরিমাণে 
বুদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ম্যাঙ্গানিজ আকর লৌহ আকরের নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় 
লৌহ ইস্পাত শিল্পের উন্নতির বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। ওড়িশার আকরিক বেশির 
ভাগই নিয়মানের। বিহার অঞ্চলের উৎপাদন বর্তমানে বেশি না হইলেও ইহার ভবিষ্যত 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


ভারতে খনিজ ম্যাঙ্গানিজের আঞ্চলিক বণ্টন 


রাজাসমূহ খনি অঞ্চল 
মধ্যপ্ৰদেশ | বাঁলাঘাট, ছিন্দওয়ারা, জববলপুর ও বাবুয়া, 
ময়ুরভঞ্, কালাহাপ্ডি ও গাংপুর, বোনাই । 
ওড়িশা কেওনঝার ৷ 
মহারাষ্ট্র গাচমহল জিলার রত্বগিরি, ভাণ্তারা, নাগপুর ও ছোট উদয়পুর। 
বিহার গুয়া, মনোহরপুর ও চাইবাযা। 
অগ্জপ্রদেশ | বিশাখাপত্রনম, কুম্থল ও শ্রীকাকুলাম। 
কর্ণাটক কাছুর, শিমোগা, চিত্রদুর্গ, উত্তর কানাড়া ও তুমকুর। 
রাজস্থান বনস্ওয়ারা ॥ 


ভারতে ম্যা্গানিজ আকরিক উচত্তালনের গতিপ্রক্কৃতি ( লক্ষ মে. টন) 


বৎসর উত্তোলন বৎসর উত্তোলন 
লক্ষ মে. ট. লক্ষ মে, ট. 

১৯৫৯ ৮৯৯ ১৯৮১ ১৫২৪ 

১৯৬১ ১৪৭৪ ১৯৮৩ ১২৬৭ 


১৯৭১ ১৮৩৬ 


তা 208 


বাণিজ্য (77948) ভারতে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা! কর), 
বৎসরে কম-বেশি ১ লক্ষ মেটক টন। ফলে ম্যাঙ্গানিজের উত্বোলনের গতিপ্রন্ৃতি 


বৈদেশিক বাণিজোর উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের প্রধান ক্রেতা 
আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের অন্যান আমগানিষকারী দেশের মধ্যে 


বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও জাপানের নাম উল্লেখযোগা) : 


একসময় বিশ্বের বাজারে ভারতই প্রধান ম্যার্গানিজ রথানিকারী দেশ ছিল। ধর্তমানে 
ব্রাজিল, গ্যাবন, খালা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ 
করায় ভারতের রপ্তানি বাজার বিশেষভাবে সংকুচিত হ্টমাছে। ভারতের রখানিক্কত 
ম্যাঙ্গানিজের বেশির ভাগ কলিকাতা, বিশাখাপতনম, বোদ্দাই ও মার্মাগাও বন্দর 
মারফত বিদেশে চালান যায়। ১৯৭*-৭১ এ ১৯৮১-৮১ সালে ভারতের ম্যাঙ্গানিজ 
রপ্রানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬'৩৬ লক্ষ মেটিক টন ও ৬:০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৮২- 


৮৩ সালে মোট ৪:৩৬ লক্ষ মেঠঁফ টন ম্যাঙ্গানিজ আকরিফ রপ্রানি ফর হয়। দেশে পৌছ-। 


ইল্পাত শিল্পের প্রসার ও বিডি ইঞ্জিনিয়ারিং শিয়ে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস কর! হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় নতুন খনি আবিষ্কার, নিকৃষ্ট 'আ'ধচরিকের অধিকতর কার্যকরী 
ব্যবহার ও বৈদেশিক বাণিজোর প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


[প্রশ্ম: (১) ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন তালিকার সাহায্যে 
দেখাও। ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ কত? (২) কোন্‌ কোন্‌ দেশ 
ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ক্রয় করে? কোন্‌ কোন্‌ বন্দরের মাধ্যমে ইহ! রপ্তানি কর! হয়? 
(৩) ১৯৮২৮৬ সালে ভারত কী পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করিয়াছে? ] 


তা ( Copper ) 

ভারতে তার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। আধুনিক 
বৈদ্যুতিক শিল্পে তা ব্যবহৃত হইবার বহু পূর্বে ভারতে তায়ের সাহায্যে বাসনপঞ্জ। 
অলংকার, এমনকি অগ্রশ্ ইত্যাদিও প্রন্তত করা হইত। তারতে একসময় পিতল 
ও সুদ্জা তৈয়ারি করিতে তায়ের ব্যাপক ব্যবহার হইত। বর্তমান তারতে বৈছ্যাতিক 
শিল্প, যানবাহন ও টেলিকমূ/নিফেশান ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তাষের চাহিদা প্রচুর 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে তায়ের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও বারিক উত্তোলনের 
পরিমাণ খুবই ফম। আমেরিকা গুক্তরাষ্টে ও বুটিশ ঘুক্ররাজে জনগাতি তায ব্যবহারের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৮ ও ৭ ফিলোগ্রাম। ভারতে জনপ্রতি তাঘের বাবছার মাত্র *'১১ 
বিলোগ্রাম। স্থতরাং শিয়োশ্নতির মহিত ভারতে তাজের ভবিগ্বৎ চাহিদা যে বিস্ময়কর 

১*[২য] 


১৪৬ ভারতের খনিজ সম্পদ 


হারে বৃদ্ধি পাইবে ইহা বলাই 'বাহুল্য। ভারতে তাত্র আকরিকের সঞ্চিত ভাগারের 
পরিমাণ আহ্্মানিক ৪৫৫২ কোটি মেট্রিক টন । 


উৎপাদক অঞ্চল ( Mining Regions ) : ভারতে বিহারের সিংভূম জিলাতে 

যে প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বেও তাত্র আকরিত হইত ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কখন 
এবং কি অবস্থায় ইহার উত্তোলন বন্ধ হইয়াছিল ইহার বিশদ বিবরণ অন্ুমান-সাপেক্ষ। 
আধুনিক যুগে ১৮৩৯ সালে উইলিয়াম জোনস্‌ নামে একজন ইংরেজ সিংভূম জিলার সেই 

অতি পুরাতন খনিটির পুনরাবিষ্কার করেন। বিহারের এই খনিটি ১৩০ কিলোমিটার বিস্তৃত। 
ইহার অন্তর্গত ঘাটশিল1, মোসাবনি ও ধোবানি উন্বেখযোগ্য তাঅ উৎপাদন- 
কেন্দ্র। ঘাটশিলার নিকট মন্ছভাণ্ডারে [ndian Copper Corporation Ltd. 
নামক সংস্থার একটি তাত্র নিষ্ধাশনের কারখানা আছে। বিহার ব্যতীত অন্ধরপ্রদেশ 
(অগ্িগুপ্তালা), কৰ্ণাটক, মধ্য প্রদেশ ( মালাঞ্ খণ্ড), রাজস্থানের ক্ষেত্রী ও দারিবো 
অঞ্চলে তার আকরিত হয়। ভারতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত সংহতিবিধানের জন্য 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অস্ততুক্তি ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ভারতের আরও 

- কয়েকটি রাজ্যে নতুন খনির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাজস্থান, সিকিম, 
* কাশ্মীর, আসাম, পাঞ্জাব, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য। 


ভারতে তাআঅ আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন 


রাজ্য খনি অঞ্চল রাজ্য খনি অঞ্চল 


বিহার মোসাবনি, ধোবানি, বাদিয়া, | গুজরাট বনসকষ্ঠ। 
হাজারিবাগ, থরসোয়ান, রাজস্থান ক্ষেত্রী, দারিবো, 


ইত্যাদি। আলোয়ার, সিরোহি, 
ভিলওয়ারা, ঝুনবুগু। 
মধ্যপ্ৰদেশ ইন্দোর, বেগুয়া, বালাঘাট, | সিকিম রংপো, ভোটাঙ্গ ও 
জব্বলপুর, ইত্যাদি । দিকচু। 
অন্ধ, প্রদেশ গুট,র, আম্মাম, পাঞ্জাব কুলু ও কাংড়া। 
নেলোর ও কুক্গুল। কাশ্মীর রিয়াসি, গায়েন্তী। 
কৰ্ণাটক চিন্রহর্গ, চিকমাগালুর, আসাম আভর পাহাড়, লেরকা- 
হাসান, রায়চুর। মতি। 


উত্তরপ্রদেশ গাড়োয়াল, আলমোড়া। পশ্চিমবঙ্গ দাঞ্জিলিং ও জলপাই- 


বক্সাইট ১৪৭ 


বাণিজ্য ও সমস্তা| (7545 and 7১:০৮০০৪): ভারতে চাহিদার তুলনায় 
তাম্রের উৎপাদন খুবই কম। এদেশে বর্তমানে তারের বাধিক চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১২ 
লক্ষ যেট্রিকটন। এই কারণে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে বিদেশ হইতে আমদানির উপর 
নির্ভর করিতে হয়। সমপ্রতি উৎপাদনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। আশা করা যায় অদূর 
ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে তাঅ অমিদানির উপর নির্ভরশীলতা! অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। 
ভারতের মোট তাত আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আসে৷ বৃটেন, ক্যানাডা, চিলি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে চাহিদার 
অবশিষ্ট অংশ আমদানি করা হয়। সিকিম ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হওয়ায় ও 
অঞ্চলের তাত্র আকরিক ভারতে সরাসরি ব্যবহারের স্থবিধা হইয়াছে। হিন্স্থান কপার 
লিঃ নামক একটি সংস্থার উপর নবাবিস্কৃত কয়েকটি তাত্র খনির উন্নয়নের ভার 
ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাজস্থানের ক্ষেত্রী, দারিবো, বিহারের রাখা, অন্ধ্রপ্রদেশের 
অগ্নিগুণ্ডালা খনির নাম উল্লেখযোগ্য । 


ভারতে তাঞ্স উত্তোলনের গতিপ্রক্ৃতি 
বৎসর উত্তোলন বৎসর উত্তোলন 
লক্ষ মে. ট লক্ষ মে. ট 
১৯৫০-৫১ ৭১ ১৯৮০-৮১ ২১৮ 
১৯৬০-৬১ ৮৫ ১৯৮১-০২ ২৪'৭ 
১৯৭৪-৭১ ৯৩ ১৯৮২-৮৩ ২৯৪ 
[ প্রশ্ন: (১) ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে তার পাওয়া যায়? (২) তাম্ৰ 


উত্তোলনে ভারতের অবস্থা আলোচনা কর। (৩) স্বাধীনতার পরে আবিষ্কৃত কয়েকটি 
তাত্র খনির নাম লিখ |] 


বক্সাইট ( Bauxite ) 


আযালুমিনিয়ামের প্রধান কীচামাল বক্সাইট। করাণ্ডাম ও কায়ানাইট হইতেও 
সামান্ত পরিমাণে আযালুমিনিয়াম নিঙ্কাশিত হয়। আধুনিক যুগে বিমানপোত, বৈদ্যুতিক 
শিল্পে, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও অন্যান্য বহু প্রকার কার্ধে আযালুমিনিয়ামের 
ব্যবহাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাত্র, নিকেল, দ্তা প্রভৃতি ধাতুর সহিত 
আযালুমিনিয়াম মিশ্রিত করিয়াও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বক্সাইট আকরিক হইতে 
আ্যানুমিনিয়াম নিষ্কাশনে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজুন। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে ভারতে 
জলবিছ্যুতের উৎপাদন খুবই সামান্য ছিল। ফলে ভারতে উত্তোলিত বল্সাইটের বেশির 


১৪৮ ভারতের বাসন শা 


ভাগই বিদেশে রগ্ডানি করা হইত। বর্তমানে দেশে জলবিদ্যুৎ স্থলত ও সহজলভ্য | 
হওয়ায় আযালুমিনিয়ামের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে বল্সাইটের, 
মোট সঞ্চিত ভাগ্ারের পরিমাণ প্রায় ২৪৯ কোটি মেট্রিক টন। 


চিত্র ৮.২: ভারতের খনিজ সম্পদ : তার, বক্সাইট ও স্বর্ণ উৎপাদক অঞ্চল। | 
উৎপাঁদক অঞ্চল ( Mining Regions ): ভারতে বক্সাইট উৎপাদক রাজ্য” 
গুলির মধ্যে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র গ্ধান। ইহা ছাড়া তামিল ্‌ 
নাড়ু; গুজরাট, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলেও বল্সাইট উত্তোলিত হয় । বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী া 
পরিকল্পনায় বন্মাইটের নতুন সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কার, চালু খনিগুলির উন্নয়ন ও উৎপাদন : 
বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ কর! হয়৷ : ফলে গুজরাটের কৈরা: ও জামনগর, 
তামিলনাড়ুর সালেম ও কাশ্মীরের পুরু অঞ্চলে নতুন খনির সন্ধান মিলিয়াছে। সম্প্রতি :; 
অন্ধপ্রদেশ, গোয়া, কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে সম্ভাবনাময় বন্সাইট আকরিকের সন্ধান | 
পাওয়া গিয়াছে। ্‌ 


বক্সাইট ১৪৯ 
ভারতে বাক্সাইট আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন 


( Regional Distribution ) 


রাজ্য খনি অঞ্চল রাজ্য খনি অঞ্চল 
বিহার  লোহারদাগ! (রাচি) ও | তামিলনাড়ু সালেম ( সেভরা পাহাড় )। 
পালামৌ । মহারাষ্ট্র থানা (ট্গুর পাহাড় )। 
কোলাপুর। 
ওড়িশা  জঙ্বলপুর ও কালাহাণ্ডি। কাশ্মীর জম্মু ও পুরু । 


মধ্যপ্ৰদেশ বালাঘাট, জব্বলপুর, বিলাস- | গুজরাট কৈরা ও জামনগর। 
পুর, অমরকণ্টক, সারগুজা, 
ইত্যাদি । 


ভারতে বন্মাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও আযালুমিনিয়ামের উৎপাদন যথেষ্ট 
নহে। এক মেট্রিক টন আলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিতে প্রায় ৪ মেট্রিক টন বক্সাইট, ঘট 
মেট্রিক টন ক্রায়োলাইট, সঁঠ মেট্রিক টন কষ্টিক সোডা ও ২৪,০০০ কিলোওয়াট-ণ্টা 
বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের অতিরিক্ত প্রয়োজন বলিয়! আ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন স্থলভ 
জলবিদ্যুতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল । ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বক্সাইট আকরিকের 
সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২৪৮৯১ কোটি মেট্রিক টন। 


ভারতে বক্সাইট ও আ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি 
উৎপাদন ৷ লক্ষ মে. ট ) ,.. উৎপাদন (লক্ষ মে. ট ) 
বৎসর  বক্সাইট  আ্যালুমিনিয়াম | বৎসর  বল্লাইট  আ্যালুমিনিয়াম 
১৯৫০ 5৬৪ ০৪ ১৯৮১ ১৯২৩ ১৯৯ 
১৯৬১ ৪:৮০ +১৮ ১৯৮২ ১৮৫৪ ২০৬ 
১৯৭১ ১৫১২ ১৬৭ 


বাণিজ্য ও সমন্তা| (7:5০ and 7১:9155 ): অতীতে স্থলভ জলবিদ্যুতের 
অভাবে ভারতে ত্যালুমিনিয়াম শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই । এ সময়ে এদেশে উত্তোলিত 
আকরিকের বেশির ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বর্তমান দেশের বিভিন্ন রাজ্যে 
বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলবিদ্যুতের যোগান সহজ ও সুলভ হওয়ায় এই শিল্পের 
যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বেলুড় আযালুমিনিয়াম ওয়ার্কস্‌ পূর্বে আমদানিকৃত 
আ্যালুমিনিয়াম পিণ্ড ব্যবহার করিত। বর্তমানে দেশের মধ্যে উৎপাদিত আ্যালুমিনিয়াম 


১৫০ ভারতের খনিজ সম্পদ 


পিগুই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ নতুন আযালুমিনিয়াম নিষ্কাশন কেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 
আসানসোলের নিকট অস্থুপনগর, বিহারের মুরী, কেরালার আলওয়ে, তামিলনাড়ুর 
মেতুর, ওড়িশার সম্বলপুর, মহারাষ্ট্রের কয়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদা এই কারণে প্রায় পাচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বল্সাইট রপ্যানির 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। 


প্রশ্ন: (১) বস্মাইটের চাহিদা বুদ্ধির কারণ কি? (২) ভারতে কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চলে বল্সাইট পাওয়া যায়? (৩) আ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ভারতের প্রধান অস্থবিধা 
কিছিল?] 


অভ ( Mica ) 

| অভ্র খনিজাত অধাতব পদার্থ। প্রাচীন কালে ভারতে অভ্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ 
ছিল ওষধে প্রস্তুত, রং ও সাজজজ্জা তৈয়ারিতে। বর্তমান কালে বিদ্যুৎ শিল্প, যানবাহন 
শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভ্রের ব্যবহার সর্বাধিক। এই কারণে শিল্লোরত দেশেই 
অভ্রের চাহিদা ব্যাপক । অভ্র উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। 
পৃথিবীর মোট অভ্র উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ অভ্র ভারতে উত্তোলিত হয়। 
ভারতে অভ্র শিল্পে প্রায় ৪* হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতে উত্তোলিত 
'অভ্রের বেশির ভাগই মাস্কোভাইট জাতীয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Minin৪ Re€i০n5 ): ভারতে অভ্রের উত্তোলন প্রধানত 

তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ__বিহার, অন্ধাপ্রদেশ ও রাজস্থান ৷ বিহারে গয়া, হাজারি- 
বাগ, মুজের ও যানভূম জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভ্র আকরিত হয়। ভারতে বিহার রাজ্য 
অভ্র উত্তোলনে ও বাণিজ্যে সর্বাধিক গুরুত্পূর্ণ। বিহারে সবোৎকৃষ্ট রুবি' জাতীয় অভ্র 

- উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ভারতীয় অভ্রের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিহার রাজ্যেই 
আকরিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে নেলোর জিলার গুপ্ট,র, কাভালি, আত্মাকুর ও রাজপুর . 
অঞ্চলেই এই রাজ্যের বেশির ভাগ অভ্র পাওয়া যাঁয়। এই অঞ্চলের অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ 
ও বিহারের অভ্রের তুলনায় শিক শ্রেণীর । রাঁজস্থালে আজমীড় ও জয়পুর অঞ্চল অভ্র ; 
উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলের অভ্র বাঁজারোপযোগী বিন্যন্ত করিবার উদ্দেশ্যে 
বিহারে প্রেরণ করা হয়। 
.. উপরিউক্ত তিনটি অঞ্ল ব্যতীত কর্ণাটিকের হাসান জিলায়, তামিলনাড়ুর নিলগিরি 
অঞ্চলে ও কেরালায় ইরিনিয়ান অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়। 


অভ্র ও চুনাপাথর ১৫১ 
ভারতে অভ্র উত্তোলনের গতিপ্ররূতি ( সহঅ মে. ট.) - 
বৎসর উত্তোলন বৎসর উত্তোলন ; 


১৯৫১ ৩০৩ ১৯৮১ ১২৬ 
১৯৬১ ২৯০ ১৯৮২ ১২৯ 
১৯৭১ ১৬০ 


বাণিজ্য ও সমস্ত (95 and Problems ) : ভারতে অভ্র ব্যবহারকারী 
বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শিল্পের তেমন প্রসার না ঘটায় অভ্রের আত্যন্তরীণ চাহিদা এখনও 
খুবই কম। ভারতীয় অভ্র শিল্পের উন্নতি রগ্ানি-নির্ভর। এই কারণে আন্তর্জাতিক 
বাজারে অভ্রের চাহিদার সহিত: ভারতে অভ্র উত্তোলনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। 
বর্তমানে অভ্র আমদানিকারী বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম অভ্র__যেমন। পারিন্তাক, ব্যাকেলাইট) 
প্যান্সোলিন, ফরমালাইট প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ভারতীয় অভ্রের বাজার সংকুচিত হইয়া 
আগিতেছে। অধিকন্ধ কানাডা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশও অভ্রের রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ 
করিতেছে। কৃত্রিম অভ্রের মূল্য স্বাভাবিক খনিজ অভ্রের তুলনায় এখনও বিশেষ সন্ত! 
নহে বলিয়াই বিদেশে ভারতীয় অভ্রের চাহিদা বিদ্যমান। ভারতীয়অভ্রের- প্রধান 
ক্রেতা আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, 
হুল্যাণ্ড, ইতালি, অফ্ট্রেলিয়াও ভারত হইতে কিছু অজ্ঞ আমদানি করে। ভারতীয় 
রপ্তানির বেশির ভাগ কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে চালান 
দেওয়া হয়। একটি অভ্র উপদেষ্টা কমিটি ( Mica Advisory Committee ) 
এবং অভ্র রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতে একটি অভ্র রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা 
( Mica Export Promotion Council) গঠিত হইয়াছে। অধিকন্ত বিহারের 
ঝুমরী-তিলাইয়! ও মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অভ্রকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। 


[প্রশ্ন : (১) রুবি অভ্র কি? ইহা কোথায় পাওয়া যায়? (২) ভারতের একটি 
মানচিত্র অঙ্কন করিয়া অভ্র উৎপাদক অঞ্চল দেখাও । ভারতের কোথায় কোথায় অভ্র 
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ] 


চুনাপাথর ( Lime Stone ) 

লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, ধাতু নিষ্ধাশনে, সিমেণ্ট শিল্পে, গৃহাদি নির্মাণে চুনাপাথরের 
ব্যবহার বহুল ও ব্যাপক । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চুনাপাথর পাওয়া যায়। স্থানীয়- 
ভাবেই চুনাপাথরের ব্যবহার বেশি হয় বলিরা ইহার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য 
খুবই নগণ্য । 


১৫২ ভারতের খনিজ সম্পদ 


ভারতে চুনাপাথরের আঞ্চলিক বণ্টন 
টাটা শী 
রাজ্য খনি অঞ্চল রাজ্য খনি অঞ্চল | 


বিহার : : সাহাবাদ, পালা: | মধাপরদেশ  বিলাসপুর, জগ, ইয়ো-ল 
হাজারিবাগ, সিংভূম । | রাজস্থান উদয়পুর, যোধপুর, বুন্দি। 
ওড়িশা সম্থলপুর, কোরাপুট, তামিলনাড়ু  সালেম। 
সুন্দরগড়। কৰ্ণাটক সিমোগা। 
অঙ্রপ্রদ্েশ কৃুম্থুল। f 


উপরি-উক্ত অঞ্চল ব্যতীত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও মহারাষ্ট্রেও সামান্য 


পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ভারতে ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে চুনাপাথরের উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩:১৮ ও ৩'৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। 


চিত্র ৮.৩: ভারতের খনিজ সম্পদ : তা, জিপসাম ও চুনাপাথর উৎপাদক অঞ্চল। 


জিপসাম, সীসা, দস্তা ও স্বর্ণ j ১৫৩ 
জিপসাম ( Gypsum ) 


রাসায়নিক সার, সিমেণ্ট, সালফিউরিক আযাডিস তৈয়ারিতে জিপসামের ব্যবহার 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ প্রায় ১২০:৪৫ কোটি 
মেট্রিক টন। রাজস্থানের বিকানীর, নাগোর, জয়সলমীর ও যোধপুর, তামিলনাড়ুর 
তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলে সর্বাধিক জিপসাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গুজরাট, কাশ্মীর ও 
পাঞ্জাব অঞ্চলেও জিপসাম আকরিত হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে ভারতে উত্তোলিত 
জিপসামের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯:৪৮ ও ৯'৭০ লক্ষ মেট্রিক টন 


সীসা ও দস্তা আকরিক ( Lead and Zinc 0295) . 


ভারতে সীমা ও দন্তার উৎপাদন খুবই সামান্য, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা! নগণ্য। 
বিদেশ হইতে আমদানির 'সাহায্যেই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটান হইয়া থাকে । ভারতে 
অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্িগুপ্ডালা ও ওড়িশার সারগিপল্লে অঞ্চলে সীসা৷ পাওয়া যায়। 
গুজরাট ও রাঁজস্থানে সামান্য দস্তা পাওয়া যায়। ভারতে প্রায় ৩৫ কোটি 
টন সীসা ও দস্তার সঞ্চিত ভাণ্ডার আছে বলিয়া অশ্ুমান করা হয়। 


স্বর্ণ (0০10) 


ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অতি স্বল্প পরিমাণে হইলেও কিছু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া! যাঁয়। 
ভারতে প্রধানত তিনটি অঞ্চলেই স্বর্ণ সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য £ অন্ধ্রপ্রদেশে 
অনস্তপুর জিলার রামগিরি. অঞ্চল, কর্ণাটকের কোলার ছিলার কোলার এবং রাইচুর 
জিলার হাত্তি অঞ্চল। ইহ! ছাড়া তামিলনাড$ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও 
ওড়িশ। রাজ্যের নদীবাহিত পলি ছাকিয়! স্থানীয় অধিবাসীরা! সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ সংগ্রহ 
করিয়া থাকে। ওড়িশার সিংভূম জিলা, পাঙ্গাবের আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের বিনোর ও 
আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল এই বিষয়ে উন্লেখযোগ্য। 

কোলার স্বর্ণ খনি অঞ্চলে চারিটি প্রধান খনি লক্ষ করা যায়- চ্যাম্পিয়ন রীফ মাইন, 
উরিগাম মাইন, মাইশোর মাইন, এবং নান্দীদুর্গ মাইন। ইহাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন ও নান্দীদুর্গ 
খনি সর্বাপেক্ষা বেশি গভীর ইহাদের স্বাভাবিক গভীরতা প্রায় ৩০০০ মিটার। কর্ণাটকে 
ব্যাঙ্গালোর শহরের পশ্চিমে বেলার! খনি হইতেও বর্তমানে স্বপ্ন পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত 
হয়। সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্যে সালেম ও চিতুর জিলাতেও সামান্য পরিমাণ স্বর্ণের 
সঞ্চিত ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

ভারতে সঞ্চিত স্বর্ণ ভাগ্ারের পরিমাণ প্রায় ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন আকরিক। ইহার 


১৫৪ ভারতের খনিজ সম্পদ 
মধ্যে স্বর্ণের পরিমান প্রায় ৬৪:৯৩ মেট্রিক টন। একমাত্র কর্ণাটক রাজ্যেই সঞ্চিত 
আকরিকের পরিমাণ প্রায় ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ৪৯'২৪ 
মেট্রিক টন। 

[ প্রশ্ন : (১) ভারতের কোথায় কোথায় চুনাপাথয় পাওয়া যায়? (২) সীসা ও 


দস্তা ভারতের কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যে উত্তোলিত হয়। (৩) ভারতের স্বর্ণ খনি অঞ্চলের নাম 
লিখ | 1৪) চ্যাম্পিয়ন রীফ মাইন ও মাইশোর মাইন কোথায় অবস্থিত? ] 


হীরক ( Diamond ) 


হীরক অত্যন্ত মুল্যবান বস্তু । ভারতে ইহা খুব সামান্যই পাওয়া ষায়। হীরক 
উত্তোলনের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র হিসাবে মধ্যগ্রদেশের পায়৷, ছাতারপুর ও সাতন| এবং 
উত্তরপ্রদেশের বান্দা জিলায় অবস্থিত খনি উল্লেখযোগ্য ৷ দক্ষিণ ভারতে ভন্- 
প্রদেশের অনস্তপুর, কুডাগ্লা, কুম্ল, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলা এবং কর্ণাটকের 
বেলারীতে সামান্য হীরক পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ওড়িশার সম্থলগুর ও মহারাষ্ট্রের 
চান্দা জিলায়ও সামান্য হীরক পাওয়ার সম্ভাবন! রহিয়াছে । . বর্তমানে ভারতের পান্না 


* খনিই হীরক উত্তোলন করিয়া থাকে। ভারতে সঞ্চিত হীরক ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫:৭৯ 


লক্ষ ক্যারেট। 


ইরেনিয়াম ও থোরিয়াম ( Uranium and Thorium ) 


পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবেই ইহাদের ব্যবহার বর্তমানে সর্বাধিক। ইহা ছাড়া 
গ্যাস ম্যান্টেল তৈয়ারিতেও খোরিয়াম ব্যবহৃত হয়। ভারতে কেরালার সমুদ্রতীরে 
মোনাজাইট নামক প্রচুর বালুকণার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় খোরিয়াম পাওয়া যায়। 
মোনাজাইট হইতে খোরিয়াম নিষ্কাশন করিয়া পারমাণবিক চুললীতে ব্যবহার করা হয়। 
বিহারের ঘাটশিলার নিকট যাঁদুগুডড| নামক স্থানে প্রচুর ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় 
গোদাবরী ব-দ্বীপ ও চিন্ধা হুদ অঞ্চলেও মোনোজাইট পাওয়া যায়। 


> 


উজ 


ভারতের শক্তি সম্পদ 
০) ( Power Resources of India ) 


আধুনিক যন্ত্রশিল্লের প্রধান নির্ভর ইন্ধন-শক্তি। ইহার সহজ ও সুলভ যোগানই 
দেশের শিল্পোন্নতির মূল ভিত্তি। ইন্ধন-শক্তির উৎস কয়লা, খনিজ তৈল, প্রবহমান 
জলধারা, এমনকি আধুনিক শক্তির আধার ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামও কম-বেশী ভারতে 
পাওয়া যায়। কয়লা সম্পদে ভারত বর্তমানে স্বয়স্তর। কিন্তু কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডারের 
পরিমাণ তেমন আশাপ্রদ নহে। খনিজ তৈল উত্তোলনে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় 
হইলেও বর্তমানে আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৬* শতাংশ আমদানির সাহায্যে মিটান 
হইয়া থাকে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ভারতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতে 
মোট জলশক্তির শতকরা ৬-১০ ভাগ মাত্র বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়া 
ভারতে ইউরেনিয়াম-সমুদধ প্রচুর মোনাজাইট পাওয়া যায়। স্থৃতরাং পারমাণবিক শক্তি 
সম্পদে ভারত ব্বয়ন্তর বল যায়। কয়লা এবং খনিজ তৈলের অভাব ও আঞ্চলিক 
বণ্টনের বৈষম্যজনিত অন্ুবিধা জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে দূর করা 
সম্ভব হইবে৷ 


কয়ল। (C০৭! ) 


শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার গুরুত্ব আজিও সর্বাধিক । ভারতে খনিজ সম্পদের 
মধ্যে পরিমাণ ও মূল্যের বিচারে কয়লাই সরবশ্ে্ঠ। ১৮১৪ সালে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ 
আসানসোলের নিকটবর্তী সীতারামপুর অঞ্চলে প্রথম কয়লা উত্তোলন করা হয়। ইহার 
পর রেলপথ নিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়ল! পরিবহণের সুবিধা 
হয় এবং কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি পায়। ভারতে জালানী হিসাবে কয়লার ব্যবহার ঘরে 
ঘরে। শক্তির ইন্ধন হিসাবে তাপ-বিদ্যৎ কেন্দ্রে, বন্ধবয়ন, পাট, ইঞ্জিনিয়ায়িং প্রভৃতি 
শ্রমশিল্পে, রেল ও জাহাজ পরিবহণে, লৌহ-ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব শিল্পে, কীচামাল 
হিসাবে, কৃষি-সাঁর ও লঘু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে কয়লা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে। রেলে ও লৌহ-ইম্পাত শিল্পেই 'কয়ুলার ব্যবহার সর্বাধিক। কয়লা 
উৎপাদনে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে যষ্ঠ স্থানের অধিকারী । ভারতে প্রধানত তিন 
শ্রেণীর কয়ল! পাওয়া যায়__বিটুমিনাঁস, লিগনাইট ও গীট। ভারতীয় কয়লায় বেশির 
ভাগই নিয় মানের। ইহাতে কার্বনের ভাগ কম। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার 
কয়লার তুলনায় ইহার তাপ স্থষ্টির ক্ষমতা কম। ভারতে কয়লা ও লিগনাইটের সঞ্চিত 


১৫৫ 


১৫৬ ভারতের শক্তি সম্পদ 

ভাগারের পরিমাণ প্রায় ৮,৬৪৩ কোটি মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে কয়লার পরিমাণ 
প্রায় ৮,৪৩৩ কোটি মেট্রিক টন ও লিগনাইটের পরিমাণ প্রায় ২১০ কোটি 
মেট্রিক টন। ভারতে পীট কয়লা গঙ্গার ব-দ্বীপ ও তরাই অঞ্চলে কিছু 
পাওয়া যায়। 


[ প্রশ্ন: (১) ভারতে শক্তি সম্পদ কি কি পাওয়া যায়? (২) ভারতে কত 
প্রকার কয়ল! পাওয়া যায় ও কি কি? ] 


উৎপাদক অঞ্চল ( Mining Regions): ভূতাত্বিক অবস্থান অন্থযায়ী 
ভারতীয় কয়লা কষেত্রগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) গণ্ডোয়ানা কয়লাখনি 


চিত্র ৯.১: ভারতের শিল্প সম্পদ : কয়লা উৎপাদক অঞ্চল 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে এবং বিক্ষিপ্তভাবে মহারাষ্ট্র ও 
অন্ধ্রপ্রদেশে বিস্তৃত ; (খ) টাশিয়ারি কয়লাখনি_-উত্তর ভারতে হিমালয়ের 


কয়লা ১৫৭ 


পাদদেশে বিক্ষিপ্ুভাবে অরুণাচল, নাগীল্যাণ্ু, আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবজের 
দার্জিলিং অঞ্চলে বিস্তৃত। কাশ্মীর ও রাজস্থান অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতের 
তামিলনাডু ও কেরালা! রাজ্যে লিগনাইট পাওয়া যায়। মেঘালয়ের গারো পাহাড় 
অঞ্চলে সম্প্রতি খুব উচ্চ শ্রেণীর বিটুমিনাস জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং 
সরকারী মালিকানায় এই খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ছাড়া 
বিহারে ও মধ্যপ্রদেশেও বন্ধ নতুন কয়লাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

ভারতে কয়লাক্ষেত্রগ্ুলির আঞ্চলিক বপ্টনে বিশেষ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার, 
ফলে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তীর্ণ এলাকায় শিল্পের প্রসার প্রধানত জল- 
বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল ৷ কয়লাকে কেন্দ্র করিয়াই' পঞ্চিমবন্জে (১) হুগলী: নদীর 
উভয় তীরে ব্যাপ্ত কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল, (২) আসানসোল শিল্পাঞ্চল এবং বিহারে 
(১) ধানবাদা-বরিয়া শিল্পাঞ্চল, (২). জামসেদপুর শিল্পাঞ্চল, (৩) শোন উপত্যকার 
শিল্লাঞ্চলসমূহ 'গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই, অকল শিল্পাঞ্চলের যেমন প্রসার 
ঘটিয়াছে তেমনি আবরার দুর্গাপুর, বোঁকারে! ও রাচীর মত নতুন শিল্পাঞ্চলও গড়িয়া 
উঠিতেছে। 


ভারতে কয়লাক্ষেত্রের আঞ্চলিক বণ্টন 


রাজ্য ও অংশ. কয়লাক্ষেত্র ( গণ্ডোয়ান শ্রেণী) ব্যবহার 

পশ্চিমবঙ্গ রাণীগঞ্জ। আসানসোল, বরাকর। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে: 
২০% সম্প্রতি আবিষ্কৃত: বাকুড়া ও কলিকাতা, হাওড়া ও বদ্ধ মানের 
পশ্চিম-দিনাজপুর | শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইস্পাত: 
শিল্প, কোকচুল্লী, তাপবিদু)ৎ ও 

অন্তান্থা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 
বিহার ঝারিয়া, বোকারো, রামগড়, উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের 
৪১% ও দক্ষিণ রূরণপুরা, গিরিডি, দ্বারা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের 


রাজমহল ও শোন, পালাম৷ 
অঞ্চলের অন্তর্গত ডালটনগঞ্জ, 
হুটার, ওরঙ্গা, ইত্যাদি ৷ 


দামোদর অববাহিকার শিল্পা 
ঞ্চলের সহিত যুজ। লৌহ- 
ইস্পাত, সিমেন্ট, তাপবিদ্যুৎ, 
কোকচুল্লী, সার ও অন্যান্য শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। 


১৫৮ 


ভারতের শিল্প সম্পদ 


রাজ্য ও অংশ কয়লাক্ষেত্র ( গণ্ডোয়ান শ্রেণী ) 
ওড়িশ! 


৩% 


২১% 


8% 


৯% 


মেঘালয় 


তালচের, রামপুর ও হিমগির 


ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু কয়লাক্ষেত্র 
শোন উপত্যকার শোনাপতি, 
চিরিমিরি, কোরিয়! গড় ইত্যাদি। 
রেওয়া ছত্রিশগড় অঞ্চলে তাতপানী, 
ঝিলিমিলি, বিরামপুর, কোরবা, 
রামগড়, লক্ষণপুর, রায়গড় ইত্যাদি। 
নৰ্মদা উপত্যকার মোহপনী, 
পেঞ্চভ্যালি, কনহানভ্যালি, 

কামত ইত্যাদি । বিন্ধ্য অঞ্চলের 
উমারিয়া, সৌহাগপুর, জোহিলা, 
সিঙ্গরৌলী ইত্যাদি । 

ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত বল্লারপুর, 
ওয়ারোরা, চান্দা, উন, ভাণ্ডার, 
ঘুমঘুযা, ওয়ামনপল্লী, ইয়োতমল 
ইত্যাদি । 
সিঙ্গারেণী, বেন্দাদানল, তান্দুর, 
সাস্তি, চিন্তুর, আল্লাপন্লী ইত্যাদি। 


ব্যবহার 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা মহা- 
নদী অববাহিকার শিল্পাঞ্চলের 
সহিত যুক্ত। লৌহ-ইস্পাত, 
তাপবিদ্যুৎ ও অন্যান্ত শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। 

মধ্যপ্রদেশের বস্ত্রবয়ুন, কাগজ, 


যন্ত্রপাতি নির্মাণ, লৌহ-ইম্পাত, 
অন্তান্ত এম শিল্পে, আমেদাবাদ 
শিল্পাঞ্চলে ও বিশাখাপতনমের 
জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এই কয়লা 
ব্যবহৃত হয়। প্রধানত দক্ষিণ- 
পূর্ব রেলপথ দ্বার! শিল্পাধলগুলির 
সহিত যুক্ত। 


মধ্য রেলপথ দ্বারা যুক্ত ওয়ার্ধা 
অববাহিকার শিল্পক্ষেত্রে ও রেল- 
পথে ব্যবহৃত । 


দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ 
দ্বারা দক্ষিণ ভারতের শিল্পক্ষেত্রের 
সহিত যুক্ত। রেলপথ, লৌহ- 
ইস্পাত, তাপবিদ্যুৎ ও অন্যান্ত 
শিল্পে ব্যবহৃত। 


ব্যবহার 


রেলপথে ও স্থানীয় শিল্পে 
ব্যবহৃত। 


পণ্ডিচেরী কাড্ডালোর। 


কেরালা ভারকালো, কুইলন, 
কানাম্নোর ৷ 
কাশ্মীর শালীগঙ্গা, রিয়াসি। 


[ প্রশ্ন : (১) ভারতের বিভিন্ন প্রকার কয়ল! ক্ষেত্রের আঞ্চালক বণ্টন আলোচনা কর। 
(২) শিল্পাঞ্চলের সহিত কয়ল! ক্ষেত্রের যোগাযোগ বর্ণনা কর। (৩) ভারতে কয়লা 
সম্পদের আঞ্চলিক বণ্টনের বৈশিষ্ট্য কি কি? (৪) ভারতের একটি মানচিত্র অন্ধন করিয়া 
কয়লার বণ্টন দেখাও! ] 


সমস্তা। ( Prob!em৷5 ) : কয়লা উত্তোলনে ও ব্যবহারে ভারতের সমস্তা অনেক। 
(১) কয়লার সাধারণ মান নিয়শ্রেণীর । ধাতব শিল্পে ব্যবহারে পর্যায়করণ ও ধৌতিকরণ 
নিঃসন্দেহে ব্যয়-সাপেক্ষ । (২) যানবাহানের অস্থবিধার ফলে প্রায়ই উত্তোলন ব্যাহত 
হয়। (৩) কয়লাক্ষেত্ৰসমূহ স্বল্প পরিসর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হওয়ায় শিল্পায়নের অগ্রগতি 
দ্রুত হারে সম্ভব নহে। (৪) কয়লার বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার এদেশে সীমিত, 
ফলে প্রভৃত অপচয় হইয়া থাকে । (৫) কয়লা উত্তোলনের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও 
ভূগ্ভের শৃন্স্থানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বালি দ্বার পূর্ণ না করায় ও উপযুক্ত সতর্কতা 
অবলম্বন না করায় দুর্ঘটনা :ও তজ্জনিত প্রচুর সম্পদের অপচয়। (৬) কয়লা শিল্পে 
নিয়মিত শ্রমিকের অভাব। (৭) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নিরাপতামূলক ব্যবস্থার অভাবে 
ভারতে জনপ্রতি কয়লার উত্তোলন অন্তান্ত দেশের তুলনায় কম। 

উন্নয়ন প্রচেষ্টা ( Development Plans): পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অস্তভু ক্র 
খনিজ পদার্থের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যের ফলে কয়লার বাধিক উত্তোলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কয়লা শিল্পে শ্রমিক নিরাপতা, কয়ল! সম্পদের সংরক্ষণ, কয়লার শ্রেণীবিভাগ, ধৌতিকরণ 
ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কয়লার 
উত্তোলন বৃদ্ধি, কয়লাখনিগুলির, উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বাথে কয়লার ব্যবহার ইত্যাদি 
বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে দেশের ২১৪টি কোকিং কয়লা 
উৎপাদনকারী খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে দেশের অন্যান্য সমস্ত 
কয়লাখনিও রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং Coal Mines Authority 
Ltd. নামক একটি নব-গঠিত সংস্থার কর্তৃত্বাধীন করা হয়। : ১৯৭৫; সালে Coa! 
India Ltd. নামক একটি হোল্ডিং কোম্পানি এবং ইহার অধীনে কতকগুলি আঞ্চলিক 


১৬০ - ভারতের শক্তি সম্পদ 


সংস্থা গঠন করিয়া সমস্ত, কয়লাখনি পরিচালনার ব্যবস্থা কর! হয়। নিয়ের সারণীতে 
বিভিন্ন কয়লাখনি পরিচালক সংস্থা, ইহাদের আঞ্চলিক অধিকার ও উৎপাদন দেখান 


হইল : 
উৎপাদন 
সংস্থা আঞ্চলিক অধিকার (১০ লক্ষ মেট.) 
১৯৮২-৮৩ 
১1 Eastern Coalfields Ltd. রাণীগঞ্জ, আসানসোল ২২'৭ 
২। Central Coalfields Ltd. বিহার, ওড়িশা ৩৩১ 
৩! "Western Coalfields Ltd. মধ্যপ্ৰদেশ, মহারাষ্ট্র ৩৪৩ 
৪1 North-Eastern Coalfields Ltd. আসাম, মেঘালয় তন 
৫ | Bharat Coking Coal Ltd. . বিভিন্ন অঞ্চলে কোক কয়লার খনি ২৪০ 
৬। Coal India Ltd. বিহার ও মধ্যপ্রদেশের 
কতকগুলি খনি ১৪৮ 
41 9177887017৩ Collieries অন্ধ্রপ্রদেশের কয়লা খনি ১২৩ 
Company Ltd. । 
৮। অন্যান কর্ণাটক ও অন্যান্য অঞ্চলের খনি _ ৩৫ 
মোট ১৪৫.৪ 


১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে পর্যায়ক্রমে ভারতের ২১৪টি কোক কয়লা ও ৭১১টি সাধারণ 
কয়লাক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে; কয়লা! শিল্পের উন্নতির জন্য “কোল বোর্ড”, বিহারের 
ধানবাদে “ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট” স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট কয়লাকে 
ধোতিকরণের সাহায্যে ধাতু শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ ), 
কারগলি ( বিহার ), দুগদা, ভোজুদি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা ধৌতাগার স্থাপিত হইয়াছে। 
অধিকন্ধ কয়ল! শ্রমিকদিগকে আধুনিক কয়ল! উত্তোলন পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য কারগলি, 
গিরিডি, তালচের, কুরশিরা প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি শিক্ষাকেন্্রও স্থাপন করা হইয়াছে। 
₹ জলবিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা রেলপথে কয়লার ব্যবহার কমানো ও শিল্পক্ষেত্রে 
কামাল হিসাবে কয়লার বাবহারের দ্বারা অধিকতর লাভজনক নিয়োগের ব্যবস্থা করা 
_হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, বিহারের বোকারো প্রভৃতি স্থানে এই কারণে “কার্বোক- 
মগ্রে্” গঠন করা হইয়াছে। j 

ভারত কয়লা সম্পদে স্য়ন্তর, উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট। 
দেশে শিল্পায়নের গতি রড হওয়ার ফলে ক্রমশ কয়লার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তত ক্রু উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বর্তমানে ভারতে 
কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় ইহার উন্নতি ত্বরান্বিত 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


কয়লা ১৬১ 


উৎপাদন ও ব্যবহার ( Output and Uses ) : 

ভারতে উত্তোলিত কয়লাকে ব্যবহারের ভিত্তিতে পাচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-_ 
(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহারোপযোগী কয়লা__ইহা' পশ্চিমবঙ্গের রাশীগঞ্জ, বিহারের ঝারিয়া, 
বোকারে! ও গিরিডি অঞ্চলে আকরিত হয়। (২) উচ্চ শ্রেণীর ষ্টীম কয়লা__ইহার উৎস 
প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ বিহারের বোকারো, করণপুরা, ওড়িশার তালচের 
ও মধ্যপ্রদেশের কোবা, মোহপানি ও রেওয়া-ছত্রিশগড় অঞ্চলের ক্ষেত্রসমূহ। 
(৩) টাণিয়ারি কয়লা__আসাম, রাজস্থান ও কাশ্মীর অঞ্চলেই প্রধানত পাওয়! যায়। 
(৪) নিয় শ্রেণীর সীম কয়লা-_ইহা! প্রায় গণ্ডোয়ালা কয়লা ক্ষেত্রের সর্বত্র পাওয়া! যায় । 
(৫) লিগনাইট-_ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলে পাওয়া যায়। 

[প্রশ্ন : ভারতীয় কয়লা শিল্পের বর্তমান সমস্তা কি? উহা সমাধানের জন্য কি কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? (২) “কার্বোকমপ্লেক্স' কি? কোথায় কোথায় ইহা স্থাপন 
করা হইয়াছে? ] 


ভারতের কয়লা উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি 
উত্তোলন উত্তোলন 
বৎসর মি.'মে. ট. বৎসর মি. মে. ট 
১৯৫০-৫১ ৩২৮ ১৯৮০-৮১ ১১৮৮ 
১৯৬০-৬১ ৫৬১ ১৯৮২-৮৩ ১৩৬৯ 
১৯৭০-৭১ ৭৬৩ ১৯৮৩-৮৪ ১৪৪'৯ 


ভারতে বেশির ভাগ কয়লা আজিও রেলপথেই ব্যবহৃত হয় । ইহার পরেই লৌহ- 
শিল্পের স্থান। ' কয়লা খনিতে ও দি 
অন্যান্য শিল্প-কারখানায় কয়লা ব্যবহারের." 
পরিমাণও কম নয়। ভারতে তাপবিদ্যুৎ 
উৎপাদনে, গৃহস্থালির কার্ধে ব্যবহৃত ১২) 
কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট । কয়লার এই 
প্রকার: ব্যবহার আধুনিক শিল্পুগের ৮০ 
চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই 
অবৈজ্ঞানিক। রেলপথে, গৃহস্থালিতে ও 8০ 
তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যাপক 
ব্যবহার. কমাইয়! :. কয়লা-নির্ভর 9 


শিল্স্থাপনই ॥ দেশের অগ্রগতির পক্ষে 
বাঞ্ছনীয়! নিয়ের সারণীতে. ভারতে চিত্র ৯.২.: ভারতে কয়লা উৎপাদনের 


কয়লার ব্যবহার দেখান হইল £ গতিপ্রক্কৃতির বারগ্রাফ। 
১১ [২য় ] 


১৯৭৭-৭৮-৭৯ -৮০ -৮১ -৮২ -৮৬ -৮৪ 


১৬২ ভারতের শক্তি সম্পদ 
ভারতে কয়লার ব্যবহার ( মোট উৎপাদনের শতাংশ ) 


রেলপথ | ১৩. সিমেন্ট শিল্প ৫ 

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ২২ ৷ কষিমার ও রাসায়নিক শিল্প ৪ 

লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্ত শ্রম শিল্প ও কয়লাখনি ১৬ 

ধাতু নিদ্ধাশন ২০ 

গৃহস্থালি ১০... জাহাজ, রপ্তানি, বিবিধ ১০ 
মোট--১০০ 


বর্তমানে ভারত নিকটবর্তী দেশসমূহে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ, টন কয়লা 
রপ্তানি করিয়া থাঁকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রহ্ধদেশ, 


প্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুর উল্লেখযোগা। 


২ 1111 
[ প্রশ্ন : ভারতে কযল! কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় ? ২) ব্যবহারের 


ভিত্তিতে কয়লাকে কয়ভাগে ভাগ কব! যায় ও কি কি? (৩) একটি চার্টের সাহায্যে 


কয়লা উত্তোলনের গতিগ্রক্কতি দেখাও । ] 


খনিজ তেল ( Petroleum ) 

গতিনির্ভর আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রসারে খনিজ তেলের কার্যকারিতা বিম্ময়কর। 
খনিজ তেল ও ইহার নানাবিধ উপজাত দ্রব্য-_যেমন গ্যাসোঁলিন, ডিজেল, কেরোসিন, 
পিচ্ছিলকারক পার্থ, স্যাপথা প্রভৃতির: ব্যবহার বিমান, মোটর, রেল, জাহাজ ইত্যাদি 
পরিনহণ শিল্পে, বিভিন্ন প্রকার সর্জন শিল্পে, কৃষিসার-শিল্পে বহুল ও ব্যাপক 


- হওয়ার ফলে ইহার গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহা ছুপ্রাপ্য তরল খনিজ 


সম্পদ হওয়ায় সোনার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে তরল সোনা ( Liquid £014) 
বলা হয়। " 

ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন শুরু হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, আসামের ডিগবয় অঞ্চলে। 
অবশ্ত আগাম অঞ্চলে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকেই। কিন্ত এ সময়ে এই সম্পর্কে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ১৮৬৬ 
পাদ Geological Survey of India-র একজন সদত্ত, ন. 9. ‘Medlicot, 
আসামের মারঘেরিটা অঞ্চলে কয়লার সন্ধান করিতে গেলে পুনরায় তেলের সন্ধান পান। 
এ বৎসরই নাহার গঞ্জ এলাকায় প্রথম কূপ খনন করা হয়। ইহার ফল তেমন আশাপ্রদ 
না হওয়ায় এ প্রচেষ্টা বাতিল করা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর Geological Survey 
৩% [॥dia’র অপর একজন সাদন্ত চু. R. Mell6, এ অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান 
এবং তাহার প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবয়ে প্রথম খনিজ তেল উত্তোলন শুরু 


খনিজ তেল “১৬৩ 


হয়। কুপ.ধননের সমস্ত বায় বহন করে Assan} Railway & Trading 
00.1 কাৰ্যত তাহাদের পরিগালনায়ই ভারতে প্রথম সফল তেল কূপ খনন 
করা হয়। | 

উৎপাদক অঞ্চল ( Minin6 চ২০৫1০০$ ): ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন 
বর্তমানে ছুটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ--(১) উত্তর-পূর্ব আসাম রাজ্যের লক্ষিমপূর 
জিলার ডিগবয়, বাগ্লাপুং হানসাপুং, নাহারকাটিয়া ও রুদ্রপাগর অঞ্চল এবং স্থরমা 
উপত্যকার বদরপুর, মসিমপুর এবং পাঁথরিহা অঞ্চল। সুরমা উপত্যকার তেল গুণগত 
বৈশিষ্ট্য নিয্মানের। (২) পশ্চিম ভারতে গুজরাটে কচ্ছ ও ব্যাম্বে উপলাগরীয় 
অঞ্চলে ত্যাঙ্গলেশ্বর, কাণোল ও ক্যাম্বে এবং মহারাষ্ট্রের বোষ্বাই বন্দর সন্নিহিত আরব 
সাগরে বন্দে-হাই অঞ্চল। 1 

খনিজ তেল উত্তোলনে বিশ্বে ভারতের স্থান আজিও নগণ্য । ভারতে খনিজ তেলের 
উত্তোলন প্রাক্-স্বাধীনত! যুগে একমাত্র আসাম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা লাভের 
পরবর্তী সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি ও বিশ্বের বাজারে ইহার অস্বাভাবিক 
মুল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ভারতে ১৯৫৫ 
সালে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন স্থাপিত হয়। এই সংস্থা আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিশেষজগণের সহায়তায় ভারতে তেল ও 
গ্যাস সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। ইহার ফলে ভারতের তেল সম্ভাবনা উজ্জ্বল 
বলিয়া মনে হয়। অনুমান করা হয় যে হিমালয়ের সাহুদেশে উত্তর-পূর্বে আসাম হইতে 
উত্তর-পশ্চিমে জন্মু পর্যস্ত এবং ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বঙ্গোপসাগর ও আরব- 
সাগরের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত তেল বহনকারী শিলা বিদ্যমান। ইহ! ছাড়া দেশের 
অভ্যন্তর ভাগেও ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে: খনিজ 
তেলের -লুক্কায়িত “ভাণ্ডার আছে বলিয়া আশা করা যায়। রক্োপসাগরে আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ও আরব সাগরে লাক্ষাহীপেও খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যাইতে 
পারে। নিয়ের সারণীতে ভারতে খনিজ তেলের বর্তমান উৎপাদন ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য 
ক্ষেত্রগুলি দেখান হইল £ 


ভারতে খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল ও সম্ভাব্য ক্ষেত্র 


8:18 ১887886৯488 8988১ ডি 
রাজ্য উৎপাদক অঞ্চল | রাজ্য সম্ভাব্য ক্ষেত্র 


আসাম: ডিগবয়, বাগনাপুং, হানসাপুংং | আসাম কুদ্রসাগর, লাঁকওয়া, কাছাড়, 
মোরান, হুরিজান, নাহার- ছাঁরগোলা। 
কাটিয়া, বদরপুর, মসিমপুর, | ত্রিপুরা... কাঞ্চনপুর। 
পাথরিয়া। | 


১৬৪ ভারত্বের শক্তি সম্পদ 


রাজ্য উৎপাদক অঞ্চল রাজ্য সম্ভাব্য ক্ষেত্র 
গুজরাট ক্যান্বে, আ্যাঙ্কলেশ্বর, | গুজরাট  বরোদা, নওগাও, কোসাম্া, 
কালোল। আমেদাবাদ, কাদি । 
মহারাষ্ট্র বন্ধেহাই। নাগাল্যাণ্ড ছামপঙ। 
অন্ধ গোদ্াবরী ব-দ্বীপ পশ্চিমবঙ্গ কালনা, ক্যানিং, সুন্দরবন, 
গলসী। 
উত্তরপ্রদেশ বাদাউন, উজ্জয়িনী। 
পাঞ্জাব  হোসিয়ারপুর। 
হিমাচল- 
প্রদেশ জালামুখী। 


অন্ধপ্রদেশ গোদাবরী ব-দ্বীপ । 


উপরিউক্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্র ব্যতীত তামিলনাড়ু (অন্ধ); ওড়িশ! উপকূল, লাক্ষাদ্বীপ, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও খনিজ তেলের সম্ভাবনা 
উজ্জল । ভারতের নতুন ও পুরাতন তেল ক্ষেত্রগুলিকে একত্রে বিবেচন! করিলে তেল 
উৎপাদক অঞ্চলের মোট আয়তন দাড়ায় প্রায় ১০৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। 


উৎপাদন (0৩৮১৩): ১৯৪৮ সালে ভারতে অপরিক্রত খনিজ তেলের 
উৎপাদন ছিল মাত্র ২'৫, লক্ষ মেট্রিক টন । ইহার দ্বারা দেশের মোট চাহিদার শতকরা 
৫ ভাগ মাত্র পূরণ করা সম্ভব হইত। এই কারণে অবশিষ্ট শতকরা ৯৫ ভাগ তেল 
বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বিগত ৩৪ বৎসরে দেশে খনিজ তেল উত্তোলনে 
বিশেষ অগ্রগতি ঘটে এবং উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ( ১৯৮৩-৮৪ সালে ২৬০ লক্ষ 
মেট্রিক টন )। কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদ! ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিদেশ হইতে 
আমদানি (চাহিদার প্রায় ৬* ভাগ ) আজিও অব্যাহত। ভারতে খনিজ তেলের 
উত্তোলন, পরিজ্রতকরণ ও বণ্টন সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনার অস্তভূ ক্রু কয়েকটি মৌল নীতি 
গ্রহণ কর হয় ও এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সংস্থা গঠন করা হয়। (১) তেল ও 
প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন__নতৃন খনির সন্ধান, কূপ খনন ও তেল উৎপাদন সম্পকিত 
সকল প্রকার দায়িত্ব ইহার উপর স্বান্ত। (২) ইণ্ডিয়ান রিফাইনারীজ লিঃ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন, উহার কার্য পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলী ইহার উপর ন্তস্ত। (৩) ইণ্ডিয়ান অয়েল কোং লিঃ 
ভারতে খনিজ তেল ও ইহার উপজাত দ্রব্যের বণ্টন ইহার কার্ধধারার অস্ততুক্ত। 


BD 


খনিজ তেল* ১৬৫ 


m 
RT 
২ 


চিত্র ৯.৩ £ ভারতের মহীসোপান, পাললিক শিলা, খনিজ তৈল এবং তৈল 
শোধনাগার নির্দেশক অঞ্চলসমূহ 


| প্রশ্ম : (১) তরল মোনা কি? তরল সোনা বলার অর্থ কি? (২) ভারতে কবে 
& কোথায় প্রথম খনিজ তেল উত্তোলিত হয়? (৩) ভারতের খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল- 
| গুলি কিকি? (৪) ভবিষ্যতে ভারতে কোথায় খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? 
| (৫) খনিজ তেল অঙ্ুসন্ধান, বণ্টন ইত্যাদির জন্তু কি কি সংস্থা গঠিত হইয়াছে? ] 


| NE ett 1 
| শোধনাগার (Refinerie5): খনিজ তেলের মূল্য বিগত দুই দশকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি 
| পাওয়ায় পরিক্রৃত তেলের আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটে। ১৯৫০-৫১ 
সালে ভারতে আসাম অয়েল কোং পরিচালিত একটিমাত্র তেল শোধনাগার ছিল। অপরি- 
রত তেল আমদানি করিয়া দেশে পরিশোধন করা হইলে একদিকে যেমন খনিজ তেলের 
বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাইবে অপর দিকে তেমনি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক 
পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পও গড়া সম্ভব হইবে। ইহাতে পরিক্রুত তেলের মূল্যও অপেক্ষাকৃত 


2৬৬ তারতের/পক্তি সম্পদ 
কম পড়িবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন তেল 


শোধনাগার স্থাপন করা হষ্য়াছে। স্থাপিত শোধনাগারগালর মধ্যে বেশির ভাগ 
শোধনাগার বিদেশী তেল সংস্বাগুলির সহিত যুগ আথিক সহযোগিতার ফল । 


ভারতের খনিজ তেল শোধনাগারের আঞ্চলিক বণ্টন ১৬৬ 


রাজা. গঠল/পরিচাললা  বাধিক শোধন ক্ষমতা সংযুক্ত তেল ক্ষে্/ 
এ Fl লঃমে.ট আমদানি 

আসাম .. (১) ডিগবয়--আসাম অয়েল. ৫ ডিগবয় ও সন্নিহিত 

| কোং গঠিত ও পরিচালিত ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত। 

১৯** সালে উৎপাদন শুর । 
আসাম ২). মুনমাটিকুমানিয়ার . ৭৫ নাহারকাটিয়! ও সঙ্গি 
সহযোগিতায় গঠিত (১৯৬২) হিত তেল ক্ষেত্রের 
ও সরকারী মালিকানায় পরি- সহিত ঘুক্ত। 
চালিত। 
(৩) বঙ্গাইগাও--সরকারী ১৯* [ঞ&] 
মালিকানায় গঠিত । উৎপাদন i 
| শুরু হয় নাই। 
মহারাষ্ট (১) ট্রন্দে [আমেরিকার ২৫'৫ মধ্য প্রাচ্য হইতে 
। _ ‘Stanvac’ বর্তমান আমদানিকৃত তেল ও 
-3.:77088০-এর দারা গঠিত (১৯৫৪) গুজরাটের ক্যাদ্দে ও 
ও সরকার পরিচালিত । মহারাষ্ট্রের বস্বে-হাই- 
ঠা (২) ট্ন্দে [টেনের . ৩৭৭. এর তেল শোধিত হয়। 
RR? Burma Shell-এর পারা 

| .. পাঠ (১৯৫৫) ও সরকার [৫] 
00.) পরিচালিত। 

ম .... বিশাখাপততনম--আমেরিকার ৫, . আমদানিকৃত তেল 
৫, খোজ কর্তৃক গঠিত (১৯৫৭) শোধন করা হয়। 
০১, ও সরকার পরিচালিত। * 

৫ ote বারাউনি-- রাশিয়ার সহ- ৩০ আসামের নাহার- 

1৮, যোগিতায গঠিত (১৯৬৪) ও কাটিয়া ও সন্নিহিত 


সরকার পরিচালিত k ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত ৷ 


v 


খনিজ তেল ১৬৭ 
লাঙ্গল নুন পরান শা্ধিক লোন _ সক তেল কেছ 
ক্ষমতা লঃ' মে, ট, আমধানি 
গুঞ্জবাট কয়ালি--রাশিয়ার সহ ৪৩, ক্যাছে ও আযাম্- 
বা যোগিতায় স্থাপিত (১৯১৫) ও লেখ্বরের তেল ক্ষেত্রের, 
সরকার পরিচালিত। , | সহিত মু ॥. 
কেরালা... ; কোচিন-আাদেরিকার 12) ২৫:+ মধ্য প্রাচ। হইতে 
lips 780091890)1094র খমধানিকূত তেল 
সহিত যুগ্ম-উ্টোগে গঠিত শোষিত ছয়। 
১৯৬৬) ও মরকার পরিচালিত 
তামিলনাড়ু. মালালি-)80197811000/---২৫7... আমদানিয়াজ তেল 
on Co. American 10117 শোধন করা ছয়।! 
national Co. এবং ভারত 
সরকারের ধুগ্ধ উদ্মোগে গঠিত 
( ১৯৬৯ )। 
উত্তরপ্রদেশ  মধুরা-সরকারী মালিকানায় ৬:০. আমদানিকৃত ও লেট 
গঠিত (১৯৮১ | 11 ক্ষেত্রের তেল পাইপ- _ 
যোগে আনিয়া শোধন 
i করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ. হলদিয়া ক্দানিয়। ফাস ও ২৫* :. আমফানিকৃত ডেল 
ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে শোধন করা হইবে । 
গঠিত ( ১৯৭২ )।. উৎপাঙন আসামের তৈল গেয়ে 
শুরু হয় নাই। সহিত যু । 


উপরি-উকু তেল শোঁধনাগাঁনগুলিতে পেট্রল ও পেরলজাত প্রায় সব রকম 
উপজাত জবো্ট উৎপাদিত হয়। আগামের নামরূপে প্বাপধা হইতে সার তৈয়ারি হয়। 
মহারাষ্ট্রের ই্েতে লিউব উততিয়ার তবাবধানে পিচ্ছিলকারক পরাখের আর একটি কারখানা 
স্থাপন করা ছইয়াছে। উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১:৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন। পেটরোলিয়ামজাত 
বিশেষ ধরনের জব্যাদি প্রস্থত করিবার জনন লুত্রিজল কর্পোরেশনের সহায়তায় ভারতে 
আর একটি নতুন কারখানা স্থাপন করা হটতেছে। উন ছাড়া গুজরাটে নতুন একটি তেল 
শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। 

ভারতের তেল ধনিগুলি হইতে অপরিশোধিত তেল ছাড়া প্রচুর প্রান্তিক গ্যাস 


এ হননি 


১৬৮ ভারতের শক্তি সম্পদ 


পাওয়া ঘায়। আসামের কৃত্রসাগর, নাছারকাটিয়া, হুরিজান, হিমাচল প্রদেশের 
জালামুখী, গুজরাটের মাহতেজ, ছোখা, ভাদেসর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক 
গ্যাসের সঞ্চিত তাণ্ডার আছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায়ও প্রান্কৃতিক গ্যাসের সন্ধান 
"পাওয়া গিয়াছে। 
ভারতের ধনি অঞ্চলের সহিত তেল শোধনাগারের নলপথে সহজ যোগাযোগ স্থাপন 
করিবার জন্য কয়েকটি নলপথ নির্মাণ কর! হইয়াছে, যেমন--(১) আসামের নাহার- 
কাটিয়া তেলক্ষেত্র হইতে নূনমাটি ও বারাউনি শোধনাগার ; (২) গোঁছাটি--শিলিগুড়ি; 
(৩) বারাউনি শোধনাগার হইতে কানপুর ; (৪) বারাউনি হইতে মৌরীগ্রাম হুইয়া 
হলদিয়া নি্মীয়মাণ শোধনাগার ; (৫) গুজরাটে আস্ষেলেশ্বর-_ক্যান্থে হইতে কয়ালি 
শোধনাগার) (৬) আমেদাবাদ হইতে কয়ালি শোধনাগার | (9) বন্ধে-ছাই হইতে মধুরা 
শোধনাগার । 
বিগত পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অস্ততূ ক্র তেল শিল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্ধধারার 
ফলে ভারতে খনিজ তেলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিয়ে 
উৎপাদনের গতি-প্রককৃতি দেখান হইল : 


ভারতের তৈল উৎপাদনের গতিগ্রকৃতি 


১৯৬৬১ *৪৪ ১৯৮২-৮৩ ২১১ 
১৯৭*'৭১ ৭১৯ ১৯৮৩-৮৪ ২৬৯ 


[ Source : Economic Survey of India, 198485 ] 


বাণিজ্য (75848): ভারতে খনিজ তেলের স্ব উৎপাদনের জন্য বরাবরই বিদেশ 
হইতে আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্প্রতি খনিজ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে 
আমদানির পরিমাণ হাস পাটয়াছে। অধিকন্ধ অপরিশ্রুত তেল আমদানি করিয়া 
দেশে শোধন করায় তেলের মৃল্যও অপেক্ষাকৃত স্বলত হুইয়াছে। বর্তমানে ভারতে 
রাণিয়া, কানিয়া, আমেরিকা! বুক্তরাষ্র, সৌদি আরব, ইরাণ, বাহ রন, কুয়েট, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে পরিকর তেল আমদানি করা হয়। আশার কথা, 
ভারত সম্প্রতি কিছু পেয্রোপিয়ামন্ধাত অব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ হুইয়াছে। খনিজ 


১৪৮ 


জলবিছুৎ ১৮৯ 
তেলের উৎপাদন কম হওয়ায় ভারতে উঠার বিকা ক্ষ হতে ভবাঁসার ( Alcohol ) 
ও লিগনাইট হতে কুজিম তেল ৪) 
( Synthetic Oi! ) উৎপাদনের চেষ্টা 
করা কইতেছে। ইক্ষু হইতে বর্তমানে ২৪ |- উয্বোলদের এরি 
বৎসরে প্রায় ৫ কোটি লিটার / 7 
কুরাসার প্রস্থত হইতেছে তামিলনাড়ুর ॥ | 
নি ভেলিতে লিগনাটট হইতে কৃত্রিম ১২ 
* তেল তৈয়ারর বাবস্থা কর! হটয়াছে। i 
এই রহিম তেল প্ট্রেলের সহিত ৬ I 
মিশ্রিত করিয়া মেটিরে বাধার কর! ০ 
যায়। আশা করা যায় অদূর তথিয্তে 
খনিজ তেল উত্তোলনে ভারতের বৈদেশিক চিজ ৯.৪ ভারতের খনিজ্জ গৈল 
নিঙরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাবে । উদ্ধোপনের গতির নারগ্রাফ। 


কোথায় কোথায় খনিজ তেল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে? (৩) গেঠোক্ষেএিক্যাল 
শিল্প কি? ($) খনিজ তেলের বিনয় হিসাবে ভারতে কোন্‌ কোন্‌ জবা উৎপাদনের চে! 
কর! হইতেছে? (8) একটি মানচিজে ভারতের খনিজ তেল উৎপাদক অচল ও তেল 
শোধনাগারগুলির অবস্থান দেখাও । ] 


জলবিদ্যুৎ, ( Hydroelectricity ) 

বিছধাৎ উৎপাদনে করলার পরেই ভারতে গ্রাবযমান জলধারার স্বান। উতর, 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজাগুলিতে করলা ও ধনিজ তেলের একান্ত অভাব 
একদিন ও সকল অঞ্চলে জলবিদ্ধাৎ উৎপাদনে প্রাথমিক লোরণা যোগায়। পরবর্তী 
কালে শ্রামশিক্পের অধিকতর গাদার ও উহার বিনেজ্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিয়ের 
উন্নয়ন, যানবাহন পরিচালনা এবং সধধোপরি ক্রমন্ষীয়মাণ কয়লা সম্পদের দংরক্ষণ, জল" 
বিছ্যাতের ব্যাপক উৎপাদন ও বাবছারে গুর্রপূর্ণ নির্দেপান্যক ভূমিক। গ্রহণ করে। 

ভারতে জলনিদ্ধাৎ উৎপারনের উপযোগী প্রান্তৃতিক « অথ নৈতিক অবস্থা বিশেষ 
অদ্কূল। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর মৌদমী বিপাক, বদর কুপ্রক্বৃতি, পৰত ও 
উচ্চ মালভূমি হইতে লিগর্ত অসংখ্য খরলোত! নদ-নদী, ভাষশিয গঠনের উপযোগী 
প্রভৃত কৃষিজ ও খনিজ কীচামাল, ধানবাছন ও গৃহস্থালীর জন দিছাতের ব্যাপক 
চাচিয়া এবং কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব ভাবতে জলাবদ়াৎ উৎপাদনের দিপুল 
সম্ভাবনা পরি করিয়াছে। জলবিদ্ধাৎ উৎপাদনের উপযোগী গ্রাৰঘমান জলশক্ষিক্ে 


5৭০ ভারতে শক্তি সম্পদ 


ভারত বিশেষভাবে সমুদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু বুষ্টপাত খতুগত হওয়ায় ভারতীয় নদী- 
সমূহের জলপ্রবাহ অবিরাম ও স্থনিযন্ত্রিত নহে । ইহার ফলে বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত 
রাখার জন্য যেমন বৃহদাকার ক্ত্রিম. জলাধার নির্মাণ প্রয়োজন , তেমনি বিদ্যুৎ 
" উৎপাদনের বিকর. বাবস্থা হিসাবে সহায়ক তাপবিদ্যুৎ কেন স্থাপনও- অত্যাবশ্যক । 

উত্তরঃভারতে হিমালয়ের পাদদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহজ স্থযোঁগ বর্তমান। 
এখানে নদীগুলি বরফ-গলা' জলে পুষ্ট ও নিত্যবহ এবং নদীর ‘ঢাল আদর্শ। কিন্ত 
পর্বতাঞ্চলে নদীসমূহ অস্বাভাবিক খরশ্রোতা, রাস্তাঘাট নির্মাণ দুঃসাধ্য এবং জলাধার 
নির্মাণও অন্তুবিধাজনক | মধ্যবর্তী সমভূমিতে নদীর ঢাল খুবই কম। এই অঞ্চলে 
কৃত্রিম জলপ্রপাত সির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ অস্ুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য। 
এট কারণে উত্তর ভারতে শ্রমশিল্পের প্রসার অনেকাংশে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লার 
উপর নির্ভরশীল | 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত বিশেষ অগ্রণী। দক্ষিণ- 
ভারতে কয়লার অভাব, পশ্চিমঘাঁট পর্বত ও উচ্চ মালভূমি হইতে নির্গত খরস্রোতা নদী ও 
স্থানে স্থানে জলপ্রপাত এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য হেতু শিল্পায়নের ব্যাপক চাহিদা 
প্রভৃতি জল বিদ্যুতের সম্ভাবনাকে বাণ্তবায়িত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই 
অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প সম্পূর্ণরূপে জলবিছ্যুতের উপর নির্ভরশীল হইয়াই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি প্রাবনধর্মী_ হওয়ায় বৃহদাকার কৃত্রিম জলাধার 
নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পরাধীন ভারতে 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন খুবই সীমিত ছিল। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পঞ্চ- 
বাঁধিকী পরিকল্পনার অন্তভূক্ত অসংখ্য ছোট-বড় বহুমুখী নদী-প্রকল্পের মাধ্যমে জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্য চলিতেছে । 

উৎপাদক অঞ্চল (Generating ঢ২০1০75)__কর্ণীটক ভারতে প্রথম জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদক কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে। কর্ণাটকে ( প্রাচীন মহীশূর ) কাবেরী 
নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রম নামক উৎপাদন কেন্দ্রে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত 
হয় এবং এই কেন্দ্র হইতেই “কোলার" স্বর্ণবনি ও ব্যাঙ্গালোর শহরে প্রথম বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হয়।: বিদ্যুতের অধিকতর চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৪ সালে ইহার 
নিকটবর্তী দীমস। ও যৌগ নাক আরও দুইটি জলপ্রপাত অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাঁকালে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মোট ৭২,০০০ কি. ও. করা হয় এবং ইহার নাম দেওয়া হয় 


‘The Mahatma Gandhi Hydroelectric Works.’ » এই রাজ্যে সরাবতী 


নদীর উপর লিঙ্গনমারীতে বাধ নির্মাণ করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরাবতী 
জলবিদ্যুৎ পিকন্মন| নামার একট রে কাল শু বরা হইয়াছে। 


জলবিদ্যুৎ ১৭১ 


মহারাষ্ট্র: এই রাজ্যে ভারতের দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 
১৯১৫ সালে সহ্যান্রি পর্বতের উপরে অবস্থিত লোনাভ্‌ল। ওয়াল-ওয়ান ও 
সিরাওয়াঁটা হ্রদের সঞ্চিত জল হইতে খপৌলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়। ইহার পরে অন্ধ নদীতে বাধ দিয়া ভিবপুরীতে ( ১৯২২ ) এবং নিলামুলা নদীর 
স্রোত হইতে ভীরাতে (১৯২৭ ) বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ১৯২৯ সালে এই তিনটি 
কেন্দ্রকে Tata Hydroelectric Agency নামক একটি নতুন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনা হয়। এই তিনটি কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে (২,৪৪,০০০ কি. ও. ) 
এই অঞ্চলের শিল্প-কারখানা, রেল-্রাম চালান হয় ও শহর আলোকিত করা হয়। 
পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের কলহান ও সাতারা জিলায় যথাক্রমে চোল। ও কয়ন! 
নামক আরও দুইটি বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়। 

উত্তরপ্রদেশ : এই রাজ্যে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে গঙ্গা নদীর ১১টি স্বল্লোচ্চ 
জলপ্রপাতের মধ্যে ৭টি প্রপাতকে ব্যবহার করিয়া ‘The Ganges Canal Hydro- 
electric Grid’-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯২৬ সালে বাহাছুরাবাদ, মহম্মাদপুর, 
চিতোর, শালা ওয়া, ভোলা, পালরা।, সুমেরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়। ইহা ভারতের তৃতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র । এই বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর- 
প্রদেশের ১৪টি জিলায় শিল্প ও ক্ৃষিকার্য পরিচালনা কর! এবং শহর আলোকিত কর! 
হয়। পরিকল্পনার কার্ধকালে হুরিদ্বারের নিকট গঙ্গার উপর পাথরী (২০,৫০০ কি, ও.) 
ও সার্দী নদীর উপর সার্দা প্রকল্প ( ৪১১৪০ কি. ও. ) কার্যকর করা হয়। বর্তমানে 
যমুনা ও ইহার উপনদী, টোনস্-এর উপর বাধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ‘The 
Jamuna Hydel Scheme’ এবং শোন নদীর উপনদী রিহান্দ-এর উপর বীধ দিয়া 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রিহান্দ পরিকল্পনা কার্য চালু করা হইয়াছে। 

তামিলনাড়ু: এই রাজ্যে নীলগিরি জেলার অন্তর্গত পাইকারা নদীর গতিপথে 
একটি জলপ্রপাত হইতে ময়ার কেন্দ্রে The Paikara Hydroelectric Scheme 
(১৯৩২), কাবেরী নদীর উপর The Mettur Hydroelectric Scheme 
(১৯৩৭ ), তাত্রপণী নদীর একটি জলপ্রপাত হইতে The Papnasham Hydro- 
electric Scheme নামে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ স্থাপন করা হয়। ইহাদের 
সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৮০,০০* কি. ও। এই তিনটি কেন্দ্রের 
বিদ্যুৎ কোয়েম্বাটুর, ত্রিচিনাপল্লী, ইরোদ, তাঞ্জোর, নেগাপত্তম, আর্কট, চিতুর, তিনেতেলী, 
মাছুরা, তেনকাশী প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। . মেতুরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের. জন্য 
পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কালে মেতুর কেন্দ্রের 
সম্প্রসারণ করা হয় ও Mettur Tunnel Hydroelectric. Scheme নামে নতুন- 
একটি প্রকল্পের কাজও শুরু করা হয়। 


১৭২ ভারতের শক্তি সম্পদ 


কেরালা: এই রাজ্যে মুদিরপুঝা নদীর জলপ্রপাত হইতে ‘Pallivasal Hydro- 
electric Scheme’ পরিচালিত হয় ও উৎপাদিত বিদ্যুতের (৩৬,০০০ কি. ও.) 
সাহায্যে এই অঞ্চলের আযালুমিনিয়াম শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকারখানা চালান হয় । 
পরিকল্পনা কালে এখানে “সেঙ্গুলাম' ও “ইড্ডিকী” (পেরিয়ার নদীর উপর ) জলবিদ্যুৎ 
প্রকল্প কার্যকর হইয়াছে। 


চিত্র ৯.৫ £ ভারতের জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি সম্পদ 
উৎপন্নের নির্দেশক অঞ্চলসমূহ। 
কাশ্মীর : স্থানীয় শহর আলোকিত করা ও গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্ত বারমূলাতে 
বিলম নদীর ন্বোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বর্তমানে “জন্ম ও "দালাল নামে 
ছুইটি প্রকল্পের কাজ শুরু হইয়াছে। আসাম উমক্র প্রপাত হইতে স্থানীয় প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। টু 
পীঞ্জাৰ_-এই রাজ্যে যোগীন্দ্রনগরের নিকট উল নদীর স্রোত হইতে মাণ্ডিপরিকল্পনায় 


জলবিদ্যুৎ ১৭৩ 

(১৯৩৩) বিছ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পরিকল্পনা কালে ভাকড়া-নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র হইতে প্রচুর বিদ্যুৎ ( ৪৮,*০০ কি. ও.) উৎপাদিত হয় ও ইহার সাহায্যে রেল,. 
শিল্পকারখান! চালান হয় ও শহর আলোকিত করা হয়। 

উপরি-উদ্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বি. কিও. 
ব্যতীত বিগত চারিটি পরিকল্পনায় ভারতে 
বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপকভাবে জল উৎপাদনের 
উদ্দেশ্যে বহুমুখা নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত ৯২০ 
অসংখ্য প্রকল্প কার্যকর করা হয়। 
ইহাদের মধ্যে অঙ্রপ্রদেশের মাচকুন্দ,। ০ 
শ্রীসেলাম ও নিয় সিলেরু, বিহারের 
কোশী, পশ্চিমবঙ্গ বিহারের দামোদর 8০ 
ও ময়ুরাক্ষী এবং হিমাচল প্রদেশের বৈরা- 
সিউল, ওড়িশার হীরা, মধ্যপ্রদেশ, . 0 
রাজস্থানের রানা প্রতাপসাগর, গুজরাটের ১৯৭৭-৭৮-4৯ -৮০ ০৮১ -৮২-7৮৬০৮৪ 
কাকরপাড়া ইত্যাদি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন চিত্র ৯.৬ : ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি। 


প্রকল্পের নাম উল্লেখযোগ্য । [ ১ বি. কিও. ১০০ কোটি কিলোওয়াট ] 
ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি 
বৎসর উৎপাদন 
ক্ষমতা তাপবিদ্যুৎ. জলবিদ্যুৎ আণবিক মোট 
মি. কি, ও. শক্তি উৎপাদন 
১ 6 টিটি 
১৯৫১ ১৮৪ ২৫০ ২১২৩৮ — ৪৮৮ 
১৯৬১ ৪:৬৫ ৭৫৯ ৬৫৩ — ১,৪১২ 
১৯৭১ ১৪:৭১ ২১৩৪৭ ২১১০৪ ২০১ ৪3৬৫২ 
১৯৮১ ৩০২১ ৫১১০৯ ৩,৮৭৮ ২৫০ ৯,২৩৭ 
১৯৮৩ ৩৫৩৬ ৬১৭৭২ 9১০২৩ ১৬৮ ১০,৯৬০ 


[ Source : Monthly Abstract of Statistics, November, 1984 ] 
চত্রুপ্রথায় বিদ্যুৎ সরবরাহ (9714 5৮5০) ): জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন 
হইতে ৪৫০-৫০ কি. মি-এর অধিক দুরে সরবরাহ করা খুবই অঙ্থবিধাজনক ও 


১৭৪ ভারতের শক্তি সম্পদ 

বায়সাধ্য।  অঙ্থৰিধা দুর করিবার ভজন্ত চক্র প্রধার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেছ্ছের যোগাযোগ স্থাপন করিবার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে । 
দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্্রগুলি 
চক্ত প্রথায় পরম্পর সংযুক্ত। বর্তমানে কাশ্মীর হইতে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত 
হইয় আসাম পর্যন্ত চক্র প্রথায় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রকে যুক্ত করিবার 
প্রকল্প" রচিত হইয়াছে | বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দরগুলির অন্তবর্তা দূরত্ব স্থানে স্থানে 
তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাহায্যে পুরণ করা হইবে। ইহা ছাড়া গ্রান্স বা খরার সময় 
জলবিদ্বাৎ উৎপাদনে ঘাটতি পূরণের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহায়ক তাপবিদ্যুৎ 
উৎপাদনকেন্দ্র এবং সুপার তাপবিছ্বাৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৫০ সালে 
ভারতে ২৯,০০০ কি. মি. দীর্ঘ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইন ছিল। ১৯৮০ সালে ইহার 
দৈর্ঘ্য ৯:৯৭ লক্ষ ফি. মি. দাড়ায়। বর্তমানে ভারতে ৩৪টি আস্তরাজ্য ও আস্ত-আঞ্চলিক 
ঢ্রান্সমিশন লাইন বর্তমান। 


and Power Commission ) ১৯৫৩-৫৮- সালে একটি সমীক্ষা করে। নিম্নের সারণীতে 
ভারতের বিভিন্ন নদী-অববাহিকা অঞ্চলে সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ দেখান হইল। মোট 
৪'১১ কোটি কি. ও. জলশক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ২৬ কোটি কি. ও. শক্তি 
আহরণ করা সম্ভব বলিয়া অনুমান করা হয়। 


ভারতে সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ 


র্‌ ১০ লক্ষ কিলোওয়াট 
১। পশ্চিমাঞ্চল__পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত 
পশ্চিমবাহিনী নদ-নদী ৪৩ 
২। উত্তরাঞ্চল ( নেপাল বাদে গঙ্গা অববাহিকা ) ৪৮ 
৩। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ( সিন্ধুর উপনদী শতদ্র ও 
এ অন্যান্য উপনদী ) ৬৬ 
৪1 মধ্যাঞ্চল ( মধ্য ভারতের নদ-নদী ) ৪:৩ 


৫ দক্ষিণাঞ্চল (দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদনদী) ৮৯ 
251. উত্তর-পূর্বাঞ্চল ( ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদ-নদী ) ১২'৫ 
এ যোট ৪১১ 


পারমাণবিক শক্তি 5৭৫ 

৯৭২-৭৩ সালে অধ্যাপক ভি. কে. আর ভি. রাও-এর অঙ্চুদ্ধান অনুযায়ী ভারতে 

সভাব্য জলশক্তির পরিমাণ :৬'২৩ কোটি কি, ও. বা.৬২৩ মেগাওয়াট । ১৯৮০ সালে 

ভারতের সস্ভাব্য জুলশাঁক্তর পরিমাণ ছিল ৭৫:৩৭ মি. ও. 1 নিয়ে সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ 
শক্তির আঞ্চলিক বণ্টন দেখান হইল। 


উত্তর-ভারত-_-২৮+০১ পূর্ব-ভারত--৭*৩ 
পশ্চিম-ভারত-_৭-১৯ উত্তর-পূর্ব ভারত--২০'১৪ 
দক্ষিণ-ভারত--১৩:০০ সর্ব-ভারতীয়--৭৫৩৫ 


জলবিদ্যতের ব্যবহার ভারতে জলবিছ্যাতের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বহ অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে তাপ বিদ্যুতের উৎপাদন সীমিত হইয়া আসিয়াছে। জলবিছ্যুতের 
উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নের সারণীতে ইহা দেখান হইল। 


জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুতের ব্যবহার 


প্রধানত তাপবিদ্যুৎ প্রধানত জলবিদ্যুৎ 4: তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ 
(১) (২) (৩) 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্প্রদেশ, ওড়িশা, 
উত্তরপ্রদেশ কৰ্ণাটক, মহারাষ্ মধ্য প্রদেশ, আসাম : 
গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা 


পারমাণবিক শক্তি ( Atomic Enerey ) 


অনিশ্চিত। এই সকল কারণে “ক্তি উৎপাদনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পার- 


সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে। ১৯৮৩ সালে তারাপুর ও কোটা কেন্দ্রে মোট ১৬৮ কোটি 

কি.ও. বিদ্ৎ শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের নারোরাতে চতুর্থ পারমাণবিক 409. 
শাজিকেনত্েরনি্যাণ কার্য শুরু হইয়াছে। তবিত্যতে আরও কয়েকটি পারমাণবিক শক্তিকেন্র ৮5 
স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


/ 


১৭৬ ভারতের খনিজ ও শক্তি সম্পদ 
অনুশীলনী ৮ ও ৯ 
অধ্যায় ৮ : ভারতের খনিজ সম্পদ 


১। আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও যোগানের দিক হইতে ভারতের খনিজ দ্রব্যগুলির 
শ্রেণী বিভাগ কর ও নাম লিখ। বর্তমান চাহিদার তুলনায় ভারতে যে সকল খনিজ দ্রব্য 
বেশী উত্তোলিত হইয়া থাকে তাহাদের নাম লিখ । 

[ Classify the minerals of India according to their internal 
demand and supply and mention their names. Name the minerals 
which are raised in India in larger quantities than its present 
demand. ] 

২। লোঁহের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ভারতের যে সকল অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়া 
যায় তাহাদের নাম লিখ। লৌহ আকরিক উত্তোলনে ভারতের বর্তমান অবস্থা 
আলোচনা কর। 

[ Describe the importance of Iron. Name the regions in India 
where Iron-ore is mined. Discuss the present position of India in 
ITron-ore raising. ] 

৩। ভারতের লৌহ আকরিক ক্ষেত্রের বণ্টন দেখাও । ভারত হইতে কোন কোন 
দেশে এবং কোন কোন বন্দর মারফত লৌহ আকরিক রপ্তানি কর! হয় তাহাদের নাম 
লিখ । 

[ Discuss the regional distribution of Iron-ore in India. Name 
the countries where Iron-ore exported from India, Also mention 
the names of the ports which handle those exports. ] 


৪। লোঁহের ব্যবহার লিখ। ভারতের লৌহ খনিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

+ [ Mention the uses of Iron. Give the location of Iron-ore 
mining centres its India. ] [ Tripura H. S. Exam. 1981 ] 

৫। ভারতে নিয়লিখিত খনিজ পদার্থসমূহের ব্যবহার বণ্টন ও উত্তোলনের বর্তমান 
অবস্থ। আলোচনা কর £(ক) তা, (খ) ম্যাঙ্গানিজ, (গ) অভ্র । 

[ Discuss the present condition of mining, distribution and uses 
of the following minerals in india—(a) Copper, (b) Manganese;and 
(c) Mica. ] 

৬। (ক). আ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক কি ? (খ) আযালুমিনিয়ামের ব্যবহার 
উল্লেখ কর (গ) ভারতে যে সকল রাজ্যে ইহা উত্তোলিত হয় উহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও 

[ (a) What is the main ore of Aluminium ? (১) Point out the 
uses of Aluminium. (c) Discuss in brief the States in India where 

6 is mined. ] 


অনুশীলনী ১৭৭ 


৭। (ক) তাত্র ও অভ্র ব্যবহারের বর্ণনা দাও। (খ) ভারতের যে সকল অঞ্চলে 
এইগুলি উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম লিখ । 
[ (a) Describe the uses of copper and mica. (b) Name the 
areas in India where these are mined. ] 
[ W. B. H.S. C. Exam. 1981] 


অধ্যায় ৯: ভারতের শক্তি সম্পদ 


১। কয়লার গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে কয়লাখনিগুলির বণ্টন পর্যালোচনা 
কর। 

[ Discuss the importance of coal. Examine the distribution of 
coal-mines in India. ] 

২। ভারতের বুধ্য কয়লা উৎপাদক খনিসমূহের অবস্থান সবিস্তারে বর্ণনা,কর। 
ভারতে কয়লা. প্রধানত কি কি ব্যবহারে লাগে? 

[ Give a detailed account of the distribution of coal-mines in 
India. What are the important uses of co al in the country ? ] 

[W.B. লু. 5.0. Exam. 1979 ] 

৩। ভারতে শিল্পাঞ্চল গঠনের সহিত কয়লাখনির বণ্টনের সম্পর্ক আলোচনা কর। 
ভারতে কয়লা সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলফিত হইয়াছে? 

[ Discuss the relation between the distribution of coal mines 
and development of industrial regions in India. What steps have 
been taken in India for the proper uses of coal-resources ? ] 

৪। খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য কিকি? ভারতে খনিজ তেল 
উত্তোলনকারী অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 

[ What are the uses and by products of mineral oil ?. Describe 
in brief the mining regions of mineral oil in India. ] 

৫। তৈল শোধনাগার কাহাকে বলে? ভারতে খনিজ তেলের ব্যাপক অন্থসন্ধান 
ও শোধনাগার স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কেন ? 

[ What is meant by oil refineries ? ভ/15.509019] stress has. been 
given for prospecting of mineral oil in India and development of 
oil refineries ? ] 

৬ { ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর। তৈলশেধিন 
শিল্পে ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা বর্ণনা কর। ড 

[ Give the geographical distribution of the oil fields in India. 
Mention the. progress of petroleum refining industry in this 
country. ] [W. B. HE. S. C. Exam. 1978 ] 


১২ [২য়] 


১৭৮ ভারতের খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ 


৭। নিশ্নলিখিত,.রিবৃতিটি, ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ : বদি ভারতে 
অনেকগুলি খনিজ তৈল পরিশোধন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি এই দেশে খনিজ 
তৈল অই উৎপাদিত হয়। 

[ Write short notes explaining the following: There area 
mumber of refineries in India though she produces small amount 
of petroleum. ] [ WB. 7.5. 0. Exam. 1979 ] 

৮। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির এবং তেল শোধনাগারগুলির ভৌগোলিক 
অবস্থান বর্ণনা কর। খনিজ তেল উৎপাদনে ভারত কি স্বয়ংসম্পূর্ণ ? 

[Give the geographical distribution of oil fields and refineries 


of India. Is India self-sufficient in কত production ? ] 
[ W. B. H.S. C. Exam. 1980 ] 


৯। ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে তৈলখনিসমূহ অবস্থিত, তাহা পর্যালোচনা কর। 
এই দেশের তৈল পরিশোধন শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিশ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে লিখ। 


[ Examine the distribution of oil fields in India. Give the 
present position and future prospects of oil refining industry in 
this country. ] [ Specimen Question of H S C, 1980 ] 


১০। জলবিদ্যুৎ কাহাকে বলে? জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনের জন্য কি কি ভৌগোলিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকুল থাকা প্রয়োজন? ভারতে এ অবস্থা কতটা অনুকূল 
আলোচনা কর। 


[ What is meant by water power ? What geo-economic factors 
are necessary for the generation of hydel power ? ‘Discuss how far 
these conditions are favourable ‘in India. | 


১১। ‘ভারতীয় অর্থনীতিতে জলশক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। জলশক্তি উৎপাদনের 
অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি লিপিবদ্ধ কর এবং ভারতের মেই সকল অঞ্চলে এইরূপ 
পরিবেশ বিদ্যমান তাঁহাদের নাম যিখ। 


[ Account for the importance of hydel power in Indian economy. 
Enumerate the geographycal conditions favourable to harness 
hydel power and name the areas in রি যা such conditions are 
found. ] [ W. B. H.S. C. Exam. 1981] 


১২। ভারতে জলি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ভারতে 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান প্রকল্পগুলির সংক্ষিথ্চ পরিচয় দাও এবং জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের অগ্রগতি আলোচনা কর। 

[ Discuss the necessity of generating hydroelectricity in India. 
Give a brief note of principal projects of generating hydel power in 
India and also discuss the progress of generating hydel power. ] 

,.১৩।; ভারতে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতের পারমাণবিক 
শৃক্তিকেন্্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন| কর। 

[00855495006 importance of atomic energy in India, Give 
an account of the atomic energy centres of India. ] 


ভারতের বহুমুখী নদ্বী-পরিকল্পনা 


3 ৪ | ( Multipurpose River-Valley Projects ) 


ভারত নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
অনিশ্চয়তা ও তারতম্যের জন্ত সুদূর অতীত কাল হইতেই ক্বৃষিকার্যে জলসেচ 
প্রচলিত আছে। ভারত অতি প্রাচীন দেশ এবং নদীগুলিও স্থপ্রাচীন। খাতগুলি 
পলি ও বালিতে বুজিয়া অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এই সকল 
নদীতে প্রচণ্ড জলক্ষীতি ঘটে এবং ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যার স্থা্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের 
দামোদর, অজয়, বিহারের কোশী, আসামের ব্রহ্মপুত্র, মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থানের চন্বল 
প্রভৃতি নদীর বন্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখের কারণ হয়। এই সকল নদীর বন্যা 
রোধ করা একটি বিরাট সমস্তা হইয়া দীড়ায়। ইহা ব্যতীত ভারতে কয়লার অসম- 
বণ্টনের ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের নদীগুলির বিপুল জল-শক্তিকে উন্নয়নমূলক কার্ধে 
ব্যবহারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র টেনেসি নদী-পরিকল্পনার আদর্শে এই দেশেও 
নদী-পরিকল্পনা রূপাঁয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নদী-পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর 
গতিপথে বন্ধুর ভূ-প্রক্কৃতিতে আড়াআড়ি কংক্রিটের বাধ. বাঁধিয়া জলধারাকে বিরাট 
জলাধারে সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনমত নিদিষ্ট পথে প্রবাহিত করাইয়া বন্যা-নিয়ন্্র, 
জল-বিছ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচন প্রভৃতি নানাবিধ উপকার লাভ করা যায়। 
নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার ধ্বংদকরী ক্ষমতাকে মানুষের নানাবিধ 
কল্যাণসাথনে নিয়োজিত করিবার যে কার্যকরী পরিকল্পনা! উহাকে 
বছমুখী নদী-পরিকল্পনা বলে। বহুমূখী নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়লিখিত 
মুখ্য ও গৌণ উপকারসমূহ লাভ করা যায়। 

মুখ্য উপকার-সমূহ : (১) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ__মতিরিক্ত জলরাশিকে বধের 
সাহায্যে আটকানো ও নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট পরিমাণে বণ্টন করিবার ফলে কুলপ্লাবনী বন্যা 
রোধ হয়। 

(২) জল-বিদ্যুৎ উৎপাদূন-_বাধের সাহায্যে নদীর জল আটকাইয়া উহার প্রচণ্ড 
শক্তিকে কাজে লাগাইয়া জল-বিছ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। 

(৩) যোগাযোগ স্থাপন-_-প্রধান সেচখালগুলিকে নৌ-চলাচলযোগ্য করিয়া খনন 
করা৷ হইলে কৃষিজ, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে জলপথে স্থূলভ ও 
সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পণ্য ও যাত্রী চলাচলের সুবিধা হয় । 

গৌণ উপকারসমুহ : (১) মৎস্তাচাষ জলাধার ও সেচখালগুলিতে মৎস্তচাষ 
সম্ভব হয়। 


১৭১ 


১৮০ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 


(২)ভূমিক্ষয় রোধ-ুষটিবল অঞ্চলের জলধারাকে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করান হইলে 
ভূমিক্ষয় রোধ হয়। _ এ 

(৩). আরণ্য-সম্পদদ বৃদ্ধি__জলাধার বা সেচখালের তীর-সংলয় অঞ্চলে স্বাভাবিক 
কারণেই অরণা-বলয় সৃষ্টি করা যায় এবং অরণ্য সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হয়। 

(৪) ম্যালেরিয়া নিবারণ__জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাবে অস্বাস্থ্যকর গ্রামাঞ্চলে 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী আকারে দেখা দেয়। কিন্তু খালপথ স্থ্টির ফলে জলনিকাণী 
ব্যবস্থা সুষ্ঠ হয়, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ও মহামারী দূর হয়। 

(৫) স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রমৌদকেক্দ্র-_নদী-পরিকল্পনার অন্তর্গত বাধকেন্্রগুলি 
প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্থযায়ী ভরটবয স্থল হয়। অধিকন্তু জলাধারে নৌ-ভ্রমণ, মত্ত শিকার, 
নিকটবর্তী অঞ্চলে পর্যটন প্রভৃতি নানা কারণে এ সকল স্থান মানুষের অবসর যাপনের 
প্রমোদকেন্্র হিসাবে গড়িয়া ওঠে। 

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের প্রধান প্রধান নদী ব্যবস্থার ধারা, সমস্যা ও সম্ভাবনা 
ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া! ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ নানাবিধ নদী-প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে 
এবং এ প্রকল্পগুলিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত কর! 
হইয়াছে। বুহৎ ও মাঝারি পরিকল্পনাগুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রূপায়িত ও 
পরিচালিত. এবং ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার দ্বার! রাপায়িত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । 
নিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার আলোচনা কর! হইল । 


[প্রশ্ন :: (১) বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা কি? ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ] 


সরকার পরিচালিত নদ্বী পরিকল্পনাগুলি 


(১ দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পন! ( পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ) (Damodar- 
Valley Project )—দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ 
জিলার খামারপাঁত পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া বিহারের হাজারিবাগ, মানভূম ভিলার মধ্যে 
১৯০ কি. মি. পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধ মান জিলায় প্রবেশ করিয়াছে 
এবং বদ্ধ মান হইতে ইহা দক্ষিণদিকে বাকিয়া হুগলী ও হাওড়া জিলা অতিক্রম করিয়া 
কলিকাতার দক্ষিণে ফলতার বিপরীত দিকে গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। দামোদর মোট 
৫৬০ কি. মি. দীর্ঘ । 

দামোদর অববাহিকা! বিহারের হাজারিবাগ, মানভূম, রঁণচি, পালামৌ, সীওতাল 
পরগণা এবং পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধ'মান, হুগলী. এবং হাওড়া জিলার বিস্তীর্ণ এলাকা লইয়া 
গঠিত। এই অববাহিকার উত্তরাংশে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১২০-১৪০ 
সে মি-। বৃষ্টিপাত মৌহুমী বাযুপ্রবাহে প্রধানত ধতুগত। ইহার ফলে বর্ষাকালে প্রবল 


দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা ১৮১ 


বর্ষণে দামোদর নদে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা দেখ! দিত। বন্যার ফলে ইহার নিয়- 
গতিতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলায় দামোদর তীরবর্তী 
“অঞ্চলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িত। দামোদর প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বন্যার 
খেয়ালে পশ্চিমবঙ্গের বহ গ্রাম জনপদ ভাসাইয়া প্রভূত শস্য £ও প্রাণহানি ঘটাইয়া 


চিত্র ১০.১ £ দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ও সেচ অঞ্চলসমূহ । 

সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কালক্রমে “চীনদেশের দুঃখ’ হোয়াংহো নদের ন্যায় “বাংলার 
দুঃখ’ ( S০৮৮০ws ০0 Bengal ) বলিয়া পরিচিত হইল । ১৯৪৩ সালে দামোদর নদ 
এক বিধ্বংসী বন্তায় বিহার ও পশ্চিমবন্দের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে, 
দামোদর নদের এই বিধ্বংসী তাণ্ডব রোধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশ স্বাধীন হইবার পরে 
আমেরিকার টেনেসি নদী-পরিকল্পনার আদর্শে একটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পন রচনা 
করা হয় এবং উহাকে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে আমেরিকার Tennesee Valley 
Authority়-র অনুকরণে “দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন” নামক একটি সংস্থা গঠন 
করা হয়। 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 

বিহারের অন্তর্গত দামোদর নদের উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল তেমন উর্বর নহে, কিন্ত 
কয়লা, লৌহ-আঁকরিক, তার, অভ্র, বক্লাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। 
ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত অরণ্যে নানাবিধ শক্ত কাষ্ট, লাক্ষা, রেশমগুটি প্রভৃতি 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের নিয় অববাহিকা অঞ্চল কৃষি ও শিল্প প্রধান । এই 
সকল কারণে বন্টানিরোধ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও উহার 
সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মালভূমি অঞ্চলে শিল্পবলয় গড়িয়া তোলা, খনিজ 
এলাকার সহিত শিল্প এলাকার জলপথে যোগ সাধন করা ইত্যাদি উদ্দোশ্টেই দামোদর 
নদ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কর্মসুচী গৃহীত হইয়াছিল। 

দামোদর নদের তিনটি প্রধান উপনদী-বরাকর, কোনার ও বোকারে।। 
পরিকল্পনা অন্যায় দামোদর ও $বরাকরের সংযোগস্থল পর্যস্ত বিহার অঞ্চলে সর্বমোট 
আটটি বাধ নির্মাণের স্থান নির্দিষ্ট হয়_-বরীকর নদীর উপর তিলাইয়া, 
বেলপাহাড়ী ও মাইন; কোনার নদীর উপর কোনার বধ, বোকার! 
নদীর উপর বোকারো বাঁধ এবং দামোদর নদের উপর আয়ার, 
বার্মো ও পাঞ্চেৎ ৷ ইহা বাতীত পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে একটি সেচবীধ নির্মাণ 
এবং বৌকারো, চন্দরপুরা ও দুর্গাপুরে তিনটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্ত খতুতে জলাভাবে বিচ্যুৎ 
উৎপাদনে ঘাটতি মিটাইতে এবং শিল্পবলয়ে বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত রাখিতে 
তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার বীধগুলির 
মধ্যে ইতিমধ্যে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ, দুর্গাপুর এবং তেনুঘাট 
বাধ নিমিত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট সেচখাল খনন কর! হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্রও স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ-এর পশ্চাৎদিকের জলাধার হইতে 
দক্ষিণতীরে সেচখাল ব্যতীত বামতীরে গঙ্গ'-নদীর সহিত যোগাঁষোগকারী একটি পরিবহণ- 
খালও খনন করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিহারের তেন্ুুঘাটে দামোঁদরের উপর একটি 
অতিরিক্ত বাধ নিমিত হইয়াছে। তাপবিদ্যুৎ কারখানা তিনটিও নিত হইয়াছে । 
কিন্তু আয়ার, বার্মো ও রেলপাহাড়ী বাধের কার্য স্থগিত রাখ! হইয়াছে। 

উপকার ও উপকৃত এলাক|: (১) জলসেচ-_দামৌদর ও উহার উপনদী- 
সমূহের উপর বিভিন্ন বাধ নিমিত হওয়ায় নিয্ন-দামোদর এলাকায় নিয়মিত বন্যার তাও 
বর্তমানে অতীতের ছুঃস্প্রে পরিণত হইয়াছে। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, দুর্গাপুর 
প্রভৃতি বীধসংলগ জলাধার হইতে প্রায় ২,২৬২ কি. মি. দীর্ঘ সেচখাল খনন করা হইয়াছে। 
এইসকল খালের সাহায্যে বিহারে হাজারিবাগ, রাচি, পালামৌ, মানভূম জিলায় ও 
পশ্চিমবঙ্গে বদ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলায় প্রায় ৪:৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
খারিফ মরশুমে এবং আরও প্রায় ২২ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে রবি মরশ্ুমে 


১৮২ 


দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা ১৮৩ 


জলসেচ করা হয়। এই জলসেচের ফলে ধান, গম, ইক্ষু, পাট ও: অন্তান্ত প্রচুর 
কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ ঘটিয়াছে। (২) বিদ্যুৎ উৎপার্দিল-_তিলাইয়া, 
মাইথন ও পাঞ্চে কেন্দ্রগুলিতে প্রায় :১০৭ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং বোকারে! 
চন্রপুরা ও দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রায় ১০৭৭ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেলে আরও একটি তাপবিদ্যুৎ্কেন্ত্র স্থাপন করা! 
হইয়াছে। এই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে বিহারের ধানবাদ, ঝারিয়া, রণচি, জামসেদপুর 
ও পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-দুর্গাপুর, হুগলী.হাওড়া-কলিকাত! শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হয়। , ইহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক রেলও চালানো হয়। ফলে প্রচুর 
পরিমাণে কয়লা-সম্পদের অপচয় বন্ধ হইয়াছে। (৩) পরিবহণ-_হর্গাপুর বাধের 
বামতীর হইতে ১৩৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি খালপথ খনন করিয়া হুগলী জিলার ব্রিবেণীর 
নিকট গঙ্গার সহিত যোগ করা হইয়াছে । বামতীর হইতে ৮৯ কিমি. আরও একটি 
খাল খনন করা হইয়াছে। এই খালপথে বিহারের খনিজ জ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসস্ভার বিহারে স্থলভে প্রেরণ কর! যাইবে। কিন্তু এ খালপথ আজিও 
চালু হয় নাই। . এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দামোদর উপত্যকার বাঁধ নির্মাণে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই'। 

পরিকল্পনার ত্রুটি দূর্গাপুর বীধ ও পাঞ্চেত বীধ নির্মাণের ফলে বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরাসরি নৌ যোগাযোগের সহজ স্থযোগ নষ্ট হইয়াছে। জার্মানির 
রূঢ় অঞ্চলের সহিত ছূর্গাপুরের তুলনা করা হয়। কিন্তু রূঢ় অঞ্চলে রাইন ও উহার 
সহিত যুক্ত দীর্ঘ খালপথ শিল্প বিস্তারে যে প্রকার সহজ যোগাযোগ ও পরিবহণের 
স্থবিধা করিয়া থাকে দুর্গাপুরে তাহার একাস্ত অভাব | নদীর মধ্যে এই বাধ ভবিষ্যত 
সম্ভাবনাও বিনষ্ট করিয়াছে বলা যায়। দামোদর উপত্যকায় জলবিদ্যুত্যের তুলনায় তাপ- 
বিদ্যুতের উপর আজিও গুরুত্ব অধিক। অধিকন্ত দামোদরের যে বিপুল জলধারা অতীতে 
গঙ্গা নদীর নাব্যত! রক্ষা করিয়া কলিকাতা! বন্দরকে সচল রাখিয়াছিল বাঁধের ফলে 
দামোদরের জলক্রোত কমিয়! যাওয়ায় বর্তমানে গঙ্গার মোহনায় চড়া জমিয়! বন্দরের ধ্বংস 
প্রায় নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। অধিকন্ত বাধসংলগ্ন জলাধারসমূহে পর্যাপ্ত জলধারণের 
ব্যবস্থা না হওয়ায় এক নাগাড়ে কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের ফলেই নিয়" দামোদর 
এলাকায় আজিও বন্যা! প্রায় একটি বাধিক ঘটনা । 

দামোদর-পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা! ব্যয় হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনায় বন্যারোধ, খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ব্যতীত, মস্ত চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতি প্রভৃতি উপকার সাধিত হইয়াছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন 
কারখানা, আসানসোলের আ্যালুমিনিয়াম-শিল্প, সিন্ধির সার কারখানা, রূপনারায়ণপুরের - 


১. 


১৮৪ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা! 


“কেবল” কারখানা! পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে রেল চলাচল ইত্যাদি দামোদর উপত্যকা 
প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ফল৷ নিয়ে বিভিন্ন বাধ সম্পর্কিত একটি সারণী দেওয়া হইল । 


বাঁধের নাম অঞ্চল ও সাধারণ বর্ণনা 
ও নিৰ্মাণকাল নদীর নাম 
১। তিলাইয়া বিহারের বরাকর ৩৬৬ মি. দীর্ঘ ও 
১৯৫৩ নদীর উপর ৩০ মি. উচ্চ। 
৩,৯৪৭ লক্ষ ঘন 
মিটার জলধারণ 
ক্ষমতা । 
২। মাইথন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ২,৮৫৮ মি. দীর্ঘ 
১৯৫৭ সীমান্তে বরাকর ৪৮ মি. উচ্চ। 
নদীর উপর জলধারপ-ক্ষমতা 
১৩৬১০ ল. ঘ.মি.। 
৩। কোনার বিহারে কোনার ৩৯২৯ মি. দীর্ঘ, 
১৯৫৫ নদীর উপর ৪৬ মি. উচ্চ। 
জলধারণ ক্ষমতা! 
৩,৩৭০ ল. ঘ. মি. । 
৪।  পাঞ্চেৎ বিহার-পশ্চিমবঙ্গ :. ২১৩০ মি. দীর্ঘ, 


১৯৫৯ সীমান্তে দামোদর. ৪ মি. উচ্চ। 
নদের উপর। জলধারণ ক্ষমতা 
১৪৯৭০ ল. ঘ. মি.। 


€ | দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গে দামোদর ৬৯২ মি. দীর্ঘ, 
১৯৫৫ নদের উপর ১২ মি. উচ্চ। 


৬। তেম্বুথাট বোকারোর নিকট 
দামোদর নদের উপর 


উপকার 


বিহারে ৪০,০০০ হেক্টর 
জমিতে জলসেচ ও 
৪১০০০ কি. ও. জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন। 


বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এক 
লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচ ও ৬০,০০০ 
কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন। 
বিহারে ৪০,০০৮ হেক্টর 
জমিতে জলসেচ। 


বিহার-পশ্চিমবঙ্গে ৪ লক্ষ 
হেক্টর. জমিতে জল 
সেচনের সম্ভাবনা, 
৪০,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ 
উৎপাদন । 


পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান, 
বাকুড়া, হুগলী, হাওড়া 
জিলায় ৩'৭ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে জলসেচ, 
কলিকা তা-দু গাঁপুর 
নৌচলাচল। 

বোকারো ইম্পাত 
কারখানায় জল সরবরাহ 
করা হয়। 


[প্রন্ম: দামোদর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য কি? এই পরিকল্পনায় কোথায় 


কোথায় বাধ দেওয়া হইয়াছে ও হইবে ?] 


ভাকরা-নালাল পরিকল্পনা ১৮৫ 
ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা ( The Bhakra Nangal Project ) 


ভারতের বিভিন্ন বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মধ্যে ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পটি সর্ববৃহৎ 
ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাব, হরিয়ান' ও রাজস্থান অঞ্চলে কয়লা ও খনিজ তৈলের 
অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি গুরুতর সমন্তা । অধিকন্ত এ সকল অঞ্চলে প্রচুর উর্বর 


১২২ ৯ 
ই ২ 
৬২ 


চিত্র ১০.২ : ভাকরা-নাঙ্গাল পারকল্পনার খাল ও সেচ অঞ্চল। 


কৃষিজমি থাকা সত্বেও বুষ্টির অভাবে চাষ-আবাদ খুবই অন্থবিধাজনক। এই সকল 
অস্তুবিধা দূরীকরণের জন্য ১৯০৮ সালে প্রথম পাঞ্জাবের তদানীস্তন গভর্নর স্তার লুই 
ডেন (50 Louis Dane ) শতদ্র নদীর উপর একটি বাধ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। 
কিন্তু দীর্ঘদিন এইবিষয়ে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ১৯৪০ সালে এই 
প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হইলে সিন্ধু সরকারের বাধাদানের ফলে প্রস্তাবটি যথারীতি 
নথীবন্দীই থাকিয়া যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে এই পরিকল্পনা কার্ষ- 
করীভাবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার আমলে ১৯৫১ সালে 
প্রকল্পটির নির্মাণকাধ শুরু হয়। 

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমান্তে রূপার হইতে 
৮* কিলোমিটার উত্তরে ভাঁকরা নামক স্থানে শতক্ক নদীর উপর একটি বাধ নিগ্সিত 
হইয়াছে। ভাকর! বাধ হইতে ১৩ কি. মি. দক্ষিণে নাল্গাল নামক স্থানে শত্রু নদীর 
উপর আর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ইহার পশ্চাৎ দিক হইতে ৬৪ কি. মি. দীর্ঘ একটি 
খাল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। এই খালটির নাম নাঙ্গাল খাঁল। ভাকরা বাধ ৫১৯ মি. 
দীর্ঘ, ৩০৫ মি. প্রশস্ত এবং ২২৬ মি. উচ্চ। ভাকরা বাধ তৈয়ার হওয়ায় পূর্বে আমেরিকা! 


১৮৬ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পন1 


যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর উপর নিম্মিত হুভার বাঁধটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ 
(২২০ মি.) বাঁধ ছিল ; বর্তমানে ভাঁকরা! বাধই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। ভাকরা বাঁধের পশ্চাতে 
হিমাচল প্রদেশে ৭৪ লক্ষ ঘন মিটার জলধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ জলাধার স্্টি করা 
হইয়াছে। ইহার নাম গোবিন্দসাগর |. এই বাধ হইতে পতিত জলধারার সাহায্যেই 
নাঙ্গাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালিত হইয়া থাকে। নাঙ্গাল বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৩১৪ মি, প্রস্থ 
১২২ মি. এবং উচ্চতা ২৯ মিটার। ইহার সংলগ্ন জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩ লক্ষ 
ঘন মিটার। নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন খালটি ( Nangal Hydel Canal ) রূপার 
পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইচার উপরে গীন্গুয়াল ও কোটল। নামক স্থানে আরও দুইটি বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। 

ভাকর! বীধের নির্মাণকার্য ১৯৬২ সালে সমাঞ্ধ হয় এবং ইহার নির্মাণ-ব্যয় প্রায় 
২৩৬ কোটি টাক1। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে নাঙ্গাল, কোটলা ও গাঙ্গুয়াল জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনকেন্দরে প্রায় ১,২০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা 
ও হিমাচল প্রদেশের প্রায় ১২৮টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দিল্লী, উত্তর- 
প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের বহু গ্রাম ও শহরে এই বিছ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পে প্রধান কাটাখালগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,১০০ কিলোমিটার এবং 
ইহার শাখা-প্রশাখাসমেত মোট খালের দৈর্ধ্য প্রায় ৩,৪০০ কিলোমিটার । এই সকল 
খালের সাহাযে! বর্তমানে ৪১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ চলিতেছে । ভবিষ্যতে 
ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে । বিদ্যুৎ-শক্তির মাধ্যমে পাঞ্জাব-হরিয়ানা 
রাজ্যে ভূগর্ত হইতে সেচের জল তোল! হইতেছে এবং এই অঞ্চলের গ্রামে ও শহরে 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের অসংখ্য কারখানা চলিতেছে । এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে 
তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন আশ্চর্মজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল উৎপয় 
দ্রবোর মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা।  পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলে কৃষিতে যে “সবুজ 
বিপ্লব’ ঘটিয়াছে ইহার মূলে রহিয়াছে ভাকরার জলসেচ। ভাকরা জলবিদ্যুতের সাহায্যে 
পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ চালিত ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। বাটালা, 
লুধিয়ানা, রূপার, জলন্ধর, আম্বালা, হোসিয়ারপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং, 
বন্ত্বয়ন শিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য । ভাকরা নাগাল পরিকল্পনা ভারতের 
সর্বাধিক সফল বহুমুখী নদা-পরিকল্পনা এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজ্যগুলির অর্থ 
নৈতিক পুনগঠনে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের বর্তমান সমৃদ্ধি 
মূলে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার দান অপরিসীম। এই কারণে আধুনিক পাঞ্জাবকে 
ভাকরার দান ( Gift of the Bhakra Project ) বলা যায়। 


[ প্রশ্থ : (১) ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি? 1২) ভাকরা পরিকল্পনা 
রূপায়ণের ফলে কি কি উপকার হইয়াছে?) 


মহানদী পরিকল্পনা ১৮৭ 
মহানদী পরিকল্পন। ( The Mahanadi Project ) 


ওড়িশার বৃহত্তম নদী, মহানদী, মধ্যপ্রদেশের চত্রিশগড় মালভূমি হটতে উৎপন্ন হইয়া 
ওঁ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্য দিয়৷ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইব, 
হাসদেও, মন্দ, জঙ্ক, কাটজড়ি প্রভৃতি ইহার উপনদীসমূহ তীব্র খরস্রোতা! ও মালভূমির 
উচ্চ অংশ হইতে প্রচুর জল বহন করিয়া আনে। ইহাতে মহানদী মোহনার ব-দ্বীপে 
নিয়মিতই বন্যার তাণ্ডবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির প্রভৃত ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে। বন্তার 
এই তাণ্ডব রোধকল্লে এবং জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি নানাবিধ উপকার লাভের 
উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে মহানদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 

এই পরিকল্পনা অন্থযায়ী মহানদীর উপর হ্কীরাকুঁদ, টিকারপাড়! ও নারাজ এই 
তিনটি স্থানে তিনটি বাধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাননকেন্দর স্থাপনের প্রস্তাব কর! হয়। 
প্রথম পরিকল্পনা আমলে সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে হীরাকুঁদ নামক স্থানে 
মহানদীর উপর একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রসহ পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচবীধ, হীরাকুঁদ 
বীধ, নিমিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে প্রায় ৬৮ কোটি টাকা বায়ে এই বাঁধের প্রথম 


চিত্র ১০.৩ £ ভারতের মহানদী পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং নিদেশক সেচ অঞ্চল। 


পর্যায়ের কার্য শেষ হয়। হীরাকুঁদ বাধ ৪৮ কি. মি দীর্ঘ ও ৬০ মি. উচ্চ। ইহার: 
জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৮১০ কোটি ঘন মিটার বা দামোদর উপত্যকার চারটি 
বাধের সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতার প্রায় ছিগুণ। হীরাকুঁদ বাধের' জলাধার হইতে 
বরাগড়, সামন ও সম্বলপুরমুখী তিনটি সেচখাল কাটা হইয়াছে। এই খাল ও ইহার, 
শাখাপ্রশাখা দ্বারা সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর, পুরী, কটক প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ৪:৬ লক্ষ 


১৮৮ ভারতের বহুমুখী নদাঁ-পরিকল্পন৷ 


হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনাকে মহানদী ব-দ্বীপ 
জলসেচ পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করা “হইয়াছে । ইহাতে ভবিষ্যতে আরও 
৬:৯৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে। হীরাকুদ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের 
প্রাথমিক উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ১২৩ মেগাওয়াট । সম্প্রতি ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিয়া! ২৭২ মেগাওয়াট করা হইয়াছে । এই বাঁধের দক্ষিণে চিপলিমাতে ৭২ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। 

হীরাকুদ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মহানদী অববাহিকায় জলসেচের ব্যাপক 
প্রসার ঘটে এবং বর্তমানে এই রাজ্যে ধান ও অন্যান্ খাচ্ছাণন্ত, পাট প্রভৃতির উৎপাদন 
আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বীধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে রাউরকেল্লার 
লৌহ-ইস্পাত কারখানায়, রাজগাংপুরের সিমেপ্ট কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজের 
কলে, ওড়িশা টেক্সটাইল ও কলিঙ্গ টিউব কারখানায়, জোঁডার ফেরোম্যাঙ্গানীজ 
কারখানায়, হীরাকুঁদের আ্যালুমিনিয়াম কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহা! 
ব্যতীত সম্বলপুর, সুন্দরগড়, বরাগড়, আঙ্গুল, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর, খুরদা প্রভৃতি শহরেও 
এই, বিদ্যুৎ:শক্তি সরবরাহ করা হয়। 

পরিকল্পন! অন্ুযায়ী মহানদীর উপর ভবিষ্যতে ঢেনকানাল জিলার টিকারপাড়ায় 
এবং কটকের নিকট নারাজে আরও দুইটি বাধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নিমিত 
হুইবে। এই দুইটি বাঁধের কার্য সমাপ্ত হইলে ওড়িশায় প্রায় ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচ ও ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থবন্দোবস্ত হইবে। প্রচুর কয়লা, লৌহ 
আকরিক, ম্যাজানীজ, বকৃসাইট, জলবিছ্যুতের এই স্থলভ সরবরাহ এই. রাজাকে যে 
অতি দ্রুত একটি শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে রূপান্তরিত করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 


[প্রশ্ন : (১) মহানদী পরিকল্পনার উদ্দেস্ত কি? (১) এই পরিকল্পনার একটি 
রূপরেখা দাও । ] 


কোণী পরিকল্পন| (The Koshi Project ) 


কোশী নদীকে উত্তর বিহারের দুঃখের নদী বলা হয়। কোশী হিমালয় পর্বত 
হইতে উৎপন্ন হইয়! নেপালের পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া হনুমান নগরের নিকট 
ভারতের বিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে । পরে ইহা ভারতের পূর্বাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত 
_হইয়! সাহেবগঞ্জের অপর পারে গঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছে। কোণী নদী বরফগলা জলে 
পুষ্ট হইলেও বর্ষার সময় ইহার উপনদীসমূহ অরুণ কোশী ও সূর্য কোনী প্রচুর জল বহন 
কৰিয়া আনে এবং প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। অধিকন্ত এই নদীবাহিত বালি, পাথর ও মুড়ি 


কোশী ও গঙ্গা বাধ পরিকল্পনা ১৮৯ 


প্রচুর চাষের জমি ঢাকিয়া ফেলে এবং নদীর গতিপথে জমা হইয়া ইহার গতি পথের 
পরিবর্তন ঘটায়। ফলে নেপাল ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা অনুর্বর ডাঙ্গা ভমি বা নিয়ন 
জলাভূমিতে পরিণত হয় । এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার জন্য ভারত ও নেপাল সরকারের 
যৌথ উদ্যোগে কোশী নিয়নত্র-পরিকল্পনা রচিত ও বাস্তবায়িত হয়। এই পরিকল্পনায় 
বন্যা নিয়ন্ত্রণের সহিত জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। 

সমগ্র পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে_বিহার-নেপাল সীমান্তে 
হুম্ুমান নগরে কোশী নদার উপর একটি সেচ বাধ ও ২৪০ কি. মি. দীর্ঘ একটি বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণকারী উচ্চ পাড় (51) নির্মাণ করা হইয়াছে । এই সেচ-বাধের ছুই তীর 
হইতে দুইটি খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নদীর বাম তীরে পুর্ব কোশী 
খাল কাটিয়া ইতিমধ্যেই বিহারের পূর্ণিয়া, সহ্য, ্বারভাউা ও মজঃফরপুর জিলার প্রায় 
৫৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। : হস্ছুমান নগরের বাধ 
ব্যতীত এই পর্যায়ে নেপালের ছাত্র! গিরিখাতের নিকট ২১৯ মিটার উচ্চ আর একটি 
বাধ নিমিত হইয়াছে । এই বাঁধের উভয় তীর হইতেও দুইটি খাল খনন "করিবার 
বাবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিম কোশী খালটি হনুমান নগর বাধের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে খনন 
করা হইবে এবং ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৩৩৫ কি. মি: হইবে৷ 

দ্বিতীয় পর্যায়ে হস্থ্মান নগর বধের দক্ষিণ তীর হইতে পশ্চিম কোশী খাল ও 
রাজপুর খাল খনন করা হইবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাড় নির্মাণের কার্য সম্প্রসারিত করা 
হইবে। ছাত্রা বাঁধের উভয় তীর হইতে প্রস্তাবিত খাল দুইটির খননকার্যও শেষ করা 
হইবে।  অধিকন্ধ হস্থমান নগর ও ছাত্র বাঁধের জলাধার হইতে যথাক্রমে ২০,০০০ ও 
১০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দর স্থাপন কর! হইবে । 

উপরি-উক্ত দুইটি পর্যায়ের প্রস্তাবিত নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে বিহার ও নেপালের, 
প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে । : উত্তর ভারতের সমভূমি 
পূণিয়া, সহর্ষ, দ্বারভাঙা প্রভৃতি ও নেপালের তরাই এলাকা বিশেষভাবে উপক্কৃত 
হইবে। ধান, গম, ইক্ষু, রবিশম্তের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ফলে এই সকল অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটিবে। 


[ প্রশ্ন: কোশী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি? পরিকল্পনাটি বর্ণনা কর। ] 


গঙ্গ। বাঁধ বা ফরাক বধ পরিকল্পনা ( The Ganga Barrage or 
Farakka Barrage Project ) 


বিহার হইতে গল্গানদী পশ্চিমবঙ্গের মুিদাবাদ জিলায় প্রবেশ করিয়া দুইটি ধারায় 
বিভক্ত হইয়াছে। একটি ধারা পদ্মা নামে পূর্বদিকে বর্তমান বাংলাদেশে প্রবেশ 


১৯০ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 


করিয়াছে এবং অপর একটি ধারা দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী-হুগলী নামে প্রবাহিত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। একদিন গঞ্গানদীর মূল স্রোত ভাগীরথী-হুগলী হইয়া 
প্রবাহিত ছিল বলিয়! কুনাব্য হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা বন্দর ও উহার সন্নিহিত হাওড়া- 
হুগলী-২৪-পরগণ! জেলার শিল্পাঞ্চলের বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু কোন ভৌগোলিক 
কারণে বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ গঙ্গান্দীর এই ক্রোতধারা ভাগীরথীর খাত 
পরিবর্তন করিয়া পদ্মার খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ভাগীরথীর স্রোত 
বেগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং মযুরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি গঙ্গার উপনদী- 
সমূহের বালি, কাদা, পলি ইত্যাদি ভাগীরথী-হুগলীর মোহনায় খিতাইয়! বিরাট চড়ার 
সথষ্টি করে। ইহাতে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ আর কলিকাতা! বন্দরে প্রবেশ করিতে 
পারে না। বর্তমানে ৬।৭ মিটার খোলের জাহাজও পোর্ট পাইলটের সাহায্য ব্যতীত 
বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। বন্দরের মুখ পলি হইতে পরিষ্কার রাখিবার জন্য 
সর্বদা পলিকাটা ড্রেজার ( Dred5e ) সচল রাখিতে হয়। বন্দরের স্বাভাবিক পণ্য 
চলাচলের পরিমাণও সর্বনিয় স্তরে পৌছিয়াছে। অধিকন্ধ গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা 
জল নদাঁপথে অধিকদুর প্রবেশ করিবার ফলে জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং নদী 
তীরবর্তী কলকারখানার যন্ত্রপাতি যেমন অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তেমনি ভনন্থাস্থ্যেরও 
অবনতি ঘটে । মোটকথা, গঙ্গানদীর মুখে চড়া জমিয়া যাওয়ায় কলিকাতা বন্দর তথা 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এক চরম সংকটের সন্মুখীন হয়। পলি কাটিয়া বন্দর সচল 
রাখিতে প্রতি বৎসরই বন্দরের ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কলিকাতা বন্দরের 
অবনতির ফলে মেদিনীপুর জিলার হুলদিয়াতে একটি সহায়ক বন্দর স্থাপন করা হয়। 
বর্ষাকালে ৩৪ মাস ঝতীত অন্য সময়ে গঙ্গার প্রধান ধারার সহিত ভাগীরথীর যোগ 
আদৌ থাকে না। ইহাতে মুখিদাবাদ ও নদীয়া জিলার কৃষিকার্ধেরও গুরুতর ক্ষতি হয়। 
এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মুশিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের নিকট 
তিলডাঙ! নামক স্থানেটুগঙ্গার উপর একটি আড়াআড়ি বাধ নির্মাণের পরিকল্পন৷ করা 
হয়। এই পরিকল্পনাই গল্গ। বীধ বা ফরান্ধ। বাঁধ পরিকল্পন| নামে পরিচিত। এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বাধের উপর দিয়া রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। 
এই সড়ক ও রেলপথে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে সরাসরি পণ্য ও যাত্রী 
চলাচল করিতে পারিবে । ফরাকা বীধ হইতে প্রায় ৪০ কি. মি. ভাটিতে 
জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীর উপর আর একটি বাধ নিগিত হইবে। এবং 
ফরাক্কা বাঁধের পিছন দিক হইতে ৪২৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি ফীডার খাল 
কাটিয়া জঙ্গীপুরের নিকট গঙ্গা ও ভাগীরঘীকে যুক্ত কর! হইবে। ইহার ফলে 
গঙ্গার মূল: শোতধারা খালপথে ভাগীরথী হইয়া প্রবাহিত হইরে। ভাগীরথীতে 
জলধারা ও শোতবেগ বৃদ্ধি পাইলে ইহার গর্ভ ও মোহনায় যে পাল সঞ্চিত হইয়াছে 


গঙ্গা বাধ বা ফরাকা বাধ পরিকল্পনা ১৯১ 


উহা ক্রমশ কষযপ্রাপ্ত হইবে এবং নতুন পলি সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও হ্রাস পাইবে। কলিকাতা 
বন্দরে পূর্বের মত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে ও কলিকাতা বন্দরের 
পুনরজ্জীবন ঘটিবে। ইহা ব্যতীত আনুষঙ্গিক সুবিধা হিসাবে প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ ও 
বিহারের মধ্যে জলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুযোগ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, কীডার 
খাল হইতে মুশিদাবাদ ও নদীয়া জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের স্থরিধা হইবে। 
তৃতীয়ত, কলিকাতা-হাওড়া অঞ্চলে পানীয়. জলের অস্থবিধা দূর হইবে। 


চিত্র ১০.৪ £ ফরাকা বাধ ও ফীডার খাল। 


চতুর্থত, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে ও কলকারখানার যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি 
হাস পাইবে। পঞধ্মত, কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের বাধিক পলিকাটার ব্যয় উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ত্রত উন্নয়ন 
ঘটিবে। 


১৯২ ভারতের বহুমূখী নদী-পরিকল্পনা 


গঙ্গাবীধের নির্মাণকার্ধ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। ফরাক্ক ও জঙ্গীপুরের বাধ নিমিত 
হইয়াছে এবং ফীডার খালের মাধ্যমে ভাগীরথীতে ৪০,০০ কিউসেক জল ছাড়া 
হইতেছে । বাঁধের উপর দিয়া রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় দেশ- 
বিভাগের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বলের মধ্যে যে সরাসরি যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল উহা 
পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইহার লবণাক্ততা বর্তমানে 
যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু জলের পরিমাণ আরও বুদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। 
গঙ্গাতীরবর্তাঁ কারখানাসমূহের নোংরা আবর্জন! ও রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত পরিত্যক্ত 
দ্রব্যাদি প্রভৃত পরিমাণে গঙ্গার জলে মিশিয়া উহাকে ক্রমাগত দুষিত করিয়া তুলিতেছে। 
গঙ্গার জলধারা ও স্রোত বেগ বৃদ্ধি পাইলে গঙ্গাজল দূষণের মাত্র! হ্রাস পাইবে । 

বাঁধ নির্মাণের কলে প্রত্যাশিত উপকার লাভের সন্তাবনা ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে 
উজ্জল হইয়া দেখা দিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হইতে দেখা 
যাইতেছে। প্রথমত, গঙ্গাবাধ নির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের বরাবরই আপত্তি ছিল। 
কারণ পদ্মা নদীতে জগন্রোত হ্রাস পাইলে ও দেশের জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দিবে। 
বর্তমানে ৪০,*০* কিউসেক-এর পরিবর্তে ভবিষ্যতে চুক্তির মাধ্যমে আরও কম জল 
ভাগীরখীতে ছাড়ার সম্ভাঁবন! রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বন্দরের পুনরুজ্জীবনে উহাই 
সর্বনিষ্ন জলধারার পরিমাণ। দ্বিতীয়ত, ফরাকার জলধারা গঙ্গার গভীর পলিত্যর 
ধুইয়া গঙ্গামুখকে কতটা পরিষ্কার করিবে:ইহ! গভার সংশয়ের বিষয়। দামোদর 
উপত্যকায় একের পর এক বীধ নিমিত হওয়ায় গঙ্গার মোহনায় জলল্মোতের পরিমাণ 
ও তীব্রতা যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে উহার পরিপূরণ কখনও ফরাক্কার জলমোতে 
সম্ভব হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হলদিয়া সহায়ক বন্দরও সম্পূর্ণরূপে নিমিত 
হইবার পূর্বেই বন্দরমুখে নূতন চড়া দেখা দেওয়ায় উহা ঘোর অস্তিত্ব-সংকটের 
সন্মুখীন হইয়াছে। ফরাকা বাধ নির্মিত হওয়ায় বন্দর সংকটের সমাধান ব্যতীত 
অন্থান্ত উদ্দেশ্যগুলি যেমন, যোগাযোগ, জলসেচ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, জলের লবণাক্ততা 
হ্রাস ইত্যাদি ইতিমধ্যেই আংশিকরূপে বাস্তবায়িত হইয়াছে। কিন্তু এই বাধ নির্মাণের 
ফলে প্রস্তাবিত বনদর-দংকট তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সংকট সমাধানের কোন 
সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। 


[প্রশ্ন : (১) ফরাকা! বাধের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) সমগ্র [পরিকল্পনাটি 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ] 


ময়্রাক্ষী পরিকল্পনা ৰ ১৯৩ 
রাজ্য সরকার পরিচালিত পরিকল্পনা 


১) ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা ( The Mayurakshi Project ) 


ময়ূরাক্ষী বা মোর (০2) নদী বিহারের াওতাঁল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের নিকট 
ত্ৰিকূট পাহাড় হইতে নিৰ্গত হইয়া বিহারের নাওতাল পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও 
মুখিদাবাদ জিলার মধ্য দিয়া ২৪০ কি. মি. অতিক্রম করিয়া কাটোয়ার ২০ কি. মি. 
উত্তরে দুত্তবাটী নামক স্থানে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। ত্রান্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর, 
ইহার প্রধান উপনদী ৷ পলি জমিয়া নদীর তলদেশ উন্নীত হওয়ায় বর্ষাকালে এই নদী- 
উপত্যকায় নিয়মিত বন্যার সৃষ্টি হয়। শীত ও গ্রীন্ম খতুতে জলাভাবে এই সকল অঞ্চলে 
চাষ আবাদেরও বিশেষ অন্থবিধা ঘটে । এই সকল অস্থৃবিধা দুরীকরণার্থে ১৯৪৪ সালে 
বঙ্গ সরকার ময়ুরাক্ষী-নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পরে এই 
পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয় এবং প্রথম পরিকল্পনা আমলেই ইহার নির্মীণকার্ধ সমাপ্ত হয়। 
এই পরিকল্পনা অঙ্গযায়ী বিহারের সঁওতাল-পরগণায় ছুমকার নিকট ম্যাসাঞ্জোরে 
ময়্রাক্ষী নদীর উপর ৬৬১ মিটার দীর্ঘ, ৪৭ মিটার উচ্চ একটি বাধ ও ইহার সংলগ্ন ৬ 
বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে কানাডা 
সরকারের আথিক সাহায্যে এই বাধ নিমিত হয় বলিয়া ইহাকে “কানাডা বীধও 
বলা হয়। এই স্থানে ৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি বিদ্যুৎ 
উৎপাদনকেন্ স্থাপিত হইয়াছে। ম্যাসোঞ্জার বাঁধের ৩২ কি, মি. নিষ্নগতিতে পশ্চিমবঙ্গের 
বীরভূম জিলায় সিউড়ির নিকট তিলপাড়াতে ১৯৫১ সালে আর একটি সেচবাধ নিগ্রিত 
হুইয়াছে। এই বাধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৪ মিটার। এই সেচবাধ হইতে নিয়মিত প্রায় ২.৯ 
লক্ষ কিউসেক জল সেচের জন্য সরবরাহ করাঠযায়। এই বাঁধের পশ্চাৎ দিক হইতে ছুই 
তীরে দুইটি প্রধান সেচখাল কাটা হটয়াছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রতিটি ১১২ কি. মি:। 
শাখা-প্রশাখাসহ এই সকল সেচখালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৭০০ কি. মি.। এই মূল 
পরিকল্পনা ব্যতীত ময়ূরাক্ষীর উপনদীগুলিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ বাধ নির্মাণ দারা 
জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উত্তরাংশের প্রধান খালপথে দ্বারকা ও ব্ৰাহ্মণী 
নদীতে দুইটি ছোট ব্যারেজ নিমিত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের খালপথে কোপাই ও বক্রেশ্বর 
নদেও দুইটি ছোট ব্যারেজ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ষার জল নিয়ন্ত্রণের 
জন্য শাখা খালপথে “রেগুলেটর' ( Regulat০r ) ও “আ্যাকুইভাক্ট ( Acquiduct ) 
প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বিহারের স1ওতাল পরগণার 
ছুমকা জিলায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুিদাবাদ 
ও বদ্ধগান জিলায় প্রায় ২:৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে । সেচপ্রাপ্ত জমিতে 
প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত ক্ষিদ্ব্য ধান, গম, ইক্ষু, পাট, ডাল ইত্যাদি উৎপাদিত 


১৩][২য়] 


১৯৪ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা! 


হুইতেছে। জলবিদ্যুতের সাহায্যে সেচপাম্প পরিচালন! এবং শহর ও গ্রাম বৈছ্যতীকরণ 
কর! হইতেছে । এই সমগ্র পরিকল্পনা ১৯৫৭. সালে ২০৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 
সমাপ্ত হয়। 


[প্রশ্ন : (১) ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনায়_পশ্চিমবঙ্গের কি উপকার সাধিত হইয়াছে?] 


(২) চম্বল পরিকল্পন! ( The Chambal Project ) 


রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বৃষ্ট-বিরল অঞ্চলে চম্বল পরিকল্পনা এও অঞ্চলের অর্থনৈতিক 
রূপাস্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । চস্বল নদী মধ্যভারতের উচ্চ ভূভাগ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া যমুনা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই প্রকল্প অস্ক্যারী চদ্বল নদীর উপর 
তিনটি বাধ, জলাধার, সেচখাল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দর নির্মাণের সাহায্যে ইহার 
জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বন্যারোধ, জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভূমিক্ষয় 
রোধের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব কর! হয়। সমদ্র পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত । 
" প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে ইহার কার্য শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে ইহার দুইটি পর্যায়ের 
কার্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় পর্যায়ও প্রায় সমাপ্তির পথে। 

এই প্রকল্পে প্রথমত রাজস্থানে চম্বল নদীর উপর চৌরাশিগড় দুর্গের ৮ কি. মি. 
ভাটিতে গান্ধীসাগর বীধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদ্নকেন্দ্র নির্মাণ কর! হইয়াছে। গান্ধী- 
সাগর বাধ ৫০৪ মি. দীর্ঘ ও ৬২ মি, উচ্চ। ইহার জলাধারের আয়তন প্রায় ৭০১ বর্গ 
কি. মি.। এই বাধের সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্ত্রে প্রায় ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজস্থানের রাওয়াটভাট্রীর নিকট চম্বলনদীর উপর 
রাণাপ্রতাপ সাগর বাধ নিমিত হইয়াছে। রাণাপ্রতাপ সাগর বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় 
১০৮৬ মি. ও উচ্চতা প্রায় ৩৭ মিটার... এই বাধ-সংলগ্ন জলাধারের (২০১ বর্গ কি. মি. 
আয়তন) সাহায্যে প্রায় ১৭২ মেগাওয়াট বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

এই পরিকল্পনার তৃতীয় পধায়ে কোটাশহরের সন্নিকটে ৫৪৩ মি. দীর্ঘ ও ৩৬ মি. উচ্চ 
কোটা ব্যারেজ নির্মাণ কর! হইয়াছে এবং বহমানে এই ব্যারেজের সন্নিকটে জলসেচ 
ও জলবিছ্যতের জন্য জওহর সাগর বাধ 'নিমিত হইতেছে। জওহর সাগর বাধ 
হইতে ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া! ষাইবে। কোটা ব্যারেজের উভয় তীর 
হইতে দুইটি প্রধান সেচখাল ও বহ শাধা-সেচখাল কাটা হইয়াছে। চল প্রকল্প 
ছারা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় গম, ইক্ষু, তুলা ও অন্যান্য ফসলের 
উৎপাদান আশাভীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল খাল 
কাটা! হইয়াছে উহার সাহায্যে বর্তমানে প্রায় ৪:৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা 


তুঙ্গা-ভদ্া পরিকল্পনা ৮. ১৯৫ 


হুইতেছে। তৃতীয় পর্যায়ের কার্ধ শেষ হইলে আরও ১২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের 
সবন্দোবস্ত হইবে। গান্ধী সাগর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের 
সাহায্যে মধ্য প্রদেশে ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা আলোকিত হইতেছে । ইন্দোর, 


গোয়ালিওর, সাওয়াই, কোটা, জয়পুর, মাধোপুর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ 


ঘটিয়াছে। রাণাপ্রতাপ সাগর ও জওহর সাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতেও 
প্রচুর বিদ্যুৎ রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। জলবিদ্যুতের 
সরবরাহের ফলে এই অঞ্চলে অনুর ভবিষ্যতে শিল্প-ব্লয় গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়াছে। 


[প্রশ্ন : (১) চম্বল পরিকল্পনার প্রধান প্রধান জলাধারের নাম্‌ উল্লেখ কর। এই, 
পরিকল্পনায় রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে? ] 


(৩) তুঙ্গ-ভদ্র পরিকল্পনা (The Tunga-Bhadra Project) 


দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক ও অন্ধপ্রদেশের প্রায়-শু্ক অঞ্চলে প্রধানত জলসেচের 
জন্য কৃষ্ণা নদীর উপনদী তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 
জলসেচ ব্যতীত বন্যা-নিয়ন্ত্র, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আকর্ষণ 
সৃষ্টি করাও এই বাধ নির্মাণের উদ্দেগ্য। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর কিন্তু জলের 
অভাবে প্রায়ই ফসল নষ্ট হইয়া দুভিক্ষের সৃষ্টি হইত। আবার বর্ষায় এই নদীতে 
প্রবল জ্লম্ক্ীতি ঘটিয়া কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের এই অঞ্চলে বন্তার স্থষ্টি হইত। এই 
সকল অস্থ্বিধা দুর করিবার জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্ণাটক ও অন্ধ সরকারের 
যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য শুরু হয়। 

তুঙ্গভদ্র! বাধটি কর্ণাটকের হসপেটের নিকট মনল্লারপুরম নামক স্থানে তুঙ্গতত্রা 
নদীর উপর নিগিত হইয়াছে। এই বীধটি প্রায় ২,৪৪১ মি. দীর্ঘ ও প্রায় ৪৯ মি. উচ্চ। 
ইহার জলাধারের আয়তন ৩৮৫ বর্গ কি, মি. ও জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪'৩৪ 
লক্ষ ঘন মিটার। জলসেচের জন্য এই বাধের উভয় তীরে দুইটি প্রধান খাল কাটা 
হইয়াছে। অন্ধপ্রদেশের দিকে প্রসারিত ভান তীরের প্রধান খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় 
৩৪৭ কি. মি. ও ইহার শাখা খালের দৈরধ্য ৩২০০ কি. মি.-এর উপর। বাম তীরের প্রধান 
খালটি ২০৬ কি.মি. দীর্ঘ। এই খালটি কর্ণাটকের রায়চুরের দিকে প্রসারিত। এই 
প্রকল্পে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন দ্বারা ৯৯ মেগাওয়াট বিছু)ৎ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

তু্গতদ্রা পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কর্ণাটকের বেল্লারী ও রায়চুর এবং অন্্প্রদেশের 
অনস্তপুর, কুস্থল ও কুডাগ! জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের সাহায্যে ধান, গম, 


৬ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 


ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ সহজলভা 
হওয়ায় এই অঞ্চলে শিল্পস্থটটর সম্ভাবনা! দেখা দিয়াছে । এই পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রায় 
২৯ কোটি টাক! ব্যয় হয়। 


প্রশ্ন: (১) তুল বাধ ও জলাধার কোন্‌ রাজ্যে অবস্থিত ? (২) এই পরিকল্পনার 
ফলে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল জলসেচের স্থবিধ! পাইতেছে? ] 


(৪) নাগাজুন সাগর-প্রকল্প ( The Nagarjun Sagar Project ) 


দক্ষিণ ভারতের বহুমুখী নদী-প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান নাগাজুন সাগর- 
গ্রকপ। দক্ষিণ ভারতের ক্ষণ নদা ও ভীমা, তুক্গভদ্রা প্রভৃতি ইহার উপনদীসমূহ 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । বর্ষার জলধারায় ইহারা পুষ্ট বলিয়া 
নিয় কৃষ্ণা-উপত্যকায় বন্যা প্রায় একটি বাধিক স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। অধিকন্ত 
গ্রীষ্মকালে জলাভাবে এই উপত্যকা অঞ্চলে কৃষির; বিশেষ অস্থবিধা ছিল। স্থতরাং বন্যা- 
নিয়্থণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি বহুমুখী উপকার লাভের উদ্দেশ্যে ১১৫৫-৫৬ 
সালে নাগাজুন সাগর বাধ প্রকল্পের রূপায়ণ শুরু হয়। 

এই প্রকল্প অন্তায়ী অন্প্রদেশে নলগোণ্ডার ২'৪ কি:মি. ভণাটিতে কৃষ্ণা নদীর উপর 
একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া একটি জলবিদ্যুৎ ' উৎপাদনকেন্দ স্থাপন করা হইয়াছে। 
এই, বীধটি ১৪৫০ মি. দীর্ঘ ও ৯৯ মি. উচ্চ। ইহার জলাধারের জলধারণ-ক্ষমত| 
১১৫৬ কোটি ঘনমিটার ও ইহার সংলগ্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় 
৭৫ মেগাওয়াট। নাগাজুন সাগরের ভান ও বাম তীরে দুইটি প্রধান খাল কাটা 
হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে ২০৪ কি. মি. ও ১৭১ কি. মি. দীর্ঘ। এই দুইটি খাল ও 
ইহার শাখা-প্রশাখার সাহায্যে বর্তমানে ৪-৩৩ লক্ষ হে্টর কষিক্ষেত্রে জলসেচ করা 
হইতেছে। ভবিষ্যতে সেচ এলাকার পরিমাণ ৮৩ লক্ষ হেক্টর হইবে বলিয়া আশ! 
করা যায়। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে নিয় কৃষ্ণ অববাহিকায় বন্যার আশঙ্কা 
দূরীভূত হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ হুলভ হওয়ায় অন্প্রদেশে বিজয়ওয়াড়া অঞ্চলে 
শিল্প-বিকাশের স্থবিধ! হইয়াছে । 


অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী-প্রকলপ 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্ততুক্ত কৃষি 
উন্নয়ন স্থচীর সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্বে জলসেচ, বন্য! নিয়ন্ত্রণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 


প্রভৃতির জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ অসংখ্য ন্দীপ্রকল্পের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী-প্রকলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেওয়া হইল। 


২। 


ত। 


৪ | 


রিহান্দ প্রকল্প, 
উত্তরপ্রদেশ, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও 
বিহার। 


কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী-প্রকল্প | | ১৯৭ 


নদীর নাম 
ও বীথের বর্ণন৷ 


তিনটি রাজোর 
সীমান্তে গণ্ডক 
নদীর উপর বাল্সিকী 
নগরে ৭৩৬ মি. দীর্ঘ 
ব্যারেজ ও সেচখাল 
এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র । 


উত্তরপ্রদেশে 
পিপংরির নিকট 
রিহান্দ নবীর 
উপর ৯২০ মি. 
দীর্ঘ ও ৯১ মি. 
উচ্চ বীধ, ৪০০ 
বর্গ কি. মি. 
ব্যাপী ভারতের 
বৃহত্তম জলাধার। 
পাঞ্জাবে শতদ্র 

ও বিপাশা নদীর 
সঙ্গমের নিকট 
হরিকা ব্যারেজ 

ও বিপাশা নদীর 
উপর পউ, বাধ। 
তাপ্তী নদীর উপর 
৬১২ মি. দীর্ঘ 
ও ১৪ “মি. উচ্চ 
উইয়ার ( Weir ) 
বাধ ও বিদ্যুৎ-কেন্দ্ৰ । 
উকাই গ্রামের নিকট 
তান্তী নদীর উপর 
৪,৯২৮ মি. দীর্ঘ ও 
৬৮৬ মি উচ্চ বাধ। 


উপকার ও উপকৃত 
এলাকা 


বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বার- 
ভাঙ্গা, নেপালের পার্শা, ধাবা, রাউ- 
টহাট, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, 
দেওরিয়া জিলাসমূহের ৬'৫ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে সেচ এবং ১৫ 
মেগওয়াট শক্তি উৎপাদন । মোট 
ব্যয় ৫৭০ কোটি টাকা। 

তিনটি রাজ্যের ১৬ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে জলসেচ ও ৩ লক্ষ কিলো- 
ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। জল- 
বিদ্যুতের সাহায্যে গোগা বাস্তি, 


- বালিয়া, গাজীপুর, জৌনপুর, গোরক্ষ- 


পুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নলকূপ 
হইতে সেচের জল তোলা হয়। 
৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
বিদ্যুৎকেন্দ্র । 

পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ 
এলাকায় জলসেচ, রাজস্থান 
ক্যানেলে পঙ, বাধ হইতে জল 
সরবরাহ করা হইবে। 


প্রাথমিক পর্যায়ে গুজরাটের ২'২৭ 
লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ। 
গুজরাটের ১:৫৩ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত 
জমিতে জলসেচ। ৩০০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা । 


১৯৮ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা 
নদী-প্রকল্প ও নদীর নাম উপকার ও উপকৃত 
রাজ্য ও বাঁধের বর্ণনা এলাকা 


২. ৫। কুণ্ডা প্রকল্প, তামিলনাড়ু রাজ্যে, তামিলনাড়ু রাজ্যে সেচের ব্যাপক 
তামিলনাড়ু (কাবেরীর উপনদী  স্লুবিধা। ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
ভবানী ও ইহার উৎপাদনের সম্ভাবনা । কানাডা 


উপনদী কুণ্ডা )। সরকারের আথিক সাহায্যে নির্মাণ- 
কুণ্ডানদীর উপর কাৰ্য চলিতেছে। 
এভালেন্স, ও এভারেণ্ড 
দুইটি বাধের কার্য 
চলিতেছে, একটি 
জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্ৰও 
নিগ্িত হইবে। 
৬। কয়না প্রকল্প, মহারাষ্টে "_ বোষ্বাই, পুণে অঞ্চলে ১:১২ লক্ষ 
মহারাষ্ট কৃষ্ণানদীর উপনদী হেক্টর এলাকায় সেচ ও বিদ্যুৎ 
কয়নার উপর সরবরাহ । পশ্চিমের অন্যান্য অঞ্চলেও 


নিমিত ৬৬০ মি. ক্লষি ও শিল্প বিকাশের জন্য বিদ্যুৎ 
দীর্ঘ ও ৬২ মি. সরবরাহ । তিনটি পর্যায়ে বিদ্যুৎ 
উচ্চ বাধ। উৎপাদনের ব্যবস্থা। তৃতীয় পর্যায় 
জলাধারের জলধারণ  অস্তে ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
ক্ষমতা ১০,০৯৩ লক্ষ উৎপাদন । 

ঘন মিটার। 


অনুশীলনী 


১ বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভারতের প্রধান তিনটি 
নদী-পরিকল্পনা ও ইহাদের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। 
[ What do You mean by a multipurpose river valley project ? 
তা the three major river projects of India with their ০৮1০০ 
৬25. 
২। বহুমুখী নদী-পরিকল্পন! বলিতে কি বুঝায়? ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার 
প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। 
[ What is meant by multi-purpose river project? Discuss the 
main features of the Bhakra-Nangal Project. ] 
[ W. 8. H. 5. C. Exam. 1980 ] 


অন্থণীলনী ১৯৯ 


৩ ভারতের যে কোন একটি বৃহৎ বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ দাও 
এবং এইরূপ পরিকল্পনা হইতে প্রাপ্ত স্থবিধাগুলি বিবৃত কর। 
[ Give an account of one of the major Multi-purpose River Valley 


Projects in India and state the benefits that are being derived from 
such project. ] [W. 8. H.S. C. Exam. 1981. ] 


৪। নিয়লিখিত নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে প্রদত্ত রূপলেখা অনুযায়ী 
বিস্তারিত আলোচনা কর। 

[ রূপরেখা_-(ক) উদেশ্য ; (ধ) পরিকল্পনার বর্ণনা ও আনুমানিক বায়; 
(গ) আঞ্চলিক উপকার |] 

ক। দামোদর পরিকল্পনা, খ। ভাকরা-নাজাল পরিকল্পনা, গ। ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনা |. ঘ। গঙ্গা-বীধ পরিকল্পনা । 

[ Discuss in detail the following River Valley Projects as per 
outlines given below— 

[ Outlines: (a) Objectives. (b) Description of the project and 
estimated cost. (c) Regional benefits. ] 

(a) Damodar Valley Project. (b) Bhakra-Nangal Project. 
(c) Mayurakshi Project. (d) ‘The Ganga Barrage Project. 

৫। দামোদর বহুমুখী নদী-উপত্যক! পরিকল্পনীর বিশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ কর। 

[ Discuss the salient features of the Damodar Multi-purpose 
River Valley Project. ] [ W. 8. H.S. C. Exam. 1979] 


৬। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে 
পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পায়? 

[ Describe the salient features of the Damodar Valley Project. 
What are the benefits derived by West Bengal from the Project? ] 

[ W. B. H. 5. C. Exam. 1982. ] 

৭ |. “পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অপরিহার্য ।”-_মন্তব্য 
লিখ। 

[ “Damodar Valley Project is indispensable in the development 
of West Bengal ””—Comment. ] [ Tripura H.S. Exam. 1982. ] 

৮। “কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গা বাধ পরিকল্পনা অপরিহার্য ।”__আলোচনা 
কর। 

[ “Ganga Barrage Project is essential for saving the port of 
Calcutta >— Discuss. ] 


ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 
5 টি | ( Transport System of India ) 
ee | LL — — — — — 
“__ উন্নত পরিবহণ-ব্যবন্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। দেশের অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে. ও স্বন্ন সময়ে যাত্রী ও 
মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ পণ্যসামগ্রা স্থানাস্তরকরণেই পরিবহণের গুরুত্ব । 
পরিবহণকে জাতীয় অর্থনীতির শির! ও উপশিরা বলিয়া! বর্ণনা করা হয়। ক্বয়ি, শিল্প, 
বাণিজ্যের প্রসার, পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও জাতীয় কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র 
স্ষ্টি কর! ইত্যাদি পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । রাস্তা-ঘাট 
ও যানবাহনের উন্নতির ফলে ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
খটিয়াছে। নিয়ে ইহার শ্রেণীবিভাগ দেখান হুইল । 
পরিবহণ 


| | 
খা শা বিমানপথ পাইপ লাইন রেলওয়ে 


| 1 | | Ra 
রেলপথ সড়কপথ আভ্যন্তরীণ আস্তর্জাতিক 


1211 সা 


ক জলপথ হী ক 
(নদী, খাল, হৃদ) জলপথ 
ভারতের সড়কপখথ--ভারত, কৃষিপ্রধান দেশ । এই দেশের ৭% লোক গ্রামে 
বাস করে'। রেলপথগুলি বড় বড় শহর, শিল্পাঞ্চল ও বন্দরকে যুক্ত করিয়াছে। কৃষি- 
প্রধান গ্রামাঞ্চলের সহিত সড়কপখেই যোগাযোগ বেশী। কিন্তু ভারতে লোকসংখ্যা 
বা দেশের আয়তন অনুপাতে রাস্তার দৈর্ঘ্য আজিও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বনু 
পার্বত্য অঞ্চলে বা! উপকূলভাগে সাধারণ রাস্তার ব্যবস্থাও নাই। সমতলভূমিতে 
সারা বৎসর চলাচলযোগ্য রাস্তার যথেষ্ট অভাব। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কাঁচা ও পাকা 
সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪ লক্ষ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১'৪৬ লক্ষ 
কি. মি পাকা এবং ২:৪২ লক্ষ কি মি কীচা সড়কপথ ছিল। ১৯৭৯-৮০ সালে উহা 
বৃদ্ধি পাইয়! দাড়াইয়াছে ৫,৪০,৭২০ কিলোষিটার। ইহার মধ্যে পাকা সড়ক ও কাচা 
সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪,২০,১০৫ কি. মি. এবং ১২০,৬১৫ কি. মি.। দেশের 


২০০ 


i of ৩৯ 


ভারতের জাতীয় সড়ক পথ ২০১ 


প্রতি বর্গ কিলোমিটার আয়তনে সড়কপথের দৈর্ঘ্য জাপানে ২ কি. মি. ফ্রান্সে 
১৫ কি. মি) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩'৭ কি. মি. এবং ভারতে মাত্র ০:৪১ কি.মি: | 
লোকসংখ্যা অন্ুপাতেও ভারতের সড়কপথ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য । প্রতি এক 
লক্ষ লোকে সড়কপথের দৈর্ঘ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ কি. মি, ফ্রান্সে ১,৫০০ কি. মি. 
বুটেনে ৬৪০ কি. মি. এবং ভারতে মাত্র ২৫১ কি. মি. 

ভারতের সড়কপথগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়__(১) জাতীয় সড়কপথ 
(২) রাজ্য সড়কপথ, এবং (৩) অন্তান্ত। 

জাতীর সড়কপথ ( National চ7151855)-_বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ও বড় 
বড় শহর, বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে যোগসাধনকারী রাজপথকে জাতীয় সড়ক পথ বলা 


চিত্র ১১.১ : ভারতের জাতীয় সড়ক পথের নিদের্শক। 


হয়। এইগুলির স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। ভারতে 
এই প্রকার রাস্তার সংখ্যা বর্তমানে ৫৫টি এবং ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৩১,৩৫৮ কি. মি.। 


২০২ 


জাতীয় 
সড়ক নং 


১ 


১৫ 


ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 
ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি জাতীয় সড়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল ৷ 


সংযুক্ত শহর 


দিল্লী-অমৃতসর রাজপথ : দিল্লী 
হইতে পাঞ্জাবের অমৃতসর। 
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড £ পশ্চিম 
বঙ্গের কলিকাতা হইতে 
পাঞ্জাবের পাঠানকোট 
আগ্রা-বোম্বাই রাজপথ 
বোগ্বাই-ব্যাজালোর রাজপথ 


কলিকাতা-মাদ্রাজ রাজপথ 


কলিকাতা-বোস্থাই রাজপথ 


বারাণসী-কন্যাকুমারিক! 
রাজপথ । 


সংযুক্ত রাজ্য ও শহর 


দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ( আম্বালা, 
জলন্ধর )। 
পশ্চিমবঙ্গ ( কলিকাতা, দুর্গাপুর ), 
বিহার ( ধানবাদ,গয়! ), উত্তরপ্রদেশ 
(বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, 
আগ্রা ), দিল্লী, হরিয়ান!, পাঞ্জাব। 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
( গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ) মহারাষ্ট্র 
(ধুলে, নাসিক)। মহারাষ্ট্র ( পুণে ), 
কৰ্ণাটক ( বেলগীও )। 
পশ্চিমবঙ্গ: ওড়িশা. (কটক, 
ভুবনেশ্বর ),' অন্ধ্র ( বিশাখাপত্তনম, 
বিজয়ওয়াড়! ), তামিলনাড়ু । | 
পশ্চিমবঙ্গ. ( খড়গপুর ), ওড়িশা 
মধ্যপ্ৰদেশ (রায়পুর), মহারাষ্ট্র 
( নাগপুর, ধূলে, নাসিক ) 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ( কাটনি, 
জববলপুর )১ অন্ধ্রপ্রদেশ ( নিজামাবাদ, 
হায়দারাবাদ,  অনন্পুর ), কর্ণাটক 
(ব্যাঙ্গালোর), তামিলনাড়ু (সালেম, 
কোয়েস্বাটুর, মাদুরাই )। 


দিল্লী-আমেদাবাদ বোম্বাই রাজপথ দিল্লী, রাজস্থান, ( জয়পুর, আজমীড়, 


বোথ্বাই-বেজওয়াদা রাজপথ 


পাঞ্জাব-কাগুলা রাজপথ : 
পাঞ্জাবের ফাজিলকা হইতে 
সুজরাটের কাগুলাবন্দর | 


উদয়পুর ), গুজরাট ( আমেদাবাঁদ )। 
মহারাষ্ট (পুণে, শোলাগুর), অন্তর 
(হায়দারাবাদ )। 
পাঞ্জাব, রাজস্থান ( গঙ্গানগর, বিকানির, 
জয়সালমির। ) 


রেলপথ ২০৩ 
জাতীয় সংযুক্ত শহর সংযুক্ত রাজ্য ও শহর 


১৭ বোস্বাই-কন্যাকুমারিকা রাজপথ মারার, গোয়া! ( পানাজি ), 
? কর্ণাটক (ম্যাঙ্গালোর), কেরাল। 
( কোচিন, ত্রিবান্দ্রাম ), তামিলনাড়ু 
২২ আহ্বালা-সিমলা-তিব্বত রাজপথ পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ। 
পাঞ্জাবের আম্বালা হইতে 


তিব্বত সীমান্ত ! 
২৪ দিল্লী-লক্ষৌ রাজপথ । দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ( মোরাদাবাদ, 
বেরিলি )। 
৩৭ আসাম ট্রান্ধ রোড আসাম, গৌহাটি ধুবরি, দিসপুর ) 
ব্ৰহ্ম সীমান্ত পৰ্যন্ত৷ মেঘালয়, (শিলং ), মণিপুর ৷ 


রাজ্য সড়কপথ (State Hi৪৮way5) £ এই পথ রাজ্যদীমার মধ্যে নিমিত। 
ইহার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব । পরিকল্পনা আমলে এই পথের 
দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা কর! হইয়াছে । 

অন্যান্য পথ--দ্রুত পরিবহণের উদ্দেখ্ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি দ্রুত 
পরিবহণ রাজপথ বা Exচre55 [18২55 নির্মাণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
কলিকাতা-দমদম, কলিকাতা-দুর্গাপুর ইহার উদাহরণ অন্গুরূপ রাস্তা বোম্বাই, ওড়িশা 
প্রভৃতি রাজ্যেও নিমিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক 
রাজপথও বর্তমান। দিল্লী-লাহোর (পাকিস্তান ) রাজপথ, ইন্ফল-মান্দালয় 
(ব্ৰহ্মদেশ ), কলিকাতা-যশোহর (বাংলাদেশ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে সড়কপথে গঞ্ুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল, ভ্যান, মোটর গাড়ি, স্কুটার, 
অটো রিকশা, বাস প্রভৃতি পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। বিগত ৩৭ বৎসরে 
যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ১* গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । স্বাধীনতা-উত্তরকণীলে ভারতে জন- 
সংখ্যার দ্রুত প্রসার, নৃতন নূতন শহরাঞ্চলের প্রসার ও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজোর প্রসার 
ইত্যাদির ফলে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও আন্তঃ-রাজ্য 
যোগযোগের জন্য বহু নৃতন রাস্তা তৈয়ারি কর! হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে জাতীয় 
ও রাজ্য পর্যায়ে সড়কপথের উন্নয়ন ও নতুন পথ নির্মাণের জন্য মোট ৬,৭৪৮ কোটি টাকা 
ব্যয় কর! হইয়াছে এবং প্রায় ১০,০০০ কি. মি. নতুন রাস্তা নির্মিত হইয়াছে । 

রেলপথ (২৪:455)_-ভারতে রেলগাড়ির প্রথম প্রচলন ঘটে ১৮৫৩ সালের 
১৬ই এপ্রিল। বোদ্বাই হইতে থানার মধ্যে (৩৩৬ কি. মি. দুরত্ব) ১৪টি চাকাযুক্ত 
সেলুন কারের প্রথম গাড়িটি ৪০০ যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু করে। পরবর্তী বৎসর 


২০৪ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 


১৮৫৪ সালে প্রথম রেলযোগাযোগ স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ও 'কয়লাখনি 
অধ্যুষিত রাণীগঞ্জের মধ্যে । ইহার পর মান্রাজে রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। 
বেসরকারী বৃটিশ পুজি দ্বারাই ভারতে রেলপথের প্রবর্তন ঘটে। ১৮৫৮ সাল. হইতেই 
মোটামুটিভাবে ভারতীয় রেলপথের উন্নতি শুরু হয় এবং দ্রুত রেলপথগুলি ভারতের 


চিত্র ১১.২ : ভারতীয় রেলপথের পুনরিন্যাস। 


প্রধান শহর ও বন্দরগুলির সহিত পশ্চাদ্ভূমির সাধারণ সংযোগ স্থাপন করে। ১৯০৫ 
সালে ভারতীয় রেলপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের 
* গর রেলপরিচালনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। বর্তমানে রেল 
"পরিচালন! ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ । ভারতীয় রেলপথ এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম 
নন বিশ্বে দৈর্ঘ্যে চতুৰ্থ । ১১৫০-৫১ সালের তুলনায় সাম্প্রতিক কালে বাত্রী-পরিবহণের 
bh te = না 


রেলপথ ২০৫ 


সংখ্যা প্রায় ২* গুণের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পণ্য-পরিবহণের পরিমাণ ২২ গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারতীয় রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কয়লা প্রথম, ধাতব খনিজ 
দ্বিতীয় এবং খাদ্মশস্ত তৃতীয়। অন্যান্য রেল-পরিবাহিত পণোর মধ্যে সিমেপ্ট, লৌহ 
ইম্পাত,, খণিজ তৈল, কীচাঁপাট, পাটজাত দ্রব্য, চিনি, তুলা, কার্পাস বঞ্ত, তৈলবীজ, 
রাসায়নিক সার, কাগজ, লবণ, আম ও অন্যান্য ফল ইত্যাদি প্রধান । 


ভারতীয় রেলপথ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারে! 
গেজ। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে রেলপথের মোট দৈর্ঘ ছিল ৫৩,৫৯৬ কি.মি. | ১৯৮৩ 
সালের ৩১শে মার্চে ইহার দৈর্ঘ্য হয় ৬১,৩৮৫ কি. মি. । ইহা! ব্যতীত ভারতে খুবই সামান্ত 
পরিমাণ দৈর্ঘ্যের ন্যারে! গেজ রেলপথ এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হইতেছে। 
পরিচালনার সুবিধার জন্য ১৯৫১-৫২ সালে ভারতীয় রেলপথের পুনবিন্যাস করা হয়। 
বর্তমানে ইহাকে নয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে :--(১) পুর্ব রেলপথ, (২) পশ্চিম 
রেলপথ, (৩) উত্তর রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) মধ্য রেলপথ, (৬) দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথ, (৭) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ, (৯) দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ । 

(১) পুর্ব রেলপথ ( Eastern Railways )__ইহার দৈর্ঘ্য ৪,২৩৫ কি. মি. 
এবং সদর দপ্তর কলিকাত।। এই রেলপথের প্রধান শাখাগুলি হাওড়া-বন্ধমান- 
মোগলসরাই, হাওড়া-কিউল, শিয়ালদহ-বনগা' ও শিয়ালদহ-বজবজ-ক্যানিং প্রভৃতি 
অঞ্চলে বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনি এবং শিল্লাঞ্চলকে কলিকাতা বন্দরের সহিত 
এই রেলপথ যুক্ত করিয়াছে । রাণীগঞ্জ ও ঝারিয়ার কয়লা, হাজারিবাগ ও কোডার্মার অর, 
সিদ্ধির সার, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, দুর্গাপুর, টিটাগর, নৈহাটি, হিন্নমোটর, রিষড়া 
অঞ্চলের লৌহ-ইম্পাত, কাগজ, পাটজাত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য ইত্যাদি 
নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। কলিকাতা বন্দরের আমদানি 
রপ্তানি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। (২) পশ্চিম রেলপথ (Western Rail- 
আও ) ইহার দৈর্ঘ্য ১০,১৫০ কি. মি. এবং সদর দপ্তর বোম্বাই । এই রেলপথের 
প্রায় ৪১৮৯* “কি. মি. এখনও মিটার গেজ ও ন্যারে! গেদ। গুজরাট, রাজস্থান, 
মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ ইহার অস্ততুক্ত এবং এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল: 
বোম্বাই ও কাগুল! বন্দরের সহিত যুক্ত। বোম্বাই, আমেদাবাদের কার্পাস ও কার্পাস 
বন্ধ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের লবণ, চিনি, রাসায়নিক ভ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পব্রব্য এই রেল- 
পথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। বোদ্বাই ও কাগুলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি 
দ্রব্যাদি এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৩) উত্তর রেলপথ ( Northern 
[২০11955 )-_এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০,৬৮৭ কি. মি. এবং ইহার সদর দণ্ুর নয়া- 
দিল্লীতে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং রাজস্থানের পর্ণ 
এই রেলপথের অন্তভুক্ত। এই রেলপথে পরিবাহিত 18 রি 


/ 
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পশম, চর্ম, চিলি, গম, তৈপ্বীজ। সিমেন্ট, কুত্রিম রেশম এবং নানা প্রকার শিল্প অব্য 
প্রধান। অমৃঙসর, লুদিয়ানা, সাগর, দিল্লী, কানপুর, যোধপুর প্রভৃতি এই রেলপথের 
উপর অবস্থিত । ($) দক্ষিণ রেলপথ । Southern Railways |--এট রেলপণ 
৭,৪২৫ কি. মি, হী এবং ইহার সদর দণ্যর মাদ্রাজে অবস্থিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের 
কবি ও শিলাঞ্চল এই রেলপথ হারা মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সহিত যুক্ত । 
ব্যাঙ্গালোরের মেসিন টুলস, বিমানপোত-শিয়্ ও ভজ্রাবত্তীর লৌহ-ইম্পাত শিল্পা 
তামিলনাড়ুর কাপাস ও চিনি শিল্প, আলওয়ের আ্যালুমিনিয়াম-শিয্া এই রেলপথ ধারা 
পরিসেবিত। চাঁ, ককি, মশলাদ্রব), চাল, তামাক, চীনাবাদাম, চামড়া, তৈলবীক্, 
মাঙ্গানিজ, লৌহ-ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, কাপাস বন্দ ইত্যাদি এই রেলপথে চলাচল করে। 
(৫) মধ্য রেলপথ (Centra! 09/1/55)--এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,*১৬ কি. মি 
এবং উহার সার দপ্তর বোন্বাই শহরে কবস্থিত। মধাপ্রদেশ, মারার ও কস্টের অংশ 
বিশেষ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই বেলপথের অস্ততূ'ক্ত। ঝাসি, ভূপাল, 
উঞ্জয়িনী। নাগপুর, পুণে, জক্বলপুর, গোয়ালিয়র, হায়জ্রাবা প্রভৃতি এই রেলপথের 
উপর আবস্থিত। গম, জোয়ার, বাজরা, কক্চি, ম্যাঙ্জানীজ, সিমেন্ট, চিনি, কার্পাস বঞ্জ, 
রাসায়নিক জবা ইত্যাদি এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৬) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ 
{ South-Eastern Railways )-এই রেলপথের মোট দৈথা ৬,৯২৬ কি: মি.| তার 
সর দপ্তর কলিকাত| ( গার্ডেনরীচ )। পশ্চিমে নাগপুর ও দক্ষিণে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত 
এই রেলপথ বিস্তৃত । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ ও অঙ্রগ্রদেশের কিয়দংশ এই 
রেলপথ দ্বারা মুক্ত। জামসেকপুর, ভিলা, রাউরকেল্সার লৌহ-ইম্পাত শিল্প, বিশাখাপত্তনম্‌ 
ও মধ্যগ্রদেশের খনিজ সম্পঃ, রমিজ সম্পদ ও শিবা ইহার খারা পরিষাহিত হয়। 
বিশাখাপত্তনম্‌ ও পারাধীপ বন্দর মারফত আমরানি-রণ্ানি এই রেলপথের উপর 
নিষ্উরলীল। (৭) উত্তর-পূর্ব রেলপথ ( North-Eastern Railway )--ইহার 
পি ৪,৯৭৭ কি. মি. এবং ইহার সঙ্গর গপ্তর উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত 
ইক্ষু, তামাক, চিনি, সিমেন্ট চাউল প্রভৃতি ইহার খারা পরিবাহিত হয়। কাটিহার, ছাপরা 
মজকফরপুর, বারাণসী প্রকৃতি এই রেলপথ দ্বারা মুক্ত। (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
রেলপথ ( North-Eastern Frontier Railways )--৩৬২৮ কি. মি. লীগ এই 
রেলপথের সদর *%র গোঁহাটির নিকট মালিগাঁওঁ-এ অবস্থিত। উত্তর বিহার, আসাম ও 
পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধরাংশ এই রেলপথ দ্বারা যুক্র। আসামের চা, খনিজ তেল কা প্রতি 
ইহার দারা পরিহিত হয়। (>) দৃক্ষিণ-মধ্য রেলপথ ( South-Central Rai 
১১8) দেখে ইহা ৯১৭৫ কি.মি. । ইহার সফর দপ্তর অঙ্রপ্রদেশের সেকেন্রাবাদ। 
দক্ষিণা, উত্তর-পূৰ কর্ণাটক, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, গোয়া রাজ) ইহার অন্তু কি। 
উপকূলে গোয়ার অস্বরূ ক মার্মাগাও ও পূব উপকলের বিশাখাপতনম বন্দর 


জলপথ চ 


তুইটি এই রেলপথ বারা দুক। তুলা, তামাক, চাঁনানারাম, কাঠ, কাপালবছ প্রকৃত 
এই রেলপথে চলাচল করে। হায়জাধাদ, মালমদ, বিজয়ওয়াড়। প্রড়তি এই রেলপথের 
উপর খান্বিত। 

ভারতের বেদালয়, ছজাচল, নাগাল], মণিপুর, মিজোরাম, আন্দামান ও 
নিকোদর বাীপপুজ্জ, লাক্ষান্থীপ, সিকিম, হারা! ও নগর হাতেলি প্রাড়তি অগচলে কোন 
রেলপথ না । 

ভারতে পিযপ-দাশিজোর প্রসারের কলে পপ) পরিবহণের গন্ধ রমধখমান, কিছ মাল 
চলাচলের উপযোগী মালগাড়ীর তাৰ, রেলপথে পণ) চুরি, সময়মত মাল না পৌঁছান 
ইত্যাদি কারণে রেলপথের তুলনায় সড়কপথে আত্বরাজ। পণা-চলাচলের পরিমাণ ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। পেল ও শপোলজাত জব্যাদির জত গাঢ়ুর বৈদেশিক সুজা বায় সবেও 
ভারতের অভায রেল ও উপকূলীয় পরিবহণের প্রতি আছে| গা আরোপ করা 
হইতেছে না। অদাধু বাবসারী চক্রের প্রয়োজনেই ধেমন এক রিকে সড়ক পথে 
পরিবগ বুদ্ধি পাইতেছে তেমনি অপর দিকে রেল পরিধঙণের উন্নতির পঠিবর্তে দিন দিন 
অবনতি খটিতেছে। 


প্রশ্ন; (১) ভারতীয় রেগপথকে কাটি ভাগে ভাগ করা হইছে ও কিক 1 
(২) পূ রেলপথে ও ₹ক্ষিপ-পূর রেলপথের পরচ্্ব আালোচনা কর। ] 


ভারতের জলপথ ( Waterways of India )7ভারত নভীমাড়ক দেশ। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নদীপথে অস্তধেশীয় বাণিজা এবং সঙুগ্রগখে উপকূলীয় 
রাজাগুলির সহিত « এমনকি সাগরপারের রেশের সহিত বক্ধিবাপিজ) চলিয়া 
আসিতেছে। ভারতের জলপথকে তিনতাগে ভাগ করা হায়--সাতাস্ধরীণ জলপধ, 
উপক্ষুলীয় জলপথ ও সমূহপথ । 

আভ্যন্তরীণ জলপথ (101911 উ/৪/৫-এ৪))-্জারতে নতীপথধ ও 
উদ্কার উপনদী বা শাখা নবীর সংগা! ধের হইলেও হুনাৰ। চুনদীপখের প্রচাৰ 
বিশেষকাদে পাফট। উঃ ভারতের নদীগলি গঙ্গা, ধধুনা, দ্ষপুজ ও তানের 
উপনদীগ্ুলি বরকগলা জলে পুর কিছ সংস্কারের তানে উাকের নাবাতা তেঞজর 
উল্লেখফোগ। বকে । দক্ষিণ জাতের লগীগুলি গোকাবরী, কষা, কাবেরী নধানরী, 
কা, নর্মা বর্থার জলে পুর বলিয়া বর্ধাকালে ধরতোত! এবং অন্ত সময়ে গার উষক। 
নাধা জলপথ কিসাদে গোয়ার মাতি ( ৮/৭৮০০) এবং জুয়ারি (25১87) লহীদবও 
বিশেষ উদ্লেখদোগা। *ক্ষিণ ভারতের বিডি॥৷ নযীর মধে। সাংসোগকারী কয়েকটী 
খাল কাটা ছইয়াছে। পপ) ও ছাত্রী পরিবহণে এই খালগুলির খা খুবই বেপি | উদ্ঠাকের 


. 
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পশম, চর্ম, চিনি, গম» তৈলবীজ, সিমেন্ট, কৃত্রিম রেশম এবং নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য 
প্রধান। অমুতসর, লুধিয়ানা, আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, যোধপুর প্রভৃতি এই রেলপথের 
উপর অবস্থিত। (৪) দক্ষিণ রেলপথ ( Southern [২৪1[জ1855 |এই রেলপথ 
৭,৪২৫ কি. মি. দীর্ঘ এবং ইহার সদর দপ্তর মাদ্রোজে অবস্থিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের 
কৃষি ও শিল্পাঞ্চল এই রেলপথ দ্বারা মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সহিত যুক্ত। 
ব্যাক্সালোরের মেসিন টুলস, বিমানপোতশিল্প ও ভদ্রাবতীর লৌহ-ইম্পাত শিল্প, 
তামিলনাড়ুর কার্পাস ও চিনি শিল্প, আলওয়ের অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প এই রেলপথ দ্বারা 
পরিসেবিত। চা, কফি, মশলাদ্রব্য, চাল, তামাক, চীনাবাদাম, চামড়া, তৈলবীজ, 
ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কার্পাস বগ্ধ ইত্যাদি এই রেলপথে চলাচল করে। 
(৫) মধ্য রেলপথ (Central Railay5)-_এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,৭১৬ কি. মি. 
এবং ইহার সদর দপ্তর বৌন্বীই শহরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধের অংশ 
বিশেষ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই রেলপথের অস্ততুক্তি। ঝাঁসি, ভূপাল, 
উ্জয়িনী, নাগপুর, পুণে, জববলপুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি এই রেলপথের 
উপর অবস্থিত। গম, জোয়ার, বাজরা, কফি, ম্যাঙ্জানীজ, সিমেপ্ট, চিনি, কাপাস বস্তু, 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি এই রেলপথ দ্বার! পরিবাহিত হয়। (৬) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ 
(South-Eastern Railways )--এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬৯২৬ কি: মি.।' ইহার 
সদর দপ্তর কলিকাত। ( গার্ডেনরীচ )। পশ্চিমে নাগপুর ও দক্ষিণে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত 
এই রেলপথ বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ এই 
রেলপথ দ্বারা যুক্ত। জামসেদপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লার লৌহ-ইম্পাত শিল্প, বিশাখাপত্তনম্‌ 
ও অধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও শিল্পদ্রব্য ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। 
বিশাখাপতনম্‌ ও পারাদীপ বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি এই রেলপথের উপর 
নিউরণীল। (৭) উত্তর-পূর্ব রেলপথ ( North-Eastern Railway )—ইহার 
ধৈর্য ৪,৯৭৭ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর উত্তর প্রদেশের গ্োরক্ষপুরে অবস্থিত। 
ইক্ষু, তামাক, চিনি, সিমেপ্ট চাউল প্রভৃতি ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। কাটিহার, ছাপরা 
মজঃফরপুর, বারাণসী প্রভৃতি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
রেলপথ ( North-Eastern Frontier Railways )--৩৬২৮ কি. মি. দীর্ঘ এই 
রেলপথের সদর দণ্তর গৌহাটির নিকট মালিগাঁওঁ-এ অবস্থিত। উত্তর বিহার, আসাম ও 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথ ছারা যুক্ত। আসামের চা, খনিজ তেল কাষ্ট প্রভৃতি 
ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৯) দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ ( South-Central Rail- 
ways ) দৈর্ঘ্যে ইহা ৬,১৭৫ কি. মি. । ইহার সদর দপ্তর অন্ধপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদ ৷ 
অঙ্রপ্দেশের দক্ষিণাংশ, উত্তর-পূর্ব কর্ণাটক, দক্ষিণ মহারা গোয়া রাজ্য ইহার অন্তভু্ত। 
নম উপকূলে গোয়ার অস্তভুক্ত মার্যাগাও ও পূর্ব উপকূলের বিশাখাপত্তনম বন্দর 


জলপথ ২০৭ 


দুইটি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। তুলা, তামাক, চীনাবাদাম, কাষ্ট, কার্পাসবন্থ প্রভৃতি 
এই রেলপথে চলাচল করে। হায়দ্রাবাদ, মানমদ, বিজয়ওয়াড়া প্রভৃতি এই রেলপথের 
উপর অবস্থিত। 

ভারতের মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, সিকিম, দাদরা ও নগর হাভেলি প্রভৃতি অঞ্চলে কোন 
রেলপথ নাই । 

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পণ্য পরিবহণের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, কিন্তু মাল- 
চলাচলের উপযোগী যালগাড়ীর অভাব, রেলপথে পণ্য চুরি, সময়মত মাল না পৌঁছান 
ইত্যাদি কারণে রেলপথের তুলনায় সড়কপথে আস্তরাজ্য পণ্য-চলাচলের পরিমাণ ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। পেট্রল ও পেট্রলজাত ভ্রব্যাদির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় সত্বেও 
ভারতের অভ্যন্তরে রেল ও উপকূলীয় পরিবহণের প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা! 
হইতেছে না। অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের প্রয়োজনেই যেমন এক দিকে সড়ক পথে 
পরিবহণ বুদ্ধি পাইতেছে তেমনি অপর দিকে রেল পরিবহণের উন্নতির পরিবর্তে দিন দিন 
অবনতি ঘটিতেছে। 


প্রশ্ন: (১) ভারতীয় রেলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি ক? 
(২) পূর্ব রেলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গুরুত্ব আলোচনা কর। ] 


ভারতের জলপথ ( Waterways ০৫ India )--ভারত নদীমাতৃক দেশ। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নদীপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং সমু&্পথে উপকূলীয় 
রাজ্যগুলির সহিত ও এমনকি সাগরপারের দেশের সহিত বহির্বাণিজ্য চলিয়! 
আসিতেছে । ভারতের জলপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায়_-আভ্যন্তরীণ জলপথ, 
উপকূলীয় জলপথ ও সমুদ্রপথ। 

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland ৬/৪০:এ55)__ভারতে নদীপথ ও 
উহার উপনদী বা শাখা নদীর সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও স্থনাব্য টুনদীপথের অভাব 
বিশেষভাবে প্রকট । উত্তর ভারতের নদীগুলি গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্গপুত্র ও ইহাদের 
উপনদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট কিন্তু সংস্কারের অভাবে ইহাদের নাব্যতা তেমন 
উল্লেখযোগ্য নহে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী মহানদী, 
তাণ্তী, নৰ্মদা বর্ষার জলে পুষ্ট বলিয়া বর্ধাকালে খরস্রোতা এবং অন্য সময়ে প্রায় শু । 
নাব্য জলপথ হিসাবে গোয়ার মাগুবি (11970, ) এবং জুয়ারি (2871) নদীদ্বয়ও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগকারী কয়েকটি 
খাল কাটা হইয়াছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে এই খালগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি । ইহাদের 


২০৮ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 


মধ্যে মহানদী খাল, কৃষ্ণা-কাবেরী সংযোগকারী বাকিংহাম খাল, তুক্গভদ্রা ও পেন্নার নদী 
সংযোগকারী কুন্থল-কুডাপ্পা খাল, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,১৫০ কি. মি.। আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতির 
জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রায় ৫০* কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। 

উপকুলীয় জলপথ ( Coastal ড/৪/955 )_-ভারতের উপকূল ভাগের 
মোট দৈর্ঘ্য ৬,০৮৩ কি. মি.। এই উপকূল ভাগে অবস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
সমুন্্পথে পণ্য চলাচল করে। ইহাকে উপকূলীয় বাণিজ্য বলা হয়। পূবে বঙ্গোপসাগর 
এবং পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলির মধ্যে পণ্য ও যাত্রী চলাচলে 
প্রধানত দেশীয় নৌকা ষ্টীমার ও জাহাজ ব্যবহৃত হইত। ১৯৫১ সালের পর হইতে এই 
উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ও সুযোগের তুলনায় 
উহা.তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। রেলপথের উপর চাপ কমাইতে ও পরিবহণ ব্যয় নিয়তম 
সীমায় রাখিতে উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রসার একাস্ত আবশ্যক । কিন্তু রেলপথের মত 
এই ক্ষেত্রেও সরকারী ভূমিকা বাস্তবান্গ নহে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী । 
বর্তমানে উপকূলীয় বাণিজ্যে প্রায় ৭৫% ভারতে তৈয়ারী জাহাজ ব্যবহার£করা হয়। 

সমুদ্রপথ ( Ocean Transport )--স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের সমুদ্র 
পথে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতি ও নতুন 
বন্দর গঠন ইত্যাদির ফলে ভারতীয় জাহাজ বর্তমানে গভীর টুসমুদ্র পথে পরিবহণের 
কার্যে প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাখাপত্তনমে ও কোচিনে 
বিরাট জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপন করা হইয়াছে। বোস্বাই-এর মাজগাও ও 
কলিকাতায় গার্ডেনরীচ ডকের সম্প্রসারণ কর! হইয়াছে ও ছোট জাহাজনির্মাণের 
ব্যবস্থা করা! হইয়াছে। পূর্বদিকে মালয়েশিয়া, ব্রহ্দদেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, 
অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং পশ্চিষে আরব, পারস্ত, আফ্রিকা, পশ্চিমে ইউরোপ, আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়মিত সমুদ্রপথে ভারতের জাহাজ চলাচল করে। : ১৯৫০-৫১ 
সালে ভারতে মোট জাহাজের সংখ্যা ছিল ৯৪টি এবং ইহাদের মোট বহনক্ষমতা ছিল 
৩৭২ লক্ষ GR । ১৯৮১-৮২ সালে ভারতের মোট জাহাজ সংখ্যা দাড়ায় ৫৩০টি এবং 
ইহাদের বহনক্ষমতা হয় ৫৯'৪১ লক্ষ RT পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে এ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিয়া ৯৬ লক্ষ টন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষেও এ সীমায় 
পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। পূর্বে ভারতে ছুইটি সংস্থা Eastern Shipping Corpo- 
ration এবং Western Shipping. Corporation সমুদ্রপথে পূর্বদেশীয় ও পশ্চিম- 
দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিত। বর্তমানে এই দুইটি সংস্থাকে যুক্ত করিয়া The 
Shipping Corporation of India গঠন করা হইয়াছে। এখনও [ভারতে বৃটিশ 
বাণিজ্য জাহাজ কোম্পনী B. 1. 5.N. 00. এবং P & 0. 00-এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত 


বিমান পথ ৬ ২০৯ 


হয়। ভারতীয় জাহাজ নিয়লিখিত সমুদ্রপথে নিয়মিত চলাচল করে।__ (ক. ভারত- 
মিশর-যুক্রাজ্য-_-অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় বন্দর, (খ) ভারত-জাপান, দূরপ্রাচ্য, (গ) 
ভারত-রেঙ্গুণ-সিঙ্গাপুর, (ঘ) ভারত-_পারন্ত উপসাগর-কৃষঃসাগর-_রাশিয়া, (উ) ভারত" 
রীলঙ্কা-অস্ট্রেলয়া, (ছ) ভারতপূর্ব আফ্রিকা, (ছ) ভারত-আমেরিকা যুক্তরাষ্্রকানাডা। 
বিমান পথ ( Airways )--১৯১১ সালে ভারতে প্রথম বিমান চলাচল শুরু 
হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে বিমান পরিবহণের অগ্রগতি. ঘটে । 
আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণে ১৯৪৭ সালে যাত্রী ও পণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


চিত্র ১১.৩: ভারতের বিমাঁনপথ। 


৩'১ লক্ষ এবং ৪৬ লক্ষ কেজি।. কিন্তু বর্তমানে ১৯৮২ সালে পরিরাহিত যাত্রীর সংখ্যা 

প্রায় ৭৯'৬১ লক্ষ এবং পণ্যের ওজন প্রায় ১৬০ লক্ষ টন। প্রাক্ব-স্বাধীনতাযুগে ভারতে 

বিমানপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮,৩০৬ কি. মি! ১৯৮৩ সালে ইহার দৈর্ঘ্য হয় সবমোট 
১৪ [২য় ] 


১৭ ৫ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 
৮৪৬ কোটি কি. মি.। ভারতে বিমান: পরিবহণের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ১৯৫৩ 
সালে: বেসামরিক বিমান পথ জাতীয়করণ করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বিমান 
চলাচলের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্‌ করপোরেশন (1. A. 0) এবং আস্তর্জাতিক 
বিমান চলাচলের জন্য এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার স্তাশনাল (4. I. [) গঠন করা হইয়াছে। 
সংপ্রতি দেশের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে যাত্রী ও পণ্য চলাচলের জন্য বায়ুদুত নামে একটি 
তৃতীয় সংস্থা গঠন করা! হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে এয়ার বাঁস চলাচল 
নিয়মিতভাবে শুরু হইয়াছে। ভারতে চলাচলকারী বিমানের মধ্যে ফকার ফ্রেগুশিপ, 
এয়ার বাসি, বোরিং ও এইচ. এস. উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সহ. মোট ৮৫টি ছোট-বড় বিমানবন্দর 
বর্তমান। আস্মর্জাতিক বিমান: বন্দর চারিটির অবস্থান-_-কলকাতা ( দমদম ), বোম্বাই 
(সান্তা ্রুজ ); দিল্পী (পালাম) এবং মাদ্রাজ ( মীনামবন্ধম)। ভারতের সহিত 
বর্তমানে ২৯টি দেশের বিমান যোগাযোগ রহিয়াছে। ভারতে চলাচলকারী বিদেশী বিমান 
সংস্থার মধ্যে British Airways ( বৃটেন ),.-K L M—Royal Dutch 44078 
( নেদারলযাুস ), Air France ( ফ্রান্স), Airoflout! রাশিয়া), Alitalia 
( ইটালি ), Lufthansa (পঃ জার্ানি ), Pan American Airways ( আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র), Bangladesh Airlines (বাংলাদেশ), Pakistan Airlines (পাকিস্তান), 
Japan Airlines (জাপান ), Scandanevian Airlines ( নরওয়ে ). উল্লেখযোগ্য । 
ভারতে খনিজ তেলের অভাব এ দেশে বিমান পরিবহণের উন্নতির প্রধান অন্তরায় ৷ 

পাইপ, লাইন (Pipe 1795 )-খনিজ তেল ও ইহার উপজাত দ্রব্যাদি 
পরিবহণের ভন্য পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়. ভারতে ১৯২৬ সালে প্রথম পাইপ লাইন 
- স্থাপন করা হয় আসামের ডিগবয় হইতে তিনন্থকিয়! পর্যন্ত ৷ ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ২৮ 
কি.মি. ৷ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত আসামের নাহারকাটিয়। হইতে গৌহাটি 
ও বিহারের বারাউনি পর্যন্ত ১১৫০ কি. মি. দীর্ঘ পাইপ লাইন বসান হয়। পরবর্তী কালে 
বারাউনি হইতে ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া এবং উত্তর প্রদেশের কানপুর পর্যন্ত প্রসারিত 
করা হয়। ইহাই ভারতের দীর্ঘতম (১,৯৯৩.কি, মি.) পাইপ লাইন। গুজরাটে 

তৈল শোধনাগারের সহিত পাইপ যোগে আমেদাবাদ, আদ্েলেশ্বর ও কালোলকে 

যুক্ত | কর! হইয়াছে। বন্ধে হাই হইতে একটি ;পাইপ লাইন মধুরা পর্যন্ত বিভূত 
হইয়াছে। শিলিগুড়ি হইতে গোহাটি পর্যন্ত আর একটি পাইপ লাইনও স্থাপন 
করা হইয়াছে। ভারতে বর্তমানে পাইপ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭৬৩ কি. মি.। 
পাইপ 'পথে অতি ভ্রুত এবং খুবই কম খরচে তরল পদার্থ প্রেরণ বিশেষ লাভজনক। 
স্থতরাং কয়লা বাঁ অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রেরণের উপযুক্ত পাইপ যোগাযোগ স্থাপনের 
সম্ভাব্যতা বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে। 


[ 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর ২১১ 


রোপওয়ে (R০চe৮৭১y5)--বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে যানবাহনের উপযুক্ত রাস্তার 
অভাবে রোপওয়ে স্থাপনই সর্বাধিক স্থবিধাজনক |... ভারতে মালপরিবহণের নিমিত্ত প্রায়, 
১০০টি রোপওয়ে আছে। ইহাদের মধ্যে চা বাগিচা ও রুয়লা! খনি অঞ্চলেই সর্বাধিক" 
রোপওয়ে স্থাপিত -হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে বিশ্বের দীর্ঘতম (:৩০ কি. মি) ও দ্রুততম 
রোপওয়ে স্থাপিত হইয়াছে বিহারের 'ঝরিয়! কয়লা খনি অঞ্চলে । ইহার সাহায্যে 
দামোদর. খাত হইতে ঘণ্টায় ১,৩৫০ টন বালি বনি -খাদ অঞ্চলে পরিবাহিত হয় 
দাঞ্জিলিং-এ ১৯৬৮ সালে একটি ৮ কি.মি. দীর্ঘ নতুন রোপওয়ে স্থাপিত হইয়াছে। .. ইহা 
ব্যতীত দাগ্জিলিং-বিজনবাড়িকালিম্পং রোপওয়ে, মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জি. অঞ্চলে ছেরর! 
ছাঁত, দক্ষিণ ভারতের কফি বাগিচার আন্নামালাই. রোপওয়ে উল্লেখযোগ্য. রাজগীর 
ও মুসৌরিতে পর্যটকদের আনন্দদানের জন্ত দুইটি সাধারণ রোপওয়েআছে। 


::0১) ভারতে সমুদ্র পথের গুরুত্ব কি? (১) ভারতের উল্লেধযোগ্য সমুন্র- 
ou le aR AN 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর 


( Major Ports and Cities of India ) 


ভারতের উপকূল (৭,১০০ কি. মি.) অভ হওয়ায় বন্দর গঠনের পক্ষে ইহ! তেমন 
উপযোগী নহে। ১৯৫১ সালে ভারতের পূর্ব উপকূলে তিনটি-_কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম 
ও মাদ্রাজ এবং পশ্চিম উপকূলে দুইটি--বোস্বাই ও কোচিন মুখ্য বন্দর ছিল। পরবর্তাকালে 
পশ্চিম উপকূলে কাগুলা, মার্মাগাও ও নিউ ম্যাঙ্গালোর এবং পূর্ব উপকূলে তুতিকোরিণ 
ও পারাদীপ যুক্ত হইয়াছে! সাধারণত ৪,০০০ মেট্রিক টনের বেশি বহন ক্ষমতা- 
যুক্ত জাহাজ যে সকল বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে এ সকল বন্দরকে মুখ্য বন্দর বলা হয়। 
ভারতে বর্তমানে চালু বন্দরের মধ্যে ১* টি মুখ্য বন্দর, ২১টি মাঝারি বন্দর এবং ১৪০টি 
ক্ষুদ্র বন্দরের উল্লেখ করা যায়। ইহার কারণ বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কালে বড় ও 
মাঝারি বন্দরের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হুইয়াছে। ফলে উহাদের পণ্য 
পরিচালন ক্ষমতা প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে উপকূলীয় ও বহির্বাণিজ্যে 
৮৬৪. মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য চলাচল করে। ছোট বন্দরের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায় 
নিভে পল ছা 


| নিয়ে ভারতের মুখ্য বন্দরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। 


| 


| 


পশ্চিম উপকূলের বন্দর: কাগুল। (197018 )--গুজরাট রাজ্যে কচ্ছ 
উপসাগরের তীরে স্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ পোতাশ্রয় যুক্ত এই বন্দর অবস্থিত । 
করাচি বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার বিকল্প বন্দর হিসাবে ১৯:৭ সালে 
কাগুল! বন্দর নির্মাণ কর! হয়। গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিলা, কাশ্মীর 


২১২ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 


ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর রেলপথ দ্বারা 
ইহা পশ্চাদৃভূমির সহিত যুক্ত। সিমেপ্ট, লবণ, তুলা ও রাসায়নিক দ্রব্য ইহার প্রধান 
রপ্তানি পণ্য ।: ওঁষধ, প্রসাধন জ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কয়লা, উত্কৃষ্ট তুলা এই বন্দরের মাধ্যমে 
আমদানি করা হয়। পশ্চাদভূমিতে প্রচুর জিপসাম, বক্সাইট ও লিগনাইট পাওয়া যায় 
বলিয়া অদূর ভবিষ্যতে এখানে একটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা উজ্জল। 

বোম্বাই (B০m৷ba৮ ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের তীরে একটি 
ক্ষুদ্র দ্বীপে বোস্বাই বন্দর অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রের রাজধানী, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
শহর ও সর্বপ্রধান বন্দর। এই বন্দর সংলগ্ন পোতাশ্রয় স্বাভাবিক ও উত্কষ্ট। এখানে 
বড় বড় জাহাজের প্রবেশ ও অবস্থান স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ । সা'লদেট দ্বীপের মাধ্যমে 
রেল ও সড়কপথে ইহা মূল ভূখণ্ডের 
সহিত যুক্ত। উত্তর ও পশ্চিম 
রেলপথের ইহা সদর দগ্তর। কৃষিসমৃদ্ধ 
সমগ্র মহারাষ্ট্র গুজরাট, রাজস্থান এবং 
অংশত মধ্যপ্ৰদেশ কর্ণাটক ও অক 
প্রদেশ ইহার পম্চাদৃভুমি। ভারতের 
বিখ্যাত কার্পাস শিল্পকেন্দ্র, বোস্বাই- 
আমেদাবাদ। এই বন্দরের : পশ্চাদ্‌- 
ভূমিতে অবস্থিত।, ইহা ব্যতীত এই 
বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং, 
গুরু রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল 
শিল্পের বিশেষ সমাবেশ. ঘটিয়াছে। 
ইউরোপ ও আমেরিকার 'বন্দরগুলি 
ইহার, নিকটতম হওয়ায়: বৈদেশিক 
বাণিজ্যে, ইহা 'বিশেষ ৷ গুরত্বপূর্ণ । নি 
ইহাকে ভারতের প্রবেশদ্বার চিত্র ১১.৪ : বোম্বাই বন্দর ও 
( Gateway to India ) বল! হয়। উহার সন্নিহিত অঞ্চল । 
তুলা, লোহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ্, কার্পাস বস্-চর্ম, তামাক ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
এই বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। আমদানি পণ্যের মধ্যে খনিজ তেল, খাগাশস্তা, উৎকৃষ্ট 
তুলা, ইম্পাত দ্রব্য, রাসায়নিক ভ্রব্যা্িও সার প্রভৃতি প্রধান। 

মার্মাগাও (০৫০7 পশ্চিম ভারতে কঙ্কণ উপকূলে আরবসাগরের 
তীরে গোয়া রাজোর জুয়ারী নদীর মোহনায় এই বন্দর অবস্থিত । এই বন্দরের 
পোতাও্রয় গভীর ও প্রশস্ত হওয়ায় একই সময়ে বন্দরে প্রায় ৫০ খান! জাহাজ নোঙর 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর ২১৩ 


করিতে পারে। “গোয়া, মাহারাষ্ট কর্ণাটক ও অঙ্রা্য ইহার পশ্চাদ্ভূমির অস্তভূক্ত। 
রেল ও সড়কপথে ইহ! পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। লৌহ আকরিক, ম্যাজানিজ, কফি 
তুলা, চিনি, চীনাবাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং আমদানি 
ভ্রবোর মধ্যে রাসায়নিক সার, খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি, ওধধপত্র উল্লেখযোগ্য! = ' 

কৌচিন (0০০47.)-_ভারতের মালাবার উপকূলে :আরবসাগরের ৷ তীরে 
কেরালা রাজ্যে অবস্থিত কোচন একটি স্বাভাবিক ও. প্রথম: শ্রেণীর বন্দর। এখানে 
ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণকেক্ত্র স্থাপিত হইয়াছে গ্রীগ্মকালে দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্মী বায়ুর প্রকোপে বন্দরে জাহাজ চলাচলের জাময়িক'কিছু অস্থবিধা ঘটে । 
সমগ্র কেরালা ও তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশ এই বন্দরের পম্চাদভূমি। এই বন্দরের 
মাধ্যমে. নারিকেল তেল, শীপ, দড়ি, চা, কফি; রাবার, মশলা! প্রভৃতি রপ্তানি করা 
হয় এবং খনিজ তেল, কয়লা) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্ত- শিলজাতু দ্রব্য আমদানি 
করা হয়। 

পুর্ব উপকূলের বন্দর: মাদ্রাজ (113025 )--ভারতের পূর্ব প্রান্তে 
করমগ্ল উপকূলে বাঙ্গোপসাগরের তীরে তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত মাদ্রাজ এ রাজ্যের 


ধানী ন ই 11 
রাজধানী, ও প্রধান বন্দর। ইহা! 1৫ E: 


ভারতের তৃতীয় প্রধান বন্দর । এখানে । মাুজ , 
৮৮০৭ টাও হী 
HAYS HH 


একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে। 
ইহার পোতাশ্রয় ক্ত্রিম। কৃষিজ 
সম্পদে সমৃদ্ধ তামিলনাড়ু, অঙ্্প্রদেশের 
দক্ষিণাংশ, কর্ণাটকের পূর্বাংশ ইহার 
পণ্চাদ্ভূমির অন্তর্গত | দক্ষিণ 
ভারতের কার্পাস বয়ন ও শর্করা শির 
এই বন্দর অস্নিহিত অঞ্চলেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই বন্দর মারফ ত কা্পাস 
বস্তু, চা, কফি, তামাক, চর্ম প্রভৃতি 
রপ্যানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, 
খাগ্ঠশস্য, কাগজ, যন্ত্রপাতি, রাদায়নিক 
দ্রব্য: মোটরগাঁড়ি, সাইকেল প্রভৃতি 
আমদানি করা হয়। চিত্র ১১.৫: মাদ্রাজ বন্দর ও সম্নিহিত অঞ্চল। 
বিশাখাপত্তনম (Vishakhapattanam )— ভারতের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপ- : 
সাগরের তীরে অবস্থিত অস্্রাঁজ্যের অন্তর্গত এই বন্দর স্বাভাবিক ও গভীর পোতীশ্রয়- _ 
যুক্ত। এখানে ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্ত্ স্থাপিত হইয়াছে। অন্ত, 


২১৪ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 


ওড়িশা, মধ প্রদেশের কিয়দংর্শ এবং এমনকি বিহার ও উত্তরগ্রদেশও ইহার পশ্চাদ্‌- 
রেলপথ ধার! ইহা পশ্চাদভূমির সহিত যুক্ত । 

অস্ত, কার্পাস। তামাক, তেলবীজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি এট 
পণ্য? আমদানি পণ্যের মধ্যে খনিজ তেল, শিল্পজাত অব্য, 


ঠ )-_ভারতের, পূর্ব প্রান্তে ওড়িশা রাজ্যে বঙ্গোপসাগরের 
এই বন্দর। ভারত হইতে জাপানে লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্তাই 
এই বন্দর বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে | দ্বিতীয় পঞ্চবামিকী পরিকল্পনাকালে ইহার 
নির্মাণ কার্য শ্নেধ হয়। ৷ ইহার উন্নতিকল্পে জাপান সরকারের আঁধিক সাহায্য বিশেষ 
উল্লেধযোগ্য। ৮ 

-; কলিকাতা (09125108)-_বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গার মোহনা হইতে: প্রায় 
১২৮ কি. মি; স্বভাস্তরে| নদীর পূর্ব তীরে এই: বন্দর অবস্থিত। ইহা*পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী, ভারতের বৃহত্তম শহর 
. দ্বিতীয়: প্রধান, বন্দর। এই । 
বন্দরসংলয় পোতাশ্রযটি কৃত্রিম। 
এক সময় সমগ্র উত্তর ও উত্তর- 
পূর্ব ভারত ইহার পশ্চাদ্ডূমি 
ছিল। বর্তমানে গঙ্গানদীর মোহনায় 


রাধার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার 
ফলে বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫* ভাগ হাস 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর ২১৫ 


শচাতকযির সহিত মুরু। এই অঞ্চলে. পাট ও কার্পাস বয়ন, লৌহ-টল্পাত, 
ইন্জিনিয়ারিং, কাগঞ্জ প্রস্তুত, রেলইঞ্জিল নির্মাগ, চিনি ও রাসায়নিক জন্য 
তৈয়ারির নানাবিধ শিল্পের সমাবেশ ঘটিয়াছে। আগাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, পাট, 
পাটজাত ত্রবা, বিহারের কয়লা, লৌহ আকরিক, লাক্ষ, - অভ্র, ওড়িশার লৌহ 
আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ্, উত্তরপ্রদেশের চিনি, চর্ম, তৈলরীজ গাতৃতি এট বন্দরের 
মাধ্যমে রপ্রানি হয়। আমদানি জবর, মধো খ্াস্থশস্য। কাগজ, মোটরগাড়ি, খনিজ 
তেল, রাসায়নিক অ্রব্যাদি, ও যন্ত্রপাতি প্রধান। কলিকাতা! বন্দরের অবনতির ফলে 
ও হলদি নদীর সঙ্গমে হলদিয়া 


)=-~কলিকাতা' বন্দরের অবনতি ঘটার ফলে ইহার বিকযা 
বন্দর লিগিত হঃয়াছে। কলিকাতা” হইতে ৯, কি. মি. দক্ষিণে 
১০৯ তলি নদীর মিলনস্থলে -পশ্চিমবজের মেদিনীপুর জিলায় তৃতীয় পঞ্চবারিকী 
পরিষ়নাকালে ২৫: কোটি টাকা বায়ে এট বন্দর নিমিত, ছইয়াচে। পশ্চিমবঙ্গ, 
রিচার ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইহার পন্চাদ্ভূমি। - এখানে: একটি তৈল শোধনাগার 
স্থাপনের জন ইহাকে নাহারকাটিয়া-বারৌী প্রধান টতলবাহী পাইপলাইীনের সহিত যুক্ত 
করা হয়াছে। এখানে একটি সার কারখান।! স্থাপন করা হইয়াছে। একটি পেট্রোকেমিক্যাল 
কারখান! স্থাপনের বাবস্থা করা হউয়াছে। ৭৪2৮০ 
কেজও স্থাপিত হইবে । ++ 

তুতিকোরিণ ( 7:075000)--ভারতের পূর্ব উপকূলে তামিলনাড়ু রাজ্যের 
দক্ষিণাংশে এই বন্দর অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় অগভীর প্ীপংকার সহিত ভারতের 
বাঁণিজা প্রধানত এট বন্দরের মাধ্যমে হুয়। ১৯৭৪ সালে ইহাকে মূখ্য বন্দর বলিয়া 
ঘোষণা করা হুইয়াছে। তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের ধক্ষিণাংশ লইয়া ইহার 
পশ্চাদভূমি গঠিত ॥ এই বন্দর মারফত তুলা, চা, লঙ্কা, এলাচ, কাপাস ধা, কার্পেট 
ইত্যাদি রপ্তানি কর! হয়। 

উপরি-উক প্রধান বন্দর ব।ডীত নিয়লিখিত অগ্রধান বা গৌণ বন্দরগুলি। বিশেষ 
উল্লেখযোগা-গুজরাট রাজ্যে ওগা। পোরবন্দর, ভেরাবল, স্থরাট ; কেরালা রাজ্যে 
কোবিকোড, 'আলেক্ি, কুইনল। তামিলনাডু রাজ্যে নেগাপত্তম, কারিফল এবং 
টিলার ৬ সা 


[প্রশ্ন : নি গার সহ খাল নানা লা] 
কোচিন, হলদিয়া, মার্মাগাও। কাগুলা। ] 
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"' বাণিজ্যকেন্দ্ (rade Centres )--ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র হিসাবে থেমন বনদীরগুলির বিকাশ ঘটয়াহে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে বহু,শহরও 
শিল্প-বাণিজ্যের গীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। নিয়ে ভারতের প্রধান প্রধান 
বাণিজাকেন্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল £ 
অন্ধপ্রীদেশ ( Andhra Pradesh): হায়দরাবাদ ( Hydrabad )-অধ্র- 
প্রদেশের রাজধানী ও প্রধ'ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে পিগারেট, ভারী বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি, ঘধ তৈয়ারি ও খাছ প্রস্তুতকারী শিল্প স্থাপিত হইয়াছে । ইহার: নিকটবর্তী 
সেকেন্দ্রাবাদে দক্ষিণ-মধা রেলপথের সদর কাধীল অবস্থিত 1 এখানে নানাধরনের কুটার- 
শিল্প গ্রদারলাভ করিয়াছে । 
আসাম (১55৫ )২ গুয়াহাটি (050০8) ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তুছ 
গুয়াহাটি আসামের: সর্ববৃহৎ শহর ও বাণিজ্াকেন্দ্র। নদীপথে ইহা বাংলাদেশ ও 
পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতার সহিত যুক্ত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আসামের 
চা, কার্ঠ, এণ্ডি, মুগা, কমলালেবু প্রভৃতি এই শহর মারফত বিভিন্ন রাজ্যে চালান যায় 
এবং অন্যান্স রাজা হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও ভোগযপণ্য এই শহরের মাধামেই 
আমদানি কর! হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপণে ইহা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত 
মুক্ত। গুয়াহাটি অদূরে নৃনমাটিতে ভারতের অন্যতম বৃহৎ খনিজ তেল শোধনাগার 
আছে এবং মালিগীও নামক স্থানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর দণ্ধর আছে। 
দিস্পুর | 1)6০0:)_ গয়াহাটি বা গৌহাটির নিকটে অবস্থিত এখানে আসামের 
নৃতন রাজধানী গড়িয়া! উঠিতেছে। 
ডিগবয় (5৮০i )--আাসামের “ লখিমপুর জিল'য় অবস্থিত । ভারতের গমিজব 
তেল উত্তোলনের ইতিহাসে ডিগবয় প্রথম আবিষ্কৃত তৈলকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত । এখানে 
তেল শোধনগারও৷আছে। / 
ডিব্ৰুগড় (/ Dibrugarh ব্র্গপুত্র নদের তীরে অবস্থিত নদীবন্দর ॥: ইহা 
আসামের অন্যতম প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। ইহার মাধ্যমে চা, পাট, কাষ্ট, খনিজ 
তেল রপ্তানি করা হয়। 
উত্তরপ্রদেশ (Uttar: Pradesh)? লক্ষ -(1-4010৬ )-গোমতী 
নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর এখানে: একটি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়আছে।, ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এই শহরেই অবস্থিত | এই 
শহর সোনা, রূপা, হাতীর দাত ও কাষ্ঠের নানা প্রকার কারুশিল্প এবং কার্পাস-বন্্, জরি, 
জর্জেট, আতর ও নকশাদার কাজের জন বিখ্যাত। উড এাচীন-সহয় হিসাৰে ইহার 
নানা উঁতিহাগিক নিদর্শন বহু ভ্রমণকারীকে আক্ষ্ট করে। 
- এলাহাবাদ (415:4554)- গন্গা, যমুনা! ও সরস্বতীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত - 
& 
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এলাহাবাদ হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র তীর্স্থান। ইহাকে পর়াগও বল৷ হয়। এখানে 
উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্ট ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এখানে চিনি, ময়দা, কীচ, 
টর্টলাইট ও ব্যাটারী শিল্প আছে। ইহার নিকটে নৈনিতে একটি আধুনিক শিল্প নগরী 
গড়িয়া উঠিতেছে। নিকটবর্তী কুবি অঞ্চলের জোয়ার, বাজরা, তামাক আখ প্রভৃতি এই 
শহর মারফত অন্থাত্র প্রেরিত হয়. বলিয়া .এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজাকেন্্র গড়িয়া 


চিত্র ১১.৭ : ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহরাঞল। 


বারাণসী (ড5.5198)- গঙ্গানদীর তাঁরে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র তীথস্থান। 
এখানে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে। ইহার নিকটব্তা সারনাথ বিখ্যাত 
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বৌন্ধতীর্থ। এখানে চিনি, পয়দা ও সরিষার তেলনিষ্কশনের শিল্প আছে। বারাণসীর 
ভাতবন্্ বেনারসীঁ বিখ্যাত। গালা, কাচ ও সোনা-রূপার অলঙ্কার, জর্দা এবং পিতল- 
কীসার ভরবোর জন্যও কাশী বা বারাপসীর বিখ্যাত। এখানে একটি ডিজেল ইঞ্জিনের 
কারখানা আছে! ঠা 

কানপুর ( (৮১7 গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কানপুর উত্তরপ্রদেশের 
সবপ্রধান শিল্পকেন্্র। এখামে চর্ম, পশম, কার্পাস, চিনি ও ভোজ্য তেলশিল্প বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের মিলনস্থল এই শহরে একটি সেনানিবাস 
আছে। 

গোরক্ষপুর (G০rakhচur )-রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের এই 
শহর উত্তরপূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর ও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকটবর্তী 
অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু জন্মে বলিয়! এখানে চিনি শিল্পের প্রসার ঘটয়াছে। কাষ্ট, ঘি, মাখন 
ইত্যাদি এখান হইতে নানাদিকে চালান যায়। রর 

আগ্রা! (4৫: )_ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা মুগল যুগে বিশেষ গুরুত্ব- 

পূর্ণ ছিল। আগ্রার তাজমহল বিশ্ববিধ্যাত। আগ্রাফোর্ট ও নানা এঁতিহাসিক ঘটনার 
সাক্ষী হিসাবে ভ্রমণকারীদের আগ্রহ সৃষ্ট করে। বর্তমানে আগ্রা কারুশিল্প ও নকশাদাঁর 
কাজ, জুতা, গালিচা, চর্ম ও পিতলের দ্রব্যাদির জন্ত বিখ্যাত। 

আলিগড় (Alia )--মুসলমান সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখানে। ইহা ছুরি, কাচি, তালা, পিতল-কীসার দ্ব্যাদির জন্য বিখ্যাত ! 

হাপুর (1792: )__উত্তরগ্রদেশের মীরাট জিলায় অবস্থিত হাঁপুর উত্তর 
ভারতের খাস্থশন্তের প্রধান বাণিজ্যকেন্্র। গম, ডাল, কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতির 
এত বড় পাইকারী ব্যবসা ভারতের কোথাও নাই। ভারতের পাইকারী খাগ্চশন্তের দর 
নিয়ন্ত্রণে ইহার প্রভাব অপরিসীম । 

ওড়িশা ( Orissa ) £ ভুবনেশ্বর ( Bhubaneshwar) ইহা ওড়িশা রাজ্যের 
নবনিমিত রাজধানী ও হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান ॥ ইহার নিকটে একটি বিমান ঘাঁটি 
আছে। এই শহর দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ ভারতগামী একটি প্রধান রাজপথের 
উপর অবস্থিত বলিয়া বাণিজাকেন্র হিসাবে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা আছে। 

কটক। Cuttack ) _মহানদীর তীরে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিততএই 
শহর ওড়িশার পূর্বতন রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্্। ইহার সমিকটে কাচ, সিমেন্ট, 
টিউব ও বহবয়নশশিল্প আছে। এই শহর তত শিল্প, কাচ, গালা ও হাভীর দাতের 
জিনিস তৈয়ারির জন বিখ্যাত। 

কৰ্ণাটক (Karnatak ) ২ ব্যাঙ্গালোর ( Bangalore )__সমৃদরপৃষ্ট হইতে ৯১৫ 
মিটার উচ্চে অবস্থিত এই শহর র্াটকের রাজধানী ও প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র ৷ 
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বিমানপোত, টেলিফোন, ইলেকট্রনিক্স, রেশম, পশম, চর্ম, “বৈদ্যুতিক বাতি, মেসিনটুল 
ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পের সমাবেশে সঠৃদ্ধ। এখানের জলবায়ু মৃত্ভাবাপন্ন হওয়ায় 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হয়। এখানে প্রচুর অনপকারীর আগমন ঘটে 
বলিয়! হোটেল রি বিশেষ লাভজনক। 

[55০০ )--কর্ণটিকের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন 
উন SUL পন গ্রভৃতির-গাহাযো 
প্রস্তুত কারুশিল্প ব্য বিখ্যাত । বৃন্দাবন গার্ডেনস-এর অপূর্ব সৌন্দর্য প্রচুর ভ্রমণকারীকে 
আর্ট করে। ফলে ইহা একাধারে পর্যটনকেন্জ ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছে। 

কেরাল। ( Kerala ) ত্রিবান্দ্ৰম ( Trivandrum )_ ইহা কেরালা রাজ্যের 
রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্্র। এই শহরে নারিকেল দড়ি, কাজুবাদাম, হাতীর দাত 
ও হাড়ের জিনিস তৈয়ারির কুটার শিল্প খুবই উন্নত। ইহা ব্যতীত এখানে কার্পাস বয়ন- 
শিল্প ও সিমেন্ট শিল্প আছে। ॥ 

গুজরাট । ৫৮৭৫): আমেদাবাদ (০৭৪৮৪৭ )-গুজরাটে সবরমতী 
নদীর তীরেঅবস্থিত এই শহর এই রাজ্যের প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্্র এবং পূর্বতন 
রাজধানী । ইহা ভারতের বৃহত্তম কার্পাঁস শিল্পকেন্দ্র। কার্পাস ব্যতীত এখানে কাগজ, 
চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে |] 

গান্ধীনগর (301,078: )-_-আমেদাবাদের নিকটে অবস্থিত ইহা গুজরাট 
রাজ্যের নূতন রাজধানী । 

জন্মু ও কাশ্মীর (Jammu & Kashmir \t প্রীনগর (57179075 *)--হিমালয়ের 
অন্ততূক্তি গীরপাঞ্জাল পাহাড় ঘেরা কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীনগর 
জন্ম ও কাশ্মীর রাজ্যের রাঁজধানী। তুষারমৌলি হিমালয়ের প্রেক্ষাপটে এখানকার 
হৃদ, বরফাবৃত উপত্যকা, সরল বৃক্ষরাজি ও ফুলের সমারোহ অতুলনীয় নিসর্গশোভা 
সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য ইহাকে ভূ-হ্বর্গ বল! হয়। বিশ্বের সৌন্দর্ঘ-পিপান্থ ভ্রমণকারীদের 
ইহা যুগ যুগ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। এখানে পশম, রেশম ও কাষ্'ধোদাই-এর কুটার 
শিল্প বিশেষ উন্নত। পশমের কাশ্ীরী শাল বিখ্যাত। এখানে হোটেল ব্যবসাও 
খুবই সমৃদ্ধ । 

তামিলনাড়ু (17810119800) £ মাদুরাই ( Madurai )ঁ-ইহ| তামিলনাঁড় 
রাজ্যে অবস্থিত্ত ধর্মীয় শহর ও শিল্পকেন্দ্র। এই স্থানের মীনাক্ষী দেবীর মন্দির বিখ্যাত। 
কার্পাস ও রেশম শিল্পের ইহা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । 

কোয়েম্বাটুর (Coimbatore )ঁইহ| তামিলনাড়ুর অন্তভু ক্র দক্ষিণ ভারতের 
শেঠ বস্তুশি্প কেন্দ। ইহা চীনাবাদাম, তুলা, সুপারি প্রভৃতির ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। 


রি ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 
ইহার.নিকটে পরাসথুরে রেলগাড়ীর কামর নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
পাইকারা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সহজলভ্য হওয়ায় এখানে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। 

ত্রিপুরা (Tripura): আগরতলা ( Aartala )ঁ_ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 
অবস্থিত ইহা! ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান ব্যবষাকেন্্র। স্থানীয় চা, পাট, আনারস, 
কমলালেরু প্রভৃতি এই কেন্দ্র হইতে রথানি হয়। আসাম ব্যতীত ভারতের অন্তান্ত 
রাজ্যের সৃহিত সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বিমান| এখানে একটি কাগজের 
ক্ল স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। পরীক্ষামূলকভাবে এখানে রাবার চাষের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। 


দিল্লী (০11) : দিল্লী ( Delhi )--যনূনা নদীর তীরে অবস্থিত দিলী কেন 
শাসিত অঞ্চল। ইহা ভারতের রাজধানী, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও উত্তর ভারতের 
একটি গুরুত্পূর্ণ বাণিজ্যবেন্্র। রেল ও 
সড়কপথে ইহা ভারতের সকল অঞ্চলের 
সহিত যুক্ত । উত্তর রেলপথের ইহা সদর 
দগ্তর। রাজধানীর সম়িহিত অঞ্চলে বস্তু- 
বয়ন, হোসিয়ারি, চর্ম, রাবার বনম্পতি, 
মন্ত, রাসায়নিক দ্রব্য, প্রভৃতি, শিল্পের 
বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে। সোনা, | 
রূপা, তামা, পিতল, হাতীর দাত প্রভৃতি 
কারুশিল্প এখানে বিশেষ উন্নত। পুরাতন | 
দিল্লী অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং 
“য়াদিল্লী অঞ্চল পরিকল্পিত শহর ও 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বেন্দবিন্দু। 

পশ্চিমবঙ্গ । West Bengal ) : 
আসানসোল | 48581501)-_ইহা 
পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান জিলায় বিহার 
সীমান্তে অবস্থিত কয়লাখনি ও নানা সন্নিহিত অঞ্চল। 
লিন পহর। পুর্ব রেমপ্থ ও যাও রঙ্গ রোড ইহাকে শিল্প-বানিজ্য বিশেষ ওল 
দিয়াছে। ইহার উপকণ্ঠ বারণপুর--কুলটির লৌহ-ইল্পাত শিল, অসথপনগরের আ্যানুমিনিয়াম 
be নী ou মত, ইঞ্জিনীয়ারিং, মৃৎ শিল্প ইত্যাদি বিশেষ, উল্লেখযোগ্য । 

কেন্দ্র ং 

বিন নি এবং সীমান্ত শহর বলিয়া আস্তঃরাজ্য বাণিজ্যের 


স্‌ 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর ২২১ 


চিত্তরঞ্জন ( Chittaranjan )-পশ্চিমবক্রের বন্ধ মান জিলায় বিহার সীমান্তে 
অবস্থিত এই নগরী রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। রাণীগঞ্ অঞ্চলের কয়লা 
জামশেদপুর-বা্ণপুর লৌহ-ইস্পাত, দামোদরের জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির অপূর্ব যোগাযোগ 
এককালের অধ্যাত অজ্ঞাত ও অবহেলিত এই প্রান্তরকে আধুনিক শিক্পনগরীর মর্যাদা! 
দিয়াছে। ইহার নিকটবর্তাঁ রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার তৈয়ারির কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। 

দুর্গাপুর (10৩:8০০০৫)_ পশ্চিমবঙ্গের বন্ধমান জিলায় রাণীগঞ্জ-আসগানসোল, 
কয়লাখনি অঞ্চলের সন্নিকটে দুর্গাপুর অবস্থিত। ইহ! পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান 
শিরকেন্্র। এখানে লৌহ-ইম্পাত শিল্প, কোকচুন্সী, আযালয়ইম্পাত ও অন্যান্ত 
নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সার, গ্যাস প্রভৃতি উৎপাদনের শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
কয়লা খনি সন্নিহিত এই অঞ্চলে লৌহ-ইম্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের 
অপূর্ব সমাবেশ ঘটায় ইহাকে পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলের সহিত তুলনা করা হয় 
( Durgapure is the Rubr of India ) | পূৰ্ব রেলপথ, গ্ৰ্যাণ্ড ট্রাঙ্ধ রোড ও দুর্গাপুর 
এক্সপ্রেস হাইওয়ে যোগে ইহ! কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত। 

শিলিগুড়ি (560৮; )-ইহা পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্জিলিং জিলায় অবস্থিত, 
উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ এই শহরের মাধ্যমেই প্রধানত হইয়া 
থাকে। দাঞ্জিলিংংএ চা, কমলালেবু, কাষ্ঠ ও অন্যান্ত সামগ্রী এই কেন্দ্র মারফত 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ' ফারাক্কা বাধ নিনিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র 
হিসাবে ইহার গুরুত্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী নিউজসপাইওড়ি 
একটি বিরাট রেলপ্তংশন। 

হাওড়| ( Howrah )-পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হওড়া 
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। পটি, কার্পাপ, লৌহ ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং 
প্রভৃতি শিল্পের জন্য এই শহর বিখ্যাত। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রস্তুতের অসংখ্য ছোট-বড় 
কারখানা এই শহরের সর্বত্রই দেখ! যায়। এই কারণে ইহাকে বাংলার শেফিল্ড 
(95854 0 Bengal) বলা হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইহা প্রধান 
বেন্দ্র। কাষ্ঠ, মত্ত, ডাল, তীত বগ্ প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসা উল্লেখযোগ্য ৷ 
পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম হাট 'হাওড়া হাট’ বা “মঙ্গল! হাট" এই শহরে অবস্থিত। এখানে 
তাঁত বস্তু, তৈয়ারি পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির পাইকারী ক্রয়-কিক্রুয় হয়। নি 

পাঞ্জাব ( The Punjub): অস্ত্র (Amritsar )—পূৰ্বপাঞ্জাবে 
অবস্থিত অমুতপর' শিখদের তীখস্থান ও সবরণমন্দিরের জন্য যেমন খ্যাত তেমনি উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের বেন্্র হিসাবেও উল্লেখযোগ্য । এখানে কার্পাস, রেশম», 


২২২ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 
পশম, চর্ম, রাসায়নিক, দ্রব্য প্রভৃতি শিল্প. বিশেষ উন্নত। উত্তর রেলপথের প্রান্ত 
সীমায় অবস্থিত এই শহর জন্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক বাণিজ্যই এই শহরের মধ্য দিয়া 
পরিচালিত হইয়া থাকে। 

নুখিয়ানা! (ua )-_ পাঞ্জাবে উত্তর, রেলপথের, উপর অবস্থিত লুখিয়ান! 
পশম শিল্পের জন্য বিধ্যাত। পশম ব্যতীত এখানে কার্পাস শিল্পও আছে। কার্পাস 
বন, পশম, পশমী বস্তু ও কাশ্মীরী শালের ইহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্্র। 

“বিহার. (Bibar ):.. পাটন| .( Patna, )-_গল্গ। নদীর. তীরে অবস্থিত 
পাটা. বিহারের রাজধানী. ও. উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় কেন্দ্র । . পাটনার চাউল ও লঙ্কা 
বিখ্যাত । এখানে একটি, বিশ্ববিগ্ঠালয় আছে। ইহ! একটি রেল-জংশন- এবং চিনি 
শিল্প কেন্দ্র । | 

'রশাচি (Ranchi )ঁ-বিহারে অবস্থিত রণাচি এই রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন. রাজধানী 
ও স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। . এখানে লাক্ষা ও রেশম সম্বন্ধীয় গবেষণাগার আছে। ইহা কাষ্ট 
ও লাক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্র ।. এখানে হাটিয়াতে সরকারী উদ্যোগে একটি 
ভারী, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। "চির নিকটবর্তী হুড়, ও, গৌতমধারা 
জণপ্রপাত, নেতার হাট প্রভৃতি মনোরম দ্রষ্টব্য বিষয় বহু পর্যটনকারীকে আকর্ষণ করে। 
হাজারিবাগের অভ্রধনিও ন্যাশনাল, ফরেষ্ট ইহার নিকট অবস্থিত। 

ডালমিয়া নগর ( Dalmianagar )-.শোণ নদীর তীরে অবস্থিত ইহা 
বিহারের বিশেষ উন্নতিশীল শিল্পকেন্্র। এখানে কাগজ, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি শিল্প 
উল্লেখযোগ্য । 

সিন্ধি (51701,1)_বিহারে দামোদর উপকূলে : অবস্থিত এই শহর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্্র। এখানে ভারতের তথা এশয়ার বৃহত্তম সার তৈয়ারির কারখানা 
আছে। ইহার নিকটে একটি সিমেন্ট তৈয়ারির কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। 

- মধ্য গ্রদেশ_(,1901059,:80551) : জববলপুর (04১৪19)__মধা প্রদেশে 
অবস্থিত জববলপুর একটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র এখানে সিমেন্ট, কার্পাঁস, |কাচ, পিতল- 
কসা ও গোলাবারুদের কারখান| আছে।  জববলপুরের নিকট মার্বেল পাহাড় আছে 
এবং এ পাহাড় হইতে নর্মদ| নদী নিয়ে অবতরণের সময় একটি হুন্দর জলপ্রপাতের 
্ট করিয়াছে। এই মনোরম দৃশ্ত প্রচুর ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে। 

ভূপাল (82০2থ])_ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও ব্যবসায় কেন্ত্র। সম্প্রতি 
ইহার সন্নিকটে পিল্লানি নামক স্থানে ভারতের বৃহত্তম ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। এখানেও আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে। এখানে 
আমেরিকার, ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানি পরিচালিত কারখানায় ১৯৮৪ সালের 
ডিসেম্বর মামে “মিক গ্যাস নিঃস্থত হইয়া প্রায় ৩,৫০০ লোক মারা যায় এবং হাজার 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর চু ২২ 
হাজার লোক অক্ষম ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ছুঘটনা ( Bhopal Gas! Eak Tragedy )- 
দেশে বিপজ্জনক গ্যাপ ও ত্রব্যাদির কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কে নূতন  ৃষ্টিভন্র 
ও নীতির অবতারণা করিয়াছে. এ ih 

নেপানগঁর ( N৪৯২n৭৪৭ )--মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত নেপানগর ভারতের সবপ্রধান 
নিউজ্রপ্রিণ্ট উৎপাদন কেন্দ্র ৷ সাস, বাঁশ ও নরম কাঠের মণ্ড হইতে এই কাগজ তৈয়ারি 
করা হয়। 
মহারাষ্ট্র ( Mabarastra ) 3 নাগপুৰ ( Nagpur )-_ভারতের প্রায় কেন্দ্রস্থলে 
অবস্থিত মহারাষ্ট্রের এই শহর উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র । ইহা ভারতের প্রধান 
শহর, দিল্লী; কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির সহিত টরেল, বিমান "ও সড়কপথে 
যুক্ত । এখানে কীচ, কার্পাস, কাগজ, মৃংশিল্প প্রভৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের 
কাষ্ট, কাগজ, কমলালেবু; মাঙ্গানিজ্জ প্রভৃতি এই শহর মারফত অন্তান্ত রাজ্যে চালান যায়। 
পুণে ( Poona )__মহারাষ্ট্রের এই শহর পশ্চিমদ্াট পর্বতের প্রায় ৫৭০ মিটার উচ্চে 
অবস্থিত।... ইহা মারাঠা সংস্কৃতির অতি প্রাচীন পীঠস্থান এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের 
গুরুত্বপূর্ণকেন্দ্র। এখানে বস্তু বয়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ওধধ ও কাগজ তৈয়ারি 
ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্প আছে। এখানে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস আছে। ’ 
মণিপুর (1501900 : ইন্ফল (07!)-_ইহ! মণিপুরের রাজধানী । কুটীর 
শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত।.. নানাপ্রকার নকশাদার হু তীবন্ত, রেশমীরপ্ত ও হাঁতির দাতের 
জিনিস এই শহরে তৈয়ারি হয়। 
রাজস্থান (২2128697) ২ জয়পুর (Jaipur )--ইহা রাজস্থানের রাজধানী ও 
প্রধান শিল্প বাণিজাকেন্্র। এই স্থানের চীনামাটি, পিতল ও মার্বেল পাথরের কারুকা্খ- 
খচিত প্রব্যাদি বিখ্যাত । : ইহার নিকটেই অভ্রের খনি আছে। এখানে একটি বিশ্ব 
বিদ্যালয় আঁছে। 
যোধপুর (0০১১৬:)__রাজস্থানে অবস্থিত 'যোধপুর শহর লবণ ব্যবসায়ের 
কেন্দ্র। এখানে রেলের মেরামতী কারখানা, কার্পাস ও পশম শিল্প আছে। 
ইহার নিকটে জিপসামের খনি আছে। 


1 [ প্রশ্ন: নিয়লিখিত বাণিজ্যকেন্দ্ের অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা কর ২__-অমৃতসয়, 
দিলী, শ্রীনগর, আমেদাবাদ, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, কোয়েম্বাটুর. জয়পুর, ব্যাজ্গালোর, 
এলাহাবাদ, বারানসী, ভিগবয়। ] 


অনুশীলনী 
১। ভারতীয় অর্থনীতিতে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর। 
ভারতে কয়টি রেল অঞ্চল আছে? রেল অঞ্চলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


[ Discuss the importance of Tranport and Communication in j 
Indian economy.” How many railway zones are in India ? Describe 
in brief the railway zones. 


টিটি... ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা 


২। ভারতে রেলপথ অঞ্চলগুলি কিকি? এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোন একটির 
বিবরণ দাও ও তৎ প্রসঙ্গে এ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতির উপর এই রেলপথের প্রভাব 
বর্ণনা কর। ৃ 

[ What are the railway zones in India? Describe any one of 
those zones with special reference to the part played by railway, in 


the economic development of the region. ] 
[ Specimen Question of H. ৪.0. 1950. ] 


৩) ভারতের বিভিন্ন রেলপথ অঞ্চলের বিবরণ দাও । 
{ Describe the various railway zones of India. ] 
[ Specimen Question of H. S. C. 1980] 
৪1 ভারতের আভস্তরীণ জলপথের গুরুত্ব উল্লেখ. কর। সাম্প্রতিককালে ভারতে. 
উপকুলীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবার কারণ উল্লেখ কর। 


{ Point cut the importance of internal water ways of India. 
Mention the causes of expansion of costal trade in India in recent 
times. 

€। ভারতে বন্দর ও পোতশ্রয় গঠনের উপযোগী অবস্থ। কোথায় কোথায় দেখা 
যায়? ভারতের প্রধান তিনটি বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। পশ্চাদ্ভূমি বলিতেঃকি 


“বুঝায় ? 

[ Where do the conditions favourable for the development of 
Ports and Harbours exist in India? Give an account of the major 
ports of India. What is meant by Hinterland ? ] 

‘৬1. ভারতের নিয়লিখিত বন্দরগুলির অবস্থান; উন্নতি ও পশ্চাদ্ভূমি আলোচন! কর 
এবং এই সকল বন্দরের মারফত. সংগঠিত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £__ 

(ক) কলিকাতা, (খ বোম্বাই, (গ)_-কাঁগলাঁ, (ঘ)৷ বিশাখাপত্বনম, -।উ) মাদ্ৰাজ; 
(8) কোচিন, (ছ) হলদিয়া, (জ) মার্মাগাও । ঢ 

[ Discuss the location, development. and hinterlands of the 
following ports of India and also give a brief account of the export 

and imports passing through those ports :— 
(a) Calcutta, (b) Bombay, (c) Kandla, (d) Vishakhapattanam 
(e) Madras, (£) Cochin, (8) Haldia, (h) Murmagaon. 


£৭4 ভারতে - প্রধান ও অপ্রধান বন্দর বলিতে কি বুঝ ? - উপযুক্ত উদাহরণ ছারা 
বুঝাইয়া দাও । 
[ What do you mean by major and minor ports of India? 


Illustrate your answer with suitable examples. 
[ Specimen Questions of H.S. C.] 


৮। ভারতের প্রধান বন্দর কি কি? যে কোন এবটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্ভুমি 
ও বাণিজোর ধরন বর্ণনা কর। 


[ What are the major ports of India? Describe the hinterland 
and pattern of trade of any one of the major ports of India. ই! 
[ Specimen Question of H.S. C. 1980. 1 


রি এন 7 ৮ ক বহরে UIT SO SUNN CE NNN TEE UTES 


অনুশীলনী ২২৫ 


১] কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার অবদান 
রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। এই বন্দরের নৌ-পরিবহণের অন্থবিধাণমূহ কি কি এবং 
কিভাবে উহার সমাধান করা যায় ? 

[ Analyse the geographical conditions that have contributed 
to the location and development of the port of Calcutta. What 
are the navigational difficulties facing the port and how can they 
be remedied ? ] 

১০। ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পশ্চাদ্ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর। 


[ Describe the hinterland and the pattern of trade of the major 
ports of India. ] [ Specimen Question of H. ১. C. ] 


১১। (ক) কাথিয়াওড়ার ও কচ্ছ উপকূলের যে কোন দুইটি বন্দরের নাম লিখ। 
(খা পশ্চাদ্ভূমির গুরুত্ব আলোচন! কর। (গ। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের 
গঠন প্রন্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা কর। 

[ Give the name of any two ports of Kathiawar-Kutch coast. 
(b) Explain the importance of hinterland. (c) Make a compara- 


tive assessment of the development of Calcutta, Madras and 
Bombay Ports. ] [ Tripura H. S. Exam. 1979) , 


(ক) করমণ্ুল উপকূলের দুইটি বন্দরের নাম লিখ। () কলিকাতা! বন্দরের প্রধান 
সমন্তাগুলি উল্লেখ কর। (গ) ভারতের আস্তর্দেশিক স্থলপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 


(a) Give the names of any two ports of Corromondal Coast. 
(b) Describe the principal problems of Calcutta Port (c) Give a 


brief account of inland waterways of India. ] 
[ Tripura H. S. Exam. 1979 ] 


১৩। ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ কর ও নিয়লিখিত শহরসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা কর-_ 

দুর্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর, ডিগবয়, কানপুর, শ্রীনগর, অমৃতসর, নাগপুর, জামশেদপুর, 
ভিলাই, মাছুরাই, বারাণসী, ভূগাল, গোঁহাটি, রাউরকেল্া, চিত্তরগ্ন, আমেদাবাদ, রচি, 
এলাহাবাদ, দিল্লী, পুনে, বারাউনি, বিকানীর, চণ্ডীগড়, ত্রিবান্্রাম। 

[ Point out the geographical: location and also describe the 
importance of the following cities — 

Durgapur, Bangalore, Digboi, Kanpur, Srinagar, Amritsar. 
Nagpur, Jamshedpur, Bhilai. Madurai, Benaras, Bhopal, Gauhati, 
7২001156119) Chittaranjan, Ahmedabad, Ranchi, Allahabad, Delhi, 
Puri, Barauni, Bikanir, Chandigarh, Trivandrum. ] 

১৪। ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (ক) অবস্থান, 
(থ) রপ্তানি ও (গ) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর। 

[ Mention the names of three important ports of India and 


describe their (a) location (b) exports and (c) imports. ] 
[ ভা. 9. H.S. C. Exam. 1983 ] 


১৫ [২য় ] 


ভারতে শ্রম শিল্প 
5 ( Manufacturing Industries in India ) 


আধুনিক যুগকে শিল্পযুগ বলা হয়। এই যুগে শ্রমশিলের উন্নতি ব্যতিরেকে কোন 
দেশেরই উন্নতি সম্ভব নহে। ভারতে শরমশিল্পের ভিত্তি বিভিন্ন কীচামাল ও শ্তি-সম্পদের 
প্রাচ্য অনেক দেশেরই ঈর্ধার সঞ্চার করে। কিন্তু এই দেশ দীর্ঘকাল বৃটিশ ওপনিবেশিক 
শাসন ও শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় অমাশন্নের প্রয়োজনীয় প্রসার ঘটে নাই। 
বৃটিশ প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে একদিকে যেমন দেশের কুটীরশিল্পগুলি ধীরে ধীরে 
লুপ্ত হইল অপরদিকে তেমনি এই দেশেরবাজারে বৃটিশ শিল্পপণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিল। 
১৮৫৪ সালে ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের 
প্রয়োজনে এই দেশে স্থানীয় কাঁচামালের সাহায্যে কিছু কিছু ভোগ্য পণ্যশিল্পের বিকাশ 
ঘটে। পরবর্তী কালে ইউরোপে যুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা! আন্দোলন ইত্যাদি শিল্পবিকাশের 
এই ধারায় কিছুটা গতি সঞ্চার করিয়াছিল। তথাপি ভারতে শিল্পযুগের সুচনা হয় প্রকৃত 
পক্ষে স্বাধীনতা! লাভের পরে। কারণ পূর্বে এই দেশে মুল শিল্প ( Basic Industry | 
স্বষ্টির কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্ত স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
মাধ্যমে ক্রুত শিলোরয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিগত ৩৮ বৎসরে এই বিষয়ে দেশের 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও ঘটিয়াছে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে শিল্প বিকাশের ধারাকে চারিটি 
পায়ে ভাগ করা যায়, যখা_-(ক) ১৮৫৪-১৯১৪: এই সময় ভারতে রেলপথ খোলা 
হয়, রাণীগঞ্জ-আসানসোল-বরিয়া কয়লাখনি চালু হয় এবং বোদ্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে 
কা্পাস-বয়নশিল্প ও কলিকাতা-হাওড়া অঞ্চলে পাটশিল্নের বিকাশ ঘটে: (খ) ১৯১৪ 
১৯২১: প্রথম মহাযুদ্ধ ও ইহার উত্তর কালে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের জন্য ইউরোপ 
হইতে যন্ত্রপাতি ও শিলপপণ্য আমদানি করা অনথবিধাজনক হওয়ায় এই দেশে ভোগ্যপণ্য 
শিল্প ও যন্ত্রশি্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। (গ) ১৯২১-১৯৩৯-_অসহযোগ 
আন্দোলন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আশংকা ও বৃটিশ 
সুলধনের ক্রমপ্রদারের প্রয়োজনে সরকারী সংরক্ষণ-নীতি প্রযুক্ত হয়। এই সময় এই 


' দেশে লৌহ-ইম্পাত, চিনি, কা্পাসবস্ত, কাগজ সিমেন্ট) প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি ঘটে। 


আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া 
সরকারী নীতির আমুকুল্যে 


‘(ঘ) ১৯৩৯-১৯৪৭ :£ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ হু 
যায় এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতির স্থযোগ ঘটে। 
বেসরকারী উদ্যোগে নানাবিধ শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। 

্বাধীনতা-উত্তর যুগেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পযুগের 
পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিকে যেমন মূল শিল্প ( Basic Ind 


২২৬ 


হয়। বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী 
1755) এবং ভারী শিল্প 


ভারতের শিল্পাঞ্চল ২২৭ 


{ Heavy Industries ) গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা রূপায়িত হয় অপরদিকে তেমনি 
ভোগ্যপণ্যশিল্পের প্রসারেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়। নিয্নের সারণীতে বিভিন্ন 
পরিকল্পনায় ভারতে শিল্লোন্নয়নে অগ্রগতির রূপরেখা! নির্দেশিত হইল ঃ 


পরিকল্পন। ও ব্যয়বরাদ্দ 
প্রথম পরিকল্পনা 


১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৫-৫৬ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা 


১৯৫৬-৫৭ হইতে ১৯৬০-৬১ 


তৃতীয় পরিকল্পনা! 
১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৬-৬৭ 


চতুর্থ পরিকল্পনা 
১৯৬৯-৭০ হইতে ১৯৭৩-৭৪ 


পঞ্চম পরিকল্পনা 
১৭৪-৭৫ হইতে ১৯৭৮-৭৯ 


বষ্ঠ পরিকল্পনা 


5৯৭৯-৮০ হইতে ১৯৮৪-৮৫ 


শিল্পোন্নয়ন 


এই পরিকল্পনা মূলত কৃষি-উন্নয়নমূলক, তথাপ 
কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ-ইম্পাত ও জাহাজ- 
নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়। 

প্রকৃত পক্ষে এই পরিকল্পনাকালেই ভারতে শিল্প- 
বিপ্লবের স্থচনা হয়। মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন, 
সরকারী উদ্যোগে নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানা 
নির্মাণ, সার ও গুরু রাসায়নিক শিল্প স্থাপন, কয়লা, 
খনিজ তেলশিল্পের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য । 

ভারী শিল্পের উন্নতি সাধন, ইম্পাত ও গুরু 
রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধি। তেল শোধনাগার 
স্থাপন, লঘু যন্ত্রপাতি: নির্মাণ ইত্যাদি । ইহাকে 
ভারতীয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ বলা যায়। 

পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ব্যতীত জার 
ওযধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি লৌহেতর ধাতু, লোৌহ- 
ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতির নতুন কারখানা 
স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। 

পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ-নির্মীণ, সার, কাগজ 
ইত্যাদি শিল্পের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। 

বিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদ উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন, 
খনিজ সম্পদ আহরণ ও-শিল্লোন্নতির প্রতি বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। |ইহা ব্যতীত পরিবহণ, 
সেচ ও বন্তা-নিয়ন্ত্রণের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


ভারতের শিল্পাঞ্চল (Industrial Regions of India )—স্বাধীনত! 
লাভের পূর্বে মোটামুটিভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে কলিকাতা-হাওড়া এবং পশ্চিমাঞ্চলে 
বোস্বাই-আমেদাবাদ এই দুইটিই উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল ছিল। ভারতের দ্বিতীয়, 
তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। . 


২২৮. ভারতের শ্রম শিল্প 


ইহার ফলে ভারতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ভারতের 
৷ শিল্পাঞ্গুলি নিয়রূপ : (১) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল__হুগলী নদীর উভয় তীরে 
বীশবেড়িয়া হইতে বিড়লাপুর পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। উল্লেখযোগ্য শিল্প-_পাট, 
কার্পাঁস, মোটরগাঁড়ি, রবার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
সিরামিক, খাদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি শিল। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল _ দুর্গাপুর, আসানসোল ও 
চিত্তরঞ্জন ইহার অন্তভূক্ত। : লৌহ-ইম্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, আযালয় ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, 
টেলিফোনের তার, আ্যানুমিনিয়াম ইত্যাদি শিল্প উল্লেখযোগ্য । (৩) ছোটনাগ্রপুর 
শিল্পাঞ্চল-_জামশেদপুর, ধানবাদ, বোকারো, রচী ইত্যাদি ইহার অস্ততুক্ত। লৌহ- 
, ইম্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, মোটর ট্রাক, আযালুমিনিয়াম, রেল-ওয়াগন ইত্যাদি : 
শিল্প গুরুবপূর্ণ। (৪) বোন্াই-পুণে শিল্পাঞ্চল_কার্পাস বয়ন, রাসায়নিক, পে্রো- 
কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং) সাইকেল, মোটর গাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি প্রধান শিল্প। 
(৫) আমেদাবাদ ভাদোদর1 (বরোদ!) শিল্পাঞ্চল--কার্পাস বয়ন, পেট্রোকেমিক্যাল, 
রাসায়নিক; সিরামিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । (৬) নীলগিরি শিল্পাঞ্চল-_মাছুরাই, 
কোয়েস্বাটুর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি ইহার অস্তভূক্ত। কার্পাস, বয়ন, লৌহ-ইম্পাত, হালকা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ; রেশম, মেশিন টুলস্‌) মোটর গাড়ি নির্মাণ, শর্করা, চা, কফি প্রভৃতি 
শিল্প উল্লেখযোগ্য । 
উপরিউক্ত প্রধান শিল্পাঞ্চল ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নৃতন নৃতন 
শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লী-কানপুর, অম্বৃতসর-লুধিয়ানা, 
নাগপুর-ওয়ার্ধা, ইন্দোর-ভূপাঁল, গোদাবরী-কৃষ্ণা ব-দ্বীপ, দাজিলিং-তরাই, 
মালাবার-ত্রিচুর-কুইলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
বিভিন্ন শ্রমশিল্প ( Manufacturing Industries )—ভারতে সংগঠিত 

অমশিল্পকে কীচামালের ভিত্তিতে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--(১) খনিজ 
সম্পদ্ভিত্তিক শিল্প, যেমন-_ লৌহ-ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, অটালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, 
রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি । (২) কৃষিজ পণ্যভিত্তিক শিল্প, যেমন-_কার্পাস বয়ন, 
পাট, শর্করা, খান্ধ প্রস্তুত ইত্যাদি শিল্প। (৩) বনজ সম্পদ্ভিত্তিক শিল্প__কাগজ, 
রেয়ন ইত্যাদি শিল্প। (৩) প্রাণিজ সম্পদ্রভিত্তিক শিল্প, যেমন--পশম শিল্প, ; 
মাংস, মৎস্ত শিল্প ইত্যাদি। নিয়ে ভারতের কয়েকটি প্রধান শিল্প সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইল। 


[প্রশ্ন : (১) ভারতের আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশের যুগকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ বরা 
যায় ও কি কি? (২) ভারতে কয়টি শিল্পাঞ্চল আছে ও কি কি? (৩) বিভিন্ন পরিকল্পনায় 
ভারতে শিল্প বিকাশের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার আলোচনা কর। ] 


লৌহ-ইম্পাত শিল্প ২২৯ 
লৌহ-ইস্পাত শিল্প 
( Iron and Steel Industry ) 

ভারতীয় অর্থনীতিতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। দেশের 
শিল্পোন্নতি লৌহ-ইম্পাত শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । নিত্য- 
ব্যবহার্য সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও নানাবিধ সহযোগী শিল্পের কাঁচামাল 
লৌহ ও ইম্পাত। ভারতে এই শিল্পে বর্তমানে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় 
২,৫০০ কোটি টাকা এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১,২ ০,০০০। 

বিকাশ-_আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ঘটে ইউরোপে শিল্প-বিগ্বের 
পরে। কিন্তু ভারতে দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকটবর্তী ১৬০* বৎসরের পুরাতন 
অরিচাবিহীন লৌহস্তস্ত লৌহ ও ইন্পাত শিল্পে ভারতের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের বাস্তব 
নিদর্শন । কালক্রমে অবক্ষয়ের আবর্তে পড়িয়া ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইহার পুনঃসংগঠন ঘটে। 

ভারতে আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গঠনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন সম্ভবত 
মটি ও ফার্কার ( Motte and Farquhar ) ১৭৭৯ সালে । পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমের 
লোহ আকরিক ছিল তাহাদের ভরসা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

ইহার পরে ১৮৩০ সালে মাদ্রাজ রাজ্যের (বর্তমান তামিলনাড়ু ) দক্ষিণ আর্কটে 
পোর্টোনোভোতে জোশিয়া মার্শাল হীথ ( Joshia Marshall Heath ) একটি লৌহ- 
ইন্পাত কারখানা স্থাপন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ সাহায্যে । শক্তি-সম্পদ 
ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং সর্বোপরি হীথের মৃত্যুর সহিত ১৮৮৪ সালে এই কারখানাও 
বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে ১৮৮৪ সালেই ঝারিয়া অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে 
পশ্চিমবঙ্গের কুলটিতে স্থাপিত হয় “বরাকর আয়রণ-ফাউণ্ডি’ নামে একটি লৌহ- 
ইস্পাত কারখানা । কালক্রমে এই কারখান৷ বার্ণপুরের আয়রণ গ্যাণ্ড ষ্টীল কোং 
(0750 0)-এর অঙ্গীভূত হয়। এই কারখানা স্থাপনের ফলেই যদিও ভারতে 
ইম্পাত শিল্পের সুচনা হইয়াছিল, তথাপি এই শিল্পের প্ররুত উন্নতি শুরু হয় ১৯০৭ 
সালে যখন বিহারের সাকচিতে বোস্বাই-এর পাশা ব্যবসায়ী জামশেদজী টাটা বর্তমান 
টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টল কোং [50 0) স্থাপন করেন। ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের 
বার্ণপুরে ও মহীশূরের (বর্তমানে কর্ণাটক ) ভদ্রাবতীতেও ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হয় এবং 
ভারত আধুনিক ইন্পাত-যুগে প্রবেশ করে। 

কাঁচামাল ও সংগঠনের অনুকুল উপাদান (Raw materials and Favo- 
urable Factors )__-কয়লা, লৌহ-আকরিক, চুনাপাথর,ডলোমাইট, ম্যাজানিজ, নিকেল, 
ক্রোমিয়াম, জল, শ্রমিক প্রভৃতির স্থলভ ও সহজ যোগান এবং বাজার ও যোগাযোগ- 


২৩০ ভারতের শ্রম শিল্প 


: ব্যবস্থার প্রসারের উপর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গঠন ও উন্নতি নির্ভর করে। ভারতের 
ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এই সকল উপাদানের প্রাচুর্য উল্লেখ্য । 
আঞ্চলিক বণ্টন একদেশীভবন ( Regional Distribution and 
Localisation )_-১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুর, বিহারের 
জামসেদপুর এবং কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে বেসরকারী উদ্ভোগে সংগঠিত তিনটি 
লৌহ-ইম্পাত কেন্দ্ৰ ছিল। স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের প্রয়োজনে লৌহ-ইস্পাত ও অন্তান্ত 


ভারতের 
লৌহ ও ইম্গাত দিমু ) 
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিল্প 


ও. ২৫০ 8০৫ 


চিত্র ১২.১: লৌহ-ইস্পাত শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
নির্দেশক অঞ্চলসমূহ | 
কয়েকটি মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন আনা হয়। বিগত পরিকল্পনা- 
কালে সরকারী উদ্যোগে ওড়িশার রাউরকেল্লা, মধাপ্রদেশের ভিলাই, পশ্চিমবঙ্গের 
দুর্গাপুর ও বিহারের বোকীরোতে মোট চারিটি নতুন কারখানা স্থাপিত হয়। ইস্পাত 
শিল্প মূখ্যতঃ কয়লা ও লৌহ আকরিকনির্ভর হওয়ায় ভারতে ছোটনাগপুর মালভূমি ও 
ইহার সন্নিহিত অঞ্চলেই ইহার একদেশীভবন লক্ষ্য করা যায়। ভারতের লৌহ-ইম্পাত 


ভারতের ইস্পাত শিল্প ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৩১ 


উৎপাদনকেন্তগুলি (সাতটির মধ্যে ছয়টি) এই অঞ্চলের কয়লা, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, 
ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনি অঞ্চলের সহজ সান্নিধ্যে অবস্থিত । স্থানীয় শ্রমিক, নদীর জল, 
বিদ্যুতের সরবরাহ, রেল ও সড়কপথে দেশের অভ্যন্তরভাগ ও নিকটবর্তী বন্দরের সহিত 
সহজ ও সুলভ যোগাযোগ এই একদেশীভবনের বিশেষ অন্নকুল হইয়াছে। দক্ষিণ 
ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত ভদ্রাবতীর ইন্পাত কারখানাটিও গড়িয়া উঠিয়াছে 
স্থানীয় বাবাবুদানের লৌহ আকরিক, ভাস্তিগুডডার চুনাপাথর এবং শিমোগ! ও চিত্রদুর্গের 
ম্যাঙ্জানিজ্জ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। দক্ষিণ ভারতের কয়লার অভাব জলবিদ্যুৎ ও 
তামিলনাড়ুর লিগনাইটের সাহায্যে দূর করিবার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য লাভ 
করিয়াছে। ফলে ওঁ অঞ্চলে আরও দুইটি নতুন কারখানা! নিমিত হইতেছে । 
ভারতের ইস্পীত শিল্প ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্বাধীনতা লাভের 
পূর্বে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১* লক্ষ মেট্রিক টনেরও কম। এই 
সময় বৃটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইন্পাত ও ইন্পাতজাত দ্রব্যাদি আমদানি করা 
হইত। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম স্থসংবদ্ধ 
প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথমত বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত তিনটি কেন্দ্রে 
উৎপাদন বুদ্ধির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং নতুন তিনটি ইন্পাতবেন্দর 
স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে রাউরকেল্লা, 
ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি নতুন কারখানা স্থাপন কা হয় এবং ইহার পরিচালনভার 
হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড নামক একটি কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগের উপর ন্যস্ত হয়। 
এই সময় হইতেই ভারতে ইম্পাত উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় বৌকারোতে একটি নতুন কারখানা স্থাপন, পুরাতন সকল কারখানার 
সম্প্রদারণ ও উৎপাঁদনক্ষমতাবৃদ্ধি, লৌহ-ইম্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কয়লা, চুনাপাথর, 
আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধি ও নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান প্রভৃতি 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তামিলনাড়ুর নিভেলি অঞ্চলের লিগনাইটকে 
ইম্পাত শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ইম্পাতকেন্্রগুলির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় বিধানের জন্য 
গ্রীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ ( Steel Authority of India Ltd —SAIL ) নামে 
একটি সংস্থা গঠন কর! হয় এবং হিনুস্থান স্টীল লি: কে ইহার অস্তভূক্তে কর! হয়। এই 
পরিকল্পনাকালে অন্প্রদেশের বিশাখাঁপত্তনম, তামিলনাড়ুর সালেম এবং কর্ণাটকের 
বিজয়নগর-হুসপেটে আরও তিনটি ইস্পাতকেন্দর স্থাপনের কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতে আযালয় ষ্টীল, টুল ইস্পাত ও অন্তান্ত বিশেষ ধরনের 
ইম্পাত উৎপাদনের জন্য বিশেষ উদ্ভোগ গৃহীত হয়। সরকারী উদ্যোগে দুর্গাপুর 
ও ভদ্রীবতীতে আযালয় স্টীল ইউনিট স্থাপিত হয় ও বিহারের পাত্রাতুতে একটি 


২৩২ ভারতের শ্রম শিল্প 


নতুন আ্যালয় কারখানা স্থাপিত হয়। কলিকাতার নিকট কাশীপুর ও উত্তরপ্রদেশের 
কানপুরের অণিন্যান্স ফ্যা্টরিতে.আ্যালয় সীল উৎপাদন করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগে 
বোস্বাইয়ের নিকট খোপলিতে মাহিন্দ্র ইউজিন স্টীল কোং, কলিকাতায় গেষ্টকীন 
উইলিয়ামসও আ্যালয় "শ্রীল উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহা 
ব্যতীত দেশের ক্রমবর্ধমান ইম্পাতের চাহিদা! মিটাইতে নানাস্থানে কয়েকটি মিনি স্টীল 
প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়াতে একটি মিনি সীল 
কারখানা শীস্রই স্থাপিত হইবে। নিয়ে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ও অগ্রগতি 
দেখান হইল £ 


ভারতে ইম্পাত উৎপাদন (ল. মে. ট.) 


লোৌহপিণ্ড ইম্পাত লৌহুপিণ্ড ইস্পাত 
১৯৫০-৫১ ১৬৯ ১৪৭ ১৯৮০-৮১ ৯৫৫ ১০৩৩ 
১৯৬০-৬১ ৪৩১ ৩৪২ ১৯৮২-৮৩ ৯৫৮ ১১০৩, 
১৯৭০-৭১ ৬৯৯ ৬১৪ ১৯৮৩-৮৪ ৯১৯ ১০৪৮ 
ভারতের মুখ্য ইস্পাত কেন্দ্রগুলির ইস্পাতপিগু 
উৎপাদন-ক্ষমত ও উৎপাদন 
উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ ১৯৮২-৮৩ 
(ল. মে. ট.) ( ল. মে. ট.) 
টিকে! ৩৫ ১৭২ ১৯:৪৬ 
ইসকো ১০ ৫৩ ৬২৪ 
ভিলাই ২৫ ২০1০ ২১৩০ 
দুর্গাপুর ১৬ ৮২ ৯৫২ 
রাউরকেল্া ১৮ ১০৭ ১১:৪৪ 
বোকারে! ২৫ ১২ ১৮২৯ 
১০৬ ৬২৬ ৮৬২৫ 


বিভিন্ন লৌহ-ইম্পাত কেন্দ্র-(১) টাটা! আয়রণ আ্যাণ্ড স্টাল কোং 
(5০০9) বিহারের সাকচিতে জামশেদজী টাটার উদ্যোগে ১৯০৭ সালে এই 

. কারখানাটি স্থাপিত হয়। বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত লৌহ ইস্পাত-কারখানার 
মধ্যে ইহা বৃহত্তম। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত জামসেদপুর বা টাটানগর 
ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের লৌহ-বলয়ের কেন্দ্বিদ্দু। বিহারের নোয়ামুণ্ডি, ওড়িশার 


ভারতের ইন্পাত-শিল্প ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৩৩ 


গুরুমহিষানি খনির লৌহ আকরিক, ঝরিয়ার কয়লা, ওড়িশার- গাংপুর অঞ্চলের 
চুনাপাথর ও ভলোমাইট এবং বীরমিত্রপুর ও গাংপুরের ম্যাঙ্গানিজ এই কেন্দ্রের ১০০- 
১৫০ কি. মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দারা যুক্ত। ইহা ব্যতীত 
নিকটবর্তী খরকই ও সঞ্জয় নদীর জল, বিহার ও ওড়িশার স্থানীয় শ্রমিক এবং মাত্র 
২৫০ কি. মি. দুরে অবস্থিত কলিকাতা বন্দর এই কেন্দ্রের গঠন ও উন্নতিতে বিশেষ 
সহায়ত! করিয়াছে । ভারতে ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্য উৎপাদনে ইহার গুরুত্ব 
সর্বাধিক। কলিকাতার হাওড়া ব্রীজ নির্মাণে ব্যবহৃত,টিসকোর বিশেষ ধরনের ইম্পাত 
টিস্ক্রোম ইহার কারিগরী দক্ষতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । ভারী যন্ত্রপাতি, রেল, জাহাজ 
ইত্যাদি নির্মাণে ইহার ইম্পাঁতের চাহিদা সর্বাধিক। বর্তমানে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করিয়া বাধিক ৩৫ লক্ষ মে. টন করা হইয়াছে । ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার মোট 
উৎপাদন ছিল ১৯৪৬ ল. মে. টন। 

(২) ইণ্ডিয়ান আয়রণ ভ্যাণ্ স্টীল কোং (190০)- পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান 
জিলায় বার্ণপুর ও কুলটিতে এইটি সংগঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ১৯১৮ 
সালে রাণীগঞ্ ও ঝরিয়ায় কয়লাখনি, বিহারের সিংভূম ও ওড়িশার ময়ুরভগ্ অঞ্চলের 
লৌহ আকরিক, বিহার ও ওড়িশার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ এবং কলিকাতা বন্দরের 
নৈকট্য এই. ইম্পাতকেন্দ্র সংগঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব- 
রেলপথ যোগে ইহা কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত। দামৌদরের জল, বিহার, ওড়িশা 
ও পশ্চিমবঙ্গের, শ্রমিক স্থলভ ও সহজলত্য। সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য এই কারখানাটি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭২ সালে অধিগ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে এই কেন্দ্রে 
ইস্পাত উত্পাদন-ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়া ১০ ল. মে করা হইয়াছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার 
মোট উৎপাদন ছিল ৬:২৪ লক্ষ মে. টন ইস্পাত। 

(৩) বিশ্বেশ্বরায়া আয়রণ আ্যাণ্ড স্টিল লিঃ_ইহা পূর্বে মহীণূর আয়রণ 
আ্যা্ড স্টীল লিঃ নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৩ সালে কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে এই লৌহ- 
ইম্পাতকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। ইহার সংগঠনে অঙ্থকুল উপাদানের মধ্যে বাবাবুদ্বান, 
পর্বতের কেমাংগুণ্ডির লোঁহ আকরিক, কাছুর শিমোগা বনভূমির কাষ্ট হইতে কাঠ 
কয়লা, শিমোগ! চিত্রদুর্গ অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ, ভাগডিগুড্ডার চুনাপাথর এবং স্থানীয় 
ভঙ্গা নদীর জল উল্লেখযোগ্য । এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লার অভাবহেতু 
সাধারণ লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে। এই কারণে বর্তমানে এখানে 
সাধারণ ইস্পাত উৎপাদনের পরিবর্তে সরাবতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ 
করিয়া বৈদ্যুতিক চুললীর সাহায্যে আ্যালয় ষ্টীল উৎপাদন করা হইতেছে। ইহার 
উৎপাদন-ক্ষমতা খুবই কম, মাত্র ৭৭,০০০ মে. টন। 

($) হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ_-কে) রাউরকেন্লা-সরকারী উদ্ভোগে এবং 


ভারতের শ্রম শিল্প 
জার্মানির জ্রুপসডেমাগ, প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ওড়িশার লৌহ-বলয়ের অন্তর্গত 


২৩৪ 


রাউরকেন্লার এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। 
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নিকটবর্তী বোনাই, কিরিবুক্ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, তাঁলচের ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের 


ভারতের ইস্পাত শিল্প ও পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ২৩৫ 


কয়ল! ও স্থানীয় বীরমিত্রপুর ও গাংপুরের ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট এবং ব্রাহ্মণী 
নদীর জল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সহজ পরিবহণ-ব্যবস্থা এই কেন্দ্র গঠনের অনুকুল 
পরিবেশ রচনা করিয়াছে। ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার সহিত ওড়িশাঁর ম্যাজানিজ, 
চুনাপাথর ইত্যাদি দোলক প্রথায় পরিবাহিত হয় বলিয়া পরিবহণ-শ্যয় খুবই কম পড়ে।' 
বর্তমানে এই কেন্দ্রের উৎপাদন-ক্ষমতা বাঁধিক ১০ ল. মে. টন। ১৯৮২-৮৩ সালে 

ইহার উৎপাদন ছিল ১১:৪৪ ল. মে. টন। | 

(খ) ভিলাই-_মধ্যপ্রদেশের দ্র জিলায় ভিলাইতে সোভিয়েত রাশিয়ার 
সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে ' এই কারখানা দ্বিতীয় পর্চবাঁধিকী পরিকল্পনার আমলে: 
স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে ইহার উৎপাঁদন শুরু হয়। এই কেন্দ্রের ৩*-৪০ কি. মি.-এর 
মধ্যে অবস্থিত দ্রুগ জিলায় ঢালি রাজহারা অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক, কোরবা 
খনির কয়লা, বালাঘাট চিন্দোয়ারা ও জব্বলপুরের ম্যাঙ্গানিজ এবং স্থানীয় চুনাপাথর ও 
মাত্র ৩২ কি. মি. দুরে অবাস্থত টুগুলা জলাধার হইতে সংগৃহীত জলের সাহায্যে এই 
ইস্পাত প্রকল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে । দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা ইহ! কলিকাতা ও 
পশ্চিম রেলপথ দ্বারা ইহা বোম্বাই বন্দরের সহিত যুক্ত। বর্তমানে ইহাই ভারতের" 
সর্ববৃহৎ ইন্পাতকেন্দ্র। বোস্বাই-এর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণে 
ও কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে প্রভূত পরিমাণে ভিলাই ইম্পাত ব্যবহৃত হইতেছে। 
১৯৮২-৮৩ সালে এই কারখানার মোট উৎপাদন ছিল ২১'৩* ল. মে. টন। শীঘ্রই ইহার 
উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ ল. মে. টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪০৮৭ ল. মে. টন 
করা হইবে। 

(গ) ছুর্গাপুর_ ক্ষন নামে একটি বৃটিশ সংস্থার সহযোগিতায় সরকারী 
উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্গাপুর ইন্পাত : 
প্রকল্প। ছুর্গাপুরের ১১০ কি. মি-এর মধ্যে অবস্থিত ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, ৩০ 
কি.মি. এর মধ্যে অবস্থিত সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের আকরিক লৌহ, বীরমিত্রপুর ও 
গাংপুরের চুনাপাথর ও ম্যা্জানিজ এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের জল এই প্রকল্পের গঠন ও 
উন্নতিতে অপরিহার্য সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব রেলপথে ইহা! মাত্র 
৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত কলিকাত! বন্দরের সহিত যুক্ত। এই কেন্দ্রে ইম্পাত 
উৎপাদন শুরু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষভাগে । বর্তমানে ইহার ইস্পাত 
উৎপাঁদন-ক্ষমতা ১৬ ল. মে. টন। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার উৎপাদন ছিল ৯৫২ ল. মে. ট 
ইম্পাত গিণ্ড। .কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের নানাবিধ ইস্পাতের চাহি! পূরণে ও বিদেশে 
রপ্তানিতে দুর্গাপুর কেন্দ্রের ভূমিক! উল্লেখযোগ্য । এখানে একটি কোকচুল্লী ও একটি 
আ্যালয় স্টীল কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুর একটি শিল্পনগরী মাত্র নহে। 
রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ও ছূর্গাপুরকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলকাতা, 


-২৩৬ ভারতের শ্রম শিল্প 


“চিত্তরগুন, রূপনারায়ণপুর, অন্গপনগর এবং বিহারের সঙ্গি প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকেন্্ 
অবস্থিত। ভবিষ্যতে এই সকল অঞ্চলের আরও প্রসার ঘটিবে। - এই কারণে জার্মানির 
-রুঢ় শিল্পাঞ্চলের সহিত ছুর্গাপুরের তুলনা কর! হয় এবং ইহাকে ভারতের রূঢ় ( The 
Rubr of India ) বলা! হয়। 

(ঘ) বোকারো1__বিহারের ঝরিয়! কয়লাখনি অঞ্চলের অদূরে. সরকারী উদ্যোগে 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। এই প্রকল্পে প্রথমে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রতিশ্রত ছিল। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হওয়ায় 
রাশিয়ার সহযোগিতায় ইহা! গড়িয়া উঠে। ঝরিয়! ও স্থানীয় অঞ্চলের কয়লা, চুনাপাথর, 
গিংতুম ও ময়্রভঞ্জের আকরিক লৌহ, বীরমিত্রপুর ও গাংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 

ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর, দামোদর প্রকল্পের তেহুঘাট বাধের জল ইত্যাদি এই ইম্পাত- 

কেন্দ্র গঠনে বিশেষ সহায়ক। বোকারো৷ কারখানার নির্মাণ কার্য এখনও সম্পূর্ণ 
হয় নাই। বর্তমানে ইহার ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা ২১৫ মে.টন। ভবিষ্যতে ইহার 
উৎপাদন-ক্ষমতা ৪০ ল. মে. টনে বৃদ্ধি পাইবে । ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার উৎপাদন ১৮২৯ 
'ল.য়ে. টন। 

নির্মীয়মাণ নতুন কেন্দ্র-(১) বিশাখাপত্তনম্‌_ভারতের পূর্ব-উপকূলে 

অন্গ্রদেশের বিশাখাপত্বনমের নিকটবর্তী বালাচেরুভুতে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 
.লোহ্‌ইম্পাত উৎপাদনকেন্দ্ৰ স্থাপনের কার্য শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২০শে জামনয়ারী। 
সিঙ্গারেনি অঞ্চলের কয়লা, এবং বাইলাডিল!, কুনুল, কুডাগ্না নেলোর প্রভৃতি অঞ্চলের 
লৌহ আকরিক এখানে প্রধানত ব্যবহৃত হইবে। প্রথম পর্বে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা 
১২ ল. মে. ট. ইম্পাত পিণ্ড ধার্য হইয়াছে। কিন্তু পরে ইহার উৎপাদন ক্ষমত৷ ৩৭ ল. মে 
ট. পর্যন্ত কর! হইবে। এই কারখানা স্থাপনে সোভিয়েত রাশিয়ার কারিগরী সাহায্য 
লওয়া হইয়াছে। 

(২) বিজয়নগর-হস্পেট_কর্ণাটক রাজোর হস্পেট অঞ্চলে ২০ ল.মে.ট. 
উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট অপর একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্যও শুরু হয় ১৯৭১ 
সালে (১5ই অক্টোবর )। ইহার আনুমানিক ব্যয় ধার্য হইয়াছে ৭৫০ কোটি টাকা। 
হস্পেট অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক ও কর্ণাটক অঞ্চলের চুনাপাথর, ম্যা্গানিজ প্রভৃতি 
এই কারখানায় ব্যবহৃত হইবে। 

(৩) সীলেম-__তামিলনাড়ুর. সালেম নামক স্থানে স্থানীয় লৌহ আকরিক, 
নিভেলির লিগনাইট ও সালেম-তিরুচিরাপন্লী চুনাপাথর, ম্যাক্জানিজ, ডলোমাইট 
“প্রভৃতির সাহায্যে ৩৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২,০০০ টন উৎপাঁদনক্ষমতা! বিশিষ্ট একটি সঙ্কর 
ইস্পাত কারখানা! স্থাপনের কার্য শুরু হইয়াছে। 

আশা করা যায় ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্র ও গোয়া অঞ্চলে নৃতন ইন্পাত-শিরস্থাপনের উদ্ভোগ 


ভারতের ইস্পাত শিল্প ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৩ 


গৃহীত হইবে। ইহা ছাড়া পূর্বাঞ্চলে কয়লা ও লৌহ আকরিক ক্ষেত্রের সন্নিকটে নৃতন 
ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে 
ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই সম্ভাবনাকে উজ্জল করিবে সন্দেহ নাই । 
বাণিজ্য-_ভারতের লৌহ-ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই অভ্ভাবনাময়। এই দেশে 
লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামালের প্রাচুর্য, দ্রুত শিল্পায়নের চাহিদ। এবং 
সরকারী আন্ুকুল্য এই শিল্পের উন্নতিতে আবস্তিক প্রেরণা যোগাইবে । ভারতে মাথা 
পিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ ১৫ কে. জি, কিন্তু বৃটেনে ইহার পরিমাণ ২৯* কে. জি+ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬০ কে. জি, এবং রাশিয়ায় ৩১০ কে, জি. ৷ ভারতে উন্নতমানের 
সু যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য কিছু বিশেষ ধরনের ইস্পাত আমদানি কর! হয়। সাধারণত, 


চিত্র ১২.৩ £; দক্ষিণ ভারতের লৌহ ইন্পাত উৎপাদন কেন্দর। 


বৃটেন, আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্র চেকোন্পোভাকিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে 
এই ইম্পাতি আমদানি করা হয়। ভারতে বাধিক ইস্পাতের চাহিদা বর্তমানে ক্রমবদ্ধপ্নান। 
ফলে প্রতি ব্সরই কিছু পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করিতে হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে 
ভারতে ১,১৪৬ কোটি টাকার ইস্পাত আমদানি কর! হয় এবং ৫৫:৭৫ কোটি টাকার 
লৌহ-ইম্পাত রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ইস্পাত উৎপাদনের 
সহজ সুযোগের অভাব হেতু ভবিষ্যতে এই সকল দেশে ভারতীয় ইম্পাত ও ইম্পাতজাত 
ব্য রপ্তানির বাজার প্রসারিত হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

ভারতের ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নে প্রধান কয়েকটি সমন্তা লক্ষ্য করা যাঁয়_-(১) উন্নত 


৮ 


২৮ ভারতের শ্রম শিল্প 


মানের কোক কয়লার অভাব, (২) দক্ষ-শ্রমিক, ও পরিচালন-কর্মীর অভাব, (৩) উন্নত 
প্রযুক্তিবিস্তার অভাব, (৪) পরিবহণের 'স্থুবিধা, (৫) মেরামতি সাজসরঞ্জামের "ভাব, 
(৬) উৎপাদন-মূলোর আধিকা, (৭). সর্বোপরি মূলধনের অভাব। এই যকল সম্তা 
নিঃসন্দেহে সমাধানযোগ্য। “আশ! কর! যায় দেশে ইম্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে 
ইস্পাত পিল্পের প্রসারের সহিত ক্রমে এই সকল অস্থবিধা দূরীভূত হইবে ও ভারত 
অতি জ্রুত বিভিন্ন প্রকার ইস্পাতের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে । 


il dd LES DLA LEME EAL BULLE LUE 
[ প্রশ্ন : (১) লৌহ-ইম্পাত শিল্পের অনুকূল সাংগঠনিক পরিবেশ কি? (২) ভারতে 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ইন্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে এবং কেন? (৩) জামশেদপুর, 
দুর্গাপুর ও ভিলাই ইস্পাতকেন্ের গঠন সম্পর্কে আলোচনা" কর। (৪) ভারতে সন্তাবয 
ওটি ইন্পাতকেন্দ্র গঠনের স্থান নির্দেশ কর। ] 


কার্পাস বয়ন-শিল্প 
( Cotton-Textile Industry ) 


কাপাস বয়নশল্প ভারতের প্রাচীনতম শিল্প। অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্থানীয় 
কাপাসের সাহায্যে কুটীর-শিয়ের মাধ্যমে ভারতে হস্তচালিত তাতে কার্পাস সুতা 
তৈয়ারি ও ব্রন চলিয়া আপিতেছে। এক সময় ভারতের ঢাকাই মসলিন ও 
কালিকটের ক্যালিকে! কাপড় বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বৃটিশ যুগে 
উপনিবেশিক শোষণের কবলে পড়িয়া ভারতের এই এতিহপূর্ণ শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ভারতের তাত-শিল্প নানারিক হইতে উন্নত এবং আধুনিক বৃহদাকার বয়ন"শিল্পের 
সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা আজিও টিকিয়া আছে এবং বিশ্বের দরবারে উন্নত মানের 
নিধিধ সৌখিন জব্যাদি সরবরাহ করিয়া আগন অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। 

ভারতের আধুনিক বৃহদাকায় বগশিল্পের সুচনা হয় ১৮১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার 
সন্ততি ঘুযু়িতে, কিন্ত স্থানীয় তুলার অভাবে এই প্রচেষ্টা বার্থ হয়। পরবর্তী কালে 
১৮৫১ সালে স্থানীয় তুলা ও জলবিদ্যুতের সাহায্য বোদ্বাই অঞ্চলে এই শিল্পের সফল 
গুন! ঘটে । ১৯৯৫ সালে বিদেশী বর্ন আন্দোলন, ১৯:৪-১৮ সাল ব্যাপীঠুপ্রথম বিশ্বযুদ্ধ, 
১৯২৭ সালে এই শিল্পে সংরক্ষণ শ্রক্ষধার্(। জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, ১৯৩৯-৪৫ ব্যাপী 


দিয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি ঘটনা এই শিল্পের প্রসারের পক্ষে 


কূল হওয়ায় ক্রমশঃ ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বর্তমানে কাপাস-বয়নশিয় 
নিয়োগের দিক হইতে তারতের বৃহত্তম শিল্প। জাতীয় আয় উৎপাদনে ও বৈদেশিক 
রা সাহার ধিক বিশেষ তাৎপধূর্। কাপীস বঙ্গ উৎপাদনে ইহার স্থান 


7০1৮ 


ভারতের কার্পাস বয়ন-শিল্প ৯৩৯ 
দিশ্বে চতুর্থ, বিশ্বে রপ্রানিতে দ্বিতীয় এফং জলনিয়োগে প্রথম। ভারতে প্রান ১+ লক্ষ 


লোক এই শিয়ে নিধুক আছে। 
ভারতের কার্পাস বরন-শি্ের চারিটি প্রধান বিভাগ দেখা বায়--(ক) জুতা 
উৎপাদন সংস্থা! ( Spinnin৪ 71011), (4) বগ্তাবয়ন সংস্থা (Weaving 


১01), গ) সূতা ও বাজ উৎপাদন লংস্থা! (Comp০sit০ M11!), (4 হস্তচালিত 
তাতশিপ ধা শক্রিচালিত ঠাত সংস্থা ( Hand or Powerdriven Looms ) 


চিত্র ১২.৪: ভারতের বা্-বয়ন শিযের াধপ্তিকতা। 


ভারতে ওাতপিয় বৃহদাকগার বয়ন-শিয়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক । ধস. উৎপাদনে ও 
জননিয়োগে ইহার ভূমিকা! বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 

আঞ্চলিক বণ্টন ও একদেশীভবল ( Regional Distribution and 
Localisation )--কার্পাল বয়ন শির সংগঠনে কীচামাল, শক্তি-সম্পদ, শ্রমিক, বাজার, 


২৪০ ভারতের শ্রম শিল্প 


মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের সহজ সুলভ যোগান অপরিহার্য । উন্নত পরিবহুণব্যবসথা. ও 
বন্দরের নৈকট্য ইহার দ্রুত উন্নতির সহায়ক। কার্পাস বয়নশিল্পের প্রধান কীচামাল তুলা 
প্রধানত পশ্চিম -ও দক্ষিণ ভারতের জলবাযুগত স্বাভাবিক কৃষিজ ফসল। তুল! বিশুদ্ধ 
কীচামাল বলিয়! এই শিল্প বিচরণশীল ও বাজারমূখী। অর্থাৎ যে সকল কীচামালের 
শিল্পে: ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ওজনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘাটতি হয় না তাহাকে বিশুদ্ধ 
কীচামাল বল! হয়। ফলে এই শিল্পের শৈশবাবস্থায় ইহার সংগঠন প্রধানত বোম্বাই, 
কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়! উঠিলেও ক্রমে ইহা তুলা উৎপাদক 
অঞ্চলেই অধিকতর সংগঠিত হইয়াছে। 

ভাবতে বর্তমানে ৮০৩টি আধুনিক বৃহদাকার স্থতাকল আছে। ইহার মধ্যে ৫২২টি 
সুতা! উৎপাদনের কল এবং ২৮১টি স্থত! ও বন্ত্রবয়নের কল। এই সকল কলে মোট 
২২৪৮ লক্ষ টাকু (5170165 ) এবং ২০৯ লক্ষ তাত আছে। বিশ্বে কোন দেশে 
কার্পাস বয়ন শিল্পে এত বেশি টাকু নাই। ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্প কীচামাল ও 
অন্যান্য উৎপাদনের সুলভ ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতে চারিটি প্রধান অঞ্চলে ও কয়েকটি 
বিক্ষিপ্ত রাজ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াঙ্ছে; যথাঁ-(১) পশ্চিমাঞ্চল, (২) দক্ষিণাঞ্চল, (৩) পূর্বাচল, 
(৪) উত্তরাঞ্চল, (৫) মধ্যাঞ্চল ও (৬) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। পশ্চিম ওদক্ষিণ ভারতে তুলা 
সহজলভ্য, রেল ও সড়ক যোগাযোগ সহজ ও স্থলভ এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ 'ও কোচিন 
বন্দর উৎপাদক অঞ্চলের সম্নিহিত। অধিকন্ত এখানে কয়লার অভাব ব্যাপক জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের সাহায্যে পূরণ করার ব্যবস্থা আছে। এই কারণে এই দুইটি অঞ্চলেই 
কার্পাস বয়ন শিল্পের সর্বাধিক একদেশীভবন ঘটিয়াছে। নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়! হইল £ 

(১) পশ্চিমাঞ্চল ( Western Region )._ মহারাষ্ট্রের বোম্বাই এবং গুজরাটের 
আমেদাবাদ এই দুইটি প্রধান শিল্প-শহরকে কেন্দ্র করিয়াই পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন- 
শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। এই কারণে ইহাকে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলও বলা 
হয়। এখানে মোট ৩২০টি কার্পাস বয়ন-কল আছে। মহারাষ্ট্রে ১৯৮টি এবং 
গুজরাটে-১২২টি কাপড়ের কল আছে । ইহার মধ্যে একমাত্র বোস্বাই অঞ্চলে ,৫৯টি এবং 
আমেদাবাদ অঞ্চলে ৬৯টি কল অবস্থিত। এই দুইটি শহর ব্যতীত মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, 
নাগপুর, পুণে, জলগীও, হুবলী এবং গুজরাটের স্থরাট, ব্রোচ, বরোদ! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
কেন্দ্র! এই অঞ্চলে কার্পাস বয়নশিল্পের সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে (ক) কীচামালের 
যোগান_এই অঞ্চলের হৃষ্ণ মৃত্তিকায় ভারতের সর্বাধিক মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন 
হয়। (খ) সলভ শক্তি_এখানে কয়লার অভাব । কিন্তু বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার 
মাধ্যমে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ স্থলভ। (গ) মুলধন-_ মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলের পাশা ও 
ভাটিয়া বণিক গোষ্ঠীর মূলধন এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ হইতে খণ সহজলভ্য । (ঘ) শ্রমিক 


ভারতের কার্পাঁস ও বয়ন: শিল্প ২৪১ 


__মহারাষ্, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশ অঞ্চলের শ্রমিক সুলভ ৷ (উ) যোগাযোগ ব্যবস্থাঁ_ 
রেল ও সড়ক-পথে তুলা ও বন্ধের পরিবহণ সহজ ও স্থলভ। (চ) বন্দরের. নৈকট্য 
বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুল! ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং বস্তু 
রপ্তানির সহায়ক। (ছ)  জলবায়ু__এই অঞ্চলের স্বাভাবিক আদ্র" জলবায়ু সুক্ম সুতা 
উৎপাদনের সহায়ক। ] 

সুটিং, শার্টিং, মিহি কাপড়, প্রিপ্টস্‌ ইত্যাদি উৎপাদনে ইহার বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে এই অঞ্চলে কার্পাসের সহিত পশম, টেরিন ও অন্যান্য কৃত্রিম 
তন্তু মিশাইয়া টেরিকট ইত্যাদি নানাবিধ বন্ধ উৎপাদন করা হইতেছে। 

(২) দক্ষিণাঞ্চল ( Southern Region )-_এই- অঞ্চলে মোট ২৩৯টি সুতা 
কলের মধ্যে তামিলনাড়ুতে ১৯১টি, কর্ণাটকে ২৬টি এবং কেরালায় ২২টি। অবস্থিত। 
সংগঠিত ছুতাকলের সংখ্যায় এই অঞ্চল, প্রধান হইলেও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও 
মূল্যে বোদাই-আমেদাবাদ অধিক গুরুত্পূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের কৃষমৃত্তকা অঞ্চলের তুলা, 
স্থানীয় জলবিদ্যুৎ, দক্ষ শ্রমিক, রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যাবস্থা, পূ্প্রাস্তে মাপ্রাজ ও 
পশ্িমপ্রান্তে কোচিন ও কোঝিকোড বন্দরের নৈকট্য ও সারা বৎসর আর্দ্র জলবায়ু 
এই অঞ্চলের কার্পাঁস বয়নশিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যে কার্পাস বয়নশিল্পে হস্ত'ও শক্তি চালিত তীতের প্রাধান্য লক্ষ্য কর! যায়। 
এই অঞ্চলে স্ুতাকল ও তাত সংস্থার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় বর্তমান। তামিলনাড়ুর 
কোয়েম্বাটুর এই অঞ্চলের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পকেন্্র। অন্তান্ত কেন্দ্রের মধ্যে তামিল-ড়ুর 
মাদুরাই, তিরুচিরাপন্নী, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, কেরালার আলেগ্সি, কুইলন, কোৰি- 
কোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলে প্রায় ৭ লক্ষ লোক তাতশিলে এবং ১ লক্ষ 
লোক সুতা কলে নিযুক্ত আছে। নকশাদার মিহি কাপড়, ড্রিল; শার্টিং, কোটের কাপড়, 
মোটা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । 

(৩) পূর্বাঞ্চল ( Eastern Region )--এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলিকাতা 
শিল্পাঞ্চল প্রধান। স্থানীয় তুলার অভাবে এই অঞ্চলের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হইলেও কয়লা, 
শ্রমিক, মূলধন, পরিবহণ ইত্যাদির সহজ ন্থযোগ ও কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলে 
কাপাদ বয়ন-শিল্প সংগঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই অঞ্চলের তাতশিল্প বিশেষ উন্নত 
এবং তীতজাত নকশাদার ও সৌধিন দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিশেষ আকর্ষণ স্থষ্টি করে। 
এই অঞ্চলে বর্তমানে ৩৬টি স্থতাকল আছে। সন্তা মোটা শাড়ি, ধুতি, নকশাদার তাতের 
শাড়ি ধুতি ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন । শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হা গড়া, 
বেলঘরিয়া, সোদপুর উল্লেখযোগ্য কেন্ত্র। তাত কেন্দ্রের মধ্যে শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, 
ধনিয়াখালি বিখ্যাত।- পূর্বাঞ্চলের অন্তভূক্তি অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বিহারে ৫টি, ওড়িশায় 
ওটি ও আসামে ২টি কাপড়ের কল বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের কাচামালের অভাব, মূলধনের 

১৬ [২য় ] 
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অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শ্রমিক অসস্তোষ প্রভৃতি কারণে বেশ কয়েকটি কাপড়ের কল বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি সংকটাপন্ন অবস্থায় ধৃঁকিতেছে। 

(৪) উত্তরাঞ্চল ' Northern Re€i০on) উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের দীর্ঘ 
আঁশযুক্ত তুলার সাহায্যে দিল্লী ( ৪টি ) উত্তরপ্রদেশের কানপুর প্রভৃত অঞ্চলে এই শিল্প 
(৩১টি) গড়িয়া উঠিয়াছে। কানপুর দড়ি-দড়া, তাবু এবং দিল্লী মিহি প্রিপ্টস্‌, তোয়ালে, 
শার্টিং স্থটিং ইত্যাদি তৈয়ারিতে মিল, 
বিশিষ্টতা! অর্জন করিয়াছে। | 

(৫) মধ্যাঞ্চল (Central Region): : 8৮০০ -—1e 
এই: অঞ্চলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের | 
ইন্দোর, ভূপাল, গোয়ালিয়র, : অন্তর: 9৬০০ 
প্রদেশের হায়দরাবাদ বিশেষ উল্লেযোগ্য। ৪০০ 

গোয়ালিয়রের শার্টি সুটিং বিখ্যাত। এই 
অঞ্চলে ১৯টি কাপড়ের কল: বর্তমান । ১২০০ 
(৬) উত্তর-পশ্চি মাঞ্চল 


০ 
( North-Western Region )=— © . 2219 46:9 0 2,৮2২ -৮৩- 
রাজস্থান (১৮টি ), পাঞ্জাব (৮টি) ও চিত্র ১২.৫: ভারতের কা্পাঁস বন্ 
হরিয়ানা (৮টি) এই অঞ্চলের উৎপাদনের বারগ্রাফ। 


অন্ততুক্ত। এই অঞ্চলে ৩৪ টি কাপড়ের কল চালু আছে। রাজস্থান ও পাঞ্জাবের স্থলভ 
তুলা! ও জলবিদ্যুৎ এই শিল্প গঠনে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছে । রাজস্থানের 
জয়পুর প্রিন্টস বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উৎপাদ্ন-_ভারতে উৎপন্ন স্তীবন্ত্ের প্রায় ৫০% বোস্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে 
উৎপন্ন হয়। ইহার পরেই তামিলনাড়ুর স্থান। “ভারতে জনাধিক্য থাকায় কাপড়ের 
চাহিদা| ক্রমবর্ধঘান। বর্তমানে ভারতে জনপ্রতি মাত্র ১৪৬৩ মিটার কাপড় ব্যবহৃত 
হয়। সভাদেশ হিসাবে ইহা! যথেষ্ট নহে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ভারতের বর্তমান 
উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বুদ্ধি পায় নাই। নিয়ের সারণীতে কার্পাঁস স্থতা ও বঙ্গ 
উৎপাদনের গতি শ্রদগিত হইল 


A 

কার্পাস সুত! ও বন্তের উৎপ'দন 

সূতা (মি. কেজি) | বন্দৰ { মি. মিটার ) 
2, ৫৩৪ ৪১২১৫ 
১৯৬০-৬১ ৮০১ ৬,৭৩৮ 
১৯৭ ০-৭১ ৯২৯ ৭,৬০২ 
১৯৮০-৮১ ১,০৬৭ ৮,৩৬৮ 
১৯৮৩৮৪ ১,১১৮ ৮,৭৬৫ 


কার্পাঁস বয়ন-শিল্প ২৪৩? 

সমস্তা। ও পঞ্চবার্িকী পরিকল্পন! £ ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশে 
বিদেশের বাজারের চাহিদা, এক সময় বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের 
পরে বৈদেশিক বাজার সংকুচিত হইলেও আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্ত 
তথাপি ইহার অগ্রগতি আশানুরূপ নহে। কারণ--(ক) ভারতে উৎপন্ন তুলা মধ্যম ও 
ছোট আঁশযুক্ত; (খ) . যন্ত্রপাতি পুরাতন ও স্বয়ংচালিত নহে) (গ) শ্রমিক-মাঁলিক 
বিরোধ। (ঘ) বিদ্যুতের অভাবে শক্তিচালিত তাঁতের প্রসারে অসুবিধা, (ঙ) কৃত্রিম 
তন্তু টেরিপিন, রেয়ন, নাইলন প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা। এই সকল 
সমস্তার*পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে তীতশিল্প ও সুতা 
কলের উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহাতে তাঁত ও মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উৎপাদনের মান উন্নীত হইয়াছে এবং রপ্তানির পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশে জলসেচের সাহায্যে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘ আঁশযুক্ত 
তুলার উৎপাদন বুদ্ধ কর! হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে সাগর দ্বীগীয় উৎষ্ট তুলা 
আমদানির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমাঞ্চলের কাপড়ের কলের 
আধুনিকীকরণের, ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের প্রয়োজনীয় রঙ্গীন শাড়ীর উৎপাদন 
তাত শিল্পের উপর সম্পূর্ণরূপে সযন্ত করা হইয়াছে। 

বাঁণিজ্য-_ভারত বন্ রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়। ভারতীয় 8 বন্ধের প্রধান 
গ্রাহক বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষট, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, জীলংকা, আফগানিস্থান, 
মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রক! প্রভৃতি। রপ্তানি বাণিজো ভারতের প্রধান 
প্রতিযোগী জাপান, চীন, পাকিস্তান। ভারতের উৎপাদন খরচ কমাইতে স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির 
ভন্ত দুর্বল সংস্থাগুপিকে জাতীয় শিল্পোনয়ন কর্পোরেশন আধিক সাহায্য দিয়া থাকে। 
রথ্যানিবৃদ্ধির জন্য Textile Export Promotion Council or TEXPROCIL 
নামে একটি সংস্থা গঠন কর! হইয়াছে। ইহার অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। 

[ প্রশ্ন: (১) ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্প গঠনের উপযোগী উপাদানের সহজ লভ্যতা 
আলোচনা কর। (২) কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কার্পাম শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে এবং 
কেন? (৩). TexprocGL কি? (৪). এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কি? ] 


পশম বয়ন শিল্প ( Woollen Industry ) 
গ্রীন্মপ্রবান দেশ ভারত। জলবায়ুর কারণেই এই দেশে পশম বয়ন শির অন্তান্ত 
| বয়ন শিল্পের তুলনায় অনগ্রপর। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে নীতপ্রধান কাশ্মীর ও 
৷ পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার সুচন! হয়। সম্ভবত মোগল সম্রাটদের আনুকূল্য দিলী, আগ্রা 
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প্রভৃতি অঞ্চলে পশম বন্ধ ও কার্পেট বয়নের প্রচলন ঘটে কুটার শিল্প হিসাবে । ভারতে 
আধুনিক পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ও উন্নতি ঘটে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে। বর্তমানে 
এই সকল সংগঠিত পশম বয়ন কেন্দ্রে কম্বল, টুইড, ওরক্টেড, প্রভৃতি গরম কাপড় 
ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ( Producing 7২541০75)__পশম শিল বিচরণশীল শিল্প। 
ইহার কীচামাল মেষের লোৌম। মেষ প্রতিপালন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ভারতে 
গশমের যোগান প্রধানত কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজস্থান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দাক্ষিণাঁত্যের 
শু্ধ মালভূমি এবং কচ্ছ-কাথিয়াবাড় অঞ্চলেও কিছু পরিমাণ পশম আহরণ বরা হয়। 
ভারতের পশম বয়ন শিল্প প্রধানত তিনটি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়-_-(১) উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে জন্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল (২) মহারাষ্ট্রের বোস্বাই শিল্পাঞ্চল 
(৩) মধ্য-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল৷ ইহা ব্যতীত নিয় গাক্গেয় সমভূমির বৃহত্তর কলিকাতা 
শিল্পাঞ্চল, গুজরাটের তাদোদর! (বরোদ1), জামনগর, রাজস্থানের জয়পুর, বিকানীর এবং 
কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানেও বিক্ষিপ্তভাবে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

উত্তর-পশ্চিম ভারত-_শীতপ্রধান অঞ্চলে মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর দীর্ঘ লোম 
হইতে নানাপ্রকার শাল, আলোয়ান, কম্বল, গালিচা প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। 
কাশ্মীরের নকশা-খচিত শাল বিশ্বে সর্বত্র সমাদূত। এখানে পশম বয়ন কুটীর 
শিল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শ্রীনগর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা 
অঞ্চলে যোগীন্দ্রগার ও নাঙ্গাল কেন্দ্রের জলবিছ্যুতের সাহায্যে সংগঠিত পশম বয়ন 
কেন্দ্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে কম্বল, সোয়েটার, মাফলার ও আলোয়ান 
বোনার পশমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। ধারিয়াল, লুধিয়ানা, অমৃতসর, জলম্ধর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট কেন্্। হিমাচল প্রদেশে সিমলা উল্লেখযোগ্য পশমবন্তবয়ন বেন্দ্র। 

মধ্য-গীঙ্গেয় উপত্যকা! উত্তরপ্রদেশে কানপুর, রামপুর, মির্জাপুর, বকমার, দিল্লী 
প্রভৃতি স্থানে পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে হিমালয়ের পার্বত্য 
অঞ্চল, মালব মালভূমি ও চম্বল উপত্যকায় প্রতিপালিত মেষের পশম ব্যবহৃত হুয়। 

পশ্চিম ভারত-_মহারাষ্ট্ে বো্বাই শিরাঞ্চলে এই শিল্প বোস্বাই ও থানা অঞ্চলে 
কেন্দ্রীভূত। বাজারের স্থবিধার জন্য এই কেন্দ্র বিকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে 
ভারতের বৃহত্তম পশম বয়ন কেন্দ্র অবস্থিত। রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য হইতে এখানে 
কাচা পশম আমদানি করা হয়। কন্বল, গরম পোশাকের কাপড়, সোয়েটার, জ্যাকেট 
প্রভাতি উৎপাদনে এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট রাজ্যে জামফার 
ও ভাদোদরা দুইটি উল্লেখযোগ্য পশম বস্তু বয়নকেন্র। 

উৎপাদন ও বাণিজা ( Production and Trade ) £ ভাৱতে উৎপন্ন পশম 
নিযনমানের এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বেশি নহে। ইহার জন্য স্থানীয় জপবায় 


পশম বয়ন শিল্প ২৪৫ 
মুখ্যত দায়ী। অবশ্য স্বল্প চাহিদার জন্য জনসাধারণের দারিজ্রাও  দায়ী। ভারতে 
১৯৫০-৫১ সালে মোট ৮৭ লক্ষ কিলোগ্রাম পশম স্বতা এবং ৬১ লক্ষ মিটার 
পশমের কাপড়: তৈয়ারি হইয়াছিল ।  ১৯৭৫-৭৬ জালে গ্মান্থম'নিক ২০৩ লক্ষ 


ই কিলোগ্রাম পশম সুতা এবং ১২৮ লক্ষ মিটার গরম কাপড় উৎপন্ন হ্ইয়াছিল। ১৯৮০ 


৮১ সালে ভারতে ৪১৭ লক্ষ কিলোগ্রাম পশম সুতা ও ১৬৭ লক্ষ মিটার পশমের কাপড় 
উৎপন্ন হইয়াছিল । ভারতের কার্পেট ও পশম স্থৃত! বিদেশের বাজারে সমাদৃত পণ্য । 
১৯৮১-৮২ সালে ভারত প্রায় ১৭৩ কোটি টাক! মূল্যের কার্পেট ও কীচা পশম রপ্থানি 
করিয়াছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা ভারতীয় কার্পেটের প্রধান ক্রেতা এবং দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কাচা পশমের বাজার বিস্তৃত। স্বক্ম কারুকার্ধময় পশম বন্ধ যেমন 
শাল, আলোয়ান, স্কাফ স্ট্রোল ইত্যাদির চাহিদা! বিদেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান । 


প্রশ্ন: ভারতে পশম বয়ন শিল্পের গঠন ও বিকাশ আলোচনা কর। ] 


পাট শিল্প ( Jute Industry ) 


পাটশিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। জন নিয়োগে, বৈদেশিক মুদ্রা! অর্জনে ও 
অর্থপ্রস্থ শিল্প হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম । প্রাচীন- 
কালে কুটার শিল্পের মাধ্যমে পাট তন্ভ ও পাটজাত দড়ি, থলি, চট ইত্যাদি প্রস্তুত করা 
হইত এবং এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সকল দ্রব্য বিশেষ সমাদর লাভ 
করিত। ভারতে আধুনিক পাট শিল্পের জন্ম হয় ১৮৫৪ সালে। এই সময় স্কটল্যাণ্ডের 
ডাণ্ডির অন্গকরণে কলিকাতার নিকটবর্তাঁ রিষড়াতে জর্জ অবল্যাণ্ড ( George 
Auckland ) ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বিশ্বস্তর সেন (39580000৪07 )-এর উদ্যোগে 
প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ইহার পরে বরানগরে ভারতের দ্বিতীয় পাটকল স্থাপিত 

৷ হুয়। এই ব্যবসা! প্ৰভূত লাভঙ্গনক হওয়ায় ক্ৰমে হুগলী নদীর উভয় তীরে নূতন নূতন 
পাটকল গড়িয়া উঠে এবং কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে 
বিশ্বের বৃহত্তম পাটশিল্প বলয় গড়িয়া উঠে। 

আঞ্চলিক বণ্টন ও একদেশীভবন ( Regional Distribution and 

| Localisation): পাটশিল্পের প্রধান কীচামাল কীচাপাট বা সোনালী আঁশ। পাট 
1 উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল পূর্ববঙ্গ ( বর্তমান বাংলাদেশ )। পূর্ববঙ্গে কয়ল! ও 

শিল্পগঠনের অন্ঠান্ত: উপাদানের অভাবহেতু মেঘনা-পদ্মা-গঙ্গা পথে পূর্ববঙ্গের পাট 
৷ কলিকাতার গঙ্গাতীরবর্তা শিল্পাঞ্চলেই প্রেরিত হইত। ফলে বৃহত্তর কলিকাঁতা শিল্পাঞ্চলে 
 শাটশিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে সর্বাধিক পাটি উৎপাঁদক 


ইতি 


২৪৬ ভারতের শ্রম শিল্প 

অঞ্চল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ভারতের পাটশিল্প বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়। 
কিন্তু ্রুত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাট ও ইহার ঘনিষ্ঠ পরিপূরক তন্তু মেস্তার চাষ প্রসার 
লাভ করে। প্রাথমিক আঘাতে ১৯৪৯ সালে ভারতের বহু পাটকল বন্ধ হইলেও ক্রয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও অক্্প্রদেশে পাট চাষের প্রসার ঘটায় 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতে ৭২টি পাটকল ছিল। সম্প্রতি তিনটি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
বর্তমানে ৩৯টি পাট কল চালু আছে। ইহার মধ্যে ১৯৮০ সালে ৬টি পাটকল জাতীয়করণ 
করা হইয়াছে। বর্তমানে ৪৪,৯০০ তাঁত চালু আছে। ভারতের পাটকলগুলি প্রধানত 
বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে 
( ৫২টি ), আসামে (৮৫টি), 
অন্ধ্রপ্রদেশে ( ৪টি ), উত্তরপ্রদেশে 


(৩টি), বিহারে ( ওটি), মধ্য- রি 

প্রদেশে (১টি) এবং ত্রিপুরায় রি ৮৮4 
( ১টি ) অবস্থিত। ভারতের ০ টি? 
পাটশিল্পে মোট ২৭১ লক্ষ লোক AE 
নিযুক্ত আছে। | 


&বারাকীর 
ই ৬)গ57 
ড় 


গঙ্গা তীরবর্তী রৃহত্বম 
কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে পাট শিল্পের 


একদেশীভবনের অন্গুকৃল এ ঃ মগ | 
কারণসমূহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 8813৮ 
প্রধান--(১) পাট বিশুদ্ধ কাচামাল lM Ft 
হওয়ায় এই শিল্প বিচরণশীল ও দু 
বাজারমূখী। ক্ুতরাং জলপথে রাইন” SYED 8 rms 


পূর্ববঙ্গের কীচা পাট আমদানি |. দলা গত ৯ নদ 1 
্থলভ ছিল এমনকি বর্তমান রর 
কালেও আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের [ডর 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জলপথে 4 TERE 
পাট আমদানি সহজ ও. হুলভ। চিত্র ১২.৬ £ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী 
(২) রাণী গ ঞ্র-আসানসোল নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল 
অঞ্চলের কয়লা সহজ-লভ্য। (৩) এই অঞ্চলে রেল ও সড়ক যোগাযোগ 
উন্নত । (৪) কলিকাতা! বন্দর মারফত যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পাট ও পাটজাত 
রপ্তানি বিশেষ স্থবিধাজনক। (৫) স্থলভ বৃটিশ মুলধন ও কলিকাতার ব্যাংক ও 
অর্থলমীকারী প্রতিষ্ঠানের স্ুবিধা। (৬) বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক বাজার। (1 


পাট শিল্প ২৪৭ 


বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের স্থলত শ্রমিক । (৮) কলিকাতা তৎকালীন ভারতের রাজধানী 
ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে শিল্পগঠনে সহায়ক ছিল । 

স্বাধীন্তা-উত্তর যুগে কাচামাল উৎপাদক অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবর্তন ব্যতীত অন্তান্ত 
উপাদানের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার অনেকাংশে 
অনুকূল হইয়াছে। এই অঞ্চলে কলকাতার উত্তরে বাশবেড়িয়! হইতে কলিকাতার 
দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত এই প্রধান অঞ্চলটি বিস্তুত। নৈহাটি, কাকিনারা, শ্যামনগর, 
টিটাগড়, আগরপাড়া, ভত্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হাওড়া, বাউড়িয়া, বালি, 
বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্র । 

ভারতের অন্যান্য পাটকল কেন্দ্রের মধ্যে বিহারের কাটিহার ও মুক্তারপুর, উত্তর- 
প্রদেশের কানপুর ও গোরক্ষপুর এবং 'অন্ধপ্রদেশের চিতাভালসা বিশাখাপত্তনম 
জিলার বিমলিপত্তনম তালুকের অন্তর্গত এবং নেলিমারলা অঞ্চলে অবস্থিত | অন্ধপ্রদেশে 
মেস্তার উৎপাদন বেশি বলিয়া এখানে পাটের সহিত মেতা অধিক ব্যবহার করা হয়। 
ত্রিপুরায় একটি ও মধ্য প্রদেশের রায়গড়ে একটি পাটকল বর্তমান | 

উত্পাদন : ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বৈচিত্র্য দেখ! যায়। সাধারণ 
স্থতলি, দড়ি, হইতে. থলি, চট, ক্যানভাস যেমন তৈয়ারি হয় তেমনি তাবু, ত্রিপল, 
কার্পেট, ফ্লানেল, লিনোলিয়াম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নিয়ের সারণীতে 
উৎপাদনের গতি প্রদণিত হইল : 


ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন (ল. মে. ট) 


বৎসর উৎপাদন বৎদর উৎপাদন 
১৯৬০-৬১ ১০৯৭ ১৯৮০-৮১ ১৩৯২ 
১৯৭০-৭১ ১০:৬০ ১৯৮২-৮৩ ১৩৩৮ 
১৯৭৫-৭৬ ie ১৩০২ ১৯৮৩-৮৪ ১০৮৯ 


Source : Economic Survey, India, 1984-85 


পাটশিল্পের সমস্তা ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির অস্থবিধা হইতেই ভারতীয় পাটশিল্লের সমস্তার 
উদ্ভব। দেশবিভাগের পরে. এই সমন্তার প্রসার ও তীব্র! বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথা-_-(১) 
দেশবিভাগের ফলে প্রায় ৭৩% কীচাপাট উৎপাদক অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া! যায়। (২) 
যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, চীনদেশে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের ফলে প্রতিযোগিতায় অস্থবিধ| | (৩) আভ্যন্তরীণ পাটের মুল্য বৃদ্ধির ফলে 
উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি (৪) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিকল্প তন্তর ব্যবহার বুদ্ধি_জাভার 


২৪৮ ভারতের শ্রম শিল্প : 
‘রোজেলা', মারিয়ার “কেনাফ ফিলিপাইনের 'ম্যানিলা হেম্প’, ইন্দোচীনের পলম্প’, 
রাশিয়ার “তিসির বন্ধল’, আমেরিকা ইউরোপে কাপড়, প্রযা্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার 
(৫) পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, মিশর, ব্রেজিল, ব্রহ্গদেশ, ইরাণ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি 
দেশে নূতন পাটকল স্থাপন এই সকল কারণে ভারতের পাটশিল্প গভীর সংকটের 
সম্মুখীন হইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় দেশে পাট ও মেস্তার উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পাট ও মেস্তার উৎপাদন বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পায়৷ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । চতুর্থ পরিকল্পনায় পাটশিল্পের আধুনিকী- 
করণের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি 
সহিত৷ আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক ্রচারকার্ধ চালান হয় এবং পাটের নৃতন/নৃতন 
ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে 
পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা ১৫. ল. মে. টনে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। 
বাণিজ্য. (5০) : পাটজাত ভ্রব্যাদি রপ্তানিতে ভারত বিশ্বে প্রথম । এই দেশে 
উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের বেশির ভাগই রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের 
প্রধান ক্রেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (৩*%), ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ( ১৬%), আর্জেটিনা 
(১০%), মিশর, রাশিয়! কানাডা; অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া গ্রভৃতি:দেশ। ভারতে 
উৎপাদন ব্যয় ও রপ্যানি শুক বেশি হওয়ায় বিদেশের বাজার সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। 
বাংলাদেশ ভারতের প্রধান প্রতিযোগী। ভবিষ্যতে চীন ও ব্রেজিলের আস্তর্জাতিক বাজারে 
প্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে । ১৯৮১-৮২ সালে ভারত ২৫০১ কোটি টাকার পাটজাত 
দ্রব্য রপ্তানি করে। ১৯৭৫ সালে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির মূল্য ছিল ২৫৬ 
কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে: ভারত! বাংলাদেশ হইতে ২ লক্ষ বেল (বেল- ১৮০ 
কে.জি. ) পাট’ আমদানি করিয়াছিল। 


[প্রস্থ (১) হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পাট শিল্পের একদেশীভবন ঘটার কারণ 
কি? (২) পাট শিল্পের প্রধান সমন্তা কি? এই সমস্তা সমাধানের উপায় কি? (৩) পাট 
শিল্পের ভবিত্তৎ সম্ভাবনা কি?] 
কাগজ শিল্প ( Paper Industry ) 

প্রাচীন কালে ভারতে ছিন্ন, তুল! ইত্যাদির সাহায্যে একপ্রকার কাগজ তৈয়ারি 
হইত। ইহা তুলট কাগজ নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় পু'থিপত্র এই 
তুলট কাগজেই লিখিত হইত। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতে কাগজ তৈয়ারির প্রথম 
উদ্টোক্তা উইলিয়াম কেরী নামক একজন ইংরেজ। তিনি ১৮৭৬ সালে তামিলনাড়ুর 
ভাঞ্জোরের অন্তর্গত ট্রাঙ্কবার নামক স্থানে প্রথম কল স্থাপন করেন। অগ্পকাল পরে 
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ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর ১৮৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলার বালীতে 
প্রথম আধুনিক কাগজের কল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ইহ! উন্নতি লাভ করে। সাক্ষরতা 
বুদ্ধির সাহত দেশে কাগজের চাহিদ। ক্রমবর্ধমান । কাগজ উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতি 
বর্তমানে আশাব্যগ্তরক | 

কীচামাল ও সংগঠনের অনুকুল উপাদান । Favourable Conditions ) : 
কাগজ উৎপাদনে প্রধানতম প্রয়োজন কীচামাল, রাদায়নিক দ্রব্য এবং পরিষ্কার জল। 
অন্তান্ত উৎপাদনের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবহণ, শ্রমিক, বাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য 
ইহার প্রধান কীচামাল সরলবর্গীয়ি বৃক্ষের নরম কাঠ, বীশ, সাবাই ঘাস। ইহা ব্যতীত শণ, 


চিত্র ১২.৭ ভারতের কাগজ শিল্পের নির্দেশক অঞ্চল সমূহ 


পাট, তুলা, পুরাতন কাগজ, ইক্ুর ছোবড়া, ছিয়বস্ত ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ উৎপাদনে 
ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, ত্রিপুরা! ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট 


২৫০ ভারতের শ্রম শিল্প 


পর্বতের ঢালে প্রচুর বাশ জন্মে । উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যগ্রদেশে প্রচুর সাবাই 
ঘাস জন্মে। পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ডে এবং পূর্ব 
হিমালয়ের দার্জিলিং, অরুণাচল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর নরম কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। 
দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে নরম কাষ্ঠের বনভূমি আছে। ভারতে বাশ ও সাবাই 
খাসই এখনও সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাগজ শিল্পে প্রচুর রাসায়নিক জবা 
ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে কষ্টিক সোডা, সোডা আযাশ, ক্লোরিন, ব্রিচিং পাউডার, 
সোডিয়াম সালফেট, আ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রধান। সুলভ শক্তি সম্পদের যোগান 
ও উন্নত পরিবহণের ব্যবস্থা ইহার কেন্দ্রীভবনে সহায়তা করে। 

আঞ্চলিক বণ্টন ( Regional! Distribution): কাগজ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও 
মহারাষ্ট্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বর্তমানে ভারতে ১৭৭টি কাগজের কল আছে। 
ইহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯:১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ১৭টি, 
পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, গুজরাটে ৯টি, কর্ণাটকে ৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৪টি ও হরিয়ানায় ৪টি কল 
আছে। অন্তপ্রদেশ, বিহার, কেরালা, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কাগজের 
কল আছে। ইহা ব্যতীত নাগাল্যাণ্ড আসাম (কাছাড় ও নওগাও ), অরুণাচল, 
মধ্যগ্রদেশ ও কেরালায় ৬টি নৃতন কাগজ মণ্ড ও কাগজ তৈয়ারির কল স্থাপনের কার্যকরী 
ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। কৰ্ণাটক ও কেরালার, প্রকল্প ছুইটিতে যথাক্রমে ১৯৮১ ও 
১৯৮২ সালে উৎপাদন শুরু হইয়াছে। ভারতের কাগজ কলে নানাবিধ ব্যবহারের 
উপযোগী কাগজ তৈয়ারি হইতেছে, যথা-_লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ (Writing 
and Printing Paper), দলিলের কাগজ (Bond Paper), শক্ত মলাটের কাগজ 


(Kraft Paper), সংবাদপত্রের কাগজ (Newsprint), সিগারেটের কাগজ , 


( Cigarette Paper ), টিক কাগজ ( Tissue Paber ) ইত্যাদি। 

পশ্চিমবঙ্গে কাগজের কলগুলি প্রধানত টিটাগড়, কীঁকিনাড়া, হালিশহর, 
ত্ৰিবেণী, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে আসাম ও ওড়িশার বাশ এবং 
মধ্যপ্রদেশের সাবাই ঘাস ব্যবহৃত হয়। ছিম়বস্ত, ময়লা কাগজ, তুলা, পাটও এখানে 
কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাগীগঞ্জ, ঝারিয়া অঞ্চলের কয়লা, কলিকাতা বন্দরের 
নৈকটা স্থানীয় বাজার এবং উন্নত রেল ও সড়ক পরিবহণ এই অঞ্চলের কাগজ শিল্পের 
প্রসারে বিশেষ সহায়ক। ত্রিবেণীতে একটি টিহু কাগজের কল আছে। মহারাষ্ট্রের 
অধিকাংশ কাগজ কল বোন্বাই, পুনে, খপোলি, অমরাবতী ও নাগপুরে অবস্থিত। 
আমদানিকৃত কাষ্টমও ছাড়া এখানে পুরাতন কাগজ ব্যবহার করা হয়। উত্তরপ্রদেশে 
লক্ষৌ ও সাহারানপুর এবং বিহারের ডালমিয়ানগরে কাগজের কলে সাবাই 
খাস অধিক ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাবের জগত্রী, ফরিদাবাদ, হরিয়ানার 


যা বারারারারারারপ়গ্রারারলার 


কাগজ শিল্প ২৫১ 


যমুনানগরে নেপালের একপ্রকার ঘাস ব্যবহার করা হয়। গুজরাটের আমেদাবাদে, 
অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেত্রী এবং সিরপুর, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, কেরালার 
আলওয়ে, পুনালুর, কর্ণাটকের ব্যা্গালোর, দাণ্ডেলি ও ভদ্রীবতী, 
ওড়িশার ব্রজরাজনগরঃ মধ্যগ্রদেশের বল্লারপুর প্রভৃতি স্থানে কাগজের 
কল আছে। ভূপালের নিকটে হোসঙ্গাবাদে একটি নোটের কাগজের কল স্থাপিত 
হইয়াছে। 

নিউজ-প্রিণ্ট : ভারতে ১৯৪৭ সালে মধাপ্রদেশের নেপানগরে একটি নিউজপ্রিন্ট 
উৎপাদনের কল স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইহা সরকারী মালিকানায় আনা হয়। 
ভারতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের ইহাই একমাত্র কল ছিল এতদিন । ইহার উৎপাদন 
ক্ষমতা বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বাধিক ৩০,০** মেট্রিক টন হইতে বুদ্ধি করিয়া ৭৫,০০০ 
মেট্রিক টন করা হইয়াছে। স্থানীয় শ্প্স গাছের নরম কাষ্ট এখানে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮২ 
সালে কর্ণাটক ও কেরালায় নূতন দুইটি নিউজপ্রিপ্ট উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে। 
অরুণাচলে একটি নিউভপ্রিপ্ট কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। ভবিষতে 
সিকিমেও কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ উৎপাদনের একটি কল স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

উৎপাদন ও সমস্তা। : ভারতে ১৯৫০ সালে মোট কাগজের উৎপাদন ছিল ১১৬ 
লক্ষ মে.ট.| এই সময় নিউজপ্রিপ্ট ছিল না। বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় নৃতন 
কি খাণিজ হা Et নিয়ের সারণীতে উৎপাদনের 
অগ্রগতি নির্দেশিত হইল £ 


ভারতে কাগজ উৎপাদন লক্ষ মেটি,ক টন 
বৎসর কাগজ ও বোর্ড নিউজপ্রিপ্ট | বৎসর .. কাগজ ও বোর্ড নিউজপ্রিপ্ট 
১৯৫১ ১১৬ — ১৯৮১ ১২'৪৩ ০:৫৮ 
১৯৬১ ৩৬৫. ০২৬ ১৯৮২ ১২০৫ ০৯৬ 


১৯৭১ ৭৭৮ ০:৪০ ১৯৮৩ ১১৮২ ১৬০ 


ভারতে কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্বেও উৎপাদন আশামুরপ নহে। কারণ, 
এই শিল্পের কয়েকটি গুরুতর সমন্তা বর্তমান। (১) বাশ ও নরম কাষ্ঠ অঞ্চল হইতে 
শিল্পক্ষেত্রের দৃরত্ব। (২) বাশের অভাব এবং হিমালয় অঞ্চল হইতে নরম কাষ্ঠ আনয়নের, 
অন্থবিধা। (৩) পরিবহণের অস্থবিধা ও ব্যয় বুদ্ধি। (৪) কয়লার অসম . বণ্টন। 
(৫) রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব। (৬) এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি 
বিদ্যার অভীঁব। এই সকল অস্থবিধা দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। কাগজ 
শিল্পের জন্ত বনভূমি সংরক্ষিত করা, বাশের যোগান বৃদ্ধি কর! এবং রাসায়নিক দ্রব্যের 


২৫২ ভারতের শ্রম শিল্প 
| উৎপাদন বৃদ্ধি কর! বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় আসাম, 
করাল! ও পশ্চিমবঙ্গে নৃতন কল স্থাপিত হইলে অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। 

বাণিজ্য : ভারতে বর্তমানে কাগজের চাহিদার পরিমাণ বাধিক ১৫ লক্ষ মে, টন। 
স্থুতরাং কাগজের চাহিদা পূরণের জন্য নিউজপ্রিপ্ট ও কাষ্টমণ্ড প্রতি বৎসরই আমদানি 
কর! হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১০১৪ কোটি টাকার কাগজ, কাগজের বোর্ড 
ইত্যাদি আমদানি কর! হইয়াছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১৪৭'৫ 
কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত ২৭২ কোটি টাকার কাগজমণ্ড ও কাগজ তৈয়ারির 
৷ প্রয়োজনীয় বর্জ কাগজ আমদানি করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে কাগজ মণ্ড ও বর্জ কাগজের 
আমদানি ধার্য কর! হইয়াছে ৮২৩ কোটি টাকা এবং কাগজ, কাগজের বোর্ড ইত্যাদির 
আমদানির পরিমাণ ধার্য হইয়াছে ১৭২৬ কোটি টাঁকা। ভারতে জনপ্রতি কাগজের 
চাহিদা ১ কিলোগ্রাম। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পরিমাণ ১৮০ কিলো এবং 
পশ্চিম ইউরোপে ৯* কিলো গ্রাম। ভারত কানাডা রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যাণ্ 
প্রভৃতি দেশ হইতে কাগজ ও কাগজ মণ্ড আমদানি করে। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশসমূহে সামান্য পরিমাণ কাগজ রপ্তানিও করিয়া থাকে। কারণ ব্রহ্ধদেশ, 
শ্রীংকা প্রভৃতি দেশে কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই। 


[প্রশ্ন : (১) ভারতে কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত কীচামাল কি কি? (২) ভারতে 
কাগজ শিল্প কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে অধিক সংগঠিত দেখা যায় ও কেন? (৩) ভারতে 
নিউজপ্রিপ্ট উৎপাদনের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা কর। ] 


চিনি শিল্প ( Sugar Industry ) 


চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিল্প। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত 
“প্রতিমোক্ষ'” নামক বোদ্ধ শান্তর গ্রন্থে চিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন, মিশর হইতেও 
চিনি আমদানি করা! হইত! চীন হইতে ‘চিনি, মিশর হইতে “মিশরি' কথার উৎপত্তি 
হইয়াছে বলিয় কেহ কেহ অঙ্থমান করেন। ভারতে আধুনিক চিনি কল স্থাপিত হয়, 
তত কিছু জাভা! চিনির প্রতিযোগিতায় ইহার অগ্রগতি আশানুরূপ 


না হওয়ায় ১৯৩২ সালে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ শুক ধার্য করা হয়। ১৯৩০ সালে ভারতে 
মাত্র ২৯টি চিনির কল ছিল। কিন্তু সংরক্ষণ শুক ধার্ধের ফলে ১৯৩৭ সালে ও সংখ্যা 

| দীড়ায় ১৩৮। বর্তমানে ভারতে ৩২০টি চিনির কল আছে। 
সংগঠনের অনুকুল অবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি নন 
এআ and Methods of Production) ২ চিনি শিল্পের প্রধান কীচামাল ইক্ষু ও 


চিনি শিল্প. ২৫৩ 


বীট। ভারত ইক্ষু উৎপাদনে বিশ্বে গ্রথম। এই দেশে ইক্ষু ক্ষেত্রগুলি চিনির কল হইতে 
দুরে অবস্থিত। স্থতরাং ইক্ষুক্ষেত্র হইতে চিনি কলে ইক্ষু পরিবহণে দ্রুত ও উন্নত যোগাযোগ 
: বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। ইহা ব্যতীত শক্তি, শ্রমিক, বাজার, মূলধন ইত্যাদির সহজ ও স্থূলভ 
যোগান অপরিহার্য। ভারতে তিনটি পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদিত হয়। (ক) ভ্যাকুয়াম 
প্যান প্রথা--আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্লের মাধ্যমে ইক্ষুর রস হইতে সরাসরি সাদ! চিনি, 
তৈয়ারি হয়। বর্তমানে এই জাতীয় কলের সংখ্যাই সর্বাধিক। (খ) দেশীয় প্রথা 
ইক্ষুর রদ জাল দিয়া গুড় তৈয়ারি করা হয় এবং ও গুড় হইতে চিনি তৈয়াঁরি করা হয়। 
(গ) খান্দেশারি প্রথা__এই প্রায় ইক্ষু গুড়ের ঝোল! অংশ বাদ দিয়া দানা অংশ চিনিতে, 


চিত্র ১২.৮: ভারতের চিনি শিল্পের নির্দেশক অঞ্চলসমূহ । 


পরিণত কর! হয়? একপ্রকার জলজ ঘাসের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার কর! হয় বলিয়া 
ইহার রং কিছুটা লাল। 


২৫৪ ভারতের শ্রম শিল্প 

উপজাত দ্রব্য (8৮-:০44০:) : চিনি শিল্পের তিনটি উপজাত দ্রব্য (ক) ছিবড়া 
( Bagassee )» (খ) ঝোলাগুড় ( Molasses ), ও (9) তলানি ( Pressmud ) 
ছিবড়া হইতে শক্ত মোটা কাগজ ও কাগজ তৈয়ারির মণ্ড, ঝোলাগুড় হইতে হ্রাসার, 
রাসায়নিক দ্রব্য ও ম্য:এবং তলানি হইতে কার্বন পেপার, জুতার কালি, মোম, প্র্যানিক 
প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন ( Producing Regions and 
Localisation ) : ইক্ষু অবিশুদ্ধ ( ৩0৮ 103198). কাচামাল হওয়ায় চিনি 
শিল্প ইক্ষু অঞ্চলেই সংগঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ-বিহার, মহারাষ্ট্র-গুলরাট এবং 
জন্ধ-তামিলনাডু-কর্ণাটক এই তিনটি অঞ্চলেই প্রধানত ভারতের শর্করা শিল্পের 
একদেশীতবন ঘটিয়াছে। এই প্রধান তিনটি অঞ্চল ব্যতীত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, 
গুজরাট, মধ্যগ্রদেশ, ওড়িশা, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যেও শর্করা শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার 
খটয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া, পত্ডিচেরী ও নাগাল্যাণ্ডে একটি করিয়া চিনি কল আছে। 
(১) উত্তরপ্রদেশ-__বিহার অঞ্চল- উত্তরপ্রদেশে ৯১টি ও বিহারে ৩০টি চিনি কল 
আছে। : এই অঞ্চলে চিনি শিল্পের একদেশীতবনের অন্যতম প্রধান কারণ--(১) বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের উপযোগী। জলসেচের 
স্থবন্দোবস্ত থাকায় ব্যাপক ইক্ষুর চাষ হয়। (২) ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণও বেণী 
হয়। (৩) স্থলভ শ্রমিকের প্রাচূর্য। 1৪) কয়লার অভাব জলবিছ্যুতের সাহায্যে 
পূরণ করা হয় । (৫) ভারী শিল্প সংগঠনের অস্থ্বিধা। (৬) রেল ও পরিবহণ ব্যবস্থার 
উন্নতি। উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুর, মীরাট, কানপুর, মজঃফরনগর, গোরক্ষপুর 
এবং বিহারের চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা, মজ:ফরপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে বেশির ভাগ 
কল অবস্থিত। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৫০% চিনি এই অঞ্চলে তৈয়ারি হয়। (২) 
'মহারাষ্ট্র-গুজরাট অঞ্চল--এই অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। উত্তরাঞ্চলের তুলনায় 
এখানে হেক্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন বেশি এবং ইক্ষুরসে চিনির পরিমাণও বেশি। স্থানীয় 
জলবিদ্যুতের যোগান, শ্রমিকের প্রাচুর্য, রেল-সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, বোদ্ধাই 
বন্দরের নৈকট্য প্রভৃতি এই অঞ্চলের চিনি শিল্পের উন্নতির সহায়ক। মহারাষ্ট্রের 
আহম্মদনগর প্রধান কেন্দ্র ; অন্তান্ত কেন্দ্রের মধ্যে শোলাপুর, সাংলি, সকরওয়াদি উল্লেখ- 
'াগ্য। গুজরাটের আমেদাবাদ উল্লেখযোগ্য । (৯) জন্ত্র-তা মিলনাডু-কর্ণাটক 
অঞ্চল_কোয়েম্বাটুর ইক্ষু গবেষণ| কেন্দ্রের উন্নত বীজ, উপকূলের সামুদ্রিক 
জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, ব্যাপক জলসেচ ইত্যাদির আন্ুকুল্যে এই অঞ্চলের ইন্ষুর উৎপাদন 
ক্রমবর্বমান। স্থানীয় জলবিদ্যুৎ, প্রচুর শ্রমিক, বিশাখাপত্তনম্‌ ও মাদ্রাজ বন্দরের নৈকট্য, 
উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাজার ইত্যাদি এই অঞ্চলের শর্করা শিল্পের প্রসারে 


চিনি শিল্প ২৫৫ 


বিশেষ সহায়ক। অন্ধ্রপ্রদেশের সক্করনগর, কৃষ্ণ, বিশাখাপত্তনম, তামিলনাড়ুর 
কোয়েঘাটুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য চিনি শিল্প কেন্্র। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় । 

পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বীরভূমে একটি চিনিকল আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
বীরভূম, মুশিদাবাদ, বদ্ধগান, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জিলার জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু 
চাষের সহায়ক। পর্যাপ্ত কীচামাল, কলিকাতা! বন্দরের নৈকট্য, স্থানীয় ব্যাপক 
বাজার এবং ইক্ষু শিল্প সংগঠনের উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্বেও এই অঞ্চলে ইক্ষু শিল্পের 
অনগ্রসরত! বিস্ময়কর ৷ 


উৎপাদন ও সমন্যা। ( Production and Problem ) : ভারতে চিনির উৎপাদন 
১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১১৩৪ লক্ষ মে. ট.। ১৯৬০-৬১ সালে ৩০২১ লক্ষ মে. ট. 
এবং ১৯৭০-৭১ ও ১৯7০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৩৭:৪০ লক্ষ মে. ট. 
ও ৫১৪৮ লক্ষ মে. ট.। -১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে ৫৮৮৯ ল. মে. ট. চিনি উৎপাদিত 
হয়। অন্যান্ত দেশের তুলনায় ভারতে চিনির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কম । পৃথিবীতে 
গড় মাথাপিছু চিনি ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৭ কিলে!। ইহার কারণ ভারতে গুড় 
ব্যবহারের পরিমাণ বেশি। ভারতে চিনি শিল্পের উন্নতির ব্যাপক স্থযোগ থাকা সত্বেও 
ইহার সমস্তাও যথেষ্ট রহিয়াছে। (১) ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম । (২) ইক্ষুর রসে 
চিনির পরিমাণ কম। (৩) ইক্ষুর মরশুম মাত্র ৫ মাস । ফলে চিনি কলগুলি কাচা 
মালের অভাবের প্রায় ৫/৬ মাস বন্ধ থাকে। (৪) রস নিন্ধাশন ও পরিশোধন 
ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় অপচয় বৃদ্ধি পায়। (৫) উপজাত দ্রব্যের সঠিক ব্যবহার না 
হওয়ায় চিনির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় চিনি শিল্পে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে 
এবং প্রায় ৩ কোটি ইক্ষু চাষী ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে 
ভারতে মোট ৩২০টি (১৯৮১-৮২) চিনিকলের মধ্যে প্রায় ১৫৪টি চিনি কল 
সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত। দক্ষিণ ভারতেই সমবায় পরিচালিত চিনি কলের 
সংখ্যা বেশি। 

বাণিজ্য (05545): চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী 
প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে ভারত প্রথম চিনি রপ্তানি শুরু করে। ভারতীয় চিনির 
প্রধান আমদানিকারক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি। ১৯৭৫-৭৬ 
সালে ভারত চিনি রপ্তানি করিয়৷ প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। 
কিন্তু ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের চিনি রপ্তানির পরিমাণ খুবই হ্রাস পায় এবং মাত্র ৭১,৫০০ 
টন চিনি রপ্তানি করিয়া ৩৫:৯৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অজিত হয়। ১৯৮২-৮৩ 
সালে ২,১২,৭০০ টন চিনি রপ্তানি করা হয়। ইহার মূল্য ছিল ৬২৩৭ কোটি টাকা। 


২৫৬ ভারতের শ্রম শিল্প 


১৯৮৩৮৪ জালে রপ্তানির পরিমাণ ২:৪০ লক্ষ টন এবং মূল্য ১৩৯৮৬ কোটি টাক! হুইবে 
বলিয়! আশ! কর! যায়। 


প্রশ্ন: (১) চিনি শিল্পের একদেশীতবনে কোন্‌. কোন্‌ উপাদান অপরিহার্য ? 
(২). ভারতের চিনি শিল্প উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ কি? (৩) ভারতে 
চিনি শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। 


রাসায়নিক শিল্প ( Chemical Industry ) 

বর্তমান শিল্প সভ্যতার অগ্রগতি অনেকাংশেই রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির 
উপর নির্ভরশীল। ভারতে অতি প্রাচীন কালেও লবণজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সোরা, 
ফিটকিরি, আ্যাসিড প্রভৃতি তৈয়ারি হইত। বিশ্বে আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ 
ঘটে মূলতঃ শিল্প-বিপ্নবের পরে। ভারতে আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটে 
১৮৩০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জিলার কোন্পগীরে বৃটিশ পুঁজি ও ব্যবস্থাপনায় 
প্রথম সালফিউরিক আযাদিডের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহার পরে ক্রমে আরও নৃতন 
নূতন কাঁরধানা স্থাপন শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে 
বোদ্বাই-আঁমেদাবাদ, দক্ষিণে তামিলনাড়ু-কর্ণাটক ও পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবক্-বিহার ক্ষেত্রে 
নানাবিধ রাঁসানিক দ্রব্যাদির কারখানা কার্যকরভাবে চালু হয়। স্বাধীনত| লাভের পর 
দেশে অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে ও ইহার উৎপাদন 
সামগ্রীর বিভাজনও ঘটে । 

শ্রেণীবিভীগ (Classification ): ভারতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
কার্যকারিতা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত দুইটি বিভাগে ও তাহাদের 
অন্তত নানা উপবিভাগে ভাগ করা যায়। নিয়ে এই শ্রেণীবিভাজন ছকের সাহায্যে 
দেখান হইল : 


রাসায়নিক শিল্প 
গুরু 48৬৭ লঘূ 88 
[| ] 

_ আ্যাসিড জাতীয় ২৯ a. | ওষ্ধ. রি ও 
( সালফিউরিক, রাসায়নিক বাণিশ কীটনাশক পত্র অন্যান্তি 
নাইগ্রিক ইত্যাদি) | বিদ্যুত (ন্যাপথা, 

ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ) 


ক্ষারজাতীয় কারবাইড রাসায়নিক 
(ক্টিক সোডা, . ইত্যাদি) সার, 
সোঁডাঅ]াশ, 

ব্রিচিং পাউডার 

ইত্যাদি) 
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আঞ্চলিক বণ্টন ( Regional Distribution ): আযাসিভ (Acid )- 
গুরু রাসায়নিকের মধ্যে সালফিউরিক আ্যামিড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্ত আযপিডের 
মধ্যে নাইটিক আঠা সিড, হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । নানাপ্রকার 
আযাসিড রং, বিস্ফোরক দ্রব্য, খনিজ তেল পরিশোধন, চামড়া ট্যানিং প্রভৃতি কার্যে 
ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাঁয়। রাসায়নিক সার উৎপাদনের ইহা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
সালফিউরিক আযাসিড ও অন্যান্য আাসিড তৈয়ারের প্রধান কাঁচামাল গন্ধক। জিপসাম 
পাইরাইটস, কয়লা ও নানা প্রকার ধাতু হইতে গন্ধক নিষ্কাশিত হয়। ভারতে এই 
সকল কীচামাল প্রচুর পাওয়া যায়। এই দেশে গন্ধকের উৎপাদন কম বলিয়া বিদেশ হইতে 
গন্ধক আমদানি করা হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৬৬টি সালফিউরিক আযাসিডের 
কারখানা আছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ( ১৩টি ) ও মহারাষ্ট্রেই (১২টি) সর্বাধিক কারখানা 
অবস্থিত। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও দিললীতেও ইহার কারখানা 
আছে। 

ক্ষার রাসায়নিক (4152195)-_কষ্টিক সোডা, সোডা আযাশ, ব্রিচিং পাউডার 
ইত্যাদি ক্ষার রাসায়নিকের অন্ততুক্ত। কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ প্রভৃতির মৌলিক 
উপাদান কয়লা, চুনাপাথর, লবণ, আযাযোনিয়া সালফেট -ইত্যাদি। হুতরাং কীচামাল 
উৎপাদনকারী অঞ্চলেই, ইহার কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়। সাবান, কাগজ, কাচ 
তৈয়ারি, বয়নশিল্প ও খনিজ তেল পরিশোধন প্রভৃতি কার্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। 
পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া, বিহারের ডেহরি-অন-শোঁন) তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, গুঙ্জরাটের 
আমেদাবাদ ও. মিঠাপুর, দিল্লী, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, জজ্প্রদেশ "ও ওড়িশায় 
কণ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতির কারখানা অবস্থিত। ভারতে উৎপাদিত এই সকল 
রাসায়নিক দ্রব্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় যুক্তরাজ্য, জাপান, হাঙ্গেরী; পশ্চিম জার্মানী ও রাশিয়া 
হইতে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করা হয়। 

রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizer )£ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে পূর্বে 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গোঁবর, খইল, লবণ, হাড়ের গু'ড়া, মনুষ্পুরীষ ও নানা পচানো 
আবর্জনা ব্যবহার কর! হইত। ক্রমে খাগ্য ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের কীচীমীলের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগের গ্ররুত্ব বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও পটাশ হইতে প্রধানত রাসায়নিক সার উৎপন্ন হয়। নাইট্রোজেন 
হইতে আ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, ফসফরাস হইতে সুপার ফসফেট, আযামোনিয়াম 
ফসফেট, নাইট্রোফসফেট এবং পটাশ হইতে পটাসিয়াম সার তৈয়ারি হয়।-; কৃষি-কষত্রে 
নাইট্রোজেন ও ফসফরাস-ঘটিত সারের প্রয়োজন সর্বাধিক । 

ভারতে তামিলনাডুর রাঁণীপেট নামক স্থনে ১৯০৬ সালে প্রথম স্পা ফসক্ষেট 
উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে কর্ণাটকের বেলুগোৌল। ও ১৯৪৭ 
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সালে কেরালার আলওয়েত কৃষিসার কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু সার শিল্পের 
প্রকৃত উন্নতি ও প্রসার ঘটে পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনার শুরু হইতে! ১৯৫১ সালে 
বিহারের সিক্ষিতে এশিয়ার বৃহত্তম আ্যামোনিয়া সালফেট উৎপাদনের কারখানা 
স্থাপিত হয়। এ সময় ভারতে মোট সার কারখানার সংখ্যা ছিল ৯টি। 
বর্তমানে: এই. সংখ্য ৭১টি। ইহার মধ্যে. ২৫টি কেন্দ্র সরকারী এবং ৪৬টি কেন্দ্র 
বেসরকারী মালিকানায় পর্চালিত। ৪৪ 
সরকারী সার উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে 
বিহারের সিন্ধি, পাঞ্জাবের নাজাল,.. ৩ 
মহারাষ্ট্রে, ইরন্বে, 'ওড়িশার রাউরকেলা, 
কেরালার.. আলওয়ে, তামিলনাড়ুর 
নিভেলী, আসামের  নামরূপ ও ১ 
পশ্চিমবঙ্গের, দুর্গাপুর, হলদিয়া উল্লেখ- 3 
যোগ্য। বেসরকারী সংস্থাগুলি প্রধানত ১৯৭৭৭৮-স -৮0 ৮১ -৮২ ১৮৩ "৮B 
গুজরাট, মহারাষ্টর, অঞ্রও তামিলনাড়ু চিত্র ১২.৯: নাইট্রোজেন সার উৎপয়ের বারগ্রাফ 
রাজ্যে সংগঠিত। ভারতে ১৯৬১ সালে যার উৎপাদনে নিয়োজিত দুইটি সরকারী সংস্থা 
ছিল_ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়। এবং ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার 
লিমিটেড। ১৯৭৮ সালের মধ্যে এ দুইটি সংস্থাকে চারিটি সংস্থায় পুনর্গঠিত করা হয়। 
নূতন সংস্থ। দুইটি হইল-_হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন এবং রাজ্য 
কেমিক্যালস ভ্যাণ্ড ফার্টিলাইজার ৷ সার উৎপাদনে স্াপথার চাহিদা সর্বাধিক। 
ভারতে শ্যাপথার অভাব-হেতু সম্প্রতি সরকার কয়লানির্ভর সার উৎপাদনের জন্য কয়লা 
খনি. অঞ্চলে যেমন 'ওড়িশার তালচেক, মধ্য প্রদেশের কোরবা;” অন্ধপ্রদেশের রা'মাগুন্ডাম-এ 
সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে সারের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইলেও দেশের চাহিদা পূরণে বিদেশ হইতে প্রচুর সার আমদানি করা হয়। ইহার 
“মধ্যে পটাশঘটিত সারের পরিমাণই বেশি। নিয়ের সারশীতে ৷ রাসায়নিক ভ্রবোর 
উৎপাদন দেখান হইল ২ 

ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ' হা. মে. ট.) 


এ ১৯৫০-৫১ ১৯০-৭১ ১৯৮০-৮১ ১৯৮৩-৮৪ 
সালফিউরিক আ্যাসিড ১০১ ১,১৯৭ ২,০৫৩ ২,০৭৬ 
3) 4২ রি 
সোড। ls 8৫ 88৯ ৫৬৩ ৭৮১ 
কষ্টিক সোডা ১২ ৩৭১ ৫৭৮ ৬৩০ 
নাইট্রোজেন সার ৯ ৮৩০ ২,১৬৪ ৩১৪৮৫ 
ফসফেট সার ৯ ২২৯ ১৮৪২ ১,০৪৮ 


Source : Economic Survey ( India ), 1984-85. 


রাসায়নিক শিল্প র ২৫৯ 
লঘু রাসায়নিক শিল্প (Light Chemicals ).: ওবধপত্র, রঞ্জন ভ্রব্য, বানিশ 
আলোকচিত্রের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাণক, বেনজিন, ক্যাফিন, ভিটামিন, 
ডি.ডি.টি., আযালকোহল, গ্লিসারিন, ন্যাপথলিন, ফেনল, আযাসিটোন, ক্রিয়োজেট, সেন্ট - 
ইত্যাদি লঘু রাসায়নিক শিল্পের প্রধান উৎপন্ন: দ্রব্য! ভারতে বেসরকারী. 
মালিকানায় এই শিল্পের বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রায় 
৯৫ ভাগ লঘু রাসায়নিক শিল্প বেসরকারী মালিকানায় .পরিচালিত। ভারত সরকার 
কতৃক পুণার নিকট পিমপিড়িতে ও উত্তরপ্রদেশের হৃযিকেষে দুইটি আ্যার্টিবায়োটিক 
ডাগপ্র্যান্ট এবং 'অন্ধপ্রদেশের হায়দরাবাদে একটি সিন্ধ্যাটিক ড্রাগপ্ন্যাণ্ট স্থাপিত 
হইয়াছে। এই সকল প্র্যাপ্টে পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার 
উধধ প্রস্তুত হয়। দিল্লী ও কেরালায় ( আলওয়ে ) কীটনাশক ডি. ডি. টি. প্রভৃতি 
ওষধ তৈয়ারির কারখানা আছে।' বহারের গোঁমিয়। ও উত্তরপ্রদেশের কানপুরের 
নিকট পান্কিতে দুইটি বিস্ফোরক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । লঘু রাসায়নিক 
শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অগ্রণী। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ 
এবং বিহারেও এই শিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্য । ইণ্ডিয়ান ড্রাগ আ্যাণ্ড 
ফার্মাসি উটিক্যালস্‌ লিমিটেড এবং হিন্দুস্থান জ্যান্টিবায়োটিকস নামে দুইটি 
সরকারী সংস্থার পরিচালনায় দেশে নানাবিধ ওষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে । ওমধপত্র 
ইত্যাদি লঘুরাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত অনেকটা! স্বনির্ভর । : ফলে ভারত দূরপ্রাচ্য 
ও মধ্যপ্রাচ্যে সামান্ত পরিমাণে ওষধপত্র রপ্তানি করিয়া থাকে । 
পেট্রো-রাপায়নিক (Petro-chemica!s) : খনিজ তৈল হইতে উপজাত রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থের সাহায্যে সার, কৃত্রিম রবার রং, কৃত্রিম তন্ক,পর্যান্টিক, পলিথিন, পরিশোধক 
ব্য ইত্যাদি উৎপাদন ‘কর! হয়। ভারতে ১৯৬৬ সালে প্রথম পেট্রো-রাসায়নিক 
শিল্প স্থাপিত হয় মহারাষ্ট্রের টরন্বেতে ইউনিয়ন কার্বাইড লিঃ-এর উদ্যোগে। ইহার প্রাথমিক 
উৎপাদন ছিল ‘মেন্থল' |: ইহার পর ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে বেসরকারী মালিকানায় 
আরও দুইটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালে সরকারী মালিকানায় গুজরাটের 
জহর নগরে প্রথম : পেট্রো-রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৭৪ সালে - 
আসামের বঙ্গাইগীওতে একটি কারখানা নিমিত হয়। ভারত সরকারের,এই সংস্থার 
নাম ইণ্ডিয়ান পেট্রে-কেমিক্যালস কর্পোরেশন । গুজরাটে ষ্টেট ফার্টলাইগার কোম্পানি 
লিঃ নামে একটি সংস্থা ভাদোদরাতে স্থানীয় কীচামীলের সাহায্যে নাইলন ও পলিয়েন্টার 
তৈয়ারি কাররতেছে। পেট্রো-রাসায়নিক কারখানার প্রধান কীচামাল খনিজ তেলের 
উপজাত দ্রশ্যাদ ৷ স্থত্রাং এই শিল্প খনিজ তেল শোধনাগারের নিকট স্থাপিত হওয়াই 
প্রয়োজন | পশ্চমব:জর হলদিযাঁতেও একটি কারখানা স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত 
হইয়াঁছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পেট্রো-রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা! ক্রমবর্ধমান । দেশে 
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খনিজ তেলের উৎপাদন বুদ্ধির সহিত এই শিল্পেরও প্রসার ঘটিবে আশা কর! 
যায়। 


[প্রশ্ন : (১) ভারতে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (২) রাসায়নিক 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি? ] 


পূর্ত শিল্প ( Engineering Industry ) 


লৌহ ইস্পাত কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া ছোট নাট, বণ্ট,, যন্ত্রপাতি, 
রেডিও, বৃহদাকার রেল ইঞ্জিন, বিমানপোত, জাহাজ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ যে 
শিল্পের মাধ্যমে তৈয়ারি করা হয় উহাকে পূর্ত শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলা হয়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়(১) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
( Heavy Engineering ) এবং হালকা বা অুন্মম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ( Light 
Engineering )| বৃটিশ যুগে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ আদৌ ঘটে নাই। 
প্রয়োজনীয় ভারী ব! সুক্ষ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সকলই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। 
স্থাধীনতা-উত্বর যুগেই ভারতে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ঘটে। 

ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক 
দ্রব্য, বস্তু, সিমেপ্ট, চিনি, জাহাজ, মোটর, বিমানপোত, ক্রেপ, বিদ্যুৎ উৎপাদক মোটর 
প্রভৃতি শিল্পের প্রণাজনীয় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ প্রধান । ভারতে সংগঠিত ভারী শিল্পের মধ্যে 
রাচীতে ‘দি হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কপৌরেশন’, এলাহাবাদের নিকট নৈনিতে ‘দি 
‘ভারত পাম্পস অ্যা্ড কম্প্রেসরস লিঃ’, পশ্চিমবঙ্গে “রিচার্ডস অযাণ্ড ক্রুডাস লিঃ, 
‘ব্রেইথওয়েটস’ জেসপ আযাণ্ড কোং, “দি ত্ৰিবেণী স্রাকচারাল লিঃ’, কর্ণাটকের “দি তুঙ্গভদ্রা 
“ষ্টিল প্রডাক্টস', বিশাখাপত্তনমের ‘দি. ভারত প্লেট ভেসেলস’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
সুক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উৎপন্ন ভবব্যের মধ্যে সাইকেল, বলবিয়ারিং জং নাট, 
বণ্ট, ইত্যাদি তৈয়ারির কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ভারতে সংগঠিত ছিল। কিন্তু 
.. পরিকল্পনাকালে ইহার দ্রুত প্রসার ঘটে। ঘড়ি, টাইপরাইটার, রেডিও, টেলিভিশন, 
ক্যালকুলেটিং মেশিন, বন্দুক, রাইফেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি তৈয়ারিতে বর্তমানে বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে মোট 
২৭২:৪.কোটি টাকার মেসিন টুলস উৎপাদিত হয়। 
... ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, দুর্গা পুর, 
ইছাপুর, দমদম, মহারাষ্ট্রে বোস্বাই, পুনে, লাগপুর, শোঁলাপুর, কর্ণাটকে ব্যান্দালোর, 
বিহারে জামশেদপুর, রাচী উত্তরপ্রদেশে কানপুর, বারাণসী, নৈনি, আলিগড়, 
পাঞ্জাবে অমৃতসর, অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দরাবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 


পূর্ত শিল্প ২৬১ 


রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প { Locomotive Industry ) £ ভারতে ১৯৪৩ গালে 
জামশেদপুরে টা! গ্রুপের - “টেলকো? সংস্থার উদ্ভোগে প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির 
কারখানা স্থাপিত হয়। ভারতে প্রায় ৭০০০ রেল ইঞ্জিনের প্রয়োজন এই বিপুল 
চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে একটি 
বৃহদাকার রেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালে এই দেশে রেলপথে 
বৈদ্যাতিকরণ প্রকল্প চালু হওয়ায় ক্রমে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ও 
ডিজেল ইঞ্জিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে চিত্তরঞ্জনে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই নিত 
হয়। ১৯৭১ সাল পৰ্যন্ত এই কারখানায় মোট ২৩৫১টি রিম ইঞ্জিন তৈয়ারি হয়। ইহার 
বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩০০ খানা। জামশেদগুর টেলকো কারখানার উৎপাদন 
বৎসরে ২০০ খান|। এই দুইটি কারখানা ব্যতীত ১৯৬৪ সালে বাঁরাণনীতে একটি 
ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল হইতে চিত্তরঞ্জন কারখানায় নানা- 
ধরনের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই তৈয়ারি হইতেছে। ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই কারখানায় 
মোট, ১৬০৮ খানা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন তৈয়ারি হইয়াছে। 

ভারত রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পে বর্তমানে স্বয়ংসন্পূর্ণ। এই শিল্পের উপযোগী কাচা 
মাল, উৎকৃষ্ট ইস্পাত, কয়লা, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি স্থলভ ও পর্যাপ্ত হওয়ায় এবং সর্বোপরি 
সরকারী আনুকূল্য থাকায় দ্রুত এই শিল্পের প্রদার ঘটিতেছে। ভারত বিদেশেও কিছু কিছু 
রেল ইঞ্জিনুরপ্ানি করিতেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহার আরও প্রসার ঘটিবে। 

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প ( Automobile Industry): ১৯৪১ সালে 
মহারাষ্ট্রের বোন্বাই-এ ভারতের প্রথম মোটর কারখানা Primier Automobliles 
স্থাপিত হয়। ইতালির ia ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Crysler Group-এর 
সহযোগিতায় এই কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথমে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত 
হইত। মোটর শিল্পে যাত্রীবাহী মোটর, বাস, জীপ, ইত্যাদি, পণ্যবাহী ট্রাক, তিন 
চাকার ট্রাক, টেম্পো, কৃষিকার্থে ব্যবহৃত টরানটর, স্টার, মোটর সাইকেল প্রভৃতি নিগ্নিত 
হয়। ভারতে বর্তমানে এই সফল সড়ক পরিবহণে নিয়োজিত যান ইত্যাদি নির্মাণের 
১৭টি প্রধান কারখানা ও ইহার সহায়ক উপকরণের প্রায় ১৬০টি কারখানা বর্তমান। 
তিনটি অঞ্চলেই কারখানার অধিকাংশ অবস্থিত। (১) মহারাষ্ট্র_এখানে ৬টি প্রধান 
কাঁরধান! ও প্রায় ৬০টি সহায়ক উপকরণ নির্মাণের কারখান| বর্তমান। যাত্রীবাহী মোটর 
ট্রাক, ইত্যাদি নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র বোস্বাই-এর ‘প্রিমিয়ার অটোমোবাইলদ’। পুণা, নাগপুর 
অন্যান্য কেন্দ্র! (২) পশ্চিমবঙ্গ_হুগলী জিলার কোন্গরে (বর্তমানে হিন্দমোটরস্‌ ) 
১৯৪৪ সালে বৃটেনের 10705 119০: এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Studebaker 
Export Corporation-এর সহযোগিতায় বিড়লা গ্রুপের উদ্যোগে আধুনিক যাত্রীবাহী 
মোটর ও মালবাহী ট্রাক নির্মাণের কারখানা ‘হিন্দুস্থান মোটরস' স্থাপিত হয়। এই 


২৬২ ভারতের শ্রম শিল্প 


কারখানার ক্রুত প্রসার ও উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; (৩) তামিলনাডু মাদ্রাজ 
অঞ্চলে Austin Motor Company Ltd-এর সহায়তায় অশোক লেল্যাণ্ড মোটর 


চিত্র ১২.১০ : ভারতের ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্্রনির্দেশক অঞ্চলসমূহ । 

কারখান! স্থাপিত হয়। এখানে '্ট্যাপ্তার্ড হেরান্ড' নামে অপর একটি মোটর নির্মাণ 
কারধানাও আছে। ইহা ব্যতীত জামশেদপুরে জার্মানীর মাপিডিস রেঞ্জ-এর সহযোগিতায় 
একটি উল্লেখযোগ্য মোটর ট্রাক নির্মাণ কারখানা! স্থাপিত হইয়াছে। বোষ্বাই ও মাদ্রাজ 
অঞ্চলে জীপ ও স্কুটার নির্মাণেরও কয়েকটি কারখানা আছে। উত্তরপ্রদেশের সানিলাতে 
রাশিয়ার সাহায্যে ইনসোভ অটো? নামে একটি জীপ ও ট্রাক তোয়ারির কারখানা নিমিত 
হইতেছে। দিল্লীর সন্নিকটে জাপানের সহযোগিতায় “মারুতি উদ্যোগ” নামে একটি সংস্থা 
স্বল্প মূল্যের (ছোট মোটর গাড়ি নির্মাণ করিতেছে! 


পূর্ত শিল্প ২৬৩ 


ভারতে মোটর শিল্পের উপযোগী লৌহ-ইম্পাত, আহ্যিক সরঞ্জাম, দক্ষ শ্রমিক 
ইত্যাদি প্রাচূর্ধ রহিয়াছে । অধিকন্ত ক্রমসম্প্রসারণশীল বাজার ইহার উন্নতির বিশেষ 
সহায়ক। ভারতে প্রায় ১,৯০০ জন লোকের জন্য একটি মোটরগাড়ি আছে। কিন্তু 
বৃটেনে প্রতি ১৮ জনে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮ জনে একটি মোটরগাঁড়ি আছে। ভারতে, 
কুলে ৫,০০০/৬,০০* টাকায় মোটর নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। উহার 
বাস্তবায়নের সম্ভাবন! স্থদূর পরাহত। ভারতে পেট্রোলিয়ামের অভাব, জনগণের দারিদ্র্য 
ও মূল্যবৃদ্ধি এই শিল্পের প্রসারে ছুত্তর বাধা। ভারতে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১:৫৮ লক্ষ মোটর, 
গাড়ি, জীপ, লরী, ট্রাক ইত্যাদি এবং ৪:৪৭ লক্ষ মোটর সাইকেল ও স্কুটার নিমিত হয়। 

জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Ship-building Industry ) £ ভারতে অতীতে পাল 
তোলা জাহাজ নির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা, ছিল এবং ভারতের উপকূলীয় ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ইহার বহুল ব্যবহারও ছিল। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন পরিচালিত আধুনিক 
জাহাজ শিলের প্রথম প্রবর্তন করেন বোস্বাই-এর বিখ্যাত শিল্পপতি দয়ালচাদ হীরাটাদ। 
১৯৪১ সালে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্রনমে সিন্ধিয়া টিম নেভিগেশন নামে তিনি একটি 
জাহাজ নির্মাণ সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে এই সুবস্থায় স্বাধীন ভারতের 
প্রথম জাহাজ “জলউষা” (৮,০০৭ টন) নিমিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে 
দেশীয় জাহাজের প্রয়োজনীয়নত! উপলদ্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৫২ সালে এই শির 
রাষ্টায়ত্ত করিয়া হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ (Hindusthan Shipyard Ltd ) নামে একটি 
জাহাজ নির্মাণ সংস্থার প্রবর্তন করেন। এই সংস্থা বিশাখাপত্তনম কারখানার উ অংশের 
মালিকানা লাভ করে। ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রয়োজনীয় ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, 
শ্রমিক, কাষ্ট, দক্ষ নাবিক ইত্যাদির প্রাচুর্য রহিয়াছে। বন্দর ও: পোতাশয়-এর 
অন্থবিধা থাকা সত্বেও দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বন্দর মোটামুটি আদর্শ। 
ভারতে বর্তমানে চারিট জাহাজ নির্মাণ বেন্দর স্থাপিত হইয়াছে। (১) বিশাখাত্তনমে 
হিনস্থান শিপইয়ার্ড (২) কলিকাতায় গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ, (৩) বোন্বাই-এর 
মাজগাঁও ডক এবং (৪) কেরালার কোচিন জাহাজ নির্মাণকেন্্র। . চতুর্থ কেন্রটির 
নিৰ্মাণকাৰ্য চলিতেছে। 

(১) হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড : বিশাখাপত্তনমের এই কেন্দ্র ভিলাই ও জামশেদপুরের 
ইস্পাত, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের কাষ্ট, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়ল! ব্যবহার করা হয়। 
উপকূলের ভগ্ন অবস্থা ও গভীরতা! স্বাভাবিক ও রক্ষিত. পোতাশয নির্মাণের বিশেষ 
উপযোগী । রেল যোগাযোগও বিশেয় উন্নত হওয়ায় পণ্য চলাচলের সহজ হৃযোগ 
বর্তমান। এই কেন্দ্রে প্রথমে ১৫১,০০০ টনের মালবাহী ৪ খানা জাহাজ নির্মাণের স্থবিধা 

যুক্ত ‘ডাই ডক’ ছিল। বর্তমানে একত্রে ৬৭ খান! জাহাজ নির্মাণের জন্য ইহার সম্প্রসারণ 
Bd এই কেন্দ্রে মোট ৮* খানি জাহাজ নিমিত হইয়াছে। ইহার বা্ধিক 


২৬৪ ভারতের শ্রম শিল 


উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২১,৫০০ NT সম্পন্ন ৩ খান! জাহাজ। (২) গ্ার্ডেনরীচ 
ওয়ার্কশপ-_কলিকাঁতায় এই কেন্দ্রে পলিকাটা ড্রেজার, ফ্রিগেট, পণ্যবাহী টাগবোট ও 
উপকূলে চলাচলকারী ছোট জাহাজ নির্মাণ করা হয়। সমুদ্রগামী বড় 
জাহাজ নির্মাণের জন্য ইহার আধুনিকীকরণ করা হইতেছে। (৩) মাজগীও ডক- ইহার 
উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০-২৬,০০* DWT | এই কেনে যাত্রীবাহী জাহাজ, 
নৌবাহিনীর উপযুক্ত জলযান ও পণ্যবাহী জাহাজ নিমিত হয়। (৪) কোচিন জাহাজ 
নির্মাণ কেন্দ্র_-এখানে ৮৫,০** টনের জাহাজ নির্মাণ এবং এক লক্ষ টন বহন ক্ষমতা 
সম্পন্ন জাহাজের মেরামতের জন্য ডক নিমিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহাই 
ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। ভদ্রাবত্তী ইস্পাত কারখানার ইস্পাত, 
কর্ণাটকের বনভূমির কাষ্ঠ, স্থানীয় দক্ষ ও স্থলভ শ্রমিক ও দক্ষ নাবিক, উপকূলের গভীরতা 
ও পোতাশ্রয় নির্মাণের স্থবিধা ইত্যাদি এই বন্দর গঠনের অনুকূল উপাদান। এই কেন্দ্রে 
১৯৮১ সালে ৭৫,০০* DWT-এর একটি জাহাজ নিগিত হয় এবং উহা শিপিং 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হস্তে সমর্পণ করা হয়। 

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! রূপায়ণের ফলে উপকূলীয় ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘঠিয়াছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনও খুবই গুরুত্বপুর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। এই সকল কারণে দেশীয় জাহাজ শিল্পের উন্নতি বিধান অপরিহার্য । ভারতে 
ইম্পাত শিল্পের প্রসারে যেমন কাঁচামাল ইত্যাদির প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে তেমনি প্রযুক্তি 
বি্যারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতে জাহাজ 
নির্মাণ শিল্প প্রভূত উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে ও ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ 
সাশ্রয় হইবে। 

বিমান পোত নির্মাণ শিল্প ( Air Cra [nur ) £ আধুনিক যুগে বিমান 
পরিবহণের প্রসার লক্ষণীয়। যুদ্ধে বিমান 'অপরিহার্য। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে 
বিমানের ব্যবহারও ক্রমবর্ধমান । ভারতে বিমান নির্মাণের প্রচেষ্টা বেসরকারী উদ্যোগে 
শুরু হয় ১৯৪০ সালে। এই সময় কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ার 
ত্র্থীফট নামে একটি কারাখানা স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
হয় ও ইহার বর্তমান নাম হিন্দুস্থান এয়ারনটিকস্‌ লিঃ। ভারতে ইহাই সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিমানপোত কেন্দ্র । এখানে জেট, জঙ্গীবিমান, স্তাট, জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি নিমিত 
হয়। কানপুরে ইহার একটি বিভাগ আছে এবং এই বিভাগে 4১৮০ Jet নিমিত হয়। 
বিমানিপোত শিল্পের প্রধান কীচামাল উৎকৃষ্ট ইস্পাত, আযালয় ইস্পাত ও ্যালুমিনিয়াম। 
ভারতে বর্তমানে ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়াঁম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈয়ারি হওয়ায় 
কীচামালের যোগান হুলভ ও সহজ হইয়াছে। কিন্তু কারিগরী দক্ষতা ও প্রযুক্তিবিস্তার 
অধিক উন্নতি প্রয়োজন। দেশে বিমানপোতের অধিকতর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 


পূর্ত শিল্প ২৬৫ 


রাশিয়ার সহযোগিতায় মহারাষ্ট্রের নাসিক, ওড়িশার কোরাপুট ও অন্প্রদেশের হায়দরাবাদে 
তিনটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে 113 বিমানের ইঞ্জিন, কাঠামো ও 
ইলেকট্রানিক যন্ত্রপাতি নিমিত হইবে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইবে। ভারতে 
বিমানপোত নির্মান শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। 

[ প্রশ্ন: (১: পূর্ত শিল্প কি? ইহার অস্ততুক্ত প্রধান শিল্পগুলি কিকি? 
ভারতের (ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (খ) রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ ও (গ) মোটর শিল্পের 


গঠন ও অগ্রগতি বর্ণনা কর। ] 


অনুশীলনী ১২ 
১1 স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের  শিল্পোন্নয়নের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক 


বিবরণ দাও। 
[ Give a brief account of the process of industrial development 


in India during post-independence period. ] 

২। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে শিল্পবিকাশের যে নীতি অন্থসরণ কর। 
হইয়াছে উদাহরণসহ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

[ Discuss in brief the principles that have been pursued in India 
through Five Year Plans for a break-through in the process of 
industrialisation in India. ] 

৩। লৌহ ও ইম্পাত শিলের কীচামাল কি কি? জামশেদপুর ও দুর্গাপুরে লৌহ ও 
ইম্পাত তৈয়ারির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ বর্ণনা কর 

[ What are the raw materials of Iron and Steel Industry ? 
State the reasons for the location of Iron and Steel manufacturing 


centres at] amshedpur and Durgapur. ] 
[ W. 9. H. 5S. C. Exam. 1978 ] 


৪। ভারতের প্রধান প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লিখ এবং উহাদের 


অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর। 
[ Name the principal Iron and Steel producing centres of India 


and account for their locations. ] 


৫ ভারতের যে কোন চারিটি প্রধান লৌহ-ইম্পাত শিল্পকেন্দ্রে নাম লিখ। 
দুর্গাপুর ও জামশেদপুরে লৌহ-ইম্পাতি শিল্পের অবস্থানের নির্দেশ কর। 


[ Name any four important centres of Iron and Steel Industries 


২৬৬ ভারতের শ্রম শিল্প 


of India. Account for the location of Iron and Steel Industries 
at Durgapur and Jamshedpur. ] 


[ W. 8. 7. 5.0. Exam. 1981. ] 


৬। ভারতে লৌহ ইম্পাত শিল্পের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচন! কর এবং এই 
প্রসঙ্গে ভারতের নূতন ইম্পাত উৎপাদন কেব্দ্রগুলির স্থান নির্বাচন সম্পর্কে তোমার 
মতামত ব্যক্ত কর। 

[ Discuss the features of the location of Iron and Steél Industry 
in India. In this context give your views about the selection of 
new sites for the manufacture of lron and Steel in India. ] 

৭ | ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্প সম্পর্কে নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

(ক) কাঁচামালের উৎস, (খ) ৷ মূলধন, (গ) শক্তি সরবরাহ, (ঘ) পরিবহণ ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং (ও) বাজার। 

[ Give a brief account of the Cotton Textile Industry of [10019 
under the following outline : 

(a) Sources of Raw Matereals, (b) Capital, (০) Supply of Power, 
(d) Transport and Communication and (e) Market. 


৮1! ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ভারতের এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত 
সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও । 


[ Explain the principal causes of development of Cotton Textile 
Industry in India. Give your views about the present position and 
prospects of this industry in India. ] 


৯। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ 
কর। এই শিল্ের বর্তমান সমন্তা কি? 


[ Account’ for concentration of the Cotton Textile Industry in 
the western and southern regions of India. What are the present 
problems of this industry ? ] [W.B. H.S. C. Exam. 1982. ] 


১০। ভারতের যে-কোন একটি মুখ্য কার্পাস-বয়ন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থানের কারণ 
ব্যাখা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্তা কি কি? 

[ Account for the location of any one of the major Cotton 
Textile manufacturing centres of India. What are present problems 
Of this industry ? ] [ ৬.8. H.S. C. Exam. 1984 ] 

১১! ভারতে পশম শিল্পের বিকাশের অনুকুল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। 
এই শিলের মুখ্য কেন্দগুলির অবস্থা নির্দেশ কর। 


[ Mention the favourable geographical factors for the growth of 


অন্ধুশীলনী ২৬৭ 


Woolen Iudustry in India. Mention the location of the principal 


centres of this industry. ] [W. B. H. S. C. Exam. 1984 ] 
১২। ভারতের পাট শিল্পকেন্ত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর। পাটশিল্লে ভারতের 
অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


[ Give the geographical distribution of Jute manufacturing 
centres in India. Mention briefly the progress and recent phase 
of the industry in India. ] [ W. 9. লা. S. C. Exam. 1979 ] 

১৩। নিয়লিঘিত রূপরেখা অনুযায়ী ভারতের পাটশিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

(ক) কীচামালেয় উৎস, (খ) বাজার, (গ) মুলধন, (ঘ। বর্তমান অবস্থান 
এবং (ঙ) জমস্তা ও সম্ভাবনা । 


[ Give an account of the Jute Industry of India under the follow 
ing outlines. 


(a) Sources of Raw Materials, (b) Market, (c) Capital, (d) 
Present location, (০): Problems and Prospects. ] 

১৪ ভারতের হুগলী পর্যঙ্কে পাট শিল্পের একদেশীভবনের কারণ আলোচনা কর। 
ভারতে পাট শিল্পের বর্তমান সঙ্কটের কারণ নির্দেশ কর। ইহার ভবিয়াৎ সম্পর্কে তোমার 
মতামত কি? 

[ Account for the location of the Jute Industry in the Hooghly 
basin of India. Point out the causes of the present crisis of Indian 
Jute Industry. Give your views about its prospect. ] 

১৫। কাগজ শিল্পের জন্ত কি কি কীচামালের প্রয়োজন হয়? ভারতে কাগজ 
উৎপাদনের মুখ্য কেন্্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা! কর। 

[ What are the. raw-materials required for Paper Industry? 
Give. the geographical location of the main centres of paper 
production and the present position of the industry in India. ] 

[ W. B. H.S. C.-Exam. 1980 ] 

১৬। ভারতে কাগজ শিল্পের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচন! কর। এই শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবন| আলোচনা কর। 

[ Discuss the locational aspect of the Paper Industry of India. 
Also. discuss the present: condition : 110. the’ prospect of this 
Industry. J i 

১৭। ভারতের কাগজ শিল্পের জন্য কি কি কীচামাল প্রয়োজন হয়? কোথায় এবং 
কি পরিমাণে এইগুলি ভারতে পাওয়া যায়? 

[ What are the raw materials needed for the Paper Industry 
of India. Where and to what extent are they found in India? | 

[W.B. H.'S. Exam.1982 ] 


২৬৮ ভারতের শ্রম শিল্প টি 


১৮। ভারতের অর্থনীতিতে চিনি শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই শিল্পের 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা! কর। 
[ Discuss the importance of Sugar Industry in Indian economy. 
Also discuss the locational aspect of this Industry. J 
১৯। গাঙ্গেয় উপত্যকায় চিনি শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের 
বর্তমান সমস্ত! কিকি? 


[ Account for the concentration of Sugar Industry in the 
Ganga plain. What are the present problems of this Industry ? 


[ W. B. H. 5. C. Exam. 1983 ] 
২০। ভারতে চিনি শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র কোথায় দেখা যায়? ওঁ সকল 
অঞ্চলে ইহার সংগঠনের কারণ নির্দেশ কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। 


[ Where would you find the important centres of the Sugar 
Industry in India? Indicate the reasons of their development in 
these areas. Examine the present position of this Industry. ] 


২১। ভারতের রাগায়নিক শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই শিল্পের শ্রেণীবিভাগ 
কর। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচামাল ও উহাদের উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

[ Discuss the importance cf the Chemical Industry in India. 
Classify it and name the principal raw materials of this industry, 
indicating the areas of their supply. ] 

২২। ভারতে গুরু রাসায়নিক শিল্পের অবস্থান নির্দেশ কর। এই শিল্পের সমন্তা ও 
দভাবনা আলোচনা কর। ) I 

[ Give an account of the location of 086. Heavy Chemicals 
Industry of India. Discuss its problems and prospects. | 

২৩। সার শিল্পের বিকাশের: জন্য কি কি কীচামালের প্রয়োজন? পূর্ব ভারতের 
যে কোন একটি প্রধান সার শিল্পকেন্্রের উন্নতির অন্থুকুল ভৌগোলিক উপাদানসমূহ 
ব্যাখ্যা কর। 

[ What are raw materials required for the development of 
Fartilizer Industry? Discuss the factors favourable for the 
development of any major centre of Fertilizer Industry in Estern 


India. ] [W. B. লু. 5.0. Exam. 1979. ] 
২৪। ভারতে নিয়লিখিত শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং ভারতে ওঁ শিল্প গড়িয়া 
উঠিবার অন্থকুল পরিবেশ বর্ণনা কর। 


(ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। 
[ Discuss the importance of the following industries in India 
«and describe the favourable conditions for the development of these 
industries in India. 

(a) ShipBuilding Industry and (b) Engineering Industry. ] 


ক অঙ্কণীলনী ২৬৯ 


২৫। নিয়লিখিত বিবৃতিগুলির কারণ ব্যাখ্যা কর __ 

(ক) নিজ দেশের চাহিদা অপূর্ণ থাকা সত্বেও ভারত চিনি রপ্তানি করে। 

(খ) কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ পাটকল অবস্থিত । 

(গ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত 

(ঘ) কলিকাতা ও উত্তর সংলগ্ন এলাকায় বহু পাটকল আছে। কিন্ত বোস্বাইতে 
একটিও নাই । 

(উ) আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

(8) ভারতের লৌহ-ইম্পাতের কারখানাগুলি কয়লা খনির নিকট অবস্থিত। 


[ Explain the following statements :— 
(a) India exports Sugar, though she Could not meet her own 


demands, [W. B. লু. 5. C. Exam. 1981 ] 
(b) Indian Jute Mills are mostly located in and around 
Calcutta. [W.B.H.S C. Exam. 1978 ] 
(c) Cotton Textile Indurtries dre concentrated in Maharastra 
and Gujrat. [ W.B. লু, 5.0. Exém.'1978 1 
(d) Calcutta and its neighbourhood areas have many Jute Mills 
whereas Bombay has none. LW.B.H.S.C. Exam. 1979] 
(০) Textile Industries concentrated in the industriial zone of 
Ahmedabod. [ W.B. লু. 5.0. Exam. 1979 ] 


(f) Iron and Steel factories of India are located near the coal 
fields. [ W.B. E. S.C. Exam. 1980] 
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ভারতের বহিব ণিজ্য 
1৩ | ( Foreign Trade of India ) 
চান, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলির 
সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। ভারতীয় “মসলিন', “কেলিকো” 
মশলাজ্তব্য ইত্যাদি একসময় আরব বণিকদের, মারফত ইউরোগের বাজারেও প্রবেঙগলাভ 
করিয়াছিল ।:ঃ বৃটিশ যুগে ওঁপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতের অতীত শিঞ্প- 
বাণিজ্যের কাঠামো ভাভিয়! পড়ে এবং ভারতের বহুমুখী বাণিজ্যথারা মুখ্যত যুক্তরাজ্ঞামুখী 
হইয়া পড়ে। এই সময় ভারত হইতে প্রধানত শিল্পের উপযোগী কাচামাল যুক্তরাজ্য ও 
অন্যান্য ইউরোপীয়: দেশে রপ্তানী কর হইত এবং তথা হইতে শিল্পজাত ভোগাপণ্য 
আমদানি কর! হইত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তুলা, পাট, চা, তৈলবীজ, চামড়া, অভ্র, 
ম্যাঙানীজ, লৌহ আকরিক: ইত্যাদি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বন্ধ, ঘড়ি, সাইকেল, 
সিমেন্ট, কাচের দ্রব্য, কাগজ, পেনসিল, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি ছিল, প্রধান। : এই: প্রকার 
বাণিজ্যের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামো! দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। অবশ্য বৃটিশ যুগের শেষদিকে জাপান, জার্মানী, 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের কিছু বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু 
হষটয়াছিল। ভারতের দারিদ্র্য হেতু যুক্তরাজ্য নিয়ন্ত্রিত এই বাণিজ্যে ভারতের আমদানির 
তুলনায় রপ্তানিই বেশী হইত এবং উদত্ত বাণিজ্যের অর্থ বৃটেনে সঞ্চিত হইত। ইহাই 
ভারতের 90494 81206| একসময় এই উদ্ধত্তের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬০০ কোটি 
পাউণ্ড স্টালিং। স্বাধীনতা উত্তর যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, গতি, পরিমাণ 
ও প্রকৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। 
গাঠন-_আমদানি : স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ও নানা 
কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় খাগ্যশন্ত আমদানির পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা 
ব্যতীত রুমি ও শিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় সার শিল্পের প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি, পেল প্রভৃতির আমদানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। শিল্প ফসল, তুলা ও 
পাটি উৎপাদক উল্লেখযোগ্য কিছু অঞ্চল পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় ভারত ওঁ দুইটি সামগ্রী 
আমদানি করিতে বাধ্য হয়। ফলে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খান্ভশন্ত, তুলা, পাট, পশম, 
রাবার, খনিজ তেল, সার, ধাঁতবদ্রব্য, মূলধন জাতীয় যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক মোটর 


ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি প্রীধান্ত পায়। 


রপ্তানি: পূর্বে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে বিভিন্ন কীচামালই ছিল পরিমাণে ও মূল্য 
সর্বাধিক কিন্তু দেশে শিল্পের কিছু কিছু বিকাশ ঘটায় রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্প পণ্যের 


৮ ২৭০ 


বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি ২৭৯ 


সংযোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! চা, কফি, কাজুবাদাম, মশলা, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, 
আকরিক, লৌহ্‌, চামড়া, পাট, পাটজাত ভ্রব্য, চিনি, ইস্পাত, সাইকেল, বৈদ্যুতিক 
পাখা ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। শিল্পজাত দ্রব্য যেমন পাখা, সাইকেল, বৈছ্যাতিক 
সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির রপ্তানি বর্তমানে ক্রমবর্ধমান । 

গতি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্ধেকের বেশি 
যুক্তরাজ্যের সহিত সংগঠিত হইত। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য দেশের 
সহিতও সামান্য পরিমাণে বাণিজ্য ছিল। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার 
বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ তেমন, উল্লেখযোগ্য ছিল না। স্বাধীনতা 
লাভের পরে বাণিজ্যের এই গতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া ও শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার অভ্যুদয় 
বিশ্বের শক্তিগোষ্ঠীকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করে। : বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রাচীন 
শক্তিশালী দেশগুলি হীনবল হুইয়া পড়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও 
পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়! ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন দেশের নৃতন বাণিড্যিক- 
সম্পর্ক স্থাপিত হইতে থাকে। ভারতের বাণিজ্যের গতিও ক্রমে ইউরোপ হইতে 
আমেরিকার দিকে পরিবতিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের যেমন বিশেষ আকর্ষণীয় 
বাজার গড়িয়া উঠে তেমনি খান্তশপ্ত ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও শিল্পপণ্য আমদানির জন্য 
যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভারতের নির্ভরশীলতাও. ক্রমাগত. বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাটের 
দশক হইতে ভারতের বাণিজ্যের গতি নৃতন মোড় নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া: 
ও এ শিবিরতুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত সগ্চ 
স্বাধীন আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাঁর। বর্তমানে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপে 
বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চেকোগ্নাভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ওশিয়ানিয়ায় অস্ট্রোলয়া, আফ্রিকায় 
মিশর, সুদান, কেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক, ইরাণ উপসাগরীয় রাজ্যগ্ডাল ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় প্রায় সকল দেশের সহিতই ভারতের বাণিজ্য বহুমুখী ধারায় চলিতেছে । 

প্রকৃতি ঃ অতীতের সহিত তুলনায় বর্তমান ভারতের বাণিজোর প্রকৃতির মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শুরু হইতেই দেশে শিল্পায়ণের 
যেবিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের 
প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একসময় ভারত হইতে শিল্পের কীচামাল রপ্তানি 
ও ভোগপণ্য আমদানিই ছিল ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে 
ইহার পরিবর্তে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মুলধনজাতীয় সম্পদ, কীচামাল ইত্যাদির 
আমদানি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি রপ্তানি পণ্যের মধ্যে শিল্পের কীচামালের সহিত 
বিভিন্ন শিল্প পণ্যের সংযোজন ও ইহার পরিমাণ বুদ্ধি বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ। ভোগপণ্য 
আমদানির তুলনায় বর্তমানে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ও পরিবহণ সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক 
সার, খনিজ্ত তেল ও উহার উপজাত দ্রব্য এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় কীচামাল 


২৭২ " ভারতের বহিবাণিজ্য 


আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে শিক্পজাত দ্রব্য 
যেমন যন্ত্রপাতি, সেলাই-এর কল, সাইকেল, পাখা, কলকজা রাসায়নিক দ্রব্য ও নানাবিধ 
ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান । 

পরিমাণ ও উদ্ব্ত_বৃটিশ যুগের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়৷ চলিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের 
পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকা। পরিকল্পনা যুগের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে 
ইহার পরিমাণ ছিল ১,২৫১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৬৫০ কোটি ও ৬০১ কোটি টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে মোট বহির্বাণিজ্যের 
পরিমাণ ২৩,১৬৪ কোটি টাকা, আমদানি ১৪,২৫৬ কোটি টাকা ও রপ্তানি ৮,৯০৮ কোটি 
. টাকা। সাম্প্রতিককালে দরব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলেও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ যে 

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। 

দেশের মোট রপ্তানি ও আমদানির পার্থক্যকে উদ্ধত বুঝায়। রপ্তানির 
তুলনায় আমদানি কম হইলে অনুকুল উদ্ববত্ত ঘটে এবং বেশি হইলে প্রতিকূল উদ্বত্ত 
ঘটে। প্রাক্-স্থাধীনতা যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অনুকূল উদত্ত। 
কিন্তু ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্ধত্তের সষ্ি হয় এবং এই 
ঘ্বটিতি আজিও অব্যাহত। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রতিকূল উদ্ধত্তের পরিমাণ ছিল 
৫০ কোটি টাক1। ১৯৬০-৬১ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ৪৯৮ কোটি টাকা, ১৯৭০-৭১ 
সালে ৯৯ কোটি টাকা । বিগত প্রায় তিন দশকে ইহাই ভারতের ন্যুনতম ঘাটতি। 
১৯৮১-৮২ সালে ভারতের সর্বাধিক প্রতিকূল উদ্ধত্তের সি হয়। ইহার পরিমাণ ছিল 
৫, ৮৬৮ কোটি টাকা। ভারতের বহিবাণিজ্যের এই প্রকার ঘাটতির মূলে রহিয়াছে 
ই পরিকল্পনার প্রয়োজনে মূলধনজাতীয় যন্ত্রপাতি, খাদ, সার ও খনিজ তেলের 

ক্রমবর্ধমান আমদানি। দেশে শিল্পায়নের প্রসারের ফলে আশা করা যায় অদূর 
তবিগ্বাতে ভারতের এই ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্ধ.ত্ত অনুকুল উদ্বত্তে পরিণত হইবে। নিম্নের 


সারণীতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রক্ৃতি দেখান হইল : 
ভারতের বহির্বাণিজ্য ( কোটি টাকায়) 

বৎসর আমদানির রপ্তানির মোট ঘাটতি (-) 

TE A BRE ae tl 
১৯৫০-৫১ ৬৫০২১ ৬০০৬৪ ১১২৫০৮৫ _৪৯৫৭ 
১৯৬০-৬১ ১১১৩৯৬৯ ৬৬০'২২ ১৭৯৯৯১ = ১৭৯৪৭ 
১৯৭০-৭১ ১৬৩৪২০ ১৫৩৫ :৬ ৩,১৬৯ ৩৬ --৯৯০৪ 
১৯৮০-৮১ ১২,৫৬০'২৯ ৬,৭১০৭১ ১৯১২৭১০০ -৫১৮৪৯৫৮ 
১৯৮১-৮২ ১৩,৬৭ ১২৬ ৭৮০২-৯৭ ২১,৪৭৪'২৩ _৫৮:৮২৯ 
১৯৮৩-৮৪ ১৫১৭৬৩'৩০ ৯৮৬৫-০০ ২৫,৬২৮ ৩০ _৫১৭৯৭৭০ 


Source ; Economic Survey ( India‘), 1984-85 and India, 1983. 


[প্রঞ্জ : (১) ভারতের বহির্বাণিজ্যে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কি কি মৌল পরিবর্তন 
টিয়াছে? (২) বহির্বাণিজ্যের গঠন ও গতি পরিবর্তনের কারণ কি? ] 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, গতি ও পরিমাণ ২৭৩ 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, গতি ও পরিমাণ 
আমদানি--১৯৮২-৮৩ ( কোটি টাকায় ) 


আমদানি দ্রব্য 

(১) খাপ্তশস্ত_গম, চাল, ফল, 
দুগ্ধজাত দ্ৰব্য ইত্যাদি 

(২) শিল্পের কীচামাল-_পাট, 
তুলা, পশম, রাবার, কৃত্রিম রাবার 


(৩) খনিজ তেল ও খনিজ 
তেলজাত দ্রব্য 

(৪) ধাতব জরব্য- ইস্পাত, 
তাত, দস্তা, আ্যালুমিনিয়াম 


(৫) ভারী যন্ত্রপাতি, পরিবহণ 
সরজাম-_জাহাজ, বিমান, কৃষি ও 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 

(৬) রাসায়নিক দ্রব্য সার, 
ওষধ, রং ইত্যাদি 

(৭) কাগজ,  নিউজপ্রিন্ট ও 
কাগজমণ্ড 

(৮) অন্তান্ত ভরব্যাদি_-বই, 
ঘড়ি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মূল্যবান 
পাথর, মুক্তা, ইত্যাদি 


পরিমাণ 


৩০৬৫ 


২৫৪০ 


৫১৬০৫ 


১৪২৫১ 


২৩৬৮৩ 


১১৫১২০ 


২৭২ 


৫৮৩০ 


প্রধান রপ্তানিকারী দেশ 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 
থাইল্যাণ্ড। 
পাট-_বাংলাদেশ ;. পশম-_ 
অস্ট্রেলিয়া, আর্জের্টিন! ; তুলা 
মিশর, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া; 
রবার--মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, 
শ্রীলঙ্কা; কৃত্রিম রবার-- 
যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি । 
রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি 
আরব। 
পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, 
কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, 
চেকোগ্লোভাকিয়া। 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, 
ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চেকো- 
শ্লোভাকিয়া। 
যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, 
পশ্চিম জার্মানি | 


নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা, 
ফিনল্যাণ্ড, জাপান। 
যুক্তরাষ্ট, জাপান, যুক্তরাজ্য, 


রাশিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, পাকিস্তান 
ইত্যাদি । 


রপ্তানি--১৯৮২-৮৩ (কোটি টাকায়) 


রপ্তানি দ্রব্য 
(১) চিনি 


পরিমাণ 


৬২৩৫ 


(২) পাট হাত দ্রব্য__চট ও থলি ৩৪৫৮৮ 


১৮ [২য়] 


প্রধান আমদানিকারী দেশ 
যুক্তরাঞ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, 
নেপাল, শ্রীলঙ্কা । 

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাড়া, 
অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, মধ্যপ্রাচ্য 


২৭৪ ভারতের বাহিবাণিজ্য 


রপ্তানি দ্রব্য পরিমাণ 
৷ কোটি টাক!) 
(৩) চা ৩৬৭৫৩ 
(8) (ক) কাঁপাঁস বন্জ ২৬৫৫২ 
(খ) পোষাক ৫২৭৫০ 
(৫! যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ ৭৮৬ ১৬ 
দ্রব্য, কলকন্জা,  মোটরগাড়ি, 
সাইকেল, সেলাই-এর কল, রেলইঞ্জিন, 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি 
(৬) তামাক, তৈলবীজ, ৩৮৯১২ 
খইল ইত্যাদি । 
(৭) (ক) মৎস্ত এবং মৎস্তজাত ৩৪৯৪৫ 
দ্রব্যাদি 
(খ) ফল, শক্তি ও ডাল ১৫৮৮০ 
(৮) আকরিক লৌহ ৩৭৩৭৯ 
(৯) চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য ২৫৯২ 
4৫ (১০) কাজুবাদাম ১৩৩ ৯৭ 
(১১) লৌহ ও ইম্পাত ৫৫:৭৫ 
(১২) অন্তান্ত ব্রব্যাদি-_ফল, ৫৩০০০ 


তরকারি, মশলা, পশম, রাসায়নিক 
দ্রব্য, ওঁষধ, রং, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র 
প্রতৃতি। ৷ 


প্রধান আমদীনিকারী 
দেশ 


যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পঃ 
জার্মানি, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া । 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, 
কানাডা, পঃ জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, 
ফ্ৰান্স, পূর্ব আফ্রিকা, দঃ পূঃ এশিয়া। 
রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, 
যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, নেপাল, 
লঙ্কা, ব্ৰহ্মদেশ, পূর্ব আফ্রিকা, 
প্রভৃতি। 

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম 
জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া 
হাঙ্গেরী ইত্যাদি 

যুক্তরাষ্ট, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম 
জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, 
শ্রীলঙ্কা । 

জাপান, চেকোঙ্সোভাকিয়া, 
রুমানিয়!, নেদারল্যাগুস্‌। 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, 
ফ্রান্স, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, 
চেকোগ্লোভাকিয়া, ইতালি। 
রাশিয়া, _ যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, 
কানাডা, জাপান, পঃ জার্মানি। 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হংকং, পশ্চিম 
জার্মানি, জাপান ইত্যাদি। 
মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা দক্ষিণ- 
পূর্ব আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ । 


বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন ২৭৫ 


বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনৰ্গঠন ( Reconstruction of Foreign 
Trade ) £ বিপুলায়তন ভারতের বহিবাণিজ্যের পরিমাণ অন্যান্ত দেশের তুলনায় 
এখনও নগণ্য । পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ২৫ অংশ ভারতের। 
ভারতের এই স্বল্প পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের কারণ ভারত এখনও মূলত কৃষিপ্রধান দেশ ! 
শিল্পায়ণের যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হইয়াছে ইহ! ফলপ্রস্থ 
হইতে সময়ের প্রয়োজন। কাজেই আশা করা যায় আগামী দিনে ভারতের বহি- 
বাণিজ্যের মোট পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবেই বুদ্ধি পাইবে। 

পরিকল্পনার শুরু হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্ধত্তের সৃষ্ট হয়। সুতরাং 
এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ও অঙ্গৃকুল উদ্ধত্ের প্রয়োজনে ভারতের বহির্বাণিজযের 
পুনর্গঠন আবশ্যক। ভারত পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, কার্পাস'বপ্ত, আকরিক লোহ, 
অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চুণ প্রভৃতি রপ্তানিতে বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং 
ভারতের আমদানির মধ্যে খান্তশস্ত, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক সার, খনিজ তেল 
ইত্যাদই প্রধান । বিভিন্ন পরিকল্পনা কালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের জন্ত 
বিভিন্ন প্রকার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। (১) চা, কাপাস বস্তু, রেশম, 
রেয়ন, তামাক, মশলা, কাজু বাদাম, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক দ্রব্য, চর্ম, প্লাষ্টিক, 
খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া ‘রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা’ 
( Export. Promotion Council) গঠিত হইয়াছে। (২) রপ্তানি ঝুঁকি হ্রাস ও 
রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় অথদংস্থানে সাহায্য করিবার জন্য Export Credit and 
Guarantee Corporation নামক একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে । (৩) বিদেশে 
ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা: করা হইয়াছে। (৪) 
রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য শুল্ক হার কমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে 
এবং রপ্তানির প্রয়োজনে আমদানিক্কত পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ স্থবিধা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। (৫) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থ! ( State Trading Corpo- 
ration )-এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালান 
হইতেছে। (৬) রপ্তানি বৃদ্ধির সহায়ক Board ০£ 'T7ade নামেও একটি সংস্থা গঠন 
করা হইয়াছে । (৭) বিশ্বের বিভিন্ন মিত্র রাষ্ট্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে 
রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান হইতেছে। 

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইতিমধ্যেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (১) প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ভারতের রপ্তানি 
দ্রব্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ণট। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩০০ হইয়াছে। 
(২) প্রাকৃস্বাবীনত! যুগে ভারতের বহিবাণিজ্য প্রধানত যুক্তরাজ্যের সহিত সংঘটিত 
হুইত। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম যুগে ইহা যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যেই 


২৭৬ ভারতের বহিবাণিজ্য 


বিস্তৃত ছিল। বৰ্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্ধ 
পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানের সহিতও ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্ৰহ্মদেশ, থাইল্যা'ও, মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। (৩) 
ভারতের বহির্বাণিজ্য বর্তমানে সমুদ্রপথে, স্থলপথে ও আকাশপথেও পরিচালিত 
হইতেছে। বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলপথেই 
বেশি বাণিজ্য সংবটিত হয় | (৪) ভারতের পুল্ঃরপ্তানি বাণিজ্য ( Entrepot Trade ) 
একসময় খুবই নগণ্য ছিল। সম্প্রতি ইহার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) ভারতের 
বহির্ধাণিজ্য প্রধানত বেসরকারী ক্ষেত্রের অস্তভূ ক্ত ছিল। সাম্গ্রতি কালে সরকার 
নানাভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করায় এই ক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এবং আশা 
করা যায় সরকারী অংশগ্রহণ খুবই ফলপ্রস্থ হইবে। (৫) পূর্বের তুলনায় ভারতের 
বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বুদ্ধির সাহায্যে এই ঘাটতি পূরণের প্রয়াস চালান হইতেছে। 
এই প্রয়াসের ফলে আশা করা যায় অচিরেই বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। 


[ প্রশ্ন; (১) ভারতের বহিবাণিজ্যের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? (২) 
বহিবাণিজ্যের পুনর্গঠনে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়? (৩) যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার 
সহিত আমদানি-রপ্যানি বাণিজ্যের একটি তালিকা তৈয়ারি কর।] 


অনুশীলনী ১৩ 
১। ভারতের বহিবাণিজ্যের বিবরণ দাও। উহার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও 
সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। 
[Give an account of the foreign trade of India. Give your 
Views about its reconstruction and the probable changes; ] 
২। ভারতের বহির্বাণিজে)র সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা! কর। এই বাণিজ্যের 
উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? 
[Give a critical account of the recent trend of India’s foreign 
trade. Do you suggest any measure for its improvement ?] 
/ [ ভা. ৪. H.S. C. Exam. 1982] 


অন্থশীলনী ২৭৭ 


৩! ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন ও গতির বিবরণ দাও এবং ইহার 
সাম্প্রতিক গতি-প্রক্ৃতি বিশ্লেষণ কর। ® 

[ Give an account ‘of the volume, composition and direction 
of the foreign trade of India and analyse its recent trend. ] 

$1 ভারতের বহিবাণিজের মৃল কাঠামো বিশ্লেষণ কর। ইহার সাম্প্রতিক গতি- 
প্রকৃতি আলোচন! কর। 

[ Analyse the basic Structure of India’s foreign trade. Examine 
its recent trend. ] [ ৮. 8. লু. 9. C. Exam. 1984] 

€| ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য নির্দেশ করিয়া ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা কর। 

[ Discuss the future of India’s foriegn trade indicating the main 
items of imports and exports AF 

৬ নিয্নপিখিত রূপরেখ! অঙ্থারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজের প্রধান বৈশিষ্ট্গুলি 
আলোচনা কর। 

(ক) বাণিজ্যের পরিমাণ ও উদ্ধত, (খ। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহ ও (গ) যে 
সকল দেশের সহিত বৈদেশিক বানিজ্য পরিচালিত হয়। 

[ Discuss the main features of India’s foreign trade as per out- 
lines given : (a) Volume of trade and Balance of trade, (b) 
Items of imports and exports (c) Countries with which foriegn 

trade is conducted. ] 


ভারতে জনবিন্যাস 
$ & ( Distribution of Population in India ) 
448856414১০ 
ভারত একটি অতিজনবহুল দেশ। এই দেশের জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ভারতের মোট আয়তন ৩২১৮০৪৮৩ বর্গ কিলোমিটার । প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে গড়ে ভারতে ২২১ জন লোক বাস করে কিন্তু ভারতে এমন বনস্থান আছে 
যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ২ জন লোক বাস করে। আবার কোথাও 
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ হাজারেরও বেশি লোক বাধ করে। জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে 
এই প্রকার বৈষম্য ভারতের. অনেক অঞ্চলে দেখা যায়। অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ১৮৮১ সাল হইতে ভারতে প্রতি দশ বৎসর 
অস্তর জনগণন! হইতেছে। ইহাকে আদমন্ুমারি ৷ ০৫:১5 ) বলা! হয়। নিয়ে ভারতের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সারণী দেওয়া হইল £ 


বৎসর মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%) ঘনত্ব ব.কি.মি. 


১৯০১ ২৩৮৩ কোটি রিং - 

১৯৪১ ৩১৮৩ কোটি ১৪২ ১০৩ 
১৯৫১ ৩৬১০ কোটি ১৩৩ ১১৭ 
১৯৬১ ৪৩'৯২ কোটি ২:১৬ ১৪, 
১৯৭১ ৫৪৮১ কোটি ২৪৮ ১৭৭ 
১৯৮১ ৬৮৩৮ কোটি ২:৪৭ ২২১ 


সামগ্রিকভাবে ভারতে জনসংখ্যা ও ইহার ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান । ভারতে প্রায় ৭৫% 
লোক এখনও গ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্ট মাত্র ২৫% শহরে বাস করে। ভারত 
বিগ্রধান দেশ বলিয়াই ইহার অর্থনীতি আজিও গ্রাম-কেন্দরিক ৷ কিন্তু ভারতে সকল 
রাঁজোর জনবিন্তাসের মধ্যে সমতা দেখা যায় না। ভারতে সর্বাধিক লোক বাস করে 
উত্তরপ্রদেশে | ইহার পরেই বিহার ও মহারাষ্ট্রে স্থান। ভারতে ন্যুনতম জনসংখ্যা 
দেখা যায় নাগাল্যাণ্ডে। নিয়ের সারণীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্ৰশাসিত 
অঞ্চলে জনসংখ্যা বণ্টনের হিসাব দেওয়া হইল। কোন অঞ্চলে জনঘনত্ব বলিতে 
অঞ্চলের আয়তনের সহিত বসবাসকারী লোকের অন্ুপাতকে বুঝায়। প্রতি বগ 
কিলোমিটারে বসবাসকারী জনসংখ্যাকেই জনঘনত্ব বলা হয়। 


২৭৮ 


রাজ্য ও বকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যাবন্টন ২৭৯ 


(রাজধানী ) ব.কি. মি. 
১... অন্ধপ্রদেশ (হায়দরাবাদ) ২,৭৬,৮১৪ 
২. আসাম ( দিসপুর ) ৭৮,৫২৩ 
৩, বিহার ( পাটনা) ১,৭৩,৮৭৬ 
৪. গুজরাট ( গান্ধীনগর ) ১,৯৫,১৮৪ 
৫. হরিয়ানা ৷ চণ্ডীগড় ) ৪৪,২২২ 
৬. হিমাচলপ্রদেশ ( সিমলা ) ৫৫,৬৭৩ 
৭. জন্ম ও কাশ্মীর ( শ্রীনগর ) ২,২২,২৩৬ 
৮, 'কর্ণাটক ( ব্যাঙ্গালোর ) ১,৯১,৭৭৩ 
৯. কেরালা ( ত্রিবান্দ্রম ) ৩৮,৮৬৪ 
১০, মধ্যপ্ৰদেশ ( ভূপাল ) 8,8২,৮৪১ 
১১. মহারাষ্ট্র ( বোম্বাই ) ৩,০৭,৭৬২ 
১২, মণিপুর ( ইম্ফল ) ২২,৩৫৬ 
১৩. মেঘালয় । শিলং ) ২২,৪৮৯ 
১৪. নাগাল্যাণ্ড ( কোহিমা ) ১৮,৫২৭ 
১৫. ওডিশ! ( ভুবনেশ্বর) | ১,৫৫,৭৮২ 
১৬. পাঞ্জাব ( চণ্ডীগড় ) ৫০,৩৬১ 
১৭. রাজস্থান ( জয়পুর ) ৩,৪২,২১৪ 
১৮. সিকিম (গ্যাংটক ) ৭,২২৯ 
১৯. তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) ১,৩০,০৬৯ 
২০. ত্রিপুরা ( আগরতলা ) ১০,৪৭৭ 
২১. উত্তরপ্রদেশ (লক্ষৌ ) ২,৯৪,৪১৩ 
২২. পশ্চিমবঙ্গ ( কলিকাতা ) ৮৭,৮৫৩ 


কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আয়তন জনসংখ্যা 


uw 


ব.কি.মি. 
আন্দামাননিকোবর (পো ব্রেয়ার) ৮,২৯৩ 
অরুণাচল ( ইটানগর ) ৮৩,৫৭৮ 
চত্ডীগড় (চণ্ডীগড় ) ১১৪ 
দাদরা, নগরহাভেলী (মিলভাসা) ৪৯১ 
দিল্লী (দিল্লী ) ১,৪৮৫ 
গোয়া, দমন, দিউ (পানাজি) ৩৮১৩ 
লাক্ষা দ্বীপ ( কাভারত্তি ) ৩২ 
মিজোরাম ( আইজল ) ২১,০৮৭ 
পণ্ডিচেরী ( পণ্ডিচেরী ) ৪৮০ 


সর্ব ভারত ৩২১৮০১৪৮৩ 


আয়তন জনসংখ্যা 


কোটি 


৫৩৪ 
১৯৯ 
৬৯৮ 
২:৪০ 
১২৯ 
০৪২ 
৬৭৩ 
৩৭- 
২৫৪ 
৫২১ 
৬২৭ 
০১৪ 
০১৩ 


৫৪৫ 
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৮:০২ 
০০৬ 


০5৪ 
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জনঘনত্ব 
প্রতি ব. কি. মি. 


১৯৪ 


২৮০ ভারতের জনবিষ্যাস 

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যা বণ্টনের পার্থক্য অনুসারে ভারতকে প্রধান গুটি 
অঞ্চলে ভাগ কু যায় ; যর্থা--(১) জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০০ জনের 
অধিক- কন্দ্রশাসিত কয়েকটি শহর ব্যতীত: এত অধিক জনসংখ্যা ভারতের নিয়- 
গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে ও -কেরালায় দেখা যায়। কৃষি ও শিল্প-বাঁণিজ্যের প্রসার ও 
উন্নতি এই সকল অঞ্চলে অধিক জনঘনত্বের জন্য 'দায়ী। (২) জনঘনত্ব প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে ৩০০ হুইতে ৫০০ জন-_বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এই 
অঞ্চলের অস্তর্গত। কৃষি, বাগিচা কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটায় এই অঞ্চলে জন ঘনত্ব 


তু 
রি 
E> 
BESS 
এ 


স্পা 

2 
EE 
ES 


ENS] &0 —500 জন 
চুল ১০১ --২০০ ৮ 
20১ --৬০০ ৮ 
ESS] ৬৫১ — &০০ ৮ 


চিত্র ১৪.১ : ভারতের জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে )। 
ক্রমবর্ধমান । (৩) জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০০ হইতে ২৯৯ জন 
সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা! রাজ্যে কুষিকে ভিত্তি 
করিয়া এই প্রকার জনঘনত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) জনঘনত্ব প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে ১০০ হইতে ১৯৯ জন-_আসাম, মহারাষ্ট, অন্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, 


লোকবসতির ভারতম্যের কারণ ২৮১ 


ওড়িশা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে কিছু কিছু অধিক বসতিষুক্ত উন্নত শিল্প- 
বাণিজ্য কেন্দ্র থাকিলেও বিস্তৃত অনুন্নত অঞ্চল থাকায় জনঘনত্ব গড়ে কমই দেখা যায়। 
(৫) "জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ হইতে ৯৯ জন=-মধ্যপ্রদেশ, 
রাজস্থান, ভিমাচলপ্রদেশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, মরুপ্রায় 
জলবায়ু, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি নানা কারণে জনঘনত্ব খুবই স্বল্প । (৫) জন- 
ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ জনের কম-_মেঘাসয়, অরুণাচল, মিজোরাম, 
মণিপুর, নাগাল্যাণড প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভূ-প্রক্কৃতি ও জলবায়ুর 
কারণেই স্বল্লতম লোকবসতি দেখা যায়। কাশ্মীর ও রাজস্থানের ম্রুস্বলীও এই 
অঞ্চলের অন্তর্গত । 


লোৌকবসতির তারতম্যের কারণ ( Factors responsible for the 
uneven distribution of population): ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন সর্বন্ধ 
সমান নহে। কেরালায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৫৪ জন লোক বাস করে। 
অরুণাচল প্রদেশে বাস করে মাত্র ৭ জন লোক এবং রাজ স্থানে বাস করে ১০০ জন। 
জনঘনত্বের এই তারতম্যের জন্য দায়ী কারণসমূহের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, 
প্রাকৃতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি অন্ততম। নিয়ে ইহাদের সম্পর্কে 
আলোচনা করা হইল । 


(১) ভূ-প্রকৃতি (0০2০8:405 ) £ বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রক্ৃতির মধ্যে সমতলভূমিই 
মানুযের বসবাস ও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে আদর্শ । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রসার এই সকল অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহন 
পরিচালনা, শিল্প স্থাপন এই সকল স্থানে অতি সহজ । ফলে সভ্যতার আদি যুগ হইতে 
এই সকল স্থানেই জনদসতির ঘনত্ব বেশী পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মধ্যবর্তী 
সমভূমি অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চল এই কারণেই অতি নিবিড় বস্িপূর্ণ। 
পক্ষান্তরে হিমালফ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত জন্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল, সিকিম প্রভৃতি 
স্থানের ভূ-প্রকৃতি আদৌ মনুয্-বাসের ও মাশ্ষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপের 
প্রসারের পক্ষে উপযোগী নহে। ফলে এই সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি 
বর্গ কিলোমিটারে ৫* জনেরও কম। 


(২) জলবায়ু (0186) : মান্থষের অর্থ নৈতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। 
ভারত কুষিপ্রধান দেশ হইলেও ইহার জলবায়ু সর্বত্র একপ্রকার নহে। কৃষি কার্ধের উপযোগী 
জলবায়ু অঞ্চলেই ক্ুষিকার্ধকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সর্বাধিক জনবসতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে এই সকল অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটায় জনবসতি অধিকতর 
নিবিড় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পাঞ্জাব, তামিলনাড় প্রভৃতি স্থানে জলবায়ুর 


২৮২ ভারতের জনবিহ্যাস 


আন্গকুল্যেই অধিক জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চল বা! অরুণাচলের 
অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু অঞ্চলে এই কারণেই বিরল বসতির স্থষ্টি হইয়াছে। 

(৩) মৃত্তিকা (9০11): মানুষের জীবিকার প্রাথমিক অবলম্বন কৃষি। ইহা ভূ-প্রকৃতি, 
জলবায়ু ও মৃত্তিকার আন্ুকুল্যের উপর নির্ভরশীল । এই কারণে উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে 
কৃষিকার্ধকে আশ্রয় করিয়া জনবসতি নিবিড় হইয়া থাকে। নিষ্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় 
পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলে, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে নদী ব-দ্বীপে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে 
মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা জনবসতির ঘনত্বের অন্যতম প্রধান কারণ । 

(8) নদ-নদী (D৮৭in৭5০ ) 2 নদী-অববাহিকা পলিসমুদ্ধ সমভূমি | ইহা কৃষিকাৰ্ষ, 
গৃহ নির্মাণ, পরিবহণ প্রভৃতির বিশেষ উপযোগী | নদীপথে পরিবহণ বিশেষ: ক্ববিধাজনক ৷ 
নদীর জল যেমন ন্সান-পানে ব্যবহৃত হয় তেমনি কৃষিক্ষেত্রে সেচকার্ধে--জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনে ও শিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। নদীকে কেন্দ্র করিয়া একদিন মনুষ্য বসতি 
গড়িয়! উঠিয়াছিল। আজিও ওঁ ধারা অব্যাহত । ভারতের নদী ব-দ্বীপ যেমন গঙ্গার 
অববাহিকা ও গোদাবরী-ক্ুষ__কাবেরী__মহা-নদী, ব-দ্বীপ এলাকাগ্তলি এই কারণেই 
নিরিড় বসতিপূর্ণ । _ নর্মদা, তা, যমুনা, দামোদর, তুঙ্গাভদর প্রভৃতি নদী-অববাহিকায় 
রুমি ও শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে নদনদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
জনবনতির অধিক ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়। 


(৫) প্রাকৃতিক জম্পদ ( Natural Resources ): প্রাকৃতিক সম্পদ 
মান্ধমের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসারে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। 
দুর্গম অরণ্য, পর্বত, মরু ও মেরু অবহেলায় মানুষ জয় করে সম্পদ আহরণের 
প্রয়োজনে । কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ, খনিজ প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ মানুষ 
নানাভাবে ব্যবহার করে। শিল্পের সাহায্যে প্রাথমিক সম্পদকে রূপান্তরিত 
।করিয়া মানু নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করে । ফলে এই সকল সম্পদ আহরণ স্থলে ও 
উৎপাদন স্থলে নিবিড় জনবসতি গড়িয়া উঠে। খনিজ তেল উৎপাদনের প্রয়োজনে 
‘আসামের দুর্গম অঞ্চলে জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, 
কেরালা! প্রভৃতি রাজ্যে কৃষি ও. শিল্পের বিকাশ ঘটিয়! থাকায় অধিক সংখ্যক মানুষ 
জীরিকারজন্য এ সকল রাজ্যে বসবাস করিতেছে । ফলে এ সকল স্থানে নিবিড় বসতি 
অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে i 


(৬) সাংস্কৃতিক পাঁরবেশ ( Cultural Environment ): কোনস্থানের 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের আহ্ুকুল্যেও জনবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় । ভারতে অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে বারাণসী, এলাহাবাদ, অমৃতসর প্রভৃতি কেন্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে জনবসতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। পরবর্তা কালে 


ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিত জনবণ্টন ২৮৩, 


অন্তান্ত অর্থনৈতিক পরিবেশের আন্ুকুল্যে এই সকল স্থানে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠে এবং এই সকল অঞ্চলের জনবসতি অতি নিবিড় হয়। 

রাজনৈতিক ও এঁতিহা'সিক কারণেও ভারতে বহুপ্রাচীন শহর ও শিল্প 
বাণিজ্যকেন্জু গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানেও জনবসতি মোটামুটি ঘন। স্বাধীনতা- 
উত্তর যুগে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের নাতিনিবিড় ও বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চলে 
জলসেচের সাহায্যে কৃষির স্থবাবস্থা করায় ও কোন কোন অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করায় 
জনবসতির উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন ঘটিতেছে। 


[ প্রশ্ন : (১) ভারতের জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কি কি? (২) জনঘনত্ব কি? (৩) ভারতে 
কোন্‌ অঞ্চলে সর্বাধিক জনঘনত্ব দেখ যায় এবং কেন? (৪) জনঘনত্বের তারতম্যের 
কারণ কি? (৫) জনঘনত্ব অনুযায়ী ভারতকে ক'টি অঞ্চলে: ভাগ করা যায় ও 
কিকি? 


ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনবণ্টন ( Distribu- 
tion of population in India in the light of geographical resources 5 
কোন অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করে ওঁ অঞ্চলের ভৌগোলিক 
সম্পদের প্রাচুর্য ও উহার ব্যবহারের স্থবিধার উপর। ভৌগোলিক সম্পদ বলিতে 
প্রধানত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিকে 
বুঝায় ৷ এই সকল সম্পদের প্রাচুর্য বা অভাবের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
প্রকার জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে ৷ ভারতে তিনটি জনবসতি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়__ 
(১) নিবিড় বসতি অঞ্চল, (২) নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল এবং (৩। বিরল বসতি অঞ্চল। 

(১) নিবিড় বসতি অঞ্চল ( High Density 2097০) £ প্রতি বর্গ কিলোমিটার 
স্থানে ২:০ জনের অধিক লোক বসবাসকারী অঞ্চলকে নিবিড় বসতি অঞ্চল বলা হয়। 
ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা, মালাবার, কঙ্গন ও ওড়িশার উপকূলভূমি এবং তামিলনাড়ুর 
উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত 1: এই অঞ্চলের সমতলভূমি, পলিসমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকা, বৃষ্টপাত 
ও উত্তাপ, উন্নত সেচব্যবস্থা ব্যাপক কৃষির সহায়ক ৷ ধান, পাট, গম, চা, ইক্ষু, প্রভৃতি 
কৃষি সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনে এই অঞ্চলের সর্বাধিক সুবিধা রহিয়াছে! অধিকন্তু 
এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে ও ইহার সয়িহিত অঞ্চলের খনিজ সম্পদের প্রাচূর্ধ থাকায় 
শিল্প স্থাপনের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলিকাতা, দুর্গাপুর 
আপানসোল, বিহারের রাচি-জামশেদপুর, মহারাষ্ট্রের বোস্বাই-পুনা, তামিলনাড়ুর 
মাদ্রাজ-কোয়েস্বাটুর প্রভৃতি অতি নিবিড় জনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল । কলিকাতা, মাত্রাজ ও 
বোদস্বাই বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলের জনবসতি বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


২৮৪ ভারতের জনবিন্যাস 


(২) নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল ( Moderate Density 5০26) প্রতি 
বর্গ কিলোমিটারে ১০০ হইতে ২০০ জন লোকবসতিযুক্ত অঞ্চলকে নাতি নিবিড় বসতি 
অঞ্চল বল! যাঁয়। গুজরাটের পূর্বাংশ, ত্রিপুরা; ওড়িশা, পাঞ্জাব, অন্ধপ্রদেশের দক্ষিপাংশ, 
কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর, কিয়দংশ এবং আসামের অংশবিশেষ ইহার অস্তসক্তি। এই 
অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকা উর্বর । কিন্ত স্থানে স্থানে বন্ধুর ভূ-প্ররুতি ও বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ কম-বেশি হওয়ায় কৃষিকার্ধের কিছুটা অস্থবিধা ঘটে। এখানে গম, তুলা, ইক্ষু 
চাঁ, ভুটা, তৈলবীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদের 
অপ্রাচুর্ঘ-হেতু শিল্পাঞ্চলের প্রসারও তেমন ঘটে নাই। মালভূমি অঞ্চলে রাস্তাঘাট 
নির্মাণ, যানবাহন পরিচালনা বিশেষ অক্থুবিধাজনক। আসামের চা-বা!গচা ও তেলসমুদ্ধ 
অঞ্চলে জনবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। আসাম ও কর্ণাটক অঞ্চলে বনভূমি রহিয়াছে। কিন্ত 
আসামের দুর্গম বনভূমি হইতে সম্পদ আহরণ কষ্টকর। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের 
জনবসতি নাতিনিবিড়। 

(৩) বিরল বসতি অঞ্চল ( Low Density zone ) £ প্রতি বর্গ কিলোমিটার 
স্থানে ১০০ জনের কম বসতিঘুক্ত অঞ্চলকে বিরল বসতি অঞ্চল বলা যায়। রাজস্থানের 
মরুওমরুপ্রায় অঞ্চল, অরুণাচল, মেথালয়, নাগাল্যা গু, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম, হিমাচল 
প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, আসাম ও মধ্য প্রদেশের বনভূমি প্রভৃতি এই অঞ্চলের অস্তভূক্তি। 
বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, হিমালয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের আধিক্য 
ইত্যাদি সফল কৃষির প্রতিকূল ৷ খনিজ সম্পদের অভাব, রাস্তাঘাট তৈয়ারি ও যানবাহন 
চলাচলের অস্থবিধা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণেই এই সকল স্থানে জনবসতি 
কোথাও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ জনের বেশি দেখা যায় না। 


প্রশ্ন: ভৌগোলিক সম্পদের ভিত্তিতে ভারতের জনবণ্টন দেখাও । 


অন্কুশীলনী ১৪ 


৯। ভারতে জনবসতি বণ্টনের প্রক্কৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের পরিবেশ এই 
জনবসতি বণ্টনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? 
‘Xamine the pattern of population distribution in India. How 
far has this distribution been affected by economic factors ? ] 
[W. B. H. 5. C. Exam. 1983 ] 
২। জনবসতির ধনত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতকে ভাগ'কর। ভারতের অসম 
জনবসতি বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। 
[ Divide India on the basis of the density of population. 
Account for the unven distribution of population in India. ] 
[W.B. H.S. C. Exam. 1981 ] 


অন্ুণীলনী ২৮৫ 


৩। ভারতের জনবপ্টনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ভারতে জনবসতির অসম 
বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। 

[ Discuss the features of the population distribution in India. 
Account for the uneven distribution of population in India. ] 

৪। ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনবসতির পর্যালোচন! কর। 

[ Criticaily examine the pattern of population distribution in 
India in the light of geographical resources. ] 

৫। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জনবসতি ঘন? এই সকল অঞ্চলে জনবসতি 
ঘনত্বের কারণ নির্দেশ কর। 

[ Which parts of India are thickly populated? State the 
causes for such population concentration. ] 

৬। ভারতের লোকবসতির অসম বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি 
অতি জনাকীর্ণ? 

[ Account for the uneven distribution of population in India. 
Is India over-populated ? ] [ ৬.8. H. 5S. C.-Exam. 1982 ] 

৭। নিয়পিখিত বিবৃতিগুলির ব্যাখ্যামূলক টাকা লিখ_- 

(ক) কোন দেশের কেন্দ্রীয় অবস্থান এ দেশের বহিরাণিজ্যের সহায়ক । 

(খ) স্বাধানতা-উত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রহ্নৃতির মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। 

(গ) পরিকল্পনা কালে ভারতের ঘাটতি বাণিজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। 

(ঘ) রাজস্থানে_ও পূর্বহিমালয় অঞ্চলে লোকবদতি খুবই বিরল। 

(৬) গাঙ্গেয় উপত্যকায় লোকবসতি খুবই নিবিড়। 

(6) কেরালা রাজ্যে জনবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। 

[ Write explanatary notes on the following statements— 

(a) The central situation of a country is favourable to its 
foriegn trade. 

(b) There is a basic change in the trend of India’s foreign trade 
during the post-independence period. 

(c) There has arisen adverse balance of trade in India during 
plan period. 

(d) Population is.scanty in Rajasthan and Eastern Himalayan 
region. 

(e) Average density of populution is too high in the Gangetic 
Valley. 

(£/ Population density is the highest in Kerala. ] 


পশ্চিমবঙ্গ 


১ ৫ ( West Bengal ) 


অবস্থান ও আম্মতন ( Location and Area): ১৯৪৭ সালে ১৫ই 
আগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। 
ইহ! ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য । ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ২১২৫ উত্তর 
অক্ষাংশ হইতে ২৭০১৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫৪৯ পূর্ব দ্ৰাঘিমাংশ হইতে 
৮৯:৫৩ পূর্ব ভ্রাধিমাংশ দ্বারা সীমাবন্ধ। কর্কটক্রান্তি রেখা ( ২৩২* উত্তর অক্ষাংশ ) এই 
রাজ্যের কৃষ্ণনগর ও পুরুলিয়ার উপর দিয় পূর্বপশ্িমে বিস্তৃত। ইহার মোট আয়তন 
৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার (১৯৮১ সালের 
আদমন্থুমারি-অন্যায়ী )। প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে এই রাজ্যে ৬১৪ জন লোক বাস 
করে। : জনবসতির ঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতে কেরালার পরে, দ্বিতীয়। 
ভূ প্রকৃতি ও জলবায়ু ( Topography and Climate ) : পশ্চিমবঙ্গের 
ভূ-পরক্কতির বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের ৮০% অঞ্চল পলিগঠিত 
সমভূমি হইলেও ইহার উত্তরে হিমালয়ের উচ্চভূমি, পশ্চিমে ছোটনাগপুর মাল- 
ভূমির সীমিত বিস্তার ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সমভূমি এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি 
গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য স্থষ্ট করিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও ইহার পাদদেশের 
মৃত্তিকা শিলাময় ও মনুর্র | পশ্চিমাঞ্চলে মালভূমির মুত্তিক! লাল কক্করময়। সেচ 
ব্যবহারে ইহার উৎপাদিকা! শক্তি বৃদ্ধ পায় । দক্ষিণের সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলের মৃত্তিকা 
অনেকাংশে বালুকাময়। লবণাক্ত ও অন্ুর্বর। ইহা ব্যতীত সমগ্র সমভূমি অঞ্চল গা 
ও ইহার বাভন্জ উপনদীবাহিত পলিগঠিত ও উর্বর। এই রাজ্যের জলবামু মৌন্মী- 
অধ্যুষিত উ্ ও আদ । সমগ্র রাজ্যটি মৌনুমী জলবামু-অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে 
বৃষ্টিপাত খতুগত। ইহার উত্তরাংশে সর্বাধিক বৃষ্টপাত (প্রায় ২৫০ সে. মি.) হয়, 
পশ্চিমাঞ্চলে বুষ্টপাতের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম (প্রায় ১০০ সে.মি.) | অন্যান্য অঞ্চলে 
গড় বৃষ্টিপাতের পারিমাণ প্রায় ১৫০ সেমি-২০* সেমি-। 
নদ-নদী (0:54): পশ্চিমবঙ্গে সবপ্রধান নদী গজা]। দুশিদাবাদ জিলায় ইহা 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান ধারাটি পদ্মা! নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অপর 
ধারাটি ভাগীরথী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ছগলীর 
নিকট হইতে মোহনা পর্যন্ত ইহ! হুগলী নামে পরিচিত। সাধারণের নিকট 
ইহা গঙ্গা নামেই পরিচিত। গঙ্গা ও ইহার উপনদী ব্রাহ্মণী, মগুকরাক্ষী, অজয়, জলঙ্গী, 
দামোদর, রূপনারায়ণ, কীসাবতী প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শির্প-বাণিজোর উন্নাতর 


২৮৬ 


age 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ২৮৭ 


অন্যতম প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ এই সকল নদীতে পলি 
জমিয়া পরিবহণের বিশেষ অঙ্ুধিধ! সৃষ্ট করিয়াছে। গঙ্গার মুখে পলিস্তর জমিয়া কলিকাতা 
বন্দরের প্রায় ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। ইহা ব্যতীত নদীখাল অগভীর হওয়ায় বর্ষা- 
কালে প্রায়ই প্রাবনের স্থষ্ট হয় ও ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। 


পশ্চিমবঙ্গের রুষি ( Agriculture ) 


কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা ( Agriculture and Irrigation): পশ্চিমবঙ্গের 
আয়তনের প্রায় ৬২% অংশে কৃষিকার্য করা হয় এবং এই রাজ্যের প্রায় ৫৭% 
লোক ক্লষিকার্ধের উপর নি্ভরশীল। এই রাজ্যে খারিফ মরশুমেই সবাধিক 
কুষিকার্ধ হয়। কারণ এই সময় পর্যাপ্ত বৃষ্টপাত ঘটে । রবি মরশুম বৃষ্টিহীন শুদ্ধ বলিয়া 
এই সময় ক্লষিকার্ধের বিশেষ অস্থুবিধা ঘটে। অধিকন্ত ধারিফ মরশুমেও পশ্চিমবঙ্গের 
মালভূমি অঞ্চলের বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জিলাগুলিতে সম- 
ভাবে বৃষ্টপাত ঘটে না। জলের অভাবে কৃষিকার্ধ পরিচালনা খুবই অস্থবিধাজনক হয়। 
এই কারণে বৎসরের সকল সময় ক্ৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ নিশ্চিত ‘করিবার 
জগ্ত জলসেচের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আদিতেছে। কিন্তু ইহ! কখনও 
পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের ব্যাপক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে । 

সেচ-ব্যবন্থ। £ সমগ্র ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা এখনও তেমন 
ব্যাপক নহে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬% জমি সেচযুক্ত। ভারতে মোট সেচযুক্ত জমির 
পরিমাণ প্রায় ৩১%। এই রাজ্যে একসময় পুকুর, কুয়া ও নলকূপ হইতেই প্রধানত 
জলসেচ করা হইত। বৃটিশ যুগের শেষ দিকে বিভিন্ন জিলায় কয়েকটি খাল কাটা 
হইয়াছিল। এই সকল খালের মধ্যে বন্ধ মান জিলার দামোদর, ইডেন ও বেহালা খাল, 
বীরভূম জিলার বক্রেশ্বর, কাশিয়ানালা, বাকুড়া জিলায় শুভঙ্করী, শালবাধ, আমজোর, 
কুল্সিনী খাল, মেদিনীপুর জিলায় মেদিনীপুর খাল, হুগলী জিলার ডানকুনি খাল, তেরা- 
জুলিখাল, পুরুলিয়া জিপায় সাহারজোর খাল উল্লেখযোগ্য । 

নদী পরিকল্পনা ও জলসেচ ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের অসমবন্টন ও অনিশ্চয়তা দূর 
করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি নদী প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দামোদর, মধুরাক্ষী ও কংসাবতী নদী পরিকমনা। 
(১) দামোদর নদের উপর দুর্গাপুরে সেচ বাধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে বদ্ধমান, 
হুগলী ও হাওড়া জিলার বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের স্থবিধা হইয়াছে। (২) ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনার সাহায্যে বীরভূম ও মুশিদাবাদ জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ সম্ভব 


y 


২৮৮ পশ্চিমবঙ্গ 


হইয়াছে। (৩) কংসাবতী পরিকল্পনার কার্ধারা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অংশত শেষ 
. হইয়াছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হইলে মেদিনীপুর, বাকুড়া ও হুগলী জিলায় ব্যাপক 
জলসেচের সুবিধা হইবে । 


চিত্র ১৫.১: মযূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী পরিকল্পনা 


পশ্চিমবঙ্গে উপরি-উক্ত বৃহৎ তিনটি নদী পরিকল্পনা ব্যতীত আরও কয়েকটি মাঝারি 
ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে এই রাদ্যের 
প্রায় ২৩:১৬ লক্ষ হেক্টর জমি (৩২% প্রায়) সেচের আওতায় আন! সম্ভব হইয়াছে! 
আশা করা যায় শীত্রই পশ্চিমবঙ্গের সেচযুক্ত জ'মর পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর ব| মোট 
আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৪০% হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজ দম্পন__পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যকে 
তিন ভাগে ভাগ করা যায় 

(১) খাদ শন্ত--ধান; গম, ভুট্টা, জোয়ার, ডাল ইত্যাদি $ 

(২). অর্থকরী ফসল- পাট, ইক্ষু, তামাক, পান, লঙ্কা, শন, মেস্তা ইত্যাদি; 

(৩) বাগিচা ফসল- চা, সিঙ্কোনা, তু'তগাছ, ফল। 


প্রধান প্রধান কৃষিজ সম্পদ ২৮৯ 


ধান- পশ্চিমবজের প্রধান কৃষি সম্পদ ধান। কুষি জমির শতকরা প্রায় ৭* ভাগ 
জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। ধান 
এই রাজ্যের সব জিলাতেই কম-বেশি হইয়! থাকে। মোট. উৎপাদনে বদ্ধমান 
জিলা প্রথম এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনে হুগলী অগ্রণী। অন্তান্ত অঞ্চলের মধ্যে 
হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, বীরভূম, মুশিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । ই 


গম- পশ্চিমবঙ্গে এক সময় গম চাষ নগণ্য ছিল। কিন্তু দেশে খাদ্য ঘাটতির ফলে 
এই রাজ্যে গম চাষের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং বিগত দশ বৎসরে এই রাজ্যে গম চাষের 
প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিঠীয়। 
মুশিদাবাদ জিলায় সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয়। বর্তমানে প্রায় সকল জিলাতেই গম 
চাষের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছে। নদীয়া, বীরভূম, ২৪-পরগণা, মালদহ, দাজিলিং ও অন্তান্ত 
জিলায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে খাগ্ শস্তের উৎপাদন (ল. মে. ট.) 


বৎসর ধান গম দানাশন্ত ডাল মোট খান্ত শশ্ত 
১৯৭৫-৭৬ ৬৮৬৬ ১১৮৭ ১২৮ ৪১৯ ৮৫৯২ 
১৯৮০-৮১ ৫৮৮৬ ৭৬৮ ১০৩ ৩০৪ ৭০৬২ 
১৯৮২-৮৩ ৪৯:৪৯ ৬:০৫ ১০০ ১৯৭ ৫৮৫২ 
১৯৮৩-৮৪ ৭৯:৪০ ৮৫৪ ১১৭ ২:৪৫ ১১৫৭ 


Source: Economic Survey ( India ), 1984-85 


পাট পশ্চিমবঙ্গের ধানের পরেই পাটের স্থান। ইহা একটি অর্থপ্রচ্থ প্রধান ফসল। 
স্বাধীনতার পূর্বে পাট কলগুলি পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও চাহিদান্যায়ী কীচামাল পূর্ববাংলা 
(বাংলাদেশ ) হইতে আসিত। বর্তমানে অবশ্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বিভিন্ন প্রদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো সত্বেও পূর্ববঙ্গের ( বাংলাদেশ ) তুলনায় এখানে উৎপন্ন কম 
ও পাট তেমন উৎকৃষ্ট নহে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বন্ধমান, ২৪-পরগণা, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে পাটের চাষ হয়। 

১৯ [২য় ] 


২৯৪ পশ্চিমবঙ্গ 


চাঁচা আরও একটি পশ্চিমবাংলার অর্থপ্রন্থ ফসল । ভারতের মধ্যে চা উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় । পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে 
চা উৎপন্ন হয়। 


ইচ্ষু-_মুপিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূমে ইক্ষু উৎপন্ন হয়; চিনির কলের অভাবে 
ইচ্ষুর চাহিদা কম। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য নহে। 

অন্যান্য ফসল : ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও 
কোচবিহারে প্রচুর, তামাক জন্মে ; বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় ভুট্টা! উৎপন্ন হয়। 
দাঞ্জিলিং ও জপপাইগুড়ির পাহাড়ের কোলে কমলালেবু, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও 
মেদিনীপুরে আলু, মালদহ ও দিনাজপুরে আম, দাজিণিং-এ :সিক্কোনা! পুলবাজার ও 
কালিম্প-এ বড় এলাচ ও অন্যান্য মশলাপাতি, সমুদ্র তীরবর্তী ২৪.পরগণা ও 
মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জিলাতে নারিকেল উৎপন্ন হয়। হুগলী জিলায় প্রচুর 
কলা! উৎপাদন হয়। তপ্ত গাছের চাষ হয় মালদহ ও মুশিদাবাদ জেলায়। আর উহাদের 
পাতার সাহায্যে পালন করা হয় অসংখ্য গুটিপোকা যাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন 
হয় প্রচুর রেশমী কাপড়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জিলায় তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ, 
তুল! ও ডাল স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ ( Mineral Resources ) 


পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। কেবলমাত্র কয়লাই এই রাজ্যের প্রধান খনিজ 
সম্পদ । লৌহ, তাত্র, চুনাপাথর, চীনামাটি প্রভৃতি সামান্ পরিমাণে পাওয়া যায়। 

কয়লা_ব্দ্ধমান জিলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গ কিলো- 
মিটার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের মোট কয়লার খনির 
সংখা1২০০টি। ভারতের সমগ্র কয়লার ২৮% এইরাজ্যে উত্তোলিত হয়। দাঞ্জিলিং 
অঞ্চলে টাশিরারী কয়লার একটি খনি আছে। বাকুড়া;জিলায় উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

লোৌহ আকরিক : বাকুড়া, বীরকূম ও বর্ধমান জিলায় লৌহ আকরিক পাওয়া 
যায়। ইহার পরিমাণ খুবই সামান্ড। দাঁজিলিং জিলায় সামান্য লৌহ আকরিক 
থাকিলেও যানবাহনের অস্থবিধার কারণে তাহা ব্যবহার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের 
লৌহ আকরিক অত্যন্ত নিয়মানের। 


চুনাপাথর £ বক্স! ডূয়ার্স অঞ্চলে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। কিন্ত উক্ত স্থানে 


খনিজ সম্পদ ২৯১ 


নানান অসুবিধার কারণে চুন প্রস্তুতের কোন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। ইহা 
ছাড়াও বাকুড়া, বীরভূম ও বন্ধ মান জিলায় সামান্য চুনাপাথরের অস্তিত্ব রহিয়াছে 


পাণ্টিমবন্ধের 
গনিজ সম্পদ 


০. ৫০ ১০০ কিস, 


চিত্র ১৫.২ : পশ্চিমবঙ্গে খনিজ সম্পদের বণ্টন । 


চীনামাটি £ ইহ! বদ্ধমান ও বীরভূম জিপায় পাওয়া যায়। এই কারণে রাণীগঞ্জ 
দুর্গাপুর, কুলটিতে ইট, টালি ও পাইপের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বীকুড়া, 
পুরুলিয়া, দার্জিলিং জিলায়ও চীনামাটি পাওয়া যায়। 


২৯২ পশ্চিমবঙ্গ * 


ইহা ব্যতীত জলপাইগুড়ি জিলার বস্সাডুয়ার্ের জয়ন্তী অঞ্চলে ডলোমাইট পাওয়া 


যায়। এই রাজ্যে ফায়ার ক্লে, অভ্র, উলফ্রাম, আকরিক তাত, ট্যালক ইত্যাদি খুবই 
সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই রাজ্যের বাঁকুড়া জিলায় তেজক্িয় খনিজের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন £ এই রাজ্যে এক সময় তাপবিদ্যাতের সাহায্যেই 
শিল্প-কারখানা চালিত হইত, রাস্তাঘাট ও গৃহ আলোকিত হইত। কয়লার অপচয় 
রোধকল্পেই প্রধানত জলবিছ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে। বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহাও পর্যাপ্ত নহে। পশ্চিম- 
বঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে ডি. ভি. সির দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যাণ্ডেল ও সীওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলিকাতা ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাশীপুর ও মুলাজোর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রধান। সম্প্রতি ২৪-পরগনা 
জিলার টিটাগড়ে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই রাজ্যের 
মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একমাত্র উত্তরবঙ্গের জলঢাকা, কাণিয়াং ও বিজনবাড়ীতে 
[তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহ! ব্যতীত বিহারে ডি.ভি.সি-উৎপাঁদিত জলবিছ্যাতের 
সরবরাহ কলিকাতা শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৮২-৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট 6'5 লক্ষ 
কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কোলাঘাটে একটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা 
স্থাপন কর! হইয়াঁছে। ফারাকায় একটি সুপার থার্মাল ন্টেশন স্থাপনের প্রচেষ্টাও 
চলিতেছে। বর্তমানে এই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতার পরিমাণ ২ মিলিয়ন 
কিলোওয়াট। 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্প: পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাজা। 
ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রায় ২০% এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়। ১৯৮১ জালে এই 
রাজ্যে কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৫৪৮টি। এই রাজ্যে কাচামাল, বিদ্যুৎ শক্তি, বাজার, 
উন্নত পরিবহণ, দক্ষ শ্রমিক, বন্দর প্রভৃতির সহজ সরবরাহ থাকায় আধুনিক যন্ত্র শিল্পের 
প্রসারে বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট স্থান 
রহিয়াছে। এই রাজ্যে যন্ত্র শিল্পের মধ্যে পাট, লৌহ ও ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পাঁস 
বয়ন, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক, চর্ম, কাচ সিরামিক, মুদ্রণ, চা! প্রভৃতি শিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা! ব্যতীত ডালকল, তেলকল, বেকারি, প্রসাধন সামগ্রী ও 
্রযা্টিক দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতির অসংখ্য কারখানা বর্তমান । 

কের সারীতে গলিসবনের ধান প্রধান শিলক্েযে নিযুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের কর্মীদের 
লনামুলক পরিসংখ্যান দেখান হইল ( শতকরা হিসাবে): 


NE OY. শাক রান 


খনিজ সম্পদ 


২৯৩ 


পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশা উঃপ্রদেশ অন্যরাজ্য 


পাটশিল্প ১৯৭৭ ২৭'৯৩ ৩৯:৪১ 9৭২ ২০১১ +৫+৮৩ 
১৯৮১ ২৫9৯ ৩৮৭৯ ৫৮৮ ২৩৪৩ ৬৫৩ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৭৭ ৫৯২১ ২১'১০ ৩৯৩ ১২:০৪ ৪৬২ 
১৯৮১ ৬০১২ ১৭৮৮৩8২১৫২৫ ৩৩১ 
ছাপাখানা ১৯৭৭ ৭২২৩ ১৫৭৯ ২৩৭ ৫৩৭ ৬৮৪ 
১৯৮১ ৭৫:১৮ ১৪:৭২ ২৫৭ 8:৭১ ২৮২ 
কাচ শিল্প ' ১৯৭৭ ৬০৪৭ ২০৪৭ ৩৪৬ ১১৭৯ ৩৫৯ 
১৯৮১ ৩৯২৫ ২৪১২ ২৬২ ৩১৫২ ৩৪৮ 
লোহ ইস্পাত ১৯৭৭ ৪৪:৫৬ ২৭:৭৪ ১২৯ ১৭৯০ ৮৫১ 
১৯৮১ ৫৪8'১৮ ২৮৮৮ ১২৬ ১২:৬৬ ৩৯২ 
রাসায়নিক ১৭৭৭ ৬০৮৯ ১৫:৪৬ ৮৩২ ১১৫১ ৩৮২ 
শিল্প ১৯৮১ ৫৮৭৯ ১৬৯৩ ৮৫২ ১২১১ ৩৬৫ 
সকল শিল্পা ১৯৭৭ ৪২:৮৯ ২৯৩২ ৫৫৩ ১৬৯২ ৫৩৪ 
মোট ১৯৮১ ৪২'৫৩ ২৮৫৯ ৫২১ ১৮৩৫ ৫৩২ 


Source: Economic Review ( West Bengal ) 1982-83 


রৃহদায়তন শিল্প : পাট শিল্প-পাটশিরে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বে প্রথম স্থান 


অধিকার করে। ১৮৫৫ সালে হুগলী -জিলার রিষড়াতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হয় এবং 
ক্রমে ইহা বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়। এই রাজ্যে 
৬৬টি পাটকল আছে। জগদ্দল, নৈহাটি, কীকিনাড়া, ভাটপাড়া, টিটাগড়, হাওড়া, 
বাউড়িয়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্র । চট, থলি, 
দড়ি ইত্যাদি প্রধান উৎপাদন। ১৯৮১ সালে মোট ১.১৬ মি. মে. টন. পাটজাত দ্রব্য 


উৎপন্ন হইয়াছিল । 


লৌহ-ইস্পীত শিল্প: লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য এই রাজ্যে তিনটি 
কারখানা বর্তমান। ১৮৭৪ সালে কুলটিতে প্রথম লৌহ গলাইবার কারখানা স্থাপিত 
হয়। পরে আসানসোলের নিকট বার্নপুর (1500) কারখানা স্থাপনের পর কুলটি ও 
বা্পুরকে এক কর! হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুরে একটি বৃহৎ 
কারখানা স্থাপিত হয়। দুর্গাপুরে একটি আযালয় ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 
১৯৮১ সালে এই রাজ্যে মোট ১৭৮২ লক্ষ মে. টন লোৌহপিণ্ড এবং ১০২১ লক্ষ মে, টন 


ইস্পাত তৈয়ারি হয়। 


২৯৪ পশ্চিমবঙ্গ 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প: পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি 
সহজলত্য হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে। ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং 
[শল্ের মধো এই রাজ্যে চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন শিল্প, হিন্দ মোটর্দের মোটর শিল্প, 
গার্ডেন বীচ অঞ্চলের লঞ্চ গ্রামার নির্মাণ শিল্প, আসানসোলের সাইকেল, বেলঘরিয়ায় বয়ন 
শিল্পের যন্ত্রপাতি । ট্যাক্সম্যাকো ), দমদম, হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নির্মাণ শিল্পের 
উপযোগী ভারী ইস্পাত সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা ও অসংখ্য যন্ত্রপাতি ও পাখা, সেলাই-এর, 
কল, বৈ) তিক সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণের কারথানা উল্লেখযোগ্য । বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও 
হালকা! ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুক, 
রাইফেল তৈয়ারির কারখানা এই রাজ্যে দমদম, কাণাপুর ও ইছাপুরে অবস্থিত। 

কার্পাস বয়ন শিল্প ; ভারতের কাপাস বয়ন শিল্পের প্রথম কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছিল হাওড়া জিলার ঘুযুড়িতে ৷ কিন্ত কাচা তুলার অভাবে এই কেন্রটি বন্ধ হইয়া 
যায়। : পুনরায় এই. অঞ্চলে কার্পাস শিল্প স্থাপন কর! হয়। বর্তমানে এই 
রাজে। ৬৬টি কাপাস বয়ন কেন্দ্র আছে। ্রীরামপুর, কোরগর, -রিষড়া, হাওড়া, মেটিয়া- 
বুরুজ, শ্রামনগর, বেলঘরিয়া, সোদপুর। পানিহাটি প্রভৃতি উল্লেখযোগা কাপাস বয়ন কেন্্র। 
১৯৮১ সালে এই রাজ্যে ৫৩১২ মি. কে.জি হৃত! ও ১৪১৬ মি. মিটার কাপড় তৈয়ার 
হ্য়। 

আযলুমিনিয়'ম শিল্প: আসানসোলের নিকট অঙ্গপনগরে এই রাজ্যের প্রধান 
আযালুমিনিয়াম কারখানা অবস্থিত । বেলুড়, দমদম ও জলপাইগুড়িতে আযলুমিনিয়ামের 
জব্যাগি প্রস্তুতের কারথানা আছে। 4 

রবার শিল্প £ রবার শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত। হুগলী জিলার সাহাগঞ্জে 
ডাললপ, নদীয়ার কল্যাণীতে ইনচেক এবং ২৪-পরগগার পাঁণহাটিতে বেঙ্গল ওয়াটার প্র 
কারখান! আছে। মোটর ট্রাক, সাইকেল প্রভৃতির টায়ার, টিউব ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। 
কলিকাতার নিকটে রবার ভ্রব। উৎপাদনের অনেক ছোট কারখানা আছে। 

কাগজ শিল্প: ১৮৬৭ সালে প্রথম কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৬টি 
কাগজের কল রহিয়াছে। টিটাগড়। কীকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, হালিশহর, নৈহাটি ও 
জিবেদীতে এই কলগুলি অবস্থিত। আজরিবেণীতে টিস্থ কাগজ তৈয়ারি হয়। ১৯৮১ সালে 
এই রাজো কাগজ ও কাগজের বোর্ড মোট ১১৮৬ মি. কেজি উৎপন্ন হয়। 

দিয়াশলাই শিল্প: ১৯২৩ সালের পর এই শিল্পটি প্রসার লাভ করিতে 
খাকে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৯টি দিয়াশলাই কারখানা আছে। ইহার উৎপাদন প্রায় 
৪১ লক্ষ গ্রোস বাক 

সিরামিক ও কীচ শিল্প : ১৯১৯ সালের প্রথম কাচ শিল্পের উন্মেষ হইলেও উহা 
স্থায়ী হয় নাই। ১৯২? সালে পুনরায় এই শিল্প গড়িয়া উঠে। বর্তমানে মোট ৩৪টি 


টি টি - 
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ফকাচশির প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতা ও আসানসোল অঞ্চলে কাচ তৈয়ারির প্রধান 
কারখানা অবস্থিত। সিরামিক কারখান! কলিকাতার বেলেঘাটা, দমদম, বেলপরিয়া 
অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত । 

মৃৎ শিল্প: এই শিল্পের প্রধান কাচামাল টীনামাটি। কাচ ও মৃৎ শিল্পের উপ্নতির 
জন কেঙ্গীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে। ৮ 

ওঁষধ ও রাসায়নিক শিল্প: সমগ্র ভারতে রাসায়নিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান 
প্রধম। সালফিউরিক আযাগিড, করটিক সোডা, সোডা আ্যাশ, ব্রিচিং পাউডার, ক্লোরিন, 
রং, বেন্জিন ও কয়লার নানা উপজাত জব্য এই শিল্পের প্রধান উৎপাদন। কলিকাতায় 
কয়েকটি বড় ওঁধধ প্রস্তুত কারখানা অবস্থিত। | 

চর্ম শিল্প £ কলিকাতার উপকণ্ঠে বাটানগরে সর্ববৃহৎ জুতার কারখানাটি অবস্থিত। 
ছোট-বড় অনেক কারখানা কলিকাতায় রহিয়াছে । এই রাজা চর্মশিল্পে বেশ উন্নত। 
কলিকাতার ট্যাংর! অঞ্চলে বৃহৎ ট্যানারি আছে। 

চা শিল্প : পশ্চিমবঙ্গ চা উৎপাদনে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও, চা 
শিল্পে ইহার স্থান প্রথম | এই রাজ্যের দাঞ্জিলিং। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে চা উৎপক্জ হয়। 
ডুয়ার্স অঞ্চলে চা শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জিলায় 
মোট প্রায় ৩০০টি চা বাগান আছে। উত্তরবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নতি এই শিল্পের উপর 
নির্রশীল। প্রায় ৫* কোটি: টাকা মূলোর চা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রপ্তানি হয়। ১৯৮২ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে চায়ের উৎপাদন ছিল ১,১৮* লক্ষ কিলোগ্রাম। চা শিল্পের উন্নতির 
জন্য বর্তমানে নানাবিধ সরকারী উদ্ভোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ও শিলিগুড়িতে 
দুইটি চায়ের নিলামকেন্দ আছে। উপরি-উক্ত শিল্পগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সংখ্যক 
ধানের কল, ময়দা কল, অসংখ্য আটা কল, তেলের কল আছে। পলাশী, বেলডার্জা, 
আমেদপুরে তিনটি ছোট চিনির কল আছে। গুড়ের চাহিদা প্রচুর থাক! সন্বেও বড় কল 
গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ইহ! কুটির শিল্পের অন্তর্গত। 

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প: পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পের মধ্যে শাস্তিপুর, ফরাসডাজা। 
ধনেখালির তাঁতের কাপড়, বীরভূম, মুশিদাবাদ, মালদহের রেশমী কাপড়; 
দাঞ্জিলিংএর পশম শিল্প, রুফনগরের মাটির পুতুল, মুিদাবাদে--খাগড়ার 
কাসাপিতলের বাসন । হরিণঘাটার দুগ্ধ শিল্প, পুরুলিয়ার লক্ষ! এবং শমুক্ত 
উপকূলের লবণ শিল্প বিখ্যাত। 

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল : পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গঠনের অনুকুল পরিবেশ সবজ 
একপ্রকার নহে । এই কারণে চারিটি অঞ্চলেই প্রধান ও উল্লেধযোগ্য শিল্পসমূহের কেন্দ্রীভবন 
ঘটিয়াছে, যেমন--(১) বৃহত্তর কলিকাতা বা ছুগলী-ভীরবর্তী শিল্পাঞ্চল, (২) 
হলদিয়া শিল্প সমাবেশ, (৩) আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, এবং 
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(৪) জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল । ইহা ব্যতীত কল্যাণী ও পুরুলিয়ায় 
দুইটি নৃতন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নান! শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বৃহত্তর 
কলিকাতা শিল্পাঞ্চলেই প্রায় ৮ লক্ষ, আসানসোল-ছুর্গাপুর অঞ্চলে ১ লক্ষ এবং 
অন্তান্ত কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 


হুগলী তীরবর্তা শিল্পাঞ্চল 
( The Hooghly Industrial Region ) 


পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কলিকাতা ও পশ্চিমতীরে হাওড়া শহরকে কেন্দ্র 
করিয়! উত্তর-দক্ষিণে হুগলী নদীর ধারা অন্তুদারী নানাবিধ শিল্প কারখানা ও বাণিজ/কেন্দ্রের 
যে রৈথিক বিস্তার ঘটিয়াছে তাহাকে হুগলী তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল বলে। এই শিল্পাঞ্চল 
বৃহত্তর কলিকাতা! শিল্পাঞ্চল নামে সমধিক খ্যাত । জন-নিয়োগ, মূলধন বিনিয়োগ, উৎপন্ন 
সামগ্রীর আথিক মূল্য ইত্যাদি বিচারে এই শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে 
অপরিসীম । f 
শিল্পাঞ্চলের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি : সপ্চদশ শতাব্দীতে বাঁণজ্য হ্ত্রে ব্রিটেন 
হইতে ভারতে আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯০ 
খুীষ্টাব্দের ২৪শে আগন্ট কলিকাতা, স্তান্ুটি ও গোবিন্দপুর-_এই তিনখানি গ্রাম 
লইয়া কলকাতার পত্তন করেন। বঙ্গোপসাগরে পতিত গঙ্গা-হুগলী নদীর মোহনা হইতে 
মাত্র ১২০ কি. মি. অভ্যন্তরে হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার অবস্থান ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য 
যোগাযোগ ও তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজন্দৌল্লার রোষ হইতে আত্মরক্ষা বিষয়ে 
বিশেষ স্থবিধাজনক। ইহার পর ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে কবিগুরুর ভাষায়__“*** 
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে ৷” কলকাতা রূপান্তরিত হইল 
গোটা ভারতবর্ষের রাজধানীতে । রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজগণ 
মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিল এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত 
কলিকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। 
বর্তমানে উত্তরে হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে হুগলী জিলার ত্রিবেণী এবং পূর্ব তারে 
নদীয়া জিলার কল্যাণী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে হাওড়া জিলার উলুবেড়িয়া এবং পূর্ব 
তীরে ২৪-পরগনা জিলার বিড়লাপুর পর্যন্ত প্রায় ৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং নদীর উভয় তীরে 
৫-৬ কি.মি. প্রশস্ত বিরাট একটি এলাকা এই শিল্পাঞ্চলের অন্ততুক্ত। হুগলী নদীতে পলি 
জমিয়া কলিকাত| বন্দরের ধ্বংস প্রায় অনিবার্ধ হওয়ায় ইহার দক্ষিণে মেদিনীপুর জিলার 
হুগলী-হল্দী মোহনায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে হলদিয়া! বন্দর । নৃতন বন্দরকে 
অঙ্গসরণ করিয়া এই শিল্পাঞ্চলও ক্রমশঃ দক্ষিণে বিস্তৃত হইতেছে। 
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শিল্পাঞ্চল গড়িয়া! উঠিবার অনুকূল পরিবেশ : এই শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ও বিকাশে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কলিকাতা হইতে মাত্র ২০* কি. মি. দুরে রাণীগঞ্জ 
অঞ্চলে কয়লার আবিষ্কার এবং ১৮৫৪ সালে রাণীগঞ্জের সহিত হাওড়ার রেলযোগাষোগ 


চিত্র ১৫.৩: পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পাঞ্চল । 


স্থাপন। ইহ! ছাড়া অন্যান্য যে সকল কার্যকরণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে হুগলী শিল্পাঞ্চল সেগুলিকে নিয়লিখিত দুইটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়_ 
(ক) ভূপ্রাক্কৃতিক ও (খ) অর্থ নৈতিক কারণ। 

(ক) ভূ-প্রাক্ৃতিক কারণ_(১) হুগলী নদীর উভয় তীরে পলি জমিয়া উচ্চ 
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লেডির সৃষ্টি হইয়াছে। তীরবর্তী অঞ্চল হইতে অভ্যন্তর ভাগে ক্রমশঃ ভূমিভাগ ঢালু হইয়া 
গিয়াছে। ফলে উচ্চ তীরবর্তী অঞ্চলেই কালক্রমে জনপদ ও শিল্প-কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। (২) গঙ্গার প্রধান ধারা হুগলী নদীর খাতেই তখন প্রবাহিত হইত বলিয়া 
নদীথাত গভীর ছিল। (৩) মোহনা হইতে প্রায় ১২০ কি. মি. অভ্যন্তরে হওয়ায় 
জাহাজ নিরাপদ আশ্রয় পাইত। 

(ধ) অর্থ নৈতিক কারণ-(১) কলিকাতা বন্দরের পশ্চান্ভূমি পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল কৃষিজ, বনজ 
ও খনিজ সম্পদে অমৃদ্ধ। (২) পশ্চাদ্ভূমির সহিত রেল, সড়ক ও জলপথে 

যোগাযোগের সুব্যবস্থা । (৩) পশ্চাদ্ভূমির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাট, তুলা, চিনি, চামড়া, 
কয়লা, লোহা, অভ্র ইত্যাদি রপ্তানির উদ্দেশ্যে কলিকাতা বন্দরে জড় হইত। ক্রমে 
এই সকল সম্পদই বিভিন্ন শিঞ্প স্থ্টির সহায়ক হয়। (8) রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলের 
কয়ল! শিল্প শক্তির প্রধান উৎস । (৫) দেশ-বিদেশের ব্যাপক বাজার (৬) পার্খবর্তা 
রাজাগুলি হইতে আগত সুলভ শ্রমিক । 
উল্লেখযোগ্য শিল্প ( [nportant Industries ) 

(১) পাটশিল্স : পাটশিল্পের প্রধান কাঁচামাল পাট বা সোনালী আঁশ 
( Golden Fibre )| পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, 
হইতে সংগৃহীত পাট ও মেস্তা এই অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। ভারতের মোট ৬৬টি 
পাটকলের মধ্যে ৫৪টি এই শিল্প অঞ্চলে অবস্থিত । প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক এই অঞ্চলের 
পাটশিল্পে নিয়োজিত। পাট শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, থলি, বস্তা, দড়ি, তীবু, 
ত্রিপল, ক্যানভাস, কার্পেট, জুট ফ্ল্যানেল ইত্যাদি প্রধান । নৈহাটি, ভাটপড়া, 
শ্যামনগর, জগদ্দল, টিটাগড়, আগড়পাড়া, বেলঘরিয়া, বজবজ, বিড়লাপুর, বাউড়িয়া, 
হাওড়া, বালি, কোয়গর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্ত্র। 

(২) কার্পাস বয়ন শিল্প: এই শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩৬টি কাপড়ের 

কল আছে। পশ্চিমবঙ্গে তুলার অভাবহেতু গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতে তুলা আমদানি করা হয়। এখানকার কাপড়ের কলে প্রায় ৫০ হাজার 
শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। হাওড়া, উলুবেড়িয়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, 
মেটিয়াবুকুল, বেলঘরিয়া, সোদপুর, শ্যামনগর, কল্যাণী প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল 
বর্তমান। এইখানে প্রধানত মোট! ও মিহি ধুতি, শাড়ি, মাফিন কাপড় ইত্যাদি 
তৈয়ারি হয়। এই শিলাঞ্চলে কার্পীস শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে তাঁত ও হোিয়ারী 
শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটয়াছে। হাওড়া ও কলিকাতার পার্শবর্তা এলাকায় হোসিয়ারা 
শিল্প বিশেষভাবে বেন্দ্রীতৃত। ধনিয়াখালি, ফরাসডাঙ্গা, কল্যাণী প্রভৃতি ভাত শিল্প কেন্দ্র । 
(৩) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প : ইঞ্িনিয়ারিং শিল্পে হুগলী শিল্পাঞ্চল ভারতের মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য শিল্প ২৯৯ 


শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলে সাধারণ শুঁচ হইতে মোটর গাড়ি, ক্রেন, বয়লার, 
ওয়াগন এবং নানাবিধ সৃন্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয়। কার্পাস ও পাট শিল্পের 


চিত্র ১৫.৪ কলিকাতা ও হাওড়া শিল্প সমাবেশ । 
যন্ত্রপাতি তৈয়ার কারখানা বেলঘরিয়া ( [০৯৭০০ ), দমদম ও শ্রীরামপুর স্থাপিত 
হুইয়াছে। ভারী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানার জন্য দমদম (1935০), 
বিদিরপুর (M. M. 0), হাওড়া ( Martin Burn, Guestkeen Williams ) 


৩০০ পশ্চিমবঙ্গ 


বিধ্যাত। খড়দহ, আগরপাড়া (762০0) ও দমদমে ( Jessop ) বয়লার 
ও রেলওয়াগান নিমিত হয়। মোটর লঞ্চ, ট্রলার, ফ্রিগেট ইত্যাদি নির্মাণের জন্ত 
গার্ডেনরীচ ও মেটিগাবুরুজ, জীপ ও মোটর গাঁড়ি তৈয়ারির জন্য কলিকাতা ও হিন্দ- 
মোটরস এবং সাইকেল তৈয়ারির জন্য কল্যাণী ও আদানসোল উল্লেখযোগ্য । হুগলী 
জিলার সাহাগঞ্জ (799710) এবং নদীয়াঁর কল্যাণী (708০) সড়ক পরিবহণে ব্যবহৃত 
টায়ার টিউব ও সন্তান্ত রাবারজজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। হালকা 
যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি, রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, ইলেকট্রনিক 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রস্তুতের ছোট বড় নানা ধরনের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে কলিকাতা, 
হাওড়া, সালকিয়া, দমদম, শ্যামনগর, খিদিরপুর, লিলুয়া, বেলুড়, আড়িয়াদহ প্রভৃতি 
এলাকায়। হাওড়া অঞ্চলে ছোট বড় ও জটিল নানা প্রকার যন্ত্রাংশ তৈয়ারির অসংখ্য 
কারখানা গড়িয়া উঠিবার জন্য ইহাকে ভারতের শেফিল্ড ( Sheffi! ০£ Indi ) বলা 


হয়। লিলুয়া ও কাচড়াপাড়াতে রেলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা আছে। 

(৪) কাগজ শিল্প: ভারতে কাগজ প্রস্ততে এই শিল্পাঞ্চলের গৌরবদীপ ভূমিকা 
রহিয়াছে। কাগজ তৈয়ারির কীচামাল বাশ, নরমকাঠ, র্যাগস ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে ও 
আসাম, বিহার ও ওড়িশা রাজ্য হইতে প্রচুর পাওয়া যায়। হুগলী নদীর তীরে টিটাগড়, 
কীকিনাড়া, নৈহাটি ও বাশবেড়িয়া অঞ্চলে অনেকগুলি কাগজের কল আছে। ত্রিবেনীতে 
টিন্থ ও সিগারেটের কাগজ তৈয়ারি হয়। 

(৫) রাসায়নিক শিল্প: রাসায়নিক শিল্পে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। উৎপন্ন রাসায়নিক ভ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার আযাসিড, কস্টিক সোডা, 
সোডা আ্যাশ, ব্রীচিং পাউডার, ক্লোরিন, কয়লার নানাবিধ উপজাত দ্রব্য-ন্যাপথলিন, 
বেনজিন, ফিনাইল, রঞ্জক দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা, বিধাননগর, পানিহাটি, 
হাওড়। কোয়গর, রিষড়া প্রভৃতি স্থানে ছোট-বড় বহু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের 
কারখানা আছে। রিষড়ার ত্যালকাণি কেমিক্যাল কারখানাটি এই অঞ্চলে সর্ববৃহত। 
ভারতের উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রায় ২* শতাংশ এই শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 

(৬. অন্যান্য শিল্প : এই শিল্পাঞ্চলের অন্তান্য শিল্পের মধ্যে বেলুড়ে আ্যালুমিনিয়াম 
কারখানা, কলিকাঁতার উপকণ্ঠে ট্যাংরায় চামড়ার কারখানা এবং বাটানগরে জুতার 

কারখানা, যাদবপুর ও আড়িয়াদহে কাচ তৈয়ারির কারধান! আছে। বেলেঘাটা ও 
বোরিযায় পটারি শিল্প, দক্ষিণেশ্বরে দিয়াশলাই তৈয়ারির কারখানা ও কামারহাটিতে 
সিগারেট তৈয়ারির কারখানা উল্লেখযোগ্য । এই শিল্পাঞ্চলে বড় শিল্পের সহযোগী ও 
পরিপূরক অসংখ্য সুর ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

শিল্পাঞ্চলের সমস্তা : হুগলী শিলাঞ্চলের সমস্তার সুত্রপাত হয় দেশ বিভাগ 
হইতেই কারণ পূর্ববঙ্গের কীচা পাটের আমদানি বন্ধ হওয়ায় এই অঞ্চলের বহু পাট কল 


হলদিয়! শিল্প সমাবেশ ৩০১. 


বন্ধ হইয়! যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও পার্খবর্তা এলাকায় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এই সমন্তার 
অনেকটা সমাধান হইয়াছে । হুগলী নদীর গভীরতা কমিয়! যাওয়ায় কলিকাতা বন্দর প্রায় 
ধ্বংসের পথে। বন্দর রক্ষার জন্য মুশিদাবাদে গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিয়া 
হুগলীর জলধারা বুদ্ধি কর! হইয়াছে এবং কলিকাতাঁর সহায়ক বন্দর হিসাবে হলদিয়া বন্দর 
গঠন কর হইয়াছে । তাহা! ছাড়া এই শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংকট মারাত্মক আকারে 
দেখা দেওয়ায় দুর্গাপুর, ব্যা্ডেল, ঈাওতালডি ও টিটাগড়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়িয়া 
তোলা হইয়াছে। - 


হলদিয়া শিল্প সমাবেশ না 
( Haldia Industrial Complex ) 

কলিকাতা বন্দরের আসন্ন অবলুপ্তির আশঙ্কা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে হলদিয়া! বন্দর 
এবং বন্দর সংলগ্ন শিল্প প্রকন্ন। কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণে হুগলী 
নদীর নিয় গতিতে মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমার দক্ষিণাংশে হুগলী ও হলদি 
নদীর দক্ষিণ তীরে নিসিত হইয়াছে হলদিয়া বন্দর । এই বন্দরের পূর্ব-দক্ষিণে হুগলাঁ নদী, 
পশ্চিমে হলদি নদী এবং ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ হুগলী নদীর পূর্ব তীরে ২৪-পরগণা 
জিলার ফলতা অবস্থিত। হলদিয়া বন্দর ও শিল্প প্রকল্প প্রায় ৩২৬ বর্গ কি. মি. স্থান 
লইয়া গঠিত এবং ইহার প্রস্তাবিত ব্যয় ৭০০ কোটি টাকা। এই বন্দরের প্রাথমিক 
পর্যায়ের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে এবং বন্দরে আগত জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা 
শুরু হইয়াছে। যে সকল পণ্যবাহী বড় বড় জাহাজ অগভীর ওটুচড়াবহুল হুগলী নদীপথে 
এমনকি বড় জোয়ারের সময়েও প্রবেশ করিতে পারে না সেগুলি এই বন্দরে সারা 
বদর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবে । কলিকাতা বন্দর পরিচালিত উত্তর- 
পূর্ব ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অনেকটাই কালক্রমে এই বন্দরের মাধ্যমে 
পরিচালিত হইতে পারিবে! এই বন্দরের মাধ্যমে প্রধানত আমদানিকৃত খাছাশস্ত, 
অপরিশোধিত খনিজ তেল, নানাবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ইত্যাদি খালাস করা হইবে এবং পূর্ব 
ভারতের আকরিক লোহা, কয়লা, চা, চিনি, চর্ম দ্রব্য, কার্পাস ও পাটজাত দ্রব্য এবং 
বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ইত্যাদি জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হইবে। 

প্রাকৃতিক আনুকূল্য : (১) হুগলী-হলদি নদীর সঙ্গমস্থল হইতে বঙ্গোপসাগরের" 
দুরত্ব মাত্র ৬০ কিলোমিটার। জলের গভীরতা এই স্থলে তুলনামূলকভাবে অনেক 
বেশি।  বিশেষজ্ঞগণের মতে এই বন্দরে প্রায় ৮০,০০ টনের জাহাজ প্রায় সারা বৎসরই, 
যাতায়াত করিতে পারিবে। (২) সাগর মোহনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত হুগলী নদীর 
খাত যেমন অগভীর তেমনি কমবেশি ১৬টি বালুচড়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হলদি নদীর 
মোহনা পর্যন্ত মাত্র ৫টি বানুচড়া রহিয়াছে। (৩ সাগর মোহনা হইতে অভ্যন্তরে 
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অবস্থিত হওয়ায় বড়-বঞা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে বন্দর ও পোতাশয় খুবই নিরাপদ। 
বন্দরের দুইপার্থে নদী থাকায় জেটি ও পোতাশ্রয় নির্মাণ বিশেষ সহায়ক হইবে। 

অর্থনৈতিক আনুকুল্য : (১) এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি__পশ্চিমবন্গ, বিহার 
ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি নানাবিধ কৃষিজ, খনিজ 
শিল্পজাত পণ্যে সমৃদ্ধ । (২) রেল ও সড়ক পথে হলদিয়া পশ্চাদ্ভূমির সহিত প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বে রেলপথের হাওড়া-খড়াপুর প্রধান রেলপথের সহিত হলদিয়া 
পাশকুড়া জংশনের মাধ্যমে যুক্ত। কলিকাতা-বোদ্বাই ৬নং জাতীয় সড়কের সহিতও 
হলদিয়া! ৪১নং জাতীয় সড়ক দ্বার! যুক্ত। (৩) রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের 
কয়লার সাহায্যে শিল্পাঞ্চলের জালানীর সমন্তা স্থলভে সমাধান করা যাইবে । (৪) 
বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি ডি. ভি. সি. ও দুর্গাপুর-ব্যাণ্ডেল 
বৈছুতিক গ্রীভ হইতে পাওয়া যাইবে । (৫) বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় 
লোহ ইম্পাত জামশেদপুর, রাউরকেক্লা, বোকারো ও দুর্গাপুর হইতে সুলভে পাওয়া 
যাইবে! (৬) বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমশক্তির উৎস হইব পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও অন্ধ প্রদেশের স্থলভ ও উদ্যমী শ্রমিক শ্রেণী। (৭) বৃহত্তর কলিকাতা 
শিল্পাঞ্চলের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে হলদিয়া বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
হইবে। 

বন্দর প্রকল্প ও তাহার নির্মাণ কার্য : হলদিয়া বন্দর প্রকল্প অনুযায়ী এই 
স্থলে একটি তেল জেটি, একটি ফিঙ্গারজেটি, কয়লার জন্য একটি বার্থ, আকরিক লোহার 
জন্য একটি বার্থ, রাসায়নিক সারের জন্য একটি বার্থ ও অন্যান্য পণ্যের জন্য ২টি বাথ 
নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । ইহার মধ্যে তেলজেটি ও রাসায়নিক 
সারের বার্থ চালু করা হইয়াছে। এইখানে একটি মার্শালিং ইয়ার্ডও নির্মাণ 
করা হইতেছে । জাহাজ মেরামতের জন্য একটি ডক নিমিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে 
জাহান নির্মাণ প্রকল্প চালু হইলে ইহার আরও সম্প্রসারণ ঘটিবে। এই বন্দরে ওয়াগন 
হইতে সরাসরি জাহাজে পণ্য বোঝাই এবং জাহান হইতে সরাসরি ওয়াগনে পণ্য 
খালাস ব্যবস্থা চালু করা হইবে । হলদিয়! বন্দর ভারতের পূর্ব উপকূলীয় বন্দরসমূহের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়বহুল বন্দর হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এই 
বন্দরের মাধ্যমে একমাত্র লৌহ আকরিক রপ্তানির সাহায্যেই ভারতের বাষিক আয় প্রায় 
১২ কোটি টাকা হইবে। ইতিমধ্যে তেল ভেটি সংলগ্ন ৩৫,০০০ কিলোলিটার তেল 
“ধারণক্ষম দুইটি ট্যাংকার নিমিত হইয়াছে । আধুনিক উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বন্দর হিসাবে 
হলদিয়া বন্দরকে গড়িয়া তুলিবার জন্তু কেন্দ্রীয় সকারের আন্কূল্যে বিভিন্ন প্রকার 
আথিক ও কারিগরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। 

হলদিয়। শিল্পাঞ্চল : হলদিয়া বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গঠনের 


হলদিয়া শিল্প সমাবেশ ৩০৩ 


জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংরক্ষিত হইয়াছে। মূল প্রকল্প অনুযায়ী এই অঞ্চলে তেল- 
শোধনাগার পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প, রাসায়নিক সার শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, 
মেশিনটুল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। 


চিত্র ১৫.৫: হলদিয়া বন্দর প্রকল্প । 


ভারত সরকারের অধীন ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন-এর উদ্োগে হলদিয়াতে বাধ্িক 
২৫ লক্ষ টন খনিজ তেল শোৌধনের উপযোগী একটি খনিজ তেল শোধনাগার স্থাপিত 
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হইয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া হইতে বিহারে বারাউনি পর্যন্ত বিস্তৃত তৈলবাহী 
পাইপলাইনের একটি শাখা এই শোধনাগারের সহিত যুক্ত । ইহা ব্যতীত বিদেশ হইতেও 
তেল আমদানি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ও উপসাগরীয় এলাকায় খনিজ তেল 
পাওয়ার অস্তাবনা! ক্রমেই উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। তেল শোধনাগার হইতে প্রাপ্ত উপজাত 
দ্রব্য ন্যাপথা হইতে রাসায়নিক সার তৈয়ারির জন্য একটি রাসায়নিক সার কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে । ইহার বাধিক উৎ্পাদনক্ষমতা প্রায় ৩,২০,০০০ টন। একটি পেট্রো- 
রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের কাজ চলিতেছে । এই কারখানার উপজাত দ্রব্য হইতে 
সিম্থেটিক রবার, রাসায়নিক তন্ত, প্্যািক ইত্যাদি তৈয়ারি করা যাইবে। সুতরাং হলদিয়া 
পেট্রোরাসায়নিক কারখানাকে নানাবিক রাসায়নিক কারখানার বুনিয়াদি শিল্প হিসাবে 
চিহ্নিত কর! যায়। অধিকন্ত এই স্থলে সোডা আযাশ ও কষ্টিক তৈয়ারির কারখানা 
স্বাপনেরও স্থযোগ-স্থবিধা রহিয়াছে। 

হলদিয়া বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কারখান! স্থাপনের জন্যও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ কর! 
হুইয়াছে। নানাবিধ যন্ত্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য কয়েকটি 
শিল্প এন্টেট স্থাপিত হইয়াছে। মূল শিল্পের অগ্রগতির সহিত এইখানে ছোট-বড় 
বহুবিধ সহায়ক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিবে বলিয়া আশা করা ষায়। হলদিয়া বন্দর 
হইতে মাত্র কয়েক কিলোমিটার উত্তরে হুগলী ও রূপনারায়ণের সংযোগ স্থলে গেঁওধালিতে 
একটি উপকূলীয় বাণিজ্যপোত নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন । 
গেওধালিতে বাণিজ্যপোত নিৰ্মাণ প্রকল্প চালু হইলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পূর্ব ভারতের 
অর্থনীতিতে হলদিয়া বন্দর ও শিল্প সমাবেশ এক নূতন যুগের স্থচনা করিবে সন্দেহ নাই। 


(৩) আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল : রাণীগঞ্জ আসানসোল অঞ্চলে কয়লা 
খনির আধিষ্কার হইতেই এই অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্প বলিতে প্রথমে কুলটি ও হীরাপুর অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং আসানসোলে 
কিছু হান্ধা শিল্প স্থাপিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইহার তেমন বিকাশ ঘটে নাই। 
কিন্ত স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই অঞ্চলের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্থানীয় কয়লা, 
বিহার-ওড়িশা অঞ্চলের লৌহ আকরিক ও অন্তান্ত খনিজ সম্পদ, কলিকাত! বন্দরের 
সামিধ্য, রেল ও সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদির সমন্বয়ে এই অঞ্চলের শিল্প-পরিকাঠামো গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ফলে, দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যাপক শিল্প প্রসারের 
ব্যবস্থা করা হয়। দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি, বরাকর, চিত্তরঞ্জন 
এট অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে লৌহ-ইম্পাত, আলয় ইস্পাত, দুরবীণ ও চশমার কাচ, 
আলকাতরা, আলকাতরা জতি রাসায়নিক সার, কয়লা শোধন, রিফ্রান্টরী ফায়ার ব্রিকস, 
কাগজ, যন্ত্রপাতি, ট্রাষ্টরের যন্ত্রাংশ, আযালুমিনিয়ায, সাইকেল প্রভৃতি তৈয়ারির কারখানা 


খনিজ সম্পদ ৩০৫ 


অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি ব্যাপক শিল্পাঞ্চল রূপে গড়িয়া তোলার উপযোগী 
পরিকাঠামো বর্তমান | এই অঞ্চলের অবস্থা অনেকটা পশ্চিম জার্মানির রূঢ় অঞ্চলের অনুরূপ 


বোকণুজ্ভন ৬ 
নছও ইন্গাত শি ৮৯ 


চিত্র ১৫৬: আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। 
বলিয়া এই অঞ্চলকে ভারতের রূঢ় বলা হয় । ইহার প্রসার ও উন্নতি রাজ্যের শিল্প 
অর্থ নীতির পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ । 

(৪) জলপাইগুড়ি-দাজিলিং শিল্পাঞ্চল : এই অঞ্চলে প্রধানত চা ও কাঠকে কেন্দ্র 
করিয়া হালকা শিল্প গড়িয়া উঠিরাছে। সম্প্রতি:কয়েকটি হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও স্থাপিত 
হইয়াছে। দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রায় ২৬০টি চায়ের কারখানা আছে। কাঠ 
চেরাই, প্যাকিং বাক্স, সাবান ইত্যাদি তৈয়ারির কারখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উপরি উক্ত চারিটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীত কল্যাণীতে বস্তু-বয়ন শিল্প স্থাপন করা হইয়াঁছে। 
এখানে শিল্প এস্টেট স্থাপনের সাহায্যে নৃতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়! তুলিবার প্রয়াস চলিতেছে । 
পুরুলিয়ায় মিনি ইন্পাত শিল্প ও অন্যান্ত আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত 
হইয়াছে। 

কলিকাতা বন্দর : বৃটিশ যুগ হইতে কলিকাতা বন্দর শুধু পূর্ব ভারতের নহে 
সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে, দেশে শিল্প বিস্তারে ও যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। একসময় উত্তর ভারত ইহার পশ্চাদ্‌- 
ভূমি ছিল। সম্প্রতি অন্যান্য বন্দর স্থাপনের ফলে ও কলিকাতা বন্দরে জলের গভীরতার 
সমন্তা দেখা দেওয়ায় ইহার বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে ও পশ্চাদ্ভূমির বিস্তৃতি সংকুচিত 
হইয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যেই সীমিত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব রেলপথ, উত্তরপূর্ব 
রেলপথ, অসংখ্য জাতীয় সড়ক, জলপথ, বিমানপথ এই বন্দরের সহিত সমগ্র বিশ্বের 
যোগ স্থাপন করিয়াছে। এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ভ্রব্যের মধ্যে খনিজ তেল, 
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যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রধান এবং এই সকল দ্রব্য 
আমদানির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদির প্রসারে কলিকাতা 
বন্দর বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে । অধিকন্ত এই দেশের চা, পাট, চিনি, আকরিক 
লৌহ, শিল্পজাত দ্ৰব্য, তুলা, পশম, চর্ম, বস্তু, রাসায়নিক ত্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া এই 
বন্দর দেশের শিল্প অর্থনীতির প্রসারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতেছে। স্থতরাং 
কলিকাতা বন্দর পূর্ব ভারতের তথা সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্র 

বন্দরের সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা : একসময় কলিকাতা বন্দরের স্থান ছিল 
বোগ্াই-এর পরে দ্বিতীয়। বর্তমানে ইহার স্থান চতুর্থ। ইহার কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ 
গঙ্গার মোহনায় পলি জমিয়া এই বন্দরে জাহাজ প্রবেশের প্রচণ্ড অসুবিধা স্বষ্ট করিয়াছে। 
ড্রেজার ব্যবহার করিয়াও বন্দরের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। বন্দরে 
জাহাজ প্রবেশের স্থান ক্রমে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। বন্দরের ধ্বংস প্রায় নিশ্চিত 
হুইয়। উঠিয়াছে। এই অবস্থার নিরসনকল্পে গঙ্গার প্রধান আোতধারা ভাগীরথীমুখী 
করিবার জন্য ফারাকা বাধ নিমিত হইয়াছে এবং কলিকাতা! বন্দরের সহায়ক বন্দর হিসাবে 
মেদিনীপুরে হলদি নদীর মুখে হলদিয়া! বন্দর গড়িয়া তোল! হইয়াছে। হলদিয়ার 
মাধ্যমে খনিজ তেল আমদানি ও আকরিক লৌহ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় জেটি নির্মাণ 
করা হইয়াছে । কিন্ত জলের গভীরতার সমন্তার কোন সমাধান আজিও হয় নাই। 
হলদিয়া গঙ্গার উপনদী, স্থতরাং গঙ্গার সমস্তা হলদিয়ারও সমস্তা। গঙ্গার মোহনার 
চড়া ক্রমবর্ধমান । ইহা কলিকাতা তথা পূর্ব ভারতের সংকট স্থষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা 
বন্দরের এই সংকট দূর করিবার প্রয়াসে আজিও তেমন কার্যকর কিছু হয় নাই। গঙ্গা 
এবং উহার সাগরমুখের চড়া অপসারণ অসভ্ভব। স্থৃতরাং বিকল্প হিসাবে বলা যায় 
সাগর মোহনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি গভীর খাল খনন করিয়া ( স্থয়েজ খালের 
অন্থ্রূপ ) জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অথবা নামখানার দক্ষিণে 
সাগর দ্বীপ বা অনুরূপ কোন দ্বীপকে আধুনিক বন্দরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা 
যাইতে পারে। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অধিকতর বাস্তব । ইহাতে আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতার অভাব হইবে না। নৃতন কলিকাতা নামের এ বন্দরকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল 
(রূপে গড়িয়া তোলা হইলে আথিক সমন্তার সমাধান হইবে আশা করা বায়। 


; প্রশ্ন: (১) পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা কি? (২) জলসেচের জন্য 

প্রধান কি কি প্রকল্প রপায়িত হইয়াছে? (৩) পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চল কয়টি ও কিকি? 

(8) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে সংগঠিত প্রধান প্রধান শিল্প কি? (৫) পশ্চিমবঙ্গে 

নৃতন শিল্পাঞ্চল কোথায় গড়িয়া তোলা হইতেছে? (৬) কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব কি? 
0) এই বন্দরের সমস্ত! ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা কর। ] 


অনুশীলনী ১৫ 
১। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকার্ধের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
প্রধান ফসল উৎপাদক অঞ্চলসনৃহের আলোচনা কর। 


Sr Examine the present position of agriculture in: West Benga 
টনি the areas where the principal crops are grown in Wes t 
10891. J 
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২। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। একটি 


মানচিত্রের উপর ও সকল সম্পদের উৎপাদন স্থান নির্দেশ কর। 
[ Give an account of the principal agricultural and mineral 


resources of West Bengal. Locate the resources on a sketch map" 
of West Bengal. ] [ W. B. H. S. Exam., 1978] 


৩। পশ্চিমবঙ্গকে কয়টি শিল্পাঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে? এই শিল্পবিকাশ পশ্চিমবঙ্গের 
জনবসতির ঘনত্বকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ? এই রাজ্যের দুইটি শিল্পের নাম কর 
এবং উহাদের উন্নতির কারণ লিখ | 

[ How many industrial regions are there in the State of West 
Bengal? How has this development of industry influenced the 
density of population in West Bengal? Give the names of two 


industries of this State and account for their development. ] 
[W.B. H.S. C. Exam., 1980] 


৪। পশ্চিমবন্দের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের অবদান বিশ্লেষণ কর। 


[ Analyse the role played by the Calcutta Industrial Region in 


the economic development of West Bengal. 
[ W. B. H.S. C. Exam., 1979 ] 


৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের 


উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর। 
[ Point out the location of major Industrial Regions of West 


Bengal and explain the reasons for their development. 
[ W. 98. B.S. C. Exam., 1984 ] 


৬। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পার্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া উহাদের যে কোন একটির 


শিল্পায়নের কারণ নির্দেশ কর। 
[ Indicate the location of industrial regions of West Bengal and 


account for the growth of industries in any one of the regions. ] 
[W.B. H. 3.0. Exam. 1982] 


৭। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কলিকাত! বন্দরের -গুরুত্ব আলোচনা কর। 


এই বন্দরের বর্তমান সমস্তা কি কি? 

[ Discuss the importance of Calcutta Port in overall develop- 
ment of West Bengal. That are the present problems of this 
DUEL] | [ W. ৪. H. 5.0. Exam., 1982] 

৮। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

[ Give an account of the Iron and Steel and Engineering 
Industries of West Bengal. J 

৯। কলিকাতা বন্দরের উন্নতিতে গন্গাবাধ পরিকল্পনার ভূমিকা পর্যালোচনা কর। 

[ Oritically examine the role of the Ganga Barrage in the 


development of Calcutta Port. ] 

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে হলদিয়! প্রকন্নের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

[ Discuss the importance of Haldia Project in the economy Of + 
West Bengal. ] 


ত্রিপুরা 
5 ৬ ( পু ) 


অবস্থান ও আঁরতন (Location and Area): বৃটিশ ভারতবর্ষে ত্রিপুরা 
একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরা প্রথমে একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চল হিসাবে যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যপাল-শাসিত 
পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবাস্থিত। এই 
রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল: মিজোরাম-এর সহিত যুক্ত। অন্যান্য 
সকল দিকে রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বলা যায় স্থলভাগে 
অনুপ্রবিষ্ট সমুদ্র খাঁড়ির ন্যায় রাজ/টি যেন বাংলাদেশের-_ভূ-আধ্চলিক সীমানার মধ্যে 
অন্থপ্রবেশ করিয়াছে। ভারতের অন্থান্য রাজ্যের সহিত একমাত্র মিজোরাম-এর ভিতর 
দিয়া ব্যতীত অন্য কোনগ্রকার যোগাযোগ নাই। ত্রিপুরার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থান এই 
রাজ্যের উন্নতির একটি প্রধান অস্তরায়। পক্ষান্তরে ইহ! সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ । 

ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার। মোট লোকসংখ্যা ২০:৪৭ লক্ষ 
(১৯৮১) এবং জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৫ জন্‌। দেশবিভাগ ও 
ইহার পরবর্তা কালে পূর্ববঙ্গে ( বর্তমানে বাংলাদেশ ) বার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে 
পর্ববক্ হইতে ক্রমাগত হিন্দু নরনারীর এই অঞ্চলে আগমন ঘটে। এই কারণে ত্রিপুরার 
জনসংখ্যা দ্রুত বুদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীরা! ত্রিপুরী নামে পরিচিত। 
ত্রিপুরী ও বাঙ্গালী ছাড়া এই রাজ্যের শতকরা প্রায় ২৯ ভাগই উপজাতীয় আদিবাসী। 
উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া, মগ, কুকী, গারো, লুসাই, 
হাজম উল্লেখযোগ্য । বাংলা ভাষাই ত্রিপুরার সরকারী ভাবা। প্রশাসনিক দিক হইতে 
রাজ্যট তিনটি জিলায় বিভক্ত, 'যথা--(১) উত্তর ত্রিপুরা (২) দক্ষিণ, ত্রিপুরা ও 
(৩) পশ্চিম ত্রিপুরা । 

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ( Physical Features ) : 

ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদী (Relief and Drainage): ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি 
মোটামুটিভাবে পাৰ্বত্য ও বন্ধুর। ইউত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কয়েকটি নাতি উচ্চ পাহাড়, ছোট 
ছোট চিল! ও উহাদের অস্তরর্তা নদী উপত্যকা এই রাজ্যের ভূ-প্রৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 
রাজ্যের প্রায় যাট শতাংশ ভূ-ভাগ পর্বতময়। উত্তর, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কিছুটা 
সমতলভূমি দৃষ্ট হয়। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ত্রিপুরাকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়, 
যথা-_(১) পার্বত্য অঞ্চল এবং (২) নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল। 

(১ পার্বত্য অঞ্চল-ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য ভূমির 


৩০৮ 


Cora 


৬. 
| 
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অন্তর্গত । এই রাজ্যের পর্বতসমূহের সম্মিলিত নাম ত্রিপুরা পাহাড়। পর্বতগুলি দেশের 
পূর্ব হইতে পশ্চিমে শ্রেণীব্ধভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে জাল্পুইটাং, 
শাখানটাং, নংতরাই, আঠারমুড়| ও বড়মুড়া এই পাচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
পাহাড়গুলি দেশের পূর্ব প্রান্ত হইতে ১০/২ কিলোমিটার দূরে দুরে অবস্থিত । জাম্পুইটাং 
সর্বোচ্চ ( ৯৬১ মি. ) এবং শাঁখাননাং দ্বিতীয় (৭৭৪ মি. ) উচ্চতম পর্বত। 

(২) নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল-__হুইটি পর্বতের মধ্যবর্তী নদী 


চিত্র ১৬:১: ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি । 


উপত্যকাগুলিই প্রকৃত পক্ষে এই রাজ্যের সমতল অঞ্চল। নদী উপত্যকা ব্যতীত এই 
রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে কিছুটা বিস্তীর্ণ সমভূমি রহিয়াছে। বিভিন্ন নদা উপত্যকার 
মধ্যে জুড়ি নদী গঠিত ধর্মনগর উপত্যকা, খোয়াই গঠিত খোয়াই উপত্যকা, ধলাই বিধৌত 
কমলপুর, দেও ও মানু নদী গঠিত কৈলাশহর উপত্যকা উল্লেখযোগ্য । 


৩১৩ ভ্রপুরা 


আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট-বড় অনেকগুলি নদী রহিয়াছে । নদী- 
গুলির বেশির ভাগই দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত। গোমতী ইহার ব্যতিক্রম । 
গোমতী ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী। রাইমা ও সাইম| নামে দুইটি নদী যথাক্রমে 
আঠারমুড়া ও নংতরাই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। এই 
সম্মিলিত ধারার নামই গোমতী । গোমতী পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার 
পথে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গিরিখাত স্থষ্টি করিয়াছে। এই নদীপথে 
সোনামুড়ায় অবস্থিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে রাজ্যের বেশির ভাগ বিদ্যুৎ চাহিদা! মিটান 
হয়। রাধাকিশোরপুরের নিকট নদীটি সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে এবং পরে 
পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ: করিয়াছে । অন্তান্য নদীর মধ্যে 
জুরি” খোয়াই, মানু, দেও, ধলাই, হাওড়া, বিজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা 
রাজ্য ডদ্বরু জলপ্রপাত বিখ্যাত। অমরপুরে রঘুনন্দন পাহাড় হইতে ইহা কুটি হইয়াছে। 
ইহার পতিত জলধারার খাদকে ডন্বরুকুণ্ডু বলে । 


জলবায়ু ও প্রাকৃতিক জম্পদ ( Climate and Natural Resources ) : 
ত্রিপুরা মৌকস্থমী জলবায়ু-অধ্যুষিত রাজ্য। পার্বত্য এলাকা প্রধান বলিয়া এই রাজ্যে 
গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ কিছুটা কম । কিন্ত বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি । নদীর জল 
ধারণ ক্ষমতা কম বলিয়া এই রাজ্যে প্রায়ই বন্যার তাণ্ডব লক্ষ্য করা যায়। এই রাজ্যে বাধিক 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১০ সে. মি. ৷ বনভুমি-_এক সময় এই রাজ্যের প্রায় শতকরা 
৮০ ভাগ অঞ্চলে ঘন চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর বক্ষ 
ছেদন হয়। পার্বত্য উপজাতি কর্তৃক ‘ঝুম’ চাষের জন্য বৃক্ষচেদন ও সর্বোপরি ভনসংখ্যা বৃদ্ধি- 
জাত শহর-নগরের প্রসারের ফলে এই রাজ্যের বনভূমির আয়তন যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। 
বর্তমানে ইহার মোট আয়তন রাজ্যের আয়তনের শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ মাত্র । এখানে 
শাল, সেগুন, চামল, গামারি, পোমা, কোড়াই প্রভৃতি মূলাবান বৃক্ষ জন্মে । এখানে প্রচুর 
বাঁশ ও বেত জন্মে। এই রাজ্যে বাশ এ গামার জাতীয় বৃক্ষের বনাঞ্চল ক্রমবর্ধমান । 
আশা করা ষায় এই রাজ্যে কাগজ কল স্থাপনের উপযোগী কীচামালের কোন অভাব ঘটিবে 
না। ত্রিপুরার ভলবায়ু রবারি চাষের অনুকূল হওয়ায় এখানে ১৯৬৫ সালে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে ৪৯ হেক্টর জমিতে রবার চাষের স্ুত্রপাত হয়। :৯৮২ সালে ত্রিপুরার ৩১৩৩৭ 
হেক্টর জমিতে রবার চাষের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৫ সালের শেষে রবার বাগিচার 
আয়তন ৫০০০ হেক্টর করা হইবে। 

কৃষিকার্ষ (470816075): ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরা একটি কৃষি- 
প্রধান অঞ্চল। বরাজোর মোট ১০,৪৭,০০০ হেক্টর ভূভাগের মধ্যে নীট বপিত জমিব 
পরিমাণ প্রায় ২,৪২,০০০ হেক্টর অথবা ২৪%। এই রাজ্যের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর 
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নির্ভরশীল বলিয়া জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন । বর্তমানে এই রাজ্যে মোট চাষের 
জমির শতকরা ৮ ভাগ মাত্র এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা আঁচে ৷ 

ত্রিপুরার বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, গম, পাট, আলু, ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ, চা 
ও নানাবিধ ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ধান ও পাট : এই দুইটি ফসল ত্রিপুরার প্রধান ফসল | এখানে আউশ, আমন 
ও বোরো তিন প্রকারের ধান জন্মে। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরের নদী উপত্যকার 
নিয়াঞ্চলেই বেশির ভাগ আমন ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চ- 
ভূমিতে আউশের চাষ হইয়া থাকে । কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানের পরেই ত্রিপুরায় পাটের 
স্থান। নদী উপত্যকা অঞ্চলের নিয়ভূমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর দক্ষিণ ও 
পশ্চিমাংশের নদী-উপত্যকা! পাট উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র । ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরায় 
৩৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন ধান এবং ৯,১০০ মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয়। 

গাম : ত্রিপুরায় গমের চাষ মাত্র ১৯৬৮-৬৯ সালে রবিশম্ত হিসাবে শুরু করা হয়। 
সম্প্রতি গমের চাষ কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে! ১৯৮৩-৮৪ সালে গমের 
উৎপাদন ছিল মাত্র ৬ হাজার মেট্রিক টন। এখানে ববিশস্ত হিসাবে ডালের চাষ হয় এবং 
বর্তমানে ডালচাষের জমি ও উৎপাদন উভয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অন্যান্য ফসল : ত্রিপুরায় অন্যান্য কৃষিজ ফসলের মধ্যে ইক্ষু, তুলা, আলু, তৈলবীজ 
প্রভৃতির চাষ হয়। সমভূমি অঞ্চলেই আলু, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতির চাষ ব্যাপক হইলেও 
পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমিতে তুলা চাষ আজিও অনেকাংশে ঝুম প্রথায় হইয়া থাকে। 
পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় ইক্ষুচাষের চেষ্টা চলিতেছে! 

চা (7758) : ত্রিপুরায় প্রচুর চায়ের চাষ হইয়! থাকে। পূর্ব দিকের পার্বত্য 
অঞ্চলে বেশির ভাগ চা বাগিচা অবস্থিত। পার্বত্য এলাকায় ধাপ কাটিয়া ( Terracing 
8৮৪ ) চায়ের চাষ করা হয়। ১৯৮২ সালে এই রান্ত্যে প্রায় ৬,০০০ হেক্টর জমিতে 
৪ মিলিয়ন কেজি চায়ের উৎপাদন তইয়াঁছিল। 

এই রাজ্যে নান! ধরনের টক জাতীয় ফল, কলা ও শাঁকসজ্ি উৎপন্ন হয়। ইহাদের 
মধ্যে আনারস প্রধান । কারণ ইহার ফলন এই রাজ্যে যেমন বেশি তেমন স্বাদ। ফলে 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এখন হইতে প্রচুর আনারস প্রেরিত হইয়া! থাকে। ইহাতে 
রাজ্যের যথেষ্ট অর্থোপার্জন হয় । 

ত্রিপুরার রাজধানী-শহর আগরতলায় দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ইন্্রনগরে ১০,০০০ লিটার 
দুধ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি বৃহৎ দোহশালা স্থাপন কর! হইয়াছে। এই রাজ্যে গরু, 
মহিষ, শুকর, হাঁস, মুরগী প্রতিপালনের ও গোপ্রজননের ব্যবস্থা আছে। রাজ্যে মৎন্তের 
চাহিদা! ক্রমবর্ধমান। কিন্তু উৎপাদন চাহিদার তুলনায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ মাত্র । এই 
কারণে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মৎস্ত প্রজননের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়ছে। 

কৃষির উন্নয়ন ( Development of Agriculture ) : ত্রিপুরার বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, 


৩১২ ত্রিপুরা 

ক্কষিজমির অভাব, জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ইত্যাদ কারণে 
ত্রিপুরার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ স্থষ্টি হইয়াছে । এই কারণে প্রাচীন 
কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া উৎপাদনবুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে। 
কৃষির উন্নতির জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে। 

(১ ক্িজমির পরিমাণ বৃদ্ধি : জনসংখ্যার উধ্বগতির সহিত: সামগুস্ত 
বিধানের জন্য কৃষিজমির প্রসার অপরিহার্য । এই রাজ্যে জলজমি পুনরদ্ার, ভূমিক্ষয় 
রোধ ও অপ্রয়োজনীয় বনাঞ্চল পরিষ্কার করিরা ধানজমির পরিমাণ বুদ্ধি করা হইয়াছে। 

(২) জলসেচের প্রসার ও বহ্ু-ফসলী জমি : ত্রিপুরায় ৃষিজমির আয়তন 
কম। নানাভাবে ইহার পরিমাণ বুদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে । জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের 
সাহায্যে একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । নদীতে 
মাটির বীধ দিয়া জলস্রো ত কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া এবং ডিজেল পাম্প সেটের সাহায্যে 
নদী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা ব্যতীত গভীর নলকৃপের সাহায্যে ভূগর্ত হইতেও 
সেচের জল সরবরাহ করা হইতেছে । জলসেচ ও বন্তা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
গোমতী, খোয়াই, মানু, হাওড়া প্রভৃতিতে সমীক্ষা! করা হইতেছে। 

(৩) রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ( U5 
of Chemical Fertilizer, Pesticides and Agricultural Equipments ) £ 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই রাজ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওঁষধ- 
পগত্রাদির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হঃয়াছে। ১৯৬৫ জালে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে 
মোট ৯৮ টন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার পরিমাণ প্রায় 
৬০০ টন কৃষিক্ষেত্রে পোকামাকড়ের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কীট- 
নাশকও ব্যবহার করা হইতেছে। চাষের কার্ধে ট্রাকটরের ব্যবহার জনাপ্রয় ও উৎপাদনশীল 
হইতেছে। 

(৪) উচ্চফলনগীল বীজ ব্যবহার (Use of Hybrid 9০০৫5): কৃষি- 
জমিতে উচ্চফলনশীল রাজের ব্যবহারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে 
মাত্র ১৯২ টন উচ্চ-ফলনশীল বীজ ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার পরিমাণ ৩৫০ 
টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রায় ১'৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার 
করা হয়। 

(৫) নূতন শস্তের প্রবর্তন ( Introduction of New 0075 ) £ ত্রিপুরার 
৷ প্রধান কষিজ দ্রব্য ছিল ধান ও পাঁট। কিন্তু বর্তমানে এখানে গম ও নালাবিধ ভালচাষের 
প্রবর্তন করা হইয়াছে। আশা করা! যায় অদূর ভবিষ্যতে এই নুতন শশ্ত প্রবর্তন প্রথা 
দেশের সামগ্রিক খা্য উৎপাদনের অনুকুল তইবে। বনাঞ্চলে রবার বাগিচা সষ্ি 
একটি নূতন পরীক্ষ!। ইহার ভবিস্তৎও সম্ভাবনাময় । 


প্রাক্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ৩১৩ 
(৬) মৃত্তিকার ক্ষয়রোথ ( Control of Soil Erosion ) : বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও 
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য এই রাভ্যে ভূমিক্ষয় ব্যাপক এবং ইহা কৃষির একটি সংকটজনক, 
সমন্তা। এই সমন্তা সমাধানের জন্য জলনিকাশের স্বাভাবিক ব্যবস্থা, কনুট্ুর বাঁধ নির্মাণ 
ও;ঝুমিয়াদের ও ভূমিহীনদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া! ঝুমচায রোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হ ইয়াছে। 
উপরি-উক্ত কার্যকর ব্যবস্থা সকল গ্রহণ ও উহার প্রয়োগের ফলে আশা করা যায় 
কাষতে ত্রিপুরার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে। 
খনিজ ও শক্তি সম্পদ ( Minerals and Power Resources ): ত্রিপুরা 
রাজ্যে খনিজ সম্পদের একাস্ত অভাব। শিল্প সংগঠনের উপযোগী এখানে কোন প্রকার 
খনিজ দ্রব্যের সন্ধান আজিও পাওয়া বায় নাই। : সমপ্রতি বড়মুড়া এলাকায় খনন কার্ধের 
ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলিয়াছে। ভবিষ্যতে এখানে কয়লা ও খনিজ তেল 
পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশা করা বায়। এই রাজ্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটাইতে 
আসাম হইতে বিছ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখানে গোমতী নদীর উপর একটি জলবিদ্যুৎ 
কেন স্থাপন করা হইয়াছে। রাজ্যের উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় ১০ মেগাওয়াট 
এবং ইহার বর্তমান চাহিদা! প্রায় ২০ মেগাওয়াট | 
শ্রমশিল্প ও কুটির শিল্প ( Industries and Small-scale Industries ) : 
খনিজ সম্পদ এ শক্তি সম্পদের অভাবে ত্রিপুরায় আজিও উল্লেখযোগ্য কোন ভারী শিল্প 
গড়িয়া উঠে নাই । রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অবস্থানও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী ৷ সুতরাং কৃষি 
অর্থনীতি ভিত্তিক ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পের উপর {বশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরা জিলার ফটিকরায় নামক "স্থানে দৈনিক ২৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতা 
সম্পন্ন একটি কাগজ কল: এবং ২০০টি তাত সহ একটি পাটকল স্থাপন করা হইয়াছে। 
ইহার ফলে কাগজ কলে প্রায় ১০/১২ হাজার কর্মী এবং পাটকলে প্রায় ২,৫০০ কর্মী 
নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাত, খাদি, রেশম, হস্তশিল্প, 
খান্দেসারী চিনির কারখানা, ফল সংরক্ষণ, ভেষজ দ্রব্যাদি প্রস্তত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অধিবাসীদিগকে শিল্পে আগ্রহী করিতে রাজ্য সরকার কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং 
ইনষ্টিটিউট গঠন করিয়াছেন এবং রাজ্যের প্রতি জিলায় একটি করিয়া শিল্প তালুক গঠন 
করিয়াছেন। উদয়পুর, কুমারঘাট, অরুম্ধতিনগর ও ধর্মনগরে শিল্প তালুক গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বিভিন্ন শিল্প তালুকে উৎপাদিত ভরব্যসামগ্রীর বিভিন্নতা লক্ষণীয়। কাঠের নক্শাদার কার্য, 
চামড়ার জুতা ও অন্তান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত, হস্ত নিমিত কাগজ, ধাতু নিমিত দ্রব্য প্রস্তুত, 
মোটরগাড়ি মেরামত উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী উদ্যোগে আযালুমিনিয়ামের বাসনপত্র 
তৈয়ারি, স্টীলের আসবাবপত্র তৈয়ারি, সাবান প্রস্তুত, লৌহ ও লৌহ বঞ্জিত ধাতুর 
ফাউতডি ওয়ারকস, ছাপাখানা, বই বাধাই ইত্যাদি সংগঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেত, 


৩১৪ ত্রিপুরা 


বাশ ও কাঠ নিমিত নানাবিধ সৌধীন অব্য প্রস্তুতে ত্রিপুরা বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। 
সরকারী উদ্ভোগে শিল্প ড্রবা বিক্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে, দিল্লী ও কলিকাতায় 
বিক্রয় এস্পোরিয়াম খোল! হইয়াছে। বিদেশে এই সকল দ্রবাসামগ্রী জনপ্রিয় করিবার 
জন্য ত্রিপুরা হস্তশিল্প কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। 

প্রধান শহর ( Principal! Citie৪ ) : আগরতলা ত্রিপুরার রাজধানী, প্রধান 
শহর ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্্র। পাট, ইক্ষু, চা, আনারস ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য । 
অন্যান্য শহরের মধ্যে কৈলাশহর, বেলোনিয়া, ধর্মনগর, রাধাকিশোরপুর, উল্লেখযোগ্য । 


অনুশীলনী ১৬ 


১। ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্প কি কি? ত্রিপুরার অর্থনৈতিক 
অনগ্রসরতার কারণ নির্দেশ কর। 

[ What are the natural resources of Tripura? Indicate the 
causes of the economic backwardness of Tripura. ] 

২। ত্রিপুরার ভৌগোলিক পরিবেশের বিবরণ দাও এবং ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক 
উন্নতিতে ইহার প্রভাব আলোচনা কর। 

[ Describe the geographical environment of Tripura and discuss 
its influence on the economic development of this state. 
J [ Tripura H. S. Exam., 1980 ] 
91. আরিপুরার ক্ষুদ্ধ কুটির শিল্পের বিবরণ দাও। ত্রিপুরায় অন্যান্য শিল্প গঠনের 
সম্ভাবনা বিষয়ে তোমার মতামত লিখ । 


[ Give an account of the Small Scale Cottage Industry of 
Tripura. Give views about the development of other indus- 


tries in Tripura. 

81 টাকা লিখ :_(ক) ত্রিপুরার ঝুম চাষ, (খ) ত্রিপুরার রবার চাষ, (গ) 
৮:73 

Fite notes on : (a) Jhum Cultivation of Tripura, (b) Rubber 
Plantation of Tripura, te) Communication system Gf Tripura. 


SPECIMEN QUESTIONS : 1978 
OF 
West Bengal Council of Higher Secondary Education 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
[ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ-এর আদর্শ প্রশ্নাবলী -১৯৭৮ ] 


Paper I 
[ অর্থ নৈতিক ভূগোল-__প্রথম পত্র ] 


১। “কোন একটি অঞ্চলে মানুষের জাঁবনযাপন প্রণালী কোন আকস্মিক ঘটনা 
নহে। উদ পরিবেশের প্রভাবের ফল।”--ালোচনা কর। 

[ “The mode of life in any region is notan accident but is the 
result of the environment.” Discuss, ] 

২। স্বাভাবিক তৃণভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং এই গকগ তৃণভূমি অঞ্চল গড়িয়া 
উঠিবার কারণ নির্দেশ কর। এই সকল তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নত সম্পর্কে 
আলোচনা! কর। 

[ Classify and account for the chief areas of natural grasslands 
of the world. Describe the nature of economic development of 
these regions. ] 

৩। সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং শ্রেণীবিভাগ কর। সম্পদের কার্যকারিতা 
তত্ব ব্যাখ্যা কর । 

[ Define and classify resources. Explain the functional 
theory of resources. ] 

৪। সম্পদের সংরক্ষণ তব্টি ব্যাখ্যা ফর। সম্পদের সংরক্ষণ তথ্বের বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে আলোচনা কর। 

[ Explain the concept of conservation of resources. Indicate 
the different aspects of the conservation of resources. ] 

৫1 মাহ্ষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ ? জনদঘনত্বের সহিত ইছার তুলনা 
হ্কর। 

[ What do you mean by man-land ratio? How does the 
concept compare with population density ? ] 

৬। পৃথিবীর জনবসতি বন্টনের প্রকৃতি বর্ণনা কর: 

[ Describe the nature of population distribution in the world. | 


৩১৫ 


৩১৬ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
৭। বিশ্বে জনবসতি বণ্টনের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ কর । 


[ Explain the causes of uneven distribution of population in 
the world. ] 
৮| বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্তচারণ ক্ষেত্রগুলির বর্ণনা দাও । 
[ Describe the important commercial fishing grounds of the 
world. ] 
৯। বিশ্বের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহাদের ব্যবহারের প্রক্কৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা কর। 
[ Classify the forests of the world and indicate the nature of 
their utilisation. ] 
১৯। পৃথিবীর মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং বিভিন্ন মৃত্তিকার ব্যবহার সম্পর্কে 
আলোচনা কর! 
[ Classify soils of the world and indicate the nacure of their 
utilisation. ] 


১১। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা পর্যালোচনা কর। বিশ্বে জলবিদ্যুৎ 


সম্পদের বণ্টন বিশ্লেষণ কর। 
[ Explain the conditions favouring the development of hydro- 
electric power. Examine the world distribution of water power 


Tesources, J 
১২। উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা, উৎপাদক অঞ্চল ও পৃথিবীতে বণ্টন আলোচনা 
কর--গম, ধান, তুলা, পাট, চা ও কফি । 
[ Explain the conditions of growth, areas of production and 
‘world distribution of wheat, rice, cotton, jute, 29 and coffee. ] 
১৩ পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশুচারণ ক্ষেত্রের বর্ণনা দাও এবং ইহাদের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে আলোচনা কর। 
[ Describe the Principal commercial grazing grounds of the 
world and indicate their future potentialities. ] 
১৪। বন্দরের শ্রেণীবিভাগ কর এবং সমুদ্র বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা 
বর্ণনা কর। 
[ Classify ports and discuss the factors favouring the growth 
Of sea ports. ] 
১৫। বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগ্ুলির বর্ণনা কর। 
[ Describe the principal industrial regions of the world. ] 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ প্রদত্ত আদর্শ প্রশ্নাবলী ৩১৭ 


১৬। একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিচার করিয়া ওঁ দেশের 
অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে কতটা ধারণা কর! যায় তাহার পর্যালোচনা কর। 
[ Explain how far the volume of international trade can be 
considered as an index of economic development of a country. ] 


Paper II 
[দ্বিতীয় পত্র] 


১। ভারতের অথনৈতিক জীবনে (ক) ভূ-প্রকৃতি ও (খ) জলবায়ুর প্রভাব 
বিশ্লেষণ কর। 

[ Examine the influence of (a) topography & (b) climate on 
the economic life of India. ] 

২। ভারতের মৃত্তিক। সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

[ Write a short essay on the soils of India. ] 

৩। ভারতে পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পন! কালে মৃত্তিক! সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে যে পরিকল্পনা 
কার্যকর কর! হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর। 

[ Examine briefly the soil conservation programme introduced 
in India during the Five-Year Plan periods. ] 

৪। ভারতে সেচের গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে কি কি ধরনের সেচ-ব্যবস্থ! 
প্রচলিত আছে? ভারতে সেচের উন্নতির জন্য যে বিভিন্ন পরিবল্পন! কার্ধকর কর! হইয়াছে 
তাহার পর্যালোচনা! কর। 

[ Examine the importance of irrigation in India. What are 
the different modes of irrigation practised in the country ? Examine 
the various irrigation development programme introduced in India. 1 

৫। ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ফসল কি কি? ভারতের কোথায় 
কোথায় এবং কি কি অবস্থায় & সকল ফসল জন্মায়? 

[ What are the principal commercial crops 0£ India? Where 
do they grow and under what geographical conditions ? | 

৬। ভারতে কয়লা খনির বণ্টন দেখাও। বিগত ২৫ বৎসরে ভারতে কয়লা খনি 
শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? 

[ Examine the distribution of coal fields in India. What steps. 
have been taken to develop the coal mining industry in India during 
the last twenty five years ? 1 


৩১৮ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


৭। ভারতে খনিজ তেল উত্তোলন ও পরিশোধন সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা ও 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা! সম্পর্কে পর্যালোচনা কর। 
[ Examine the present position and future prospects of the 
Indian petroleum mining and petroleum refining industry. ] 


৮1 ভারতে শুধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলি বর্শন! কর ৷ উত্তর ভারতের 
তুলনায় দক্ষিণ ভারতে ইহার অধিকতর সংগঠনের কারণ কি? 
[ Describe the distribution of monopurpose hydro-electric 
power projects in Indin. Why have they been more developed in 
South India than in North India? ] 


৯। বনুমুধী নদী পরিকল্পনা কি? ভারতের গুরত্বপূর্ণ বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির 


আলোচন! কর। 

[ What are the multipurpose river valley projects ? Describe 
the more important multipurpose river valley projects of India. ] 

১০। ভারতের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহার ব্যবহার আলোচনা! কর। 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে বনভূমি সংরক্ষণের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে 
তাহার আলোচন! কর। 

[ Classify the forests of India and describe the utilisation. 
Examine the forest conservation programme introduced in India 
during the five-year plan periods. ] 


১১ ভারতে রেলপথের বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাঁজন বর্ণনা কর। 
[ Describe the various railway zones of India. J 
৯২।. ভারতের ‘মুখ্য ও গৌণ বন্দর বলিতে কি বুঝ? উপযুক্ত উদাহরণের 
সাহায্যে আলোচনা বর। 
| L What do you mean by major and minor ports of India? 
Illustrate your answer with suitable examples. ] 
১৩। ভারতের মুখ্য বন্দরগ্ছলির পশ্চাদভূমি ও বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর । 
[ Describe the hinterland and the pattern of trade of the 
major ports of India. ] ky 
১৪। ভারতে নিয়লিবিত শিল্পগুলির একদেশীতবন, বর্তমান আবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা আলোচন! কর :ঃ_ 
(ক) কাঁপা বস্তুবয়ন শিল্প, (খ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং (গ):কাগজ শিল্প । 
[ Account for the 10081158080], state the present position and 
indicate the future prospects of (a) Cotton Textile Industry, 
(b) Iron and Ste:l Industry and (c) Paper Industry of India. ] 


আদর্শ প্রশ্নাবলী ৩১৯ 


১৫। ভারতে জনবিন্তাসের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর। 

[ Account for the distribution of population of India. J 

১৬। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

[ Give a brief account of the economic resources of West 
Bengal. ] 


Specimen Questions 2 1979 
{ আদর্শ প্রশ্নাবলী ১৯৭৯ ] 


ECONOMIC GEOGR APHY 
Paper I 


অর্থ নৈতিক ভূগোল- প্রথম পত্র 


১। কোন অঞ্চলের মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর নিয়লিখিত বিষয়ের 
প্রভাব আলোচনা কর_ 
(ক) ভূ-প্রক্কতি, (খ) জলবায়ু, (গ) অবস্থান, আকার, আয়তন ও উপকূল 
ভাগ, (ঘ) মৃত্তিকা ও খনিজ সম্পদ এবং (উ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ । 
[ Examine the influence of the following on the economic lite 
of a region £ 
(a) Topography, (b) Climate, (c) Location, size, form and 
coast line, (d) Soils and minerals and (e) Inland watesbodies, ] 
২। নিয্নপিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের প্রতিটিতে অর্থনৈতিক প্রগতির ধরণ সহ 
বিস্তারিত আলোচন! কর £ 
(ক) নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল, (খ) মৌন্রমী জলবায়ু অঞ্চল, (গ) ভূমধ্যসাগরীয় 
জলবায়ু অঞ্চল এবং (ঘ) সেপ্ট লরেন্স আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল! 
[iDescribe the following natural regions, indicating the nature 
of economic development of each of these regions. 
(a) Equatorial region, (b) Monsoon regions (c) Mediterranean 
region and (0) St Lawrence region. ] 


উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
৩. নিয়লিখিত খনিজসমূহের 1 ব্যবহার এবং উহাদের প্রাপ্তিস্থান 
সম্পর্কে আলোচন! কর ২ 
(ক) তাত, থে) সীসা, (গ) কা (ৰ) দস্তা (উ) আ্যালুমিনিয়াম:। 
[ Indicate the commercial apd industrial use of the following 
minerals and mention the areas where they are found : 


(a) Copper, (b) Lead, (০) Tin, (d) Zinc and (e) Aluminium. ] 


৪। বিশ্বের সর্বাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ সমৃত্রপথ বর্ণনা কর । 
[ Describe the most important ocean routes of the world. ] 

৫1 হুয়েজ ও পানাম! খালপথের আপেক্ষিক স্থব্ধা-অনুবিধাপ্ুলি পর্যালোচনা কর । 
[ Describe and point out the relative advantages and disad- 


vantages of Suez Canal and Panama Canal. | 
৬। কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ ব্যবস্থার ভূমিক! বিশ্লেষণ কর ৷ 


[ Describe the role of transport in the economic devel)pnent 


৩২০ 


of a country. ] 


Paper II 


[ দ্বিতীয় পত্র ] 


১। ভারতে দোহ শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর! 
[ Examine the present position of dairy farming in India. ] 
টা ভারতে মত্ত শিল্পের বর্তমান স্বস্থ৷ পর্যালোচনা কর। 
৭] Examine the present position of fishing industiy in India. ] 
ঠা ভারতে নিয়পিখিত শিল্পগুলির একদেশীভবন, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা আলোচন! কর: (ক) শর্করা শিল্প, (থ) পাট শিল্প, (গ) রাসায়নিক 
শিল্প এবং (ৰ) রাসায়নিক সার শিল্প । 

[ Account for the localisation, state the present position and 
indicate the future prospects of (2) Sugar, (b) Jute, (c) Chemical 
industries and (d) Fertiliser industry ot India. ] 

৪। ভারতের বহিবাশিক্জের বিবর্ণ দাও। ভারতের বহিবাণিজ্যের পুনর্গঠনের 
প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন হইলে, কোন্‌ খাতে ? 

[ Give an account of the foreign trade of Ir dia. Do you want 
the reconstruction of India’s foreign traje? If so, in what 
disections ? ] 


1২ 
Specimen 0%5838985 $ 1980 & 1981 
[আদর্শ প্র ২১৯৮০ এবং ১৯৮১] 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
Paper I 
[অর্থনৈতিক ভূগোল- প্রথম পত্র ] 

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইচার বিষয়বন্ত ও গুরুত্ব 
আলোচনা কর। 

[ Define Economic Geography and explain its scope and 
importance. ] 

২। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত উপদানগুলি কি কি? মানুষের অথ নৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের উপর নদী অথব! ভূ-প্রকৃতির প্রভাব পর্যালোচন! কর। 

[ What are different elements of physical environment ? 
Critically examine the role of rivers or topography on the economic 
activities of man. ] 

৩। জলবায়ুর সংজ্ঞ। নির্দেশ কর। মান্থুষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর 
জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর । 

[ Define climate. Describe the influence of climate on man’s 
economic activities. ] 

৪। যৌহুমী অথব! ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। যে সকল 
অঞ্চলে এই প্রকায় জলবায়ু দৃষ্ট হয় তাহার নাম লিখ । এই বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলে 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও মুখ্য কৃষিজ সম্পদের বিবরণ দাও । 

[ Describe the characteristics of either the Monsoon or the 
Mediterranean type of climate. Name the areas where such type 
of climate prevails. Account for the natural vegetation and. 
principal agricultural products of the areas having the particular 
type of climate. ] 

৫। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে 
বিবরণ দাঁও। 

[ Describ2 the characteristic features and the nature of econo- 
mic development of the Equatorial type of climate. ] 

৬। সম্পদের সংজ্ঞা দাও এবং শ্রেণীবিভাগ কর। সম্পদের কার্যকারিতা তু 
বিশ্লেষণ কর এবং সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক ধারা! নির্দেশ কর । 

২১[২য়] 


৩২২. উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


{[ Define and classify rescurces. Analyse the functional theory of 
resources and indicate the modern trend in resource development. ] 
৭। সম্পদ স্বষ্টর উপাদান কি কি ? সম্পদ সংরক্ষণের তত্বটি ব্যাখ্যা কর। 

[ What are the resource creating factors? Explain the 
concept of conservation of resources. ] 

৮ মাগ্ুষ-জমির অঙ্ুশাত বলিতে কি বুঝ ? জনঘনত্বের সহিত ইহার পার্থক্য 
নির্দেশ কর। 

[ What do you understand by 12080719150. ratio? How does 
it differ from population density ? ] 

৯। কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা দাও । কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ 
আলোচনা কর। উপযুক্ত উদাহরণ দাও। 

] Define optimum population. Discuss the factors which 
determine this with specific examples. ] 

১০। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবলতির তারতম্যের কারণ বর্ণনা কর। 
।:[10550492 the causes of uneven distribution of population 
in different parts of the world. ] 

১১। বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্তডারণ ক্ষেত্রগুলির বিবরণ দাও এবং উহাদের 
বাণিজ্যিক উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ কর। 

[ Give an acco int of theimportant fisheries of the world and 
analyse thefactors of their commercial development. ] 

১২। সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনাঞ্চলের বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক বণ্টন নির্দেশ কর এবং 
এই বনভূমি হইতে প্রাপ্ধ দ্রধ্যাদির বাণি জ্যক ব্যবহার আলোচনা কর। 

‘ [ Indicate the geographical location of the coniferous forests 
Of the world and describe the commerical uses of the products of 
these forests. J 

১৩। লৌহ আকরিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম কর। বিশ্বে লৌহ আকরিকের 
বণ্টন ও উৎপাদনের বিবরণ দাও । 

[ Name the different grades of iron ore. Give the world 
production and distribution of iron ore. ] 

১৪। নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যের যে কোন একটির বাণিজ্যিক ও শিল্পগত ব্যবহার 
আলোচনা কর এং উহাদের ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর। 

(ক) বকসাইট, (খ) ৷ ম্যাঙ্গানিজ, (গ) তাত্র এবং (ঘ) নিকেল। 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ্দের আদর্শ ওলী ৩২৩ 


[ Indicate the commercial and industrial uses and regional 
distribution of any one of the following : (i) Bauxite, (ii) 9 
nese, (iii) Copper, (iv) Nickel. ] 

১৫। খনিজ তেলের শিল্পগত ব্যবহার কি? ইহার বিশ্বব্যাপী বণ্টনের বিবরণ দাও। 

[ What are the industrial uses of mineral 01] 2. Give an 
account of its world distribution. ] 

১৬। শক্তির বিভিন্ন উৎস কি? জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনের অন্থকুল প্রাকৃতিক ও 
অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ আলোচনা কর। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তি অন্তান্ক 
উৎস হইতে উন্নততর ? 

[ What are the different sources of power? Describe the 
natural and economic factors for the development of hydro-electric 
powers. In what respect. is hydro-electricity superior to other 
sources of power ? ] 

১৭। গম, তুলা, কফি, রবার, ইক্ষু ও বীট উৎপা্নের অনুকূল পরিবেশ 
উৎপাদক অঞ্চল এবং বিশ্বে উহার বণ্টন সম্পর্কে আলোচন! কর । টি 

[ Explain the conditions of 7000১ areas of production and 
world distribution of Wheat, Cotton, Coffee, Rubber, Sugar-cane 
and Sugar-beet. ] 

১৮। দোহ শিল্পের উন্নতির অস্থকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নোতক বিষয়সমূহ 
কিকি? বিশ্বের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দোহ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে ? 
ছুধধজাত দ্ৰব্যাদির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ কর । 

[ What are the geographical and economic conditions for the 
development of Dairy Industry ? What are the regions of the world 
where dairy fatming is carried on in extensive scale? Mention 
briefly the world trade in dairy products. ] 4 

১৯। পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম কি কি ? বিভিন্ন প্রকারের পরিবহনের আপেক্ষিক 
স্থুবিধা-অন্থবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর । 

[ W hat are the different modes of transport ? Compare the 
relative advantages and disadvantages of different modes of 
transport. ] 

২০। বন্দরের শ্রেণীবিভাগ কর এবং সমুদ্রবন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা 
আলোচন! কর। 

[ Classify ports and discuss the factors favouring the growth 
of sea ports, ] 


৩২৪ % উচ্চ মামধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


| 

২১। শিল্প সমাবেশের তিতিগুণি পর্যালোচনা কর। কীচামাল, শক্তি সম্পদ ও 
বাজারের নিকট সন্নিবেশিত শিল্পের উদাহরণ দাও । 

[ Analyse the bases of industrial location and give examples 
of concentration of industries near raw material, power and market] 

২২। 'লোঁহ-ইন্পাত শিল্পের কাচামাল কি কি? বিশ্বের কোন একটি মুখ্য 
লোঁহ:ইম্পাত কেন্দ্রের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ওঁ শিল্পগঠনের অনুকুল বিষয়সমূহের 
বিশ্লেষণ কর । 

[ What are the raw materials for the lron and Steel 
Industry ? Analyse the factors for the location of the industry witb 
reference to any outstanding centre of iron and steel production in 
the world. ] 

২৩। বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। বাণিজ্যকে জাতীয় সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সুচক 
বলিয়! কেন গণ্য কর! হয় তাহ! ব্যাখ্যা কর। 

[ Define trade. Explain why International Trade is treated. 
85 an index of civilization and of nation’s prosperity. 1 


Paper II 
[দ্বিতীয় পত্র] 


১ ভারতীয়দের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর (ক) ভূ-প্রকৃতি এবং (খ) নদীর 
প্রভাব আলোচনা কর । 

{Discuss the influeace of (a) topography and (b) river on the 
economic life of Indian people. J 

২। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন লিখ। সাম্প্রতিককালে ভারতে মৃত্তিকা 
সংরক্ষণের জন্য যে পরিকল্পন! প্রযুক্ত হইয়াছে উহার পর্যালোচনা কর। 

L Give the distribution of different types of soil in India. 
Briefly examine the soil conservation programme introduced in this 
country in recent years. ] 

৩। নিয্লিধিত কৃষিজ ভ্রব্যাদির উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদক,অঞ্চল 
সম্পর্কে আলোচন! কর (ক) ধান, (ধ) চা, (গ) পাট, এবং (ঘ) ইক্ষু। 

[ Describe the geographical condition and areas of production 


"of the following crops in India: (8) Rice, (b) Tea, (6). Juter 
(d) Sugar-cane. ] 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের আদর্শ প্রশ্নাবলী ৩২৫ 


&। ভারতে কি কি বিভিন্ন ধরনের মৎস্তচারণ ক্ষেত্র দেখ! যায় ? এই দেশে 
মতন্ত শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? 

[ What are the different types of fisheries found in India ? 
What measures have been taken to improve the conditions of 
fishing industry in this country? ] 

৫। ভারতে খনিজ তেগ ক্ষেত্রের বণ্টন পর্যালোচনা কর। এই দেশে খনিজ তেল 
পরিশোধনের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা! আলোচনা কর । 

[ Examine the distribution of oil fields in India. Give the 
present position and future prospects of oil refining industry in the 
country. ] 

৬। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জলজাঁত শ'ক্তর গুরুত্ব আলোচনা কর। দক্ষিণ 
ভারতে জল বিদ্যুতের উন্নতি সম্পর্কে আলোচন! কর। 

[ Discuss the importance of water power in the context of 
Indian condition. Give a brief account of water power development 
in South India. ] 

৭। বহুমুখী নদী-প্রকল্প বলিতে কি বুঝার? ভারতের যে কোন একটি বহুমুখী 
নদী-প্রকল্পের বিবরণ দাও । 

[ What is meant by a multipurpose river valley project? 
Describe any one of the multipurpose river valley projects of India.] 

৮। ভারতে নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদের অর্থ নৈতিক ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চল 
সম্পর্কে আলোচনা কর £ (ক) তা, (খ) বকদাইট এবং (গ) ম্যাজানিজ। 

[ Describe the economic uses and areas of mining of the 
following minerals in India: (a) Copper, (b) Bauxite and 
(c) Manganese. ] 

৯। ভারতে কিকি বিভিন্ন ধরনের বনভূমি দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বনভূমি হইতে 
প্রা গুরুত্পুণ পণ্যাদির বিবরণ দাও । 

[ What are the different types of forests found in India? 
Give the important products of Indian forests. ] 

১০। ভারতের মুখ্য বন্দর কি কি? ভারতের যে কোন একটি বন্দরের পশ্চাদ- 
ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর। 

[ What are the major ports of India? © Describe the hinter 
land and pattern of trade of any one of the major ports of India, ] 


৩২৬ | উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


১১1 ভারতের রেলপথের আঞ্চলিক বিভাজন কিকি? কোন একটি অঞ্চলের 
বিবরণ দাও এবং ওঁ ' অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ও আঞ্চলিক রেলপথের ভূমিকা 
বৰ্ণন! কর। 

[ What are the railway zones of India? Describe any one 
of these zones with special reference to the part played by ‘railway 
in the economic developement of the region. ] 

১২। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন এবং গতিপথ বর্ণনা কর। 

[ ‘Give the composition and direction of India’s foreign trade. ] 

১৩। ভারতের নিয়লিধিত শিল্পের একদেশীভবন, বর্তমান অবস্থা, এবং ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর: (ক) পৌহ-ইম্পাত শিল্প, (খ) শর্করা! শিল্প, 

৷ (গ) কাগজ শিল্প এবং (ঘ৷ রাসায়নিক শিল্প। 

[ Account for the localisation, state the present position and 
indicate the future prospects of (a) Iron & Steel, (b) Sugar, 
(Cc) Paper and (d) Chemical Industries of India. এ 

১৪। ভারতে জন বণ্টনের বিষয়টি পর্যালোচনা কর। 

[ Account for the distribution of population in India. ] 

১৫। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

[ Discuss the importance of Calcutta port in the economy 
of West Bengal. ] 

১৬। পশ্চিমবঙ্গের চ! শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 

16. Write a short essay on the Tea industry of West Bengal. 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী 
১৯৮১ 
অর্থ নৈতিক ভূগোল- প্রথম পত্র 

১। অর্থনৈতিক ভূগোলকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন? উদাহরণসহ 
আলোচনা কর। ১০4৫ 

[ উত্তর-সংকেত: অর্থ নৈতিক ভূগোল একটি গতিণীল বিজ্ঞান-_পৃঃ ১৪ । ] 
২। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকার নামগুলি উল্লেখ করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
'কর।॥ কি কি কারণে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে? ৫+-৫4-€৫ 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩২৭ 


[ উত্তর-সংকেত: মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ__পৃঃ ১৪৪, ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্ত! 
পৃঃ ১৪৭।] 

৩।  নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্টযগুলির বর্ণনা দাও। পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে 
এইরূপ জলবায়ু দেখা যায়? এই জলবায়ু অঞ্চলের অধিবাপীদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ উল্লেখ কর। ৬4৪4৫ 

[ উত্তর-সংকেত : নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল-_পৃঃ ৫৬-৫৮ ] 

৪। 'মাহ্ষ-জমির অনুপাত’ বলিতে কি বুঝায় ? ‘জনবসতির ঘনত্ব'-এর সহিত 
ইহার পার্থক্য কি? উদাহরণ সহ-আলোচনা কর। ৮4৭. 

[ উত্তরসংকেত : মনুষ্য বসতির ঘনত্ব এবং মান্য ও জমির অনুপাত পৃঃ ১০১] 

৫| পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মংস্তক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর। 


নাতিণীতোষ মণ্ডলে উহাদের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৫4১০ 
[ উত্তর-সংকেত : পৃথিবীর প্রধান প্রধান মত্গ্রচারণক্ষেত্রসমূহ-__পৃঃ ১২৫; প্রাকৃতিক 
কারণসমূহ-_পৃঃ ১২২] 


৬। লৌহ আকরিকের নানাবিধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ কর। এশিয়া অথবা উত্তর 
আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। ৫4+ ১০ 

[ উত্তর-সংকেত : লোহ আকরিকের ব্যবহার-__পৃঃ ১৫২ ॥ উৎপাদক. অঞ্চল-_ পৃঃ 
১৫৩ ও ১৫৬] 

৭। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি আলোচনা 
কর। তাঁপবিছু/ৎ শক্তির তুলনায় ইহার কি কি সুবিধা আছে? ১০4৫ 

[ উত্তর-নংকেত £ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা__পুঃ ১৮৮) বিভিন্ন শক্তি 
সম্পদের তুলনা__পৃঃ ১৯২] 

৮। তুলা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান 


তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০4৫ 
[ উত্তর-সংকেত : তুলা উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা__পৃঃ ২৩৬) উৎপাদক অঞ্চল_- 
পৃঃ ২৩৭। ] © 
৯। পাটশিল্প গঠনে কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়? হুগলী-শিল্পাঞচলে চটকল 
কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর। ৫47১০ 


[ উত্তরসংকেত £ পাট শিল্প-_পৃঃ ৩৫৫ ] 

১০। বাণিজ্যপথ হিসাবে স্থয়েজ ও পানামা খালের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। পই+৭ই 

[ উত্তর-সংকেত £ স্থয়েজ খাল-_পৃঃ ২৯১ পানামা খাল_পৃঃ ২৯৩ ] 


পিল খাটি $ 
০৮:00 উ্নাধাহি সৰ ৈতিক কূগোপ 
MYM 
১১। নিযলিবিত যে কোন উইটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর 1 
১০০৮] 
(ক) সম্পদের কার্খগারিত। তথ্। (৭) নানাবিধ রুদিপত্তি। (1) কয়লার 
নানাবিধ হাগহার। (খ| দিশ্ব-জনসংখ্যাৰ গতি-এ্রাকতি। 
[ উৱৰ-সংকেত : (ক) সম্পক্ষের কাংকারিতা তপু ৯৫ (খ) কনি প্রণালী 
8০3! (গ) করলার ব্যবহার ও উপজাত অধা--পৃঃ ১৭৬ (২) পৃথিবীর 
গক্তি-প্রক্ৃতি--পৃঃ ১১+] 
১৯1 নিলি উক্চিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দিখ (০ ১4১১ 
(ক) নরম কাঠের বনভূমি সাধারণত নিরক্ষীয়-ত্রান্বীয় মৌহুনী/নাতিশীতোঞ। 


অকলে দেখা বা 


| 


_8) ৰিঞ্জ তৈল উৎপাদনে অস্টেলিয়/তেনেজ্ুয়েল।/খানা উদ্লেখযোগ)। 
0) দীষট-চিনি প্রধানত ক্ৰান্বীয়/উপক্ৰান্ধীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 
feed খ্বাল আটলাটিক মহাসাগরের সহিত ভারত মহাসাগয/প্রশাম্ধ- 
1 কে দুর কৰিয়াছে। 
ল শেকিক্চ/া্াঞ্জ-নির্দাণ শিয়ের জর দিখ্যাত। 


কণ), লে মক wen রগ 
011. (4) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের ধর্ণনা দাও । 
ক] জারতীয়লের সর্ব নৈতিক ভীৰনেত উপর এইরূপ ন্ববন্থানের প্রকাশ 


bh 
শাশ্বত উচ্চ হানার *'লকের পাক ক 
ভে) ভারতকে পবা অকলে কিক কর এবং এইয়ণ জাকি অঞংসর 
ব্রাজারিক উনি এন গাদন ইতি পড় কি কি নিরদেপ কর । ৫4১7 
{ উরসাংকের। ৷ জলবায়ু ও 8511 গ্ৰভাৰ--পৃা ০৯, বৃীপাত অঞ্চল পৃঃ ৪4) 
*। (ক) ইক উৎপারনের ক্রু কোঁগোলিক পরিবেশগলি দর্শনা ঢাও। 
[ৰ] অধিক ইক্ষু টৎপাক্নপীল কারীর বালাগলির দাদ লিখ । নি 
(গ) ভাৱতে উদ্ষুঃ উৎপাঞন বৃদ্ধির পদ! দিদেশ কর । xe 
{ উৰ্ধৰ-পাকোক সস trhyelrgs WET PERT 
স্পা ১১+ ] 
॥। (ক) জারতের (ভিজ হও শিক: উৎনগ্জলির স।ক্ি দর্শনা ঢাগ। 
() ভারতে হত শিয়ের করার ক্দবপ্ধ' পণালোচনা কং । ১৮৭৫ 
[ উদ্কসাক্ষেও। (ক) এবং (৭) জাতের মি সম্পদ ও মতা ১২৪] 
+। (ক) ভারতীয় আন ক্িতে জলশঞির ভন ধ্যান কর । 
(ৰ) জলপক্ষি উৎপ1৮8 স্থল ছোঁ গালিক পড়িষেপঞ্জলি লিলি কর এবং 
ভারতের থে নক্ষলসনূগে ইন্ণ পরিবেশ বিশাল ডারাবের মাম লিগ । ৫4৬4৪ 
[ উসংকেত: জলবিষ্থযৎসপঃ ১৬৯ | 
*। (ক) কাম ও আয়ের বাধকারে। বৰ্ণনা জান্জ। 
(ৰ) আরা ছে সমন্ধ সঞ্চলে এলি উত্তোলন করা 18158 নাম লিখ । 


[ উদ্রপাক্ষেত : ভার্পঃ 398) জা পা) } এ 
॥। ভারতের হে কোন বরং হন্দূহী নভী-উপতাক! পরিক্জনার দিধরণ কাও এবং 
এআীৱাপ পরিজন! হইতে গাগা ভুবিবাঞ্জলি বিবও কর। ৯৭৬ 
1 উদ্তর-লাংকে : ডা ক্দা-এাঙাল পরিকয়ানা--পৃা ১৮৫ ] 
৮1 (ক) জাতের হাতি কণকলিক বেলপখন্ধলি জাজ লিখ । 
| পুর্'কেলপ্থকিক স্বকলের অখ নৈজিক উদ্ঠতিতে এই রেলপথের কণার 
গণনা কর । +৬ 
{ টতক-সাংকোও : রেলগঞ্-্পু। ২৯১, পাৰএচেলপৰপ ২৪1 র 
৮) (ক ভারতের কে কোন চাতিটী প্রধান লা পাড় নিযাক্গেক্ের জাজ লিখ । 
ফা ছুরগাপুকে « জাহশেগপুরে ০1৫-8স্পাঞজ। লিঃ অনস্থানের কারন নির্দেশ কর। 
[ যর সালেও: বিকিঃ লো ঠন্পা দীংলাগ্রকেকগ--প্া ২৬২] bid 
১*॥ (8) জআনংদতিৰ ধনতে৷ তিতি ছারতলে জাগ কর । রি 


(খা) কাৱক্ষের পদম জনবসতি! ধশটনের কারণ নিছেশ কও । ৬+৯ 
[আতর সংকেত | ক্জারজের জনক্রা। --* 1 ১৮, আলং জনগনের কারণ পুঃ-১৮১।) 
৯১। থে কোন ভিনটির ব্যাথা নৱ ঃ db. ২4448 


(ক) নিজ চারিযা অপূর্ণ ছাবিয়াক সার চিনি বাষ্তানি ছে? 


৩৩০ 5. উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(খ) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অপপ্রাক্কতিক পরিবেশ ভারতের, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বিকাশে বিষ্ব সথষ্টি করিতেছে। 
(9) . কলিকাতা পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের রাজপথ ৷ 
(ঘ) মহারাষ্ট্র অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা বেশী। 
[উত্তর সংকেত £ (ক) পৃঃ ৫৫) (খ) পৃঃ ৯ ; (গ) পৃঃ ২১৪) (ঘ) পৃঃ ২৯২ l 
১২। যে কোন দুইটির উপর টাকা লিখ £ ৭২১৫২ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গের শক্তি সম্পদ, (খ) পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ। (গ) হলদিয়ার 
শিল্পোন্নতির সম্ভাবন1 | (ঘ) পশ্চিমবঙ্গে কাগজ শিল্পের বর্তমান অবস্থা! এবং ভবিষ্যৎ 
উয়তির সম্ভাবনা! । 
[ উত্তর সংকেত £ (ক) পৃঃ ২৯২) (ধ) পৃঃ ২৯০; (গ) পৃঃ ৩০১) (ঘ) পৃঃ ৩০০ ] 
১৯৮২ 
অর্থনৈতিক ভূগোল- প্রথম পত্র 
১।. (ক) ভৌগোলিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান কি? 
(খ) মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রাক্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব 
আলোচনা কর। ৭4৮ 
[ উত্তর-সংকেত £ প্রাকৃতিক পরিবেশ-_পৃঃ ১৯, মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের 
, উপর পরিবেশের প্রভাব_পৃঃ ৪৬ ] 
২) (ক) উষ্ণ-নাতিশীতোষ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
(খ) যে সকল দেশে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায় তাহাদের নাম উল্লেধ কর। 
_(গ), এইকপ জলবায়ু অঞ্চলে মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ সংক্ষেপে উল্লেখ 
১ রুর। ৭+৩+৫ 
: [উত্তর-সংকেত £ উষ্ণ নাতিনীতোষ) জলবায়ু বলিতে উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় 
_ জলবায়ুকে বুঝায় । এই মণ্ডলে অবস্থানভে:দ চারি প্রকার জলবায়ু দৃষ্ট হয়। পৃঃ ৫৫। 
এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখযোগ্য জলবায়ু অঞ্চলের আলোচনা করিতে হইবে । 
অতএব ভূমধ্যমাগরীয় জলবায়ুর বিস্তারিত আলোচন! প্রয়োজন; পৃঃ-৭৫ ] 
৩। (ক) শক্তিসম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর। 
(খ) বর্তমানে শক্ষিণম্পন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়ত! আছে কি? 
(9) পৃথিবীর শক্তিসম্পদ সংরক্ষণের জগ, যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হইয়াছে 
. তাহা বৰ্ণন! কর। 
[ উত্তর সংকেত: শক্তি ও শক্তির উৎস-_পৃঃ ১৭৪ সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও 


পদ্ধতি-_পৃঃ ৯৭ ] অথবা 
৩। (ক) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক কারণসমূহ নির্ণয় কর। 
(ধ) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে উন্নত দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ৫47১০ 


[উত্তর সংকেত : জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল আবস্থা__পৃঃ--১৮৮ জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদক অঞ্চল_পৃঃ ১৯০] 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রগাবলী ৩৩১ 


৪1 (ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসম জনবসতি বিন্তাসের ভৌগোলিক কাঁরণ 
নির্দেশ কর। ১৫ 
[ উত্তর সংকেত £ পৃথিবীর জনবগতি ঘনত্বের তারত্যমার কারণ-_পরঃ ১০৪ ] 
৫ | (ক) বনভূমির সম্প্রসারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ উল্লেধ কর। 
(ধ) পৃথিবীর বনাঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ কর। 
(গ) বনভূমির বহুবিধ অর্থ নৈতিক ব্যবহার আলোচনা কর। ৯7৩4৩ 
[ উত্তর সংকেত : চিরহরিৎ ও সরলবরগঁ় বৃক্ষের বনভূমির জলবায়ুর বৈশিষ্্া_পঃ 
১৩৫ ও ১৩৭, অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ_-পৃঃ ১৩৩, বনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব__পুঃ ১৩২ ] 
৬। (ক) মৃত্তিকার শ্রেনীবিতাগ কর। 
(খ) ভূমিক্ষয় নিবারণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! যায়, তাহা আলোচনা কর। 
৫7১০ 
[উত্তর সংকেত-ৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ-_পৃ: ১৪৪, ভূমিক্ষয় সংরক্ষণ__পুঃ ১৪৭ ] 
৭। (ক) পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 
সেই সকল অঞ্চলের নাম কর। 
(ধ) এ সকল অঞ্চলে শস্য উৎপাদন অপেক্ষা পশুপালনের উপর অধিবাসীদের 
অধিকতর নির্ভরশীলতার কারণগ্ুলি বর্ণনা কর। 
(গ) পশুপালন-খামার হইতে উৎপন্ন প্রধান দ্রব্যসমূহ কিকি? ৩+৮+৪ 
[ উত্তর সংকেত £ (ক) ও (খ। পশুচাঁরণ ক্ষেত্ৰসমূহ পৃঃ ২৬৩, (গ) পশুজাত 
দ্রব্যাদি ও পশুপালনের গুরুত্ব_পৃঃ ২৬১ অবলম্বনে লিখ | ] 
৮। (ক) চা-উৎপাদনের অস্থকুল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। ৪4-৮4৩ 
(খ) পৃথিবীর চা-উৎপাদক অঞ্চল ও চা-রপ্রান্াকারক দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। 
[ উত্তর সংকেত--(ক) চা চাষের উপযোগী অবস্থা_পৃঃ ২১৯ (খ) উৎপাদক 
অঞ্চল--পৃঃ ২২০, ও ব্যবদায়__পূ: ২২২ ] 
৯। নিয়লিখিত বিষয়গুলির যে কোনো! তিনটির উপর সংক্ষিপ্ টীকা লিখ £ 
৫১৮৩ 
(ক) পুরণশীল ও ক্ষযিযুঃ সম্পদ | 
(খ) পরিবেশের উপর মানুষের জীবনঘাত্রার নির্ভরশীলতা । 
(গ) ভূমির মাআ সম্পঙ্তাঁয় ধারণা । 
(ঘ) কৃষিব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ৷ 
(উ) খনিজ তৈল ও ইহার উপজাত দ্রব্যের নানাবিধ ব্যবহার । 
[উত্তর সংকেত--(ক) পূরণশীল সম্পদ-_যাহা ব্যবহারে নিঃশেষিত হইলেও 
প্রান্কতিক কারণে ও মানুষের কার্যকরী হস্তক্ষেপে পুনরায় আহরণ ও ব্যবহার যোগ্য হয়। 


৩৩২ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


যেমন-_বনভূমি, প্রবহমান জলধারা, মত, কৃষি ইত্যাদি। ক্ষয়িষু সম্পদ-প্রান্কৃতিক 
দান হিসাঁবে যাহ! পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং মানুষের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়ঃপ্রাপ্ত হয়, 
পুনস্থাপিত হয় নাঁ। যেমন, করলা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক ইত্যাদি । মাস্ুষ শত 
চেষ্ট। করিয়াও ইহার তিলারধষ্ট করিতে পারে লা। 
(ধ) মানুষের উপর প্রান্কৃতিক নিয়্ণ__পৃঃ ৪৭ $ (গ) মামুয/ভূ মর অন্থপাত-পৃঃ ১২ 
(ঘ) কৃষি গ্রণালী-_পৃঃ ২০১; ডে) খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য 
পৃঃ ১৮১-১৮২ ] 
১*। কে) পৃথিবীর অর্থ নোতিক কাঁ্ধাবলী বণ্টনে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক সথযোগ-স্থবিধা আলোচনা 


কর। ১০7৫ 


[উত্তর সংকেত £ পরিরহণ_ পৃঃ ২৭৫ ও ৩০০ ] 
) ন অথবা 
(ক) কাঁ্পাস বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কীচামাঁল ও বাজার-চাহিদার প্রভাব 
আলোচন! কর। 
(ধ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাদবয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম 
উল্লেখ কর। ১০47৫ 
[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিক্প-পৃঃ ৩৪৩ ] 
১১। নিয়লিখিত যে কোনে! দশটির সঠিক উত্তর লিখ :--১২১৫১৯ 
- (ক) আলাস্কা নিরক্ষীয়/মৌন্থমী|যেরু অঞ্চলে অবস্থিত । 
(খ) জনবসতির ঘনত্ব সাধারণত পার্বত্য|মালতূমি/সমুদ্র উপকূলের সমভূমিতে 
অধিক হইয়! থাকে । 
(গ) আটগাটিক মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর[ভারত মহাসাগরে ডগার্স ব্যাঙ্ক অবস্থিত। 
. (দে) অভ্র/আাকরিক পৌহ/খনিজ তৈল উৎপাদনে ওড়িশ! খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 
(ঙ) সিদ্ধি একটি গুরত্বপূর্ণ লৌহ-ইম্পাত]রাসায়নিক জরব্য/পোশাক-পরিচ্ছদ 
উৎপাদন কেন্দ্র! 
(চ) বদ্ধে-হাই হইতে বনজ দ্রব্য খনিজ তৈল|ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উৎপন্ন হয়। 
(ছ) মিজোরাম[পশ্চিমবঙ্গ/ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থান পরিবর্তনশীল কৃষি-বযবস্থা 
প্রচলিত আছে। 
(জ) চা/কার্পাস তুল!/কফি উৎপাদনে ব্রাজিল বিখ্যাত) 
(ঝ) পারাদীপ ভারতের একটি নৃতন শহর/বন্দর/শৈলাবাস/ঘীপ | 
(৫) ভারী কাঠ/বাশ/পাইন গাছে সাইবেরিয়া। খুব সমৃদ্ধ ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী .. ৩৩৩ 


(উ) নাগাসাকি চীনদেশ/কামপুচিয়া| জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর | 
(8 আর্জেটিন!নেদারপ্যাগ্দ] দক্ষিণ আফ্রিকা পশুপালনে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
অর্থ নৈতিক ভূগোল দ্বিতীয় পত্র 

১।  প্রাক্কৃতিক পরিবেশ এবং নদ ও নদী কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক কার্য- 
কলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা কর। ১৫ 

[ উত্তর সংকেত £ পরিবেশ__পৃ: ৮, নদ-নদীর প্রভাব-_পৃঃ ৩৭ ] 

২। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা! কর। উহাদের 
গ্রত্যেকটির সুবিধা ও অঙ্থবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর। ১1৫ 

[উত্তর সংকেত: জলসেচ-_পৃঃ ৬২ ] 

৩! দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা! বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা 
হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পাইয়া থাকে? ১৮7৭ 

[ উত্তর সংকেত £ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা__পৃঃ ১৮* ] 

৪। ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলের কথ! উল্লেখ কর এবং কি 
কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। ৫7১০ 

[ উত্তর সংকেত £ ধান ও ধান উৎপাদক অঞ্চল-_পৃঃ ৮২ ও ৮৩] 

৫। (ক) কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট: 
ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর। 

(খ) ভারতে কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী? ১০4৫ 

[উত্তর সংকেত? চা-পৃঃ ৯৭, পাট-_পৃঃ ১০৪ ] & 

৬। ভারতে কয়ল! প্রধানত কিরূপে ব্যবহার কর! হয়? এই দেশের প্রধান 
প্রধান কয়লা! খনির ভৌগোলিক আলোচনা কর। ৫4১০ 

[উত্তর সংকেতঃ কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার--পৃঃ ১৬১] 

৭ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাগবয়ন শিল্পের কেন্ত্রীভবনের কারণ 
উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্ত কি কি? ১০4৫ 

[উত্তর সংকেত: কার্পাম বয়ন শিল্প-পৃঃ ২৩৮ ] 

৮। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিপপ্রক্কতি পধালোচন| কর। এই 
বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? ১০7৫ 

[ উত্তর সংকেত বহির্বাণিজেঃর গতি ও প্রক্কতি-_-পৃঃ ২৭১] 

৯। ভারতে লোকবসতির অসম বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি 
প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ ? ১২4৩ 

[ উত্তর সংকেত £ ভারতের জনবিস্তাস-_পৃঃ ২৮১ ও ২৭৮] 

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
এই বন্দরের বর্তমান সমন্তা কি কি? ১০4৫ 

[ উত্তর সংকেত £ কলিকাতা বন্দরের সমন্তা__পৃঃ ৩০৬ ] 


৩৩২ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


যেমন বনতুমি প্রবহমান জলধারা, মত, কৃষি ইত্যাদি। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ_ প্রাকৃতিক 
দান হিসাবে যাহা পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং মানুষের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়:প্রাপ্ত হয়, 
পুনঃস্থাপিত হয় না। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক ইত্যাদি । মান্য শত 
চেষ্ট| করিয়াও ইহার তিলার্ধ কষ্ট করিতে পারে না। 
(ধ) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ__পৃঃ ৪৭ ) (গ) মাহ্য/ভূমর অন্থুপাত-_পৃঃ ১০২ 
(ঘ) কৰি এরণালী_পৃঃ ২০১: (উ) খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য 
পৃঃ ১৮১-১৮২ ] 
১5 (ক) পৃথিবীর অর্থ নোতক কাঁ্ধাবলী বণ্টনে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
(খ। বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক স্থযৌগ-স্থবিধা আলোঁচন! 
কর), ১০-7-৫ 
[উত্তর সংকেত £ পরিরহণ_ পৃঃ ২৭৫ ও ৩০০ ] 
অথবা 
.. (ক) কার্পা বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার-চাহিদার প্রভাব 
আলোচন। কর। 
(ধ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাপবয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম 
উল্লেখ কর। ১০4৫ 
২. [উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প-_পৃঃ ৩৪৩ ] 
1 ১১। নিয়লিখিত যে কোনো দশটির সঠিক উত্তর লিখ :_-১২১৫১ 
(ক) আলাস্! নিরক্ষীয়/মৌ মী |মেক্ু অঞ্চলে অবস্থিত। 
(খ) জনবসতির ঘনত্ব সাধারণত পার্বত্য|মালভূমি/সমূদ্র উপকূলের সমভূমিতে 
অধিক হইয়া থাকে। 
(গ) আটগাটটিক মহাসাগর/ভূমখ্যসাগর|ভারত মহাসাগরে ডগার্স ব্যাঙ্ক অবস্থিত। 
. (ঘ) অভ্র/আাঁকরিক লৌহ/খনিজ তৈল উৎপাদনে ওড়িশা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 
(ঙ) সিদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ লোহ-ইম্পাত|রাসায়নিক জুব্য/পোশাক-পরিচ্ছদ 
উৎপাদন কেন্রু। 
(চ) বদ্ে-হাই হইতে বনজ দ্রব্য খনিজ তৈল|ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উৎপন্ন হয়। 
(ছ) মিজোরাম/পশ্চিমবঙ্গ/আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রে স্থান পরিবর্তনশীল কৃষি-ব্যবস্থ 
প্রচলিত আছে। 
(জ) চা/কার্পার তুলা কফি উৎপাদনে ব্রাজিল বিখ্যাত। 
(ঝ) পাঁরাদীপ ভারতের একটি নৃতন শহর/বন্দর/শৈলাবাস/দীপ । 
(ঞ) ভারী কাঠ|বাশ/পাইন গাছে সাইবেরিয় খুব সমৃদ্ধ ৷ 


পশ্চিমব উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী .. ৩৩৩ 


(ট) নাগাসাকি চীনদেশ/কামপুচিয়া/ জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। 
(5) আর্জেন্টিনা!নেদারল্যাগুপ] দক্ষিণ আফ্রিকা পশ্ুপালনে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
অর্থ নৈতিক ভূগোল - দ্বিতীয় পত্র 
১। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নদ ও নদী কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক কার্থ- 


কলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা! আলোচনা! কর। ১৫ 

[উত্তর সংকেত: পরিবেশ-_পৃ: ৮, নদ-নদীর প্রভাব__পৃঃ ৩৭ ] 

২। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। উহাদের 
প্রত্যেকটির স্থবিধা ও অন্ৃবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর । ১০7৫ 

[উত্তর সংকেত: জলসেচ-_পৃঃ ৬২ ] 

৩! দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা 
হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি স্থবিধা পাইয়া থাকে ? 7৮1৭ 

[উত্তর সংকেত: দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা__পৃঃ ১৮* ] 

৪1 ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলের কথ! উল্লেখ কর এবং কি 
কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। ৫47১০ 

[ উত্তর সংকেত £ ধান ও ধান উৎপাদক অঞ্চল-__পৃঃ ৮২ ও ৮৩] 

৫। (ক) কি ধরনের অনুকুল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট: 
ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর। 

(খ) ভারতে কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী? ১০1৫ 

[উত্তর সংকেত £ চা-পৃঃ ৯৭, পাট__পৃঃ ১০৪ ] 

৬। ভারতে কয়লা প্রধানত কিরূপে ব্যবহার করা হয়? এই দেশের প্রধান 
প্রধান কয়ল! খনির ভৌগোলিক আলোচনা! কর। ৫4১০ 

[উত্তর সংকেতঃ কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার-_পৃঃ ১৬১] 

৭1. ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাগবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কাঁরণ' 
উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমন্তা কি কি? ১০4৫ 

[উত্তর সংকেত: কার্পাস বয়ন শিল্প_পৃঃ ২৩৮ ] 

৮। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিপ্রক্কৃতি পর্যালোচনা কর। এই 
বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? ১০4৫ 

[ উত্তর সংকেত £ বহির্বাণিজে)র গতি ও প্রন্কাতি-_-পৃঃ ২৭১] 

৯। ভারতে লোকবসতির অসম বন্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি 
প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ ? ১২+৩ 

[ উত্তর সংকেত £ ভারতের জনবিন্তাস__পৃঃ ২৮১ ও ২৭৮ ] 

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা! কর। 
এই বন্দরের বর্তমান সমস্তা কিকি? ১০4৫. 

[ উত্তর সংকেত £ কলিকাতা বন্দরের সমন্ত!_-পৃঃ ৩০৬ ] 


৬৬৪ Ed মাহি সখনৈতিক কৃপোল l 
॥৯॥ পক্চিষৰক্ষের শিয়া্ষলঞ্জলির সধযনান নিদেশ করিয়া উহাদের বে কোনো 


একটির শিল্পায়নের কারণ বিদেশ ক) 44১, 
[উৰা সংকর: পল্চিনধাক্ষর শিমাকল--পৃঃ ২৯৯ ] 

১৪) ৰ্যলিৰিত উত্তিগলি হইতে সঠিক উর দাও; ১৯৯১, 
ভে) ভারতের পৃধাঞলে/উত্রাফলে [৭ (কণ-পশ্চিমা্লে ভু বৃক্ক! দেখা ধায়। 


(ৰ) পাই/ইক/রধার ভারতে বাগিচা ফসলরপে লরিচিত। 


নি; মে র/শিবলমুজব|মাইখন ভারতের ভারতের প্রাচীনতম জলবিহাৎকেছ। 
চল বৃহৱৰ তৈল শোখনাগারটি কানপূরে|মূরায়/ৎলদিয়াতে গড়িয়া 


) ৪ কেৰ গিবব্থ পাসাখ/ মিলান এৰ স্থান সধিকার 


} 0b) কানপুর/এলাৱাৰা*/লক্ো| উতর প্রদেশের রাজধানী । 
॥ পক্চিযনগ্রে ছাসানসোলের/ টররপাড়ার/হর্গাপুরের নিকট একটি মোটরগা্ধী 


+ কারখানার জন্য সিঞ্ছি দিধ্যাত। 
| ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য 1৯1৭ হু । 


re ১৯৮৩ 
5. কস নৈতিক ভুগোল-প্রথম পাত্র 
48 [থে কোন ছঃটি প্রপ্রের উত্তর ধা] 
১। চিনি রাগ বগা নাগ, ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্টা্জলি 
/ «4১ 
d উদ পাকে সম্পদের সংজ্ঞা, পতি ও বৈশি্। পৃঃ ৮৮] 

হা পাকে উাহরণ কারা স্বান্ুষ-জনির ন্মভুপাত'' তবৃ্টর ব্যাখা! কর। 
এজ বিভাজন এ ছি পার্থর উৎপাদনের উপর এট ঞ্পাত কিভাবে প্রভাব 
৮৭ 


কর ৬ ৪৪ 
(উঃ: পৃৰিবাৰ প্রান পরান মংস্তচাঃৰ ক্ষেহপনূধ-_পঃ ১২৫ 
মংগ্র-তাবণ ক্ষেত গ১ন-_প্রা্তিক কারণ-পৃঃ ১২২]. 


শনির উঞ্চ হাত্যৱিৰ দলকে পাখী... চে 


$। (লা আাকৱিকের কিক ককুে কাৰ উঠ কর। জে লক্ষ 
গগনে ধীর বৰি হইতে পাঠ পৱিৱানে কত্বোলন করা বয় কাঙাঁকের দাম উউ৭ 
কা। লোঁধ-আকরিক রন্ধানি ও কআহকা।নকারক রাধার পাছার জেপ্জজির বাহ 
চা «+44 

[ উত্তর লাক ; (লৌহ আক বহার গা, ১৫১, ৯৭৭17 কল লা 
১৫৪) tte ) 

॥ 1 করল! জয়াকে ব্য খানে? ইতর রানার উপজাত রাখানলির নাদ 
কর। ইত কিতাবে শিছে। অধগ্ানোর টবর প্রকাৰ বিশ করে, বাত উ্াজতগল 
আলোচনা কর। ২৯14১, 


০] 

৬৮1 ঝিরি গকারের কাবিলা কি কি? কি পরিবেশে এবং কোন্‌ কোৰ, 
অঞ্চলে এ! সকল কুৰিধাদয়। প্রচলিত বাছে, তারা বিরোধ ক।। . 4) 

[ উদ্বর লংকেও। রতি প্রণালী পৃঃ ২১] 

৭1 চাল উৎপাৰনের অঙকূল তৌপগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। বিশ্বে 
প্রধান জান ঢাল উৎপাঞ্ নারী কেশস্জলির নাম উর কর। ১৪ 

[ইত সংকেত চাদের জল অনস্থা--পঃ ২৯৯) পরাধার উৎপাধক দেশলদু 
পৃঃ ২৭] 

₹৮। কি কি তোঁগোলিক পরিবেশে দৃত্ধলাত বিঃ উকি লা কে তারা 
আলোচনা কর। ছে সকল (দেশ গর নিয়ে ধ্যাতি লাস ারয়াছে তাঙাকের নাম 
কর। চি 

[ উদ্। সাক । কেয়াৰী শি--লাগঠনের সরল অিধযথা--পৃঃ ++ । 
প্িবীর উল ধরোগ) কেপ ॥৭+ ] 

৯। নিয়লিৰিত বিৰঃ়গলির উপর গুকন্ধ কিনা বেক ও পানাহ| খালের উপর 
নাট ভুলনাদুলক আ্বাগোচনা কঃ 1 


i 


( উত্তর লাকেত : কালার রোবীবিতাগ-পা ১৭৪ । বাধধা।র ও উপজাত উন). 


) ইতাকের জা ঈপডত গেশলন্য । ৭৮ 

[ উত্তৰ লাকেত ৷ ছয়েজখাল--পাঃ ৭৯১ । পানামানগাপ-সপাঃ ১৯% ] 
সন্ধা n 
বিখের কনপর্ণ শিরাকপঞ্জলি। অবস্থান দিশ কায়া ইরাকের উঠতি কারন 
ব্যাৰ্যা কর । 14৮ 


[ উক॥ লাক বিশ্বের শিয্পাকল--পৃা ৬১৬ ) 
১ । পোকার গিয়া কার কুল কৌগোলিক কারণ কিকি? ধা 


উকাহরণপ্ আলোচনা কর । +e 


[ইক পাকে? পোকার ॥}ৰের কারণ সপাং ৬+৯] 


৩৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক. ভূগোল 


অথবা! 


পাঁটশিলের উন্নতিতে কীচ।মালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়! উঠিরাছে তাহাদের নাম কর। ১০4৫ 

[উত্তর সংকেত: পাটশিল__পৃঃ ৩৫৫ ] 

১১। নিয়োক্ত যে কোন তিনটির উপর সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ :- ৫১৩ 


(ক) অর্থ নৈতিক উন্নয়নে জলবায়ুর ভূমিকা । 
(ধ) আদর্শজনবসতি তত: (গ) ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ। 
(ঘ). জালানি খনিজ । (ঙ) বনভূমির শ্রেণীবিভাগ । 
[উত্তর সংকেত ২ (ক) পৃঃ২৯ ৪৩১; (খ) পৃঃ ১০৭7 (গ) পৃঃ ১৪৭; 
(ঘ) পৃঃ ১৭৫  (উ) পৃঃ ১৩৩] 
..১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর লিখ :-_ ১X১৫ 
(১) কয়লা একটি পূরণশীল/ অপূরণশীল সম্পদ | 
(২) জলবায়ু | সম্পদের ব্যবহার [সামাজিক পরিবেশ|-এর উপর কোন 
স্থানের জনবসূতির ঘনত্ব নির্ভর করে। 
(৩) কয়লা / খনিজ তেল / নারকেল এ কেরাল! উন্নত । 
(৪) কানাডার বনভূমি পর্ণমোচী/চিরহরিং/সরল বগীয় গোষ্ঠীতুক্ত। 
(৫)  বোশ্বাই-আমেদাবাছ/জন্ম-জীনগর/কটক-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে কার্পাস-বয়ন৷ 
শিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে । 
(৬) ম্যাঙ্গানিজ | তিমি মাছ / মৎস্ত সম্পদে চিনা হৃদ সমৃদ্ধ ! 
(৪) তামা | টিন / অভ্ৰ মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায়। 
(৮) রানীগঞ্জ জামশেদপুর/দাঞ্জিলিং-এর খনি হইতে কয়ল! তোলা হয়। 
(৯) নীল নদের বস্ধীপ | গাঙ্গেয় বদ্বীপ / পো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে 
পাটচাঁষ কেন্দ্রীভূত হুইয়াছে। 
(১) নৃতন পলিমাটি/লাল মাটি / কৃষ্ণ মৃত্তিকা ধান চাষের উপযোগী । 
(১১) নাইজেরিয়। | পশ্চিম জার্মানী / আর্জের্টিনা কাচ! পশম রপ্তানী করে। 
(১২) আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যদাগর/ভূমধ্যসাগর ও লোহিত 
সাগর ! কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে স্থয়েজ খাল অবস্থিত । 
: (১৩) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া / জাপান / পশ্চিম ইউরোপে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা 
গ্রচলিত আছে। 
(১৪) তারাপুরে জলবিদ্যুৎ | আণবিক শক্তি | তাপবিদ্যুৎ কারখানা আছে। 
ূ (১৫) বুয়েনন আইরিস হইতে কাঁচা তুলা / পাট | পশুজাত দ্রব্যাদি 
রপ্তানী হয়। 


bl 


১৯৮৩ 
অর্থ নৈতিক ভূগোল দ্বিতীয় পত্র 
[ষে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ] 

১। ভারতের অর্থ নৈতিক্ক কার্ধাৰলীর উপর জগবায়র প্রভাব উদাহরণ দছ 
আলোচনা কর। ১০+৫ 

[উত্তর সংকেত: জলবায়ু ও ইহার প্রভাব--পৃঃ ৩৯ ] 

২। ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচাফসল কি কি? উহাদের যে কোন একটি 
ফসলের উৎপাদন উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির 
কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্বন্ধে লিখ । ৪7৮7৩ 

[উত্তর সংকেত : চা, কফি, রাবার, সিঙ্কোন!--চা-_পৃঃ ৯৭] 

৩। ভারতের জলবিছাৎ সম্পদ সম্বন্ধ আলোচন! কর এবং সেই সম্পদ হইতে 
আমর! কিভাবে উপকৃত হুই সে সম্বন্ধে বর্ণনা কর। ১e+৫ 

[ উত্তর সংকেত £ জঙবিহ্যৎ_পৃঃ ১৬৯ ] 

৪। কিকি ভৌগোলিক পরিবেশে ভারতে গম চাষ হয়, তাহা বর্ণনা কর। এই 
ফসলের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণ নির্দেশ কর। ১০4৫ 

[ উত্তর সংকেত £ গম চাষ__পৃঃ ৮৮] 

€। ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব 
বিশ্লেষণ কর। ৫+১০ 

[ উত্তর সংকেত : অরণ্যভূমির শ্রেণীবিভাগ-_-পৃঃ ১২৮, বনজসম্পদ ও ইহার 

ব্যবহার__পৃঃ ১৩১] 

৬। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির অবস্থান বিষয়ে আলোচনা কর! খনিজ 
তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই দেশে যে সকল প্রচেষ্টা লওয়! হইয়াছে তাহার উল্লেখ 
কর। ১০4৫ 

[ উত্তর সংকেত £ খনিজ তেলের উৎপাদক অঞ্চল পৃঃ ১৬৩, উত্পাদন__পৃঃ ১৬৪] 

৭। গাঙে উপত্যকা চিনি শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। এই 
শিল্পের বর্তমান সমস্তা কিকি? [ উত্তর সংকেত £ শর্করা শিল্প__পৃঃ ২৫৪ ] ১০+৫ 

৮| ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (১) অবস্থান, 
(২) রপ্তানি এবং (৩) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর। ৫৮৩ 

[ উত্তর সংকেত বন্দর-__পৃঃ ২১১ ] 

৯। ভারতের জনবসতি বিভাজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের অর্থনৈতিক 

পরিবেশ এই বদতি বিভাঙ্গনের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? ৮7৭ 
[ উত্তর সংকেত £ ভারতের জনবিন্যাস_পৃঃ ২৭৮ ] 

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান নির্ণয় কর। 
খনিজ উৎপাদনে এই দেশে কি কি অস্থবিধ! দেখ! যায় ? ১০4৫ 

[ উত্তর সংকেত £ পশ্চিমবঙ্গের খনিজ ও শিল্প__পৃঃ ২৯০ ও ২৯২] 

২২ [২য় ] 


৩৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


১১। পশ্চিধবঙ্গের দাঁঞ্ডিলিং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চা-শিল্প 
অবস্থিত হইবার কারণ কি? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। [ উত্তর সংকেতঃ চা__পৃঃ৯৭ এবং শিল্পাঞ্চল_ পৃঃ ৩০৬] ১০+৩+২ 

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাযথ উত্তর জিখ £__ ১১৫১৫ 

(১) পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা অধিক জনবসতিপূর্ণ / জনবসতি বিরল | 
দ্বিতীয় বৃহত্তম জনাকীর্ন দেশ। 

(২) _ চেরাপুঞ্জি/মহাবালেশ্বর/বে।স্থাই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষ! বৃষ্টিবহুল স্থান । 

(৩) শন্ত উৎপাদ: [খনিজ/পশুপাগনের জন্য দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বিখ্যাত। 

৪) হিমালয়/রাজস্থান/পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। 

(৫) কয়লা] ম্যাঙ্গানিভ|লৌহ-আকরিক উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ খ]াতিলাভ করিয়াছে। 

(৬) তু তফল/আপেল|কা$/চা উৎপাদনে ডুয়া্সের সমভূমি উন্নত । 

(৭) মাপ্রাজ/কলিকাত'/কোচিনের পরিপূরক বন্দর হিসাবে হলদিয়া গড়িয়া! 
উঠিয়াছে। 

(৮) গাঙ্গেয বন্ধীপ/রাস্থান/কৃষ্ণ) নদীর উপত্যক!-অঞ্চলে পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত 
রহিয়াছে। 

(৯) হীরাকু দ/তিলাইয়'[ভাকরা-য় ভারতের সর্বোচ্চ বাধ অবস্থিত । 

(১০) কেরালা!গুজরাট/অস্ধ প্রদেশে/কাগুল অবস্থিত । 

(১১) ভূপালে একটি স্থবৃহৎ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং|লৌহ-ইম্পাত/রেলগাঁড়ি 
মেরামতের কারধান! অবস্থিত । 

(১২) ২ নম্বর জাতীয় সড়কটি বোস্বাই-র সহিত মাদ্রা| দিল্লীর সহিত অমৃতদর/ 
কলিকাঁতার সহিত দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। 

(১৩) ঝরিয়ায় উন্নত মানের অভ্র/কয়লা|বক্মাইট প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে । 

(১৪) ভারতের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক ব্যবস1 বাণিজ্য বোশ্বাই/কলিকাত!! 
আত্রাজ-এর মাধ্যমে হইয়। থাকে । 

(১) বোদ্বাই/কলিকাত'/দিল্লী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-গোষ্ঠী বলিয়া গণ্য 
হুইয়াছে। 


১৯৮৪ 
অর্থ নৈতিক ভূগোল- প্রথম পত্র 
[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও । ] 

১। অর্থ নৈতিক ভূগোলকে গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন? উদাহরণ 
সহযোগে আলোচনা কর। ১৬ 
[উত্তর সংকেত £ অর্থ নৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল বিজ্ঞান পৃঃ ১৪ ] 

২  মাঙষের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর উপর ভূ-প্রক্ৃতির প্রভাব আলোচনা কর। 
 উদাহরণপহ আলোচনা, কর। ১৬ 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩৩৯ 


[উত্তর সংকেত? ভূ-গ্রক্ৃতি_পৃঃ ২৫] 
৩। (ক) ক্ৰান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা! দাঁও। 
(খ) পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে এইরূপ জলবায়ু দেখা যায়? 
(গ)' ক্ৰান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি? 
৫+৪+৭-১৬ 
[উত্তর সংকেত £ (ক) জলবায়ু_পৃঃ ৬*। (ধ): অবস্থান-_পৃঃ৬০। | 
(গ) অর্থ নোতিক অবস্থা--পৃঃ ৬২ ] 
৪। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রোকবসতি বন্টনের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা 
ফর। ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন পৃঃ ১১৩] 
৫। (ক) কয়লার শ্রেণী বিভাগ কর । (খ) কয়লার নানাবিধ ব্যবহার লিখ । 
(গ) বৃটিশ যুক্তরাজ্য অথবা সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লা উৎপাদক 
অঞ্চলগুলির বিবরণ দাঁও। 84+৫4+৭=১৬ 
[উত্তর সংকেত ₹ (ক) কয়লার শ্রেণীবিভাগ__পৃঃ ১৭৫ (ধ) ব্যবহার পৃঃ ১৭৬ 
(গ) বৃটিশ যুক্তরাজ্য পৃঃ ১৭৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃঃ ১৮০ ] 
৬. টাকা লিখ £ (যে কোন দুইটি) 
(ক) ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, (খ) সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার 
ব্যবহার এবং (গ) জীবিকাসভাভিত্তিক মত্ত চাষ। 
[উত্তর সংকেত £ (ক) ভূমিক্ষয়'ও ভূমি সংরক্ষণ পৃঃ ১৪৭ (খ) সরলবর্গাঁ় 
বৃক্ষের অরণ্য--পৃঃ ১৩৮ এবং (গ) মৎস্ত চাষ পৃঃ ১১৯] 
৭1:-(ক) ধান অথবা রাবারের ব্যবহার কি কি? 
(ধ) কি রকম ভৌগোলিক অবস্থায় এবং পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ধান 
অধবা রাবারের চাষ হইয়া থাকে? 
(গ) ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর ।. :৪4৮+৪-১৬ 
[উত্তর সংকেত : (ক) ধানের ব্যবহার--পৃঃ ২১৫ ) রাবারের: ব্যবহার-_পৃঃ: ২৪৮ 
(খে) ধান ও রাবার চাষের অনুকূল অবস্থা--পৃঃ ২৬ এবং পৃঃ ২৪৯ (গ) বাণিজ্য 
পৃঃ ২১* এবং ২৫২ ] 
৮। সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকুল অবস্থাসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেধপূর্বক 
লিখ। [ উত্তর সংকেত £ হন্দর গঠন-__পৃঃ ৩০৪ ] ১৬ 
৯। কার্পাস বয়নশিল্প বা কাগজ শিল্পের উন্নতির মূলে ভৌগোলিক উপাদান 
কিকি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস বস্তু বা কাগজ উৎপাদন কেন্দ্রের উল্লেখ কর । 
[ উত্তর সংকেত £ কার্পাস বয়ন শিল্প পৃঃ ৩৪৩; কাগজ শিল-_পৃঃ ৩৫৭] ১.4-৬= ১৬ 
১*। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণদমূহ বর্ণন! কর। ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-_পৃঃ ৩৬ ] 
১১। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ £ ৮৯২১৬ 


৩৪০ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(৪) পর্বত বৃষ্টিপাত সৃষ্টির জ্ | জালানি উৎপাদনের জন্য দায়ী । (৮) ভারতের 
এক তৃণভূমির | ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বনভূমির / কঙ্গোর বনভূমির নাম সেলভা। 
(9 নাতিনীতোষ্ণ | নিরক্ষীর্ জলবায়ু অকলে পশুচারণ ক্ষেত্র দেখ! ষায়। (4) জনবসতি 
খনত্ব নীলনদ উপত্যকা | আমাজন নদী উপত্যকাতে সর্বাপেক্ষ। কম। (৩) চা 
উৎপাদনে পক্ষে লোহযুক্ত রক্তাভ মৃ ত্তক, | লবণাক্ত মৃত্তিকা অগ্কূস। (6) ম্যাঙ্গানিজ, 
ইম্পাত | আ্যানুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করে। (8) পানামা 
খাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা | আটলার্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর | ভূমধ্য 
সাগর ও আটপার্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়াছে। (৮) ওদাকা ইস্পাতশিন্নের [চিনি 
শিল্পের | কার্পাস বয়নশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। 

অর্থ নৈতিক ভূগোল-_দ্বিতীয় পত্র 
[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ] 
১। (ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও। 
(খ) ভারতীরদের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব আলোচনা 
কর। ৬+ ১০= ১৬. 
[উত্তর সংকেত £ (ক) অবস্থান-_পৃঃ ৫; (খ) প্রভাব_পৃঃ৮ ] 
২। (ক) ভারতের বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন উল্লেখ কর। 
(ধ) সম্প্রতিকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্তু থে সকল পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে 
তৎদন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! কর। ৮+৮= ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ (ক) মৃত্তিকা_ পৃঃ ৫৫ $ ধে। ভূমি সংরক্ষণ__গৃঃ ৬০] 
৩। ভারতের প্রধান থান্ভশস্ত কিকি? যে কোন দুইটি খাস্শত্ত যে যে ভৌগোলিক 
অবস্থায় জন্মায় তাহা! বৰ্ণন! কর। 84 ১২= ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ ধান ও গম_পৃঃ ৮৩ ও ৮৭ ] 
৪। (ক) ভারতের ছুগ্ধ শংক্রাস্ত শিল্পের সাফল্যজনক উন্নতির জন্তু প্রয়োজনীয় 
উপাদানসমূহের বর্ণনা কর। 
(খ) ইহার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর। ১০+৬= ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £. পশু সম্পদ__উপজাঁত ভ্রব্য_পৃঃ ১২০-১২১ ] 
৫। (ক) তারতে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর মত্ত ক্ষেত্র দেখা যায়? 
(খ) এই দেশে মহন্ত চাষের উন্নতির জন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হুইয়াছে ? 
৬+-১০-ু ১৬ 
[উত্তর সংকেত: উৎপাদন ও প্রদার_পৃঃ ১২৫-১২৬ ] 
৬। (ক) ভারতের ধনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর। 
(খ) তৈলশোৌধন শিল্পে ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা বৰ্ণন! কর। ৮+৮= ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ খনিজ তৈলের উৎপাদক অঞ্চল__পৃঃ ১৬৩, উৎপাদন-_পৃঃ ১৬৪] 
৭। (ক) “বহুমুখী নদী পরিকল্পনা” বলিতে কি বুঝায়? 
(খ) ভারতের যে কোন বৃহৎ এইরূপ একটি নদী পরিকল্পনার বিবরণ দাও। 
৬+ ১°= ১৬ 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩৪১ 


[ উত্তর সংকেত বহুমূখী নদী পরিকল্পনা__পৃঃ ১৭৯, দামোদর পরিকল্পন!-- পৃঃ ১৮০] 

৮। (ক) ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থায় রেলপৰ কি ভূমিকা অবলম্বন করে ? 

(খ) ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথগুলির নাম লিখ। ১০4৬ ১৬ 

[ উত্তর সংকেত: রেলপথ-_পৃঃ ২০৩ এবং ২০৫] 

৯। (ক) ভারতের পাট শিল্পের উন্নতির কারণসমূহ বর্ণনা কর। 

(ধ) ভারতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। [উত্তর সংকেত £ পাট শিল্প_ পৃঃ ২৪৫ ] ১০+-৬- ১৬ 

১০। টাকা লিখ £ (যে কোন দুইটি) 

(ক) পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প, (খ) ফরাক্কা বাধ, এবং (গ) পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ 
সম্পদ৷ ৮+৮= ১৬ 

[ উত্তর সংকেত £ (ক) পৃঃ ২৯৫; (খ) পৃঃ ১৮৯. (গ) পৃঃ ২৮৭ ] 
১১। প্রধান প্রধান রগ্ানি দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্য নিদ্দেশপূর্বক ভারতের বৈদেশিক 


বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৬ 
[ উত্তর সংকেত £ আমদানি-রপ্যানি-_পৃঃ ২৭০; বাণিজ্যের পূনর্গ$ন-_পৃঃ ২৭৫ ] 
১২। সঠিক উত্তর দাও £ ৪১২১৬ 


(ক) মহাবালেশ্বর | বোস্বাই | চেরাপুঞ্জি ভারতের মধ্যে সর্ধবাপেক্ষা বৃষ্টবহুল স্থান। 
(খ) ভারতে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ | আসাম | তামিলনাড়ু প্রথম স্থান অধিকার 
করে। (গ) মালদায় | হরিণঘাটায় আধুনিক দুগ্ধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (ঘ) অভ্র 
উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম / সপ্তম | প্রথম স্থান অধিকার করে| (উ) বোকারোতে 
একটি জলবিদুৎ | তাঁপবিহ্যাৎ কেন্দ্র আছে। (চ। কেরাল! / গুজরাট | অগ্জে কাণ্ডালা 
অবস্থিত।  (ছ) চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন / জাহাজ নির্মান শিল্পের জন্য বিখ্যাত ॥ 
(জ) সাঁইকেল | রেলইজিন | সার কারখানার জন্ত সিদ্ী বিখ্যাত। 


S৯৮৫ 
অর্থ নৈতিক ভূগোল_প্রথম পত্র 
[ যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ] 
১। মাহুষের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা 
কর। ১৫ 


[ উত্তর-সংকেত £ জলবায়ু_পৃঃ ২৯ ] 

২। সম্পদের সংজ্ঞা দাও । সম্পদের উৎকর্ষ সাধনের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বদানের 
কারণ কি? সম্পদের সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ ? ৫+৫4-৫-১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ঃ সম্পদের সংজ্ঞা- পৃঃ ৮৮। সম্পদ সংরক্ষণের ধারণাঁ-পৃঃ ৯৬ ] 

৩। 'মানুষ-জমির অনুপাত’ ও “জনবসতির ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? 
বর্তমানে পৃথিবীর জনবসতি বিন্তাসের গতিপপ্রক্কৃতি বর্ণনা কর। ৫+ ১০= ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ মনুষ্য বসতির ঘনত্_পৃঃ ১০১। মাষ-জমির অনুপাত--পৃঃ 
১০২। পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন-_পৃঃ ১১৩ ] 


৩৪২ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


৪1 সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। কি কি. ভৌগোলিক কারণে 

সামুদ্রিক মংস্তচারণ ক্ষেত্রগুলি বিকাশলাভ করে_যখাযথ উদ্দাহরণসহ আলোচনা কর। 
৫7৭7৩ ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ সমুদ্রের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব_পৃঃ ১১৮। গঠন--পৃঃ ১২১] 

৫।  ভূমিক্ষয়ের কারণ কি? ভূমি সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি_ গ্রহণ করা হয়, 
তাহা আলোচনা কর। ৬7৯ ১৫ 
..[ উত্তর-সংকেত £ ভূমিক্ষয় :ও মৃত্তিকার সমস্তা-_পৃঃ ১৪৭। ভূমি সংরক্ষণ__গৃঃ 
১৪৭] 

৬ |: কয়লা কয়, প্রকারের হয়? কয়লার ব্যবহার ও উপজাত ভুব্যাদির বিষয় 


আলোচনা কর। ৩4-৫4-৭5১৫ 
[ উত্তর-সংকেত: কয়লার: শ্রেণীরিভাগ--পৃঃ ১৭৫। ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য_ 

পৃঃ ১৭৬] 

৯::৭। কুি-ব্যবস্থার প্রকারভেদের উল্লেখ কর। যে সকল ভৌগোলিক পরিবেশে 

ইহাদের প্রচলন আছে, তাহাদের বর্ণনা দাও । ৫7১০ ১৫ 


[ উত্তর-সংকেত : কৃষি প্রণালী__পৃঃ ২০১ ] 

৮। ধান চাষের অনুকুল ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। ধানের বহুবিধ ব্যবহার 

কিকি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান৷ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। 
৫+৫+৫= ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত :. ধান চাষ__ পৃঃ ২০৫, ২০৬ ও ২১০] 
৯1 প্রধান' প্রধান তৈলবীজের নাম কর। ইহাদের যে কোন দুইটির চাষের অনুকুল, 
ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দাও। e+ exX২= ১৫ 
[ উত্তর-সংকেত £ তেলবীজ__পৃঃ ২৫৩] 

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে স্থয়েজ খালের অর্থনৈতিক গুরুত্বের আলোচনা 


কর। [উত্তর সংকেত £ সুয়েজ খাল-_পৃঃ ২৯১ ] ১৫ 
অথবা 

কার্পাস বয়ন শিল্পে কাচামাল ও বাজারের প্রভার বিশ্লেষণ কর। পৃথিবীর তিনট 

উল্লেখযোগ্য কাঁপ্পীসবন্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লিখ । ৫১৫২-4৫-১৫ 


[ উত্তর সংকেত £ কাপাস বয়ন শিলপ_পৃঃ ৩৫৩ ] 

১১। নিয়লিখিত যেকোন. তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর.8_:...৫৯৫৩-১৫ 
(ক) অর্থ নৈতিক ভূগোল অন্থবীলনের গুরুত্ব । (খ) লোহ-সঙ্কর গোষ্ঠীর ধাতব খনিজ। 
 ). বন্দর স্বষ্টির অনুকুল ভৌগোলিক পরিবেশ । (ঘ) বনসম্পদ সংরক্ষণ। 

টং সংকেত £ (ক) পৃ: ১৩, (খ) পৃঃ ঃ ১৫১ ও ১৫৮ (গ) পৃঃ (ঘ) পৃঃ ১৪১] 

১২! নিয্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর দাও £_ ১X ১৫= ১৫ 

a) oe পর্বতের পাঁদদেশ সুন্দরবনের / তরাই বনভূমির / শু্ক বনভূমির জন্য 
ত এ 


্ 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মা্যমিক সংসদের প্রতাঁবলী ৩৪৩ 


(খ) গ্রযা্ঘটন মানুষের / মৎপ্তকুলের / বন প্রাণীর প্রিয় খাদ্য । (গ) পাইনের বনভূমি 
হইতে লাক্ষা / মধু / তাঁপিন তৈল সংগ্রহ করা হয়। (ঘ) লৌহ-ইম্পাত শিল্েবক্সাইট /' 
হেমাটাইট / টিন প্রধান কীচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (৪) আলকাতরা হইল 
কয়লা / বাদাম তৈল / লৌহ আকরের উপজাত দ্রব্য। (8) ইউরেনিয়াম / লিগনাইট / 
সীসা হইতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কর! হয়। (ছ) কৃষ্মৃতিক্া ধান / ইক্ষু / তুল! 
চাষের পক্ষে বিশেষ উসযোগী। (জ) দুগ্ধজাত শিলে ডেনমার্ক / কোরিয়া / চীনদেশ বিশেষ 
উন্নত। (ক) নাইজেরিয়া / ভারতার্ষ / পাকিস্তান কোকো উৎপাদনে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে ।(4) বাগিচা-ফদল উত্পাঁদনে সাইবেরিয়া / নিউজীল্যাণ্ড / দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। (ট) কৃষ্ণ / গোদাবরী / গঙ্গা! নদীর ব-দ্বীপে পাটচাষ 
কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। (ঠ) শীতল ও শুদ্ধ / উষ্ণ ও আদ্র '/ উষ্ণ ও শুদ্ধ জলবায়ু, 
মেয পালনের বিশেষ উপযোগী । (ড) তুলা / পাট / রেশম উৎপাদনে মিশর এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে। (ঢ) প্রশান্ত মহাসাগরের / ভূমধ্য সাগরের / বঙ্গোপসাগরের, 
তীরে সানফ্রান্সিস্কো বন্দর অবস্থিত । (ণ) জাপান / সোভিয়েত ইউনিয়ন / ভারতবর্ষ 
আকরিক-লৌহ আমদানি করে। 

অর্থ নৈতিক ভূগোল দ্বিতীয় পত্র 
[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ] - 

১। ' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলীর উপর মৃত্তিকার প্রভাব 
যথাযথ উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ১০4৫ ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ মৃত্তিকা-_পৃঃ ৫৫] 

২1 ভারতের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অবস্থান নির্দেশ কর। এই 
সকল বনভূমির মুখ্য বাণিজ্যিক সম্পদ কি কি? ৪+-87৭- ১৫ 

[ উত্তর-দংকেত £ অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ--পৃঃ ১২৮। বনজ সম্পদ-__পৃঃ ১৩১-১৩২ ] 

৩। জলবিছ্বাৎ শক্তি উৎপাদনে ভারতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। এই 
দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্তাবলীর আলোচনা কর। ১০+ ৫= ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ জলবিদ্যৎ_পৃঃ ১৬৯ ] 

৪। ভারতের যে কোন অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে একটি বহুমুখী নদীপ্রকল্পের 
অবদান যথাযথ উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ১০+ ৫= ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ ভাঁকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা--পৃঃ ১৮৫ ] 

৫। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার মুখ্য সমগ্ঠাবলী নির্দেশ কর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এইসকল সমস্তা সমাধানে যে যে ব্যবস্থ' অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা! আলোচনা কর। 

৮+৭- ১৫ 

[ উত্তর-সংকেত £ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও খাগ্ঘ-সমস্তা_-পৃঃ ৭১ এবং ৭৪ ] 

৬। ভারতের প্রধান প্রধান খাগ্য ফসলের নাম উল্লেখ কর। কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে 
এই সকল ফসল বেশি পরিমাণে উৎপন্ন কর! হয়? এই দেশে খান্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


বত 


৩৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগেল 


[ উত্তর-দংকেত £ ধান, গম, ভূর, বাজরা, জোয়ার, যব__পৃঃ ৮৩- ] 
৭। ভারতে চা চাষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। ভারতে এই ফসলের প্রধান 
প্রদান উৎপাদনকারী অঞ্চলের নাম কর। এই দেশে চা চাষের বর্তমান সমস্তাবলী কি কি? 
৫+৫+৫স5১৫ 
[ উত্তর-সংকেত £ চাপৃঃ ৯৭ ] 
৮। ভারতের খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । এই 
খনিজ উৎপাদনে ভারতের বর্তমান অবস্থা কি? ১০4৫ ১৫ 
[ উত্তর-দংকেত £ খনিজ তৈল-_পৃঃ ১৬২ ] 
৯। ভারতের যে কোন তিনটি কেন্দ্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশের 
ভৌগোলিক বিবরণ দাও ¢৫X৩=)t 
[ উত্তর-সংকেত £ লৌহ-ইম্পাত শিল্প__পৃঃ ২৩৩__(রাউরবেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর) ] 
১০। পশ্চিমবঙ্গে নানাবিধ খনিজ সম্পদের অবস্থানের আলোচনা কর। এই রাজ্যে 
শিল্পোন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান উল্লেখ কর। ১০+৫= ১৫ 
[ উত্তর সংকেত: পশ্চিমবঙ্গের খনিজ-_-পৃঃ ২৯০; শিল্পাঞ্চল পৃঃ ২৯৬ ] 
১১। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের শিল্পের মূল কাঠামো ও বর্তমান গতিরপ্রক্কতি নির্দেশ 
কর। কি কি কারণে এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে ? ১০+৫-১৫ 
[ উত্তর-সংকেত £_ পৃঃ ২৯৬ ] 
১২। নিয়লিখিত ব্ষিয়গুলির যে কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 
৭২ ৮২০১৫ 
(ক) কেরালায় ঘন জনবসতি বর্তমান, কিন্ত আসামের অবস্থা তেমন নহে। 
.. (খ) কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নে হলদিয়ার অবদান। 


(গ) ফরাকা! প্রকল্প । 
[ উত্তর সংকেত £ (ক) পৃঃ ২৮১; (খ) পৃঃ ৩১) (গ) পৃঃ ১৮৯] 
ত্রিপুরা সংসদের 
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী £ ১৯৮১ 
অর্থ নৈতিক ভূগোল প্রথম পত্র 
১। যে কোন পাঁচটির উত্তর দাও £ ৫১৮৫৫ (8X৫) 


(ক) মেকু-অঞ্চলের অধিকাংশ লোক যাযাবর-_ইহার কারণ কি? 
(খ) সম্পদের সংজ্ঞ! নির্ণয় কর ও উহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর। 
(গ। রবার চাষের অনুকুল অবস্থাগুলি উল্লেখ কর। 
(ঘ) কয়লার উপজাত দ্রবাগুলির নাম লিখ। 
(ঙ) বনভূমির উপকারিতাসমূহ কি কি? 
(চ) আফ্রিকা মহাদেশে অনেকগুলি বড় নদী ও হুদ থাকিলেও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন 
হয় অত্যন্ত অ্ল-_ইহার কারণ কি? 
ছি) ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। 
[ড) মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈলখনি অঞ্চজগুলির নাম জিখ। 


ত্রিপুর! উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবল 1 ৩৪৫ 


(ৰ) সামুদ্ৰিক মৎস্ত-শিকারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ কর। 

(ঞ) দুইটি ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনকারী এবং দুইটি অভ্র উৎপাদনকারী দেশের নাম 
লিখ! 

২। যে কোন পীচটির উত্তর দাও ঃ ৯১৫৫ (৮৮৫) 

(ক) মানুয-জমির অনুপাত এবং লোকবসতির ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা 
উদ্বাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। 

(খ) মৌন্থমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পার্থক্য দেখাও । 

(গ) পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্তচারণ ক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোফ্চমগ্ুলে সীমাবদ্ব__ 
ইহার কারণসমূহ কি? 

(ঘ) ভূমিঙ্ষয়ের প্রধান কারণগুলি এবং মৃত্তিকা! সংরক্ষণের পদ্ধ। ৩গুলি উল্লেখ কর। 

(উ) দুইটি দেশ হইতে বাছিয়! পৃথিবীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের বর্ণন! কর। 

(চ) বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থ! কিকি? 

(ছ) কয়লার পৃথিবী ব্যাপী বণ্টনের বর্ণনা দাঁও। 

(জ) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কার্পাসবয়ন-শি্প গড়িয়া উঠার কারণগুলি দাও। 

(ঝ) বাণিজ্যকে কোন্‌ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য কর! হয় 


ইহার কারণসমূহ ব্যাথা! কর। 
৩। যে কোন একটির উত্তর দাও ২ ১৫(১৫) 
(ক) এক-ফসলী কলমি এবং মিশ্র কৃষি-বযবস্থার বৈশিষ্টা আলোচন! কর এবং ইহাদের 
স্থবিধাগুলি লিখ । 


(খ) লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামাল কি কি? পৃথিবীর যে কোন 
একটি বিশিষ্ট লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত কেন্দ্রের উল্লেখ করিয়া উহার অবস্থানের কারণ 
বিশ্লেষণ কর। 

(গ) পরিবহণ-ব্যবস্থায় স্থল, জল ও বিমানপথের তুলনামূলক গুরুত্ব উদাহরণসহ 
পর্যালোচনা কর। 

(ঘ) পৃথিবীতে লোকবসতির অসম বণ্টনের কারণগুলি আলোচনা বর। 

৪। প্রশ্নের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিজে নিয়লিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, 
নাম ইঙ্গিতের সাহায্যে নির্দেশ কর £. : ১৫ (১৫) 

(ক) আবাদান, বোস্টন, কলম্বো, টোকিও । 

(খ) ছুইটি লৌহখনি অঞ্চল, একটি খনিজ তৈল উৎপাদন অঞ্চল। 

(গ) দুইটি লৌহ ও ইম্পাত শিল্পকেন্্র এবং দুইটি কার্পাসবয়ন শিরকেক্। 

(ঘ) দুইটি কাৰ্পাস উৎপাদন অঞ্চল। 

দ্বিতীয় পত্র 

১। যে কোন আটটির উত্তর দাও £ ২২৮৮(২৯৮) 

(ক) ভারতের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাতযুক্ত দুইটি অঞ্চলের নাম কর। 

(খ) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তা দুইটি পর্বতের নাম উল্লেখ কর। 


৩৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(গ) দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার দুইটি বাধের নাম দাও। 

(ঘ) ভারতের দুইটি প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের নাম কর। 

(ও) ভারতের দুইটি তৈল শোঁধনাগারের নাম উল্লেখ কর। 

(চ) ভারতের দুইটি অভ্র উত্তোলনকারী অঞ্চলের নাম লিখ। 

(ছ) ত্রিপুরার দুইটি আবাদী ফসলের নাম কর। 

(জ) ভারতের দুইটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের নাম দাও । 

(ঝ) রাশিয়া হইতে আমদানিকৃত দুইটি এবং সেখানে রপ্যানিক্ৃত ভারতের দুইটি 
দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর। 

(ঞ) ভারতেত্র বনভূমির চারটি গৌণ বনঙ্ সম্পদের নাম দাঁও। 

(ট) পশ্চিমবজের দুইটি শিল্পাঞ্চলের নাম বল। 

($) ভারতের পশ্চিম উপকূলের দুইটি বন্দরের নাম দাঁও। 

২। যে কোন পীঁচটির উত্তর দাও ঃ ১০১৫৫(৯১৫) 

(ক) ভারতের বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও কৃষির উপর উহার প্রভাব বর্ণনা কর। 

(খ) ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা 
কর। 

(9) _ বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভারতের যে কোন 
একটি নদী-পরিকল্পনা অবল্বন করিয়া উত্তর দাও । 

(ঘ) তুলাচাষের জন্য কি কি প্রাক্কৃতিক অবস্থার প্রয়োজন? ভারতের কোন্‌ কোন্‌ 
রাজ্যে ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়? 1 

(উ) লোহের ব্যবহার উল্লেখ কর। ভারতের লৌহখনিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। 

(8) পশ্চিমবঙ্গের পাটশিন্নের প্রাধান্তের কারণগুলি উল্লেখ কর। 

(ছ) ত্রিপুরা শিল্পে অনুন্নত কেন আলোচনা কর। 

(জ) ভারতের বোম্বাই ও আহমেদাবাদ অঞ্চলে বন্তরবয়ন-শিল্পের কেন্দ্রীভবনের 
কারণ দেখাঁও। 

(ঝ) ভারতের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর। 

(ঞ) ভারতের বহির্বাণিজোর বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

৬৩। যে কোন একটি উত্তর দাও ২ ১৫ (১৪) 

(ক) ভারতের প্রধান প্রধান বনভূমি অঞ্চলের বর্ণনা কর এবং দেশের বনজ সম্পদের 
বিবরণ দাও । 

(থ) ভারতের চিনিশিল্লের অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

(গ) ভারতে অনুস্থত বিভিন্ন জলসেচ-ব্যবস্থা কি কি? কোন্টি সবচেয়ে বেশী 
অন্ত হয়? উহার কারণ দেখাঁও। 
8). প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও 
ইঞ্গিত দ্বারা অবস্থান উল্লেধ কর: ১৫ (১৫) 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


>I 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 
চট) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


ত্রপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী, ৩৪৭ 
টাটানগর, শোলাপুর, ব্যাঙ্গালোর, ভিলাই, মাছুরাই 
কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ। 
একটি বিমানপোত নির্মাণ শিল্পকেন্্র এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পকেন্দ্র। 
অর্থ নৈতিক ভূগোল_১৯৮২ 
প্রথম পত্র 
যেকোন পাঁচটির উত্তর দাও £ ৫১৫২৫ 
হারবাটসনের বিভাগ অনুসারে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের নাম লিখ । 
সম্পদ সুষ্টর উপাদানসমূহ কি কি লিখ। 
প্রগাঢ় ক্কুষি ও ব্যাপক কৃষি বলিতে কি বুঝ ? 
তাত্র উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। 
সংজ্ঞা লিখ £ মাধ্যম বন্দর, পশ্চাদূভূমি ৷ 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর। 
গম চাষের অঙ্থুকুল অবস্থা গুলি উল্লেখ কর। 
পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়? 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান প্রধান বিশেষত্ব কি? 


২। যে কোন পীঁচটির উত্তর দাও £ ৯১৫৫-০৪৫ 


(ক) 
(খ) 


অর্থ নৈতিক ভূগোলো'র গতিশীল চরিত্র আলোচনা কর। 
নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা: ও জলবায়ু 


আলোচনা কর। 


(গ) 
(ঘ্‌) 
(ঙ) 
(5) 


খনিজ তৈলের ব্যবহার লিখ এবং উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ। 

দুগ্ধশির স্থাপনের অনুকূল অবস্থাসমূহ আলোচনা কর। 

আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা আলোচনা কর। 

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রেশম উৎপাদন সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ আলোচনা 


কর। রেশমের ব্যবহার কি কি? 


রাশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের বিধরণ দাও 1 

চা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর। চা-এর প্রধান প্রধান 
উৎপাদকের নাম লিখ । 

যে কোন একটির উত্তর দাও : ১৫ 
কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে জলবায়ুর প্রভাব আলোচন! কর। 

শিল্প স্থাপনের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ কর। 

সামুদ্রিক বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। 

প্রশ্নপত্রের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
অবস্থান, নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর £ ১৫ 
নিউইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, সিডনি, আলেকজাল্লিয়(, লেনিনগ্রাড। 

মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি কয়লাখনি অঞ্চল। 

ইউরোপের তিনটি প্রধান বন্দর। 


৩৪৮ 


১। 
ক) 
খে) 
() 
(ঘ্‌) 
(ঙ) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
(ঞ) 
(ট) 


(5) 
২। 
(ক) 
(খ) 


(গ) 


উচ্চ মাধ্যমিক অথ নৈতিক ভূগোল 


দ্বিতীয় পত্র 

যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ২৫ X৮=২০ 
ভারতে যে কোন চারটি শ্রেণীর মৃত্তিকার নাম লিখ। 

ভারতের দুইটি বাণিজ্যিক ফসলের নাম লিখ । 

ভারতের চারটি কয়লা উৎপাদক অঞ্চলের নাম কর। 

ত্রিপুরার দুইটি তন্তজাতীয় ফসলের নাম লিখ। 

ভারতের চারটি লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক কেন্দ্রের নাম লিখ। 

পশ্চিমবঙ্গের দুইটি প্রধান শিল্পের নাম কর। 

ভারতের পূর্ব উপকূলের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম লিখ । 

ভারতের চারটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার নাম লিখ। 

দক্ষিণ ভারতের তিনটি প্রধান নদীর নাম লিখ। 

ভারতের পশম উৎপাদনকারী দুইটি রাজ্যের নাম লিখ । 

গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানিকৃত দুইটি এবং সেখানে রপ্ানিক্কৃত ভারতের 
দুইটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর। 
রাজস্থানে গড় লোকবসতি বিরল হওয়ার কারণ কি? 

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১০X৫=৫০ 
ভারতের ভূমিক্ষয় সমস্তা ও উহার সমাধান আলোচনা কর । 

গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর । ভারতে প্রধানতঃ 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে গম উৎপাদিত হয় তাহা লিখ | 

ভারতের যে সকল স্থানে নিয়লিখিত খনিজ দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় তাহাদের 
নাম এবং তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখ £ (১) তাত্র, (২) ম্যাঙ্গানীজ। 


(ঘ) পশ্চিমবজের উন্নতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। 


(ঙ) 
(চ) 
ছ) 
জজ) 
ক) 
(ক) 


গ) 


ভারতের কাগজ-শিল্পের জন্য কি কি কীচামাঁল প্রয়োজন ? কোথায় এবং কি 
পরিমাণে এইগুলি ভারতে পাওয়া যায় ? 

কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার 
অবদান আছে তাহা! বিশ্লেষণ কর। 

ভারতের কয়লা উৎপাদনের সমস্াগুলি আলোচনা কর। 

আসামে চা-এর অধিক উৎপাদনের কারণগুলি আলোচনা কর। 

ভারতের অর্থনীতিতে রেল-যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫ 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচন! কর। 
ভারতের জনসংখ্যার অসমান বণ্টনের কারণসমূহ আলোচনা কর। 

ভারতের খনিজ তৈলের উত্তোলন ও তৈলশোধন শিল্পের সঠিক বর্ণনা দাঁও। 
প্রপ্পত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও 
ইন্দিত দ্বারা অবস্থান উল্লেখ কর। রঃ ১৫ 


ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩৪৯ 


(ক) দুর্গাপুর, কোয়েস্বাটোর, কানপুর, কোচিন, অমৃতসর | 

(খ) তিনটি কয়লাখনি অঞ্চল ও দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্্র। 

(গ) তিনটি ইম্পাতশিল্প কেন্দ্র এবং দুইটি খনিজ তৈল শোধন কেন্দ্র । 

অর্থনৈতিক ভূগোল ১৯৮৩ 
প্রথম পত্র 

১। যে কোন পীঁচটির উত্তর দাও। 

(ক) তুন্্রা অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়া অন্তুন্নত হওয়ার কারণ কি? 

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ কি কি? 

(গ) অভ্রের ব্যবহার কি কি? 

(ঘ) মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ লিখ। 

(উ) পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলগুলির নাম লিখ । 

(৪) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রবার চাষে উন্নত কেন? 

(ছ) সংক্ষিপ্ত টাক! লিখ প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ। 

(জ) পাঁচটি ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। 

(ৰ) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পাচটি সামুক্রিক বন্দরের নাম কর। 

২। যেকোন পীচটির উত্তর দাও ঃ 

(ক) জলবায়ুর ভিত্তিতে বনতৃমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চলে এগুলি অবস্থিত তাহা! লিখ। 

(খ) সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়ত| বর্ণন! কর। 

() পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে রবাঁরের চাষ সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ 
আলোচন! কর। 

(ঘ) খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সহিত কৃষিকার্ধের তুলন! কর। 

(উ) একটি দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিক! আলোচন! কর। 

() তুলা-উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থানসমৃহ আলোচন! কর এবং ইহার 
উল্লেখযোগ্য উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর। 

(ছ) বাণিজ্য-কেন্্র গড়ি! উঠার কারণ কি কি? 

(জ) বাণিজ্যিক মৎস্তক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা কর। 

৩। যে কোন একটির উত্ত! দাও £ 

(ক) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক 


উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। 

(ধ) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণসমূহ আলোচনা 
ক্র। 

(গ) মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসবয়ন-শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 

৪। প্রশ্নের সহিত সরবরাহক্কৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিয়লিখিত বিষয়গুলির 


অবস্থান, নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর : 


৩৫০ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কে) লিভারপুল, চিকাগে', কায়রো ডিত্রালটার, করাচী ; (থ) তৃমধ্যসাগরীয় 
জলবায়ু অঞ্চল, (গ) যুক্তরাজ্যের একটি ও জাপানের একটি কার্পাসবয়ন-শিল্পকেন্দ্র । 
দ্বিতীয় পত্র 
১। যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ক) ভারতের উপকূলের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ কর; (৭) ভারতের তিনটি" 


অতিবর্ষণাঁঞ্চলের নাম কর; (গ) ভারতের তিনটি বনজ সম্পদের নাম লিখ; 
(ঘ) ভারতের তিনটি আবাদী ফলের নাম কর; (উ) দক্ষিণ-ভারতের দুইটি স্থানের 
নাম লিখ যেখানে রেশম উৎপাদন বেশী; (চ) ভারতের যে সকল অঞ্চলে চুনাপাথর 
পাওয়া! যায় তাঁহাদের নাম লিখ; (ছ) ভারতের পাঁচটি মৎন্ত বন্দরের নাম কর; 
(জ) ভারতের পাঁচটি তৈল-শোধনাগারের নাম লিখ; (ঝ) ভারতের তিনটি জাহাজ- 
শিল্প কেন্দ্রের নাম কর) (এ) ভারতের চারটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম লিখ; 
(ট) তারত কর্তৃক আমদানিকৃত পাঁচটি দ্রব্যের নাম কর; (১) ভারতে অভ্র উৎপাদন 
অঞ্চলের নাম লিখ । 


২। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 

(ক) গঙ্গা-সমভূমির ভৌগোলিক বিবরণ দাও এবং ইহাকে উপযুক্ত অঞ্চলে বিভক্ত 
কর) (খ) ভারতের জলবায়ুর উপর  মৌহমীবায়ুর প্রভাব পর্যালোচনা কর; (গ) 
‘ভারতের বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং উহাদের ব্যবহার বর্ণন! কর। 
(ঘ) ভারতে সীল! ও বক্পাইটের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা 
কর; (ঙ) পশ্চিমবঙ্গের পাট-শিল্পের বিবরণ দাও; (চ) ত্রিপুরা শিল্পে অহুয়ত কেন, 
আলোচন! কর; (ছ) ভারতের যে সমস্ত অংশে এবং যেষে ভৌগোলিক অবস্থায় 
তুল! চাষ হয় তাহ! বর্ণনা কর ; (জ) ভাক্রা-নাঙ্গাল বহুমুখী পরিকল্পন| সহন্ধে কি 
জান? ইহার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল উপকৃত হইয়াছে? 

৩। যে কোন একটি সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা কর। এই দেশে 
অনুন্থত বিভিন্ন মেচ-পদ্ধতিগুলি কিকি? প্রত্যেকটি পদ্ধতি যে সকল অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে উহাদের নাম লিখ। 

(ক) দুর্গাপুর, রাউরকেল্ল৷ ও ভিলাইতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প অবস্থানের কারণ 
সমূহ বিশ্লেষণ কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচন! কর। 

(খ) ভারতের বৈচ্েশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন ও গতির বিবরণ দাও এবং 
ইহার সাম্প্রতিক গতি-গ্রকৃতি বর্ণনা কর। 

৪। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিয্ললিখিত বিষয়গুলির নাম 
ও ইঙ্গত ছার! অবস্থান উংল্লধ কর £ 

(ক) গৌহাটি, আমেদাবাদ, শ্রীনগর, বাঙ্গীলৌর, জঃপুর ; (খ) তিনটি তুলা 
__ উপাক অঞ্চল ও দুইটি কফি উৎপাদক অঞ্চল, (গ) তিনটি চিনি শিল্পবেজ্ ও 
| পশ্চিম উপকূলের দুইটি বন্দর। : 


ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩৫১ 
১১৮৪ 


অর্থ নৈতিক ভূগোল-গ্রথম পত্র 

১। যেকোন পাঁচটির উত্তর দাও__ ৫৯৫৯২৫ 

(ক) সম্পদ স্ষ্টর উপাদানসমূহ কি কি? (ধ) ভূধ্য-সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে 
"অবস্থিত দেশগুলির নাম লিখ । (গ) বনভূমির উপক'রিতাসমূহ কি কি? (ঘ) তিনটি 
বাগিচা ফসলের নাম লিখ এবং যে কোন একটির প্রধান উৎপাদক দেশ দুইটির, নাম 
কর। (উ) _ব্রেজিলে কফি চাষের উন্নতির প্রধান কাণগুপি কি কি? (5) খনিজ 
তৈলের পাঁচটি উপজাত এব্যের নাম কর। (ছ) পৃথিবীর পাঁচটি আন্তর্জাতিক সমুয- 
পথের নাম কর। (জী পৃথিবীর পাঁচটি তাত্র উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। 
(ঝ) পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান তুল! আমদানিকারী দেশের নাম কর। 

২। যে কোন পাঁচটির উত্তর দাও £__ ৫১৫৯-৪৫ 

(ক) “মানুষ পারবেশের হৃষ্ট” । এই বিবৃতটি ব্যাখ্যা কর। 

(ধ) ধান ও গম চাষের অবস্থানধমূহ তুলা কর। 

(গ) আদর্শ লোকবসতি বলিতে কি বুঝায়? 

(ঘ) বাণিজ্যিক পশম উৎপাদনের জন্য প্রান্কৃতিক অবস্থা এবং বাণিজ্যিক পশম 
উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলির বর্ণন| দাও । 

(ঙ) মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচন! কর। 

(8) বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ আলোচনা কর। 

(ছ) পৃথিবীর সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমির অবস্থান নির্দেশ কর এবং এই সকল 
বনভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্ণনা! কর। 

(জ) অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র সন্ধে আলোচনা কর। 

৩। যে কোন একটির উত্তর দাও: ১৫ 

(ক) রাশিয়ার লৌহ-ইম্পাত শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 

(খ) বাণিজ্যিক পথ হিসাবে স্থয়েজধাল ও পানামাখালের তুলনামূলক স্থবিধ ও 
'অস্থবিধা কিকি? 

(গ) আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক উপাদানসমূহ আলোচন! কর। 

৪| প্রশ্নের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্ললিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, 
নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর £__ ১৫ 

(ক) ওডেসা, বোস্টন, মট্টি ল, সিডনী, হংকং। 

(খ) ক্ৰান্তীয় মরুভূমির দুইটি অঞ্চল। 

(গ) ইউরোপের দুইটি ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র একটি লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র । 

দ্বিতীয় পত্র 

১। যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও £__ ৮৯২$-২০ 

(ক) ভারতের তৃপ্রাক্কৃতিক অঞ্চলের নাম লিখ। 

(খ) ভারতের চাঁরিটি অলপ বর্ষণাঞ্চলের নাম কর। 

গে) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন প্রধান তিনটি -দীর নাম কর। 


৩৫২ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(ঘ) ভারতের কৃষ্ণ মৃত্িকার দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। 

(৪) ভারতে প্রধান বাণিজ্যিক ফদল কি? 

(চ) ভারতের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন অঞ্চলের নাম কর। 

(ছ) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প কিকি? 

(জর) ভারতের রেলইঞ্জিন নির্মাণ শল্পকেন্দরের নাম দাও । 

'(ঝ) ভারতের পাঁচটি প্রধান আমদানি ভ্রব্যের নাম লিখ। 

(এ) উত্তরপূর্ব ভারতের তিনটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম কর। 

(ট) ভারতের চিরহরিৎ অরণ্যের তিন প্রকার প্রধান জাতের বৃক্ষের নাম কর। 

(5) ভারতের তিনটি প্রধান পশম বয়ন শিল্পকেন্দ্রের নাম ক্র। 

২। যেকোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও £_- ৫১৫১০-০৫০ 

(ক) ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব পর্যালোচনা 
কর। 

(খ) ভারতের জলবায়ু অঞ্চলের নাম লিখ এবং ইহাদের অবস্থান বর্ণনা কর। 

(গ) ভারতের ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা কর। 

(ঘ। ভারতে কয়লার ব্যবহার ও কয়ল! শিল্পের সমস্ত! আলোচনা কর। 

(ঙ) উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জগবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের প্রসার 
এত ব্যাপক কেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর। 

(চ) ভারতের বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং এগুলির ব্যবহার 
বর্ণনা কর। 

(ছ) একদিকে বোস্বাই ও আযেদাবাদ অঞ্চলে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস বয়ন 
শিল্পের একদেশীতবনের কারণসমূহ আলোচনা কর। 

(জ) ভারতে চা ও রবার চাষের উপযোগী অবস্থা, উৎপাদন এবং প্রধান 
উৎপাদনকারা অঞ্চলসমূহ বর্ণন| কর। 


৯ 


৩। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :_ ১৫ 
(ক) ভারতের চিনি শিল্পের অবস্থানের ধরন বিশ্লেষণ কর এবং এই শিল্পের বর্তমান 
অবস্থ। আলোচন! কর। h 


(খ) ভারতে লোকবনতি বন্টনের বিবরণ দাও। ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণে এই বণ্টন কতট। প্রভাবিত হইয়াছে তাহ! আলোচনা কর। 

(গ) ভারতের প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থা কি কি? যে কোন একপ্রকারের উপর 
বিস্তৃত আলোচন! কর। 

৪1 প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিয়লিখিত বিষয়গুলির নাম ও 
ইঙ্গিত দ্বার! অবস্থার উল্লেখ কর £ ১৫ 

(ক) দুর্গাপুর, কানপুর, ডিগবয়, সুরাট, মান্রাজ। 

ত) দুইটি চা উৎপাদক অঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিনটি বিমানবন্দর । 


(গ) দুইটি রেলইজিন নির্মাণবেন্দ্র এবং তিনটি কয়লাধনি 
be পল প্রসব 


fa রর পা টু 


eas: 


(র 


8) ৯৬9. 


৬২০ ৬ 
কিলোমিটার 


৫5০ সাঃ রা রা গু 
[মারি টানিয়া, ৯০ 
মািয়াকচোট ! 


